লিঙ্গপুরাণ। 


$ [১৩৪০$০৪৪) 
চা 11951 $.০০. 


কষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি শ্রীবেদবান প্রণীত । 


ভটপন্লী-নিবালী 
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব প্রভৃতি কর্তৃক 
আাল্নবাদিত এ 


সপ্ন 


কলিকাতা, 


৩৮২৭৪ ভবানীচবণ দত্তের স্বীট, বক্ষবাসী-টীম-মেপিন-প্রেস হইত 
ভীনুটবিহারী রায় দার! 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত্ত | 


হন 


লন ১৩১ পাল। 


জূনি্ক। ॥ 


০৯ 


সষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্য লিসপুরনাণ একটা মহামূল্য র+। 
শ্র্রের গভীর ত৬) যোগসন্মন্ধে নানা কথ।, ধর্ল্মানুণ্ঠান-পদ্ধতি, দেবাদি- 
দেব মহাদেবের অপুর্ব্বলীলা,-অন্ধক-নিগ্রহ, নসিংহবিজয় প্রভৃতি 
অনেক তন টনাখান ইহাতে বরিত। রচনার পারিপাট; ব! 
ভাষার কেশ, এ এসে নাই, বরণ অত্যন্ত জুবশ ভাব ও ভাষা, 
অনেকাংশ ঈ্র্রয়সন করিবার পক্ষে মহান অন্তরায় হইয়া আছে। 
তথাণি বলিব , ইহ একটী “মহামূলা রয্ন। আক্র-পতুত }কাতি- 
কঠোব-সপর্শ মহামণি সংস্কার না হইণেও -_গর্ভমল দ্রীকৃত না হঈয$ 
পিচ্গ-সমাজেব আদব লাভে বঞ্চিত হয ন|। 

এই পুরাণে প্রায় ১১ হাজার গোঁক। সা্পুণ বিশুদ্ধ পক 
দুলভ। ইহার অনুবাদ অদ্যাবধি হয নাই । এই অনুবাদই প্রথম। এ 
গঞ্তের অনুবাদৰ পণ্ডিত যঙ্গেশ্বব গাঞ্থ্ুবাগশ। রামমর বিদ্যাভুষণ, 
জগনাথ বিদ্যাণব, উমেশচন্দ্র বিদার?, হেমচন্দ ম্মঠিতীর্ঘ, কমলরুষ্চ 
স্বৃতিডষণ, নন্দগোপাল কাব্য তীর্থ, রঘুনন্দন লায়বাগথাশ, কষ্ণপদ কাব্যতীর্থ 
এবৎ আমি। সকলের অনুবাঁদই আমি একপকার পরিদর্শন করিয়াছি। 
৭ অনুবাদে লোকের কিঞ্ম্ম।শ উপকাব হইলেই আমার পরিশ্রম সফল 
হইবে। ইতি। 


সম্পাদক 
শকাব্দ ১৮১২ । 
is শ্রীপঞ্চানন দেবশর্্মী | 
অগ্রহায়ণ | 


ভট্টপল্লা । 


লিঙ্গপুরাণের-মূচীপত্র। 


ccc EG 


পূর্ববভভাগ । 
বিষয় 


১ম অধাধ। ৬ ও (নমিষাবণ্যবামী বধি 
গণের কখোপকথন ঝধিগণের লিঙ্গপুরাণ 
শবণেচ্ছা এবং তের তাহা বলিতে উদ্যোগ 

হয অঃ। সতকতৃক সংক্ষেপে লিঙ্গপুখাণপ্রতি- 
পাদ্য বণন! 

৩য অঃ। প্রক্সি ও রঙ্গাপ্ডোংপকি-কথন 

৪থ অঃ। যুগাদি-পরিমাণ কথন 

মৈ অ"। ব্রগকত বঙ্ছি পর্যন্ত সৃষ্টি কথন 

৮অঃ। বহিপি 2কদকত সৃষ্টি কথন 

৭ অ.। শিব-প্রপাদে নিক্ৃতি, মত) ব্যাস, 
যোগাচাম্য এবং যোগাচাধ্য-শিষ্যদিগের নাম- 
কীতিন 

৮ অ.। যোগমাগে [শবাবাধনবিধি) 
সাধনএমকথন 

৯ অঃ। যোগিগণেব বিদ্নাদি কখন এবং অগ্ে 
ধধ্যলাভ কীঙঁন 

*০ অঃ। শিবপ্রদাদ পাত কথন এব, লিঙ্চপুজ| 
কখন 

১১ অ.। সদ্যোঞাত এবং তদীয় শিষ্যদিগেব 
উৎপত্তি 


অষ্ি- 


EA 


১ 


+ 


lo) 
8 
৫ 
৭ 


| 


ব্হ্ি 


২ অ’। বিষ নাতিকমণ হইতে ব্রঙ্গাব উং- 
পি এবং কদু-দর্শণ 

১, অঃ। বরহ্গ-বিষ্ণণুত শিব স্তব 

২২ অ? । মূৃহেশ্বব-সবাশে বঙ্গ বিষ্যব বৰ্ণ ৬ 
সর্প ও কুদগণেব উৎংপণ্ডি এবং ব্রহ্মা 
গ্রাণলাড 

১৩ অ*। বঙ্গার প্রঃানিবোধে শিবকড়ক সদা 
ঢাৎপতি খন এব গখঞা*মাভাগ্য বণন 

২৪ অঃ। ব্রঙ্গাব নিকট শিবকক যোগা- 
চাধ্যাবতাবাদি কী এন 

১৫ আঃ। , খধিগণের প্রঃানুসারে সংক্ষেপতে 
সত কতৃক লিঙ্গপুঞ্জ'দিক্রম-কথন 

২৬অ,। সনধ্যা-পঞ্ষষ্জাদি-বিধিকখ 


৮ ১৭ অঃ। লিঙ্কুপুজন-বিধিকথন 


২৮এ । মানস শিবপুজাদি 


১14২৯ আঃ। দেবদাক্বনবাপা পধ্গিণের চরি€ 


১৩. ৩অঃ। শিবাবাধন-প্রভাবে শ্বেতেখ 


Td 


১৬ 

১< অ. বামদের এবং তীয় শিষাদিগের 

উৎ্প্ড ১৭ 
'৩অ.। তংপুকষ ও গায়দী-উতৎপন্তি ১৭ 
৪ অ:। অধোরোধ্গাও ১৮ 
১৫ অ.। অধ্োরম্ত্রবিধি-কথন ১৮ 
১১ অ.। শশানোংপত্তি, পঞ্চত্রহ্মাত্মক্‌ স্তোত্র 

এবং গায়ত্রীর অত মাহাত্ম্য-কথন ১৪ 
*অ.। সদ্য প্রভৃতির অফুতমাহাঙ্গা-বণন। 
২ বক্ষা ও বিষ্ণুৰ বিবাদ-তঞ্জনার্থ লিঙ্গাবি্াৰ, 

কথন 


ূ 
| 
ৃ 


কধনপ্রসঙ্গে হদর্শনোপাখ্যানাদি 

5 
গ্রাস হইতে মুক্তি 

(১১ অ. বঙ্গকথিত নিধি এগ্তদারে তপোনি 
বত পষিগণের শিবনাক্ষা কার 

৩২ এ খষিগণক ও শিবপ্থন 

৩৩ অঃ শিবকউক সেই প্থণের এব১ 
'শবগণেব মাহ|আ্-কীন্উন 

৩৪ অ.। ঝষিগণের প্রশ্নাগসাবে গতকতুক 
শিবকরিত তম সানাদি কাত্তন 

৩৫ অঃ। সুপতাডিত-দধাচের শিবপ্রসাদে ব্রা" 
স্থিত লাভ এবং স্থবুপের মস্তকে আঘাত 

৩৬ অঃ। ক্ষুপকতক বিষ্ণুপ্তব, দেবগপপরিত 
বিষ্ণুর দধাচ-সকাব্ল। পবাতব 


৩৭ অঃ । সনংকুমাবের প্রঃানুমাবে নন্দীর 


স্বীয় দদুবৃত্তাস্রকথন 


১ 


U৯ 


কে 


bX 


১৮ 


৪৯ 


বিষ্য সুষ্ঠ 

৪, অঃ' কলিধম্ম সত্যণণারস্তকল্প-ম পম্তবাদি- 
কাততন 

০১ অ। বঙ্গ দেবী? এত্ব-কাদন, বক্ষ 
ধিং-মছেখরেব পর বোৎপাদক $-কী“ন 


tt 


5. অ. (শিব্প্রন দে শিলাদঞমিৰ প্বলাভ - 
৪১ অ"। নন্দাব মগ্ুনাকাব-প্রাপ্তি এপ £ 
শিবানু গ্রহণ ১ 
£5 অ। শ্িবকনুন নন্দাব গাণপত্য শিষের 
এবং বিবাহকাণ্য-সংস্পাদগ ৬০ 
5৫ অ:  স্তকুতৃক ধষিণণসমীপে শিবস্মন্ি 
কঁপ বখন এবং অধশ্ণ বি-কান্ন 5 
০১আ০। পথিবী দ্বীপ এব সাগবকথন 
প্রিয়রত-পু ণধণেপ পথি সপতিত কীঁল্ন 
৭) গম জদ্বদ্বীপাস্ততি লন্পদ কখন এপ 
অগ্নিধব*শ-কী «ন 
১৮ গঃ। সমেব-গবিমান এন পণ্টৰ পিং 
কীগন 
8৯ অঃ। গগদীণ গাবম্শ এন পন পপ্বত দি 
হন ৪ 
5 অঃ। শিতীন্তপ্র$তি পন্বতশিখবে হন দি 
_. দ্বেবগণের পবির প্রাম।ণ বণন। রর 
৫১ আঃ। শিবেব উত্স হান5৬৮ 4! ০ন ৪ 
৫২ আঃ। গাব উইল $ 
4৩ অঃ। শক্ষপীগাদি কখন এব উদ্চঘোর 5 + 


নরকাদি-বণন। 
1, অঃ। »।শতিশনিবণাণ 


<r 


এন পকালি 


কানন ১ 
8 আত নযোৰ ম।নেদে দশ তব 
ডে 
1 অঃ। চপ্ুরবাদি-বশন 


17 অঃ । বুৰ প্রভৃতিব পথ এব গ্রহমগ্ডুলেখ ' 


৬১ অঃ গ্রহ প্রভৃতির স্থানাভিমানী দেবগণের কথা ০২ 
৬১ অঃ। ফ্রব-চব্িজ 
৩৩ আচ দক্ষ, পেবগণ 


পরিমাণ।দি-কীত্ন "৬ 
1৮ অ:। শিবক্তুক এধ্যাদির শপাদি-মাধিপত্যে 
অভিষেক | a 
৫৯ অঃ । ত্রিবি বহি এবং সহস সর্ধ্যরশ্মির 
কাধ্যার্দিকথন ৮১ ) 
৬০ অঃ। গ্রহপ্রকৃতি কথন রি 
| 


এপ লসিষ্টাদিণ * 


বিষয় 

১৪ অ | বসিছেধ পুণশোক, পবাশনোহ্ণানি 
এব রাক্ষস-দ।* 

৬/অৎ। ক্যাব শ ৪ চন্দ্ৰ শ-বণন প্রসঙ্গে 
ভগিপ্রোঞ্জাশবস5অনামস্তোন 

“৬ অত ভরা ৮5তে শশাধ শব্ন এব 
যযাতিপব্যন্থ চন্দ্ৰ শ বন 


খং৭অ মথাতিচবিত 

৩০ মু সহ পৰ্যন্ত যুব শ-কী ন 

৭ এআ শ্ৰী %।বতাব-কঁখ। 

"০ অ’ শিব মাদিক্ক -কৃথন 

৭1১ অ. পিপুবর শান্ত 
অ। গিপ্বনাশের ভান নহ দেবেন 
অভিযান 

2 অ ৷ ধেবগণেব প্রতি বঙ্গীন লিসপুদ। 


কবিতে উপদেশ 


৭৭ গা ।1%৮৩দ ও (পগগদাতশ থগ। 
এ. নিও শিনের যোগে অণম্যত। 
১ নিণ্বি শিবমুত্িএ্তিঃ' বল 
আম. শিনাশয নিন্বাণ ও শিবক্ষে-পবি" 
মানা 
7 ঞ। ।ধপত 9০ দাব। ক] কৰিতে সপ 


দশ, অভিংম। ও শিব এল-কখল 

ডচ্ছিপা সহন শিব্পুজ। কবিনাণ নল, 
এব, পুদ।দরশন ও দা” দ্রানাদিব ঘন 

৮ মম শিন ও দেব ণেণ কথোণকখন, দিব 
গ শব? হচামেচন 


১ 


৮ 51 শ্পাত <৩ 

= গর বাপ্[হন-্ববণ 

০% ১ বিবিধ শিবরত 

০১ আআ উমা-মহেশ্বব ব্রত 

৮? অ। গঞধাক্ষববিধি কখন 

৮ তা। সন্বঞ্রুখনিবাবক শিবোক্ত ধ্যানাদি 

৮ » | শিব-শিবাপ্রলাদে মাষা হইতে সনং- 
বুমারেব খুক্তিলাভ 

৮৮অ। অপণিমাদি অষ্টদিদ্ধি ও নিগুণ 
সংসাবাদি 


৮৯ অ,। যোগিনণাঁচাব, দব্য শুদ্ধি, অশৌচ 
এবং স্ত্রীধম্ম-নিক্াণ 

ন অগ। ঘতিতপ্রাযণ্তি৪ 

=. অ! নন্চিহ। প্রণব-মাহাস্মা এবং 


পু 


৮০ 


টি 


য় পুষ্ঠা 
অ: ৷ বারাণসী-মাহাস্মা ১৮ | 
আ.! অন্ধকামুর-বৃত্তান্ত ১৬৩, 
ভাঃ। বরাহকতৃক হিরণ্যাক্ষবধ এঁবং ভম- ৰ 
গুল উদ্ধার , ১৬৪ 
অং. নৃসি'হ-কর্তৃক হিরণ্যকশিপু-বধ এবং 
জগৎ পীড়ন ১৬৫ 
অ। নুনিংহ ও বীরভডের কথোপকথন, 
এমিংভগরাজয় রি 
তা; জলন্দর-বুনাস্ত দন 
৩ বিসাকৃত শিরপভজনাম স্তব, নয়ুন- 
কমল প্রদানপুন্দক নিষ্ণুর শিনপুজা, শিবেন 
নিকট হইতে নিষ্ণর হদর্শনচত্র লাভ ০১ 
এ . দেবীর শিববামাজ-সরগতকখন, দক্ষ 
ও চিমাল হইত দেবীৰ উ aA 
আত দক্ষ le 
মৰ গাল্গতীর তপস্তা। ও দমন ১৭ 
আন দেবীর শঙ্কর-প্রদাদ লাভ এনে 
। 1 শিন-বিনাচা্ি হি 
হু সিপুলাজের জিব দন (দপগণেপ 
শিপল্জন A 
অ: ৷ 'ণাণেশোংপডন্ডি ৬ 
ম.। শিবের গুতারনৃ-প্রস্জে কালীর 
উৎপৃ্ছি ১০৭ 
আ ) ৬৮ উপমন্তার প্রতি শিবের আন গ্র্জ ১০৮ ' 
গপ! সবাশে-জীকসেল শিলক 
পাতি ১৯১০ 
উত্তর ভাগ। 
গায়। মাৰ্কণ্ডেয় ও অঙ্গরীনের কখোপকথন, 
কীশিক-বৃত্তাষ্ 
বিফু-মাহাত্মা ৯৫. 
৷ নারদের গীত-নিদালা বি 
' বিষ্ণুহক্ত-লক্ষণ ও তদীয় মাঠাত্মা- . 
কথন ১১১. 
2 অন্বরীষ-চরিত ০ 
3 অলপ্ধী-বৃত্ান্ত ২৫ 


ব্ষিয় 


৮ অ:। ধৌন্ধুমুক্চরিত 


৯ অঃ:। পশুনিরূপণ, শাপকথন এবং শিবের 
:_ "প্ুপতি নাম হইবার কারণ-নির্দেশ 
৷ 5১০ অঃ! শিবের আজ্ছাক্রমে মনস্থ 


পৃষ্টা 
২০৯ 
S১০ 
২১২ 


১১ অ! শিব-শিবার বিভুতিকথন এবং লিঙঈ- 


২১৩ 
২79৬ 


২০! 


২১১৬ 


পুজামাহাত্বা-কথন 
ৃ ২ অ: ' অগমূর্তভি-কথন 
'_৩অ: অষ্টমর্তির পথক্‌ পথক্‌ নাম এবং 
স্বীপৃত্রাদিকখন 
5 আ.। শিবের পঞ্চরঙ্গস্ূরূপ্ত! পত্তন 
* আ.. শিবদকূপনিকূপণ-সন্ক্ষে 
মত 
১৬ অ! শিবের নান'নিধ নামরূপ কথ 
।অঃ। সপ্তণ রুদ্রমৃতি হইতে বিপ্োোংপতি 
১৮ আহ! বঙ্গাদিকুত শিবস্বব 
১অ.' মণ্ডলে শিবপুজ্নবিধি 
২. আ-. মগুলপুজাধিকারীদিগের শিবনন্তপীর্ষণ 
লিপি i 
২১ আ.। শিবপুজা-নিয়মাদি-বপণ 
০১৮ ারিলানাদি-নি কগণ 
২৩ 2. । মানস শিবপজাধি 
২পু অ: : শিবপুজার বিশেষ-বিপি 
২৭ মৃ. ' শিবকগিত অগিকার্ধা 
১৬ বটি! অপোরপুজা 
২ আ,, জয়াণডিযেক 
২১তা  ভুলাদানবিধি 
২০ ভা । চিরণাগভ-নিপি 
এ. ৩ ! তিলপর্সতিদ'ন-বিপি 
১. অ. ৷ গা তিলপন্তদান-নিগি 
5২: । শুব্ণমেদিনীদন-বিশি 
১৩ আ। কীগাদপদ!নশবিধি 
95 অ: ৷ গণেশদন-ৰিপি 
৩৫ অ: হেষধেনুদান-বিধি 
৩5 আঃ) লক্ষ্মীদান-বিধি 
৩৭ অ:। ভিলধেতিদান-বিধি 
৩৯শ: ! গো-স্হ শ্রদানর্ীবধি 
৩৯ অ: ৷ তিরুণ্যাশ্ব-দানবিধি 
, ৪5 আঃ! কন্তাদান 
১১ আ। হিরণ্যবুষদান-লিধি 


বিষয়' পষ। ৷ বিষয় পু 


৪৪ অঃ শ্রেষ্ঠদান-কথন ২৫১ ৷ ৫০ অঃ! শক্রনিগ্রহ প্রকার ২৫৭ 

8৫ অঃ। জীবৎ-শ্রাদ্ধ ২৫১ ৫১ অঃ। বজবাহনিকা-বিদা। ২৫. 

£৬ 1 খষিগণের দেবপ্রতিটা-বিষয়ে প্রশ্ন ও ৰ ৫২ অঃ! সেই বিদ্যার প্রয়োগ-প্রণালী ২৫৮ 
দৈবঝূণী দ্বারা তাহাদিগের প্রতি উপদেশ ২৫৩ ৫৩ অঃ। মত্যুঞ্জয়-বিধি ২৫ 

৪৭ মঃ। লিঙ্গ-স্থাপন . ৪৫৩ | ৫৪ অঃ। ত্রিয়ন্দক মন্ত্ৰ ছার! শিবপূজন-বিধি ২৫৮ 

৮৮ অঃ। সৰ্ধ্যাদিএদেবতাস্থাপন-বিধি ২৫৫ ৫৫ অঃ। যোগক্থন এবং লিপু রাণপাঠ-শ্রবণ 

£৯ অঃ। অঘোরেশ-প্রতি্াদি ২৫৫ | এবং শ্রাৰণ-ফল ২৫৯ 


লিজপুরাণের সচীপান্র সমাপ্ত । 


লিজপুরাণ 


পলা! 


প্রথম আঅধায়। 


রা, লি? ৪ ০ দক্ধপে হষ্টি-ঙ্গিতিগুপমবারী 
শ্রপতিপূকবের নিমামক পন্য: শিবকে প্রণাম করি । 
নারায়ণ. লর, নবো। ওম) দেবী সব ধতী এবং ব্দেন্যাসবে, 
নমঙ্কারপূর্লখ জয় এ শহািদশ পরাণাদি প্র 
উন্গুরণ করিবে। 

শৈলেশ, সঙ্গমেশ্বর, পগস্থিত হিরণ্য-গভ. বার।- 


শপ পাপী তি 


ননী, মালয়, রৌছ, গোপ্রেক্ষক, শো পাশুপত, 


বিপ্রেশ্বর, কেদার, খোমার্কেশ্বর, হিরণ্য-গঠ, চন্দনাথ, 
সশাগ্য, তিবিষ্ণ ও শুক্রেশ্র প্রভৃতি তীর্থ স্থানে 
যথাবিধি শিবলিঙ্গ পুন! করিয়। মহধি নারদ নৈমিষ|- 
রণ্যে গমন করিলেন। ১--৩। তৎকালে নৈমিষা- 
রণ্যধাপা মুনিগণ নারদাকে দেখিবামাত্র আনন্দিত 
মনে পূজা করিয়া যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। 
তিনিও মুনিবরকততীক পুজিত হইয়া জষ্টমনে তাহাদিগের 
প্রদত্ত উত্তমানে সুখে উপবেশন করিয়া শিবলিঙঈ- 
মাহাত্বা-বিষয়ক মনোহর ভাবশালী উপাখ্যান বলিতে 
লাগিলেন। ইত্যবমরে তথায় সর্কপুরাণবেস্তা বুদ্ধিমান 
শত স্বয়ং মুনিদিগকে প্রণাম করিতে উপস্থিত 
হইলে, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ কুষ্ছৈপায়ন-শিষ্যের 
অভ্যর্থন। জন্য যথাযোগ্য সনিনয় সম্ভাষণ ও পুজা বিধান 
করিলেন। ৪--৭। অনন্তর তাহাদিগের পুরাণএবণে 
ইচ্ছা! হইলে তপন্থী সকল অতি বিশ্বস্ত বিদ্বান রোম- 
হধণ হৃতকে শিবলিঙ্গ-মহাত্্যপুর্ম পবিত্র পুরাণ-শাক্ 
জিজ্ঞানা করিলেন। ৮। ৯। এহ মহামতে হৃত। 
আপনি পুরাণের জন্য মহষি বেদব্যাসকে উপাষন। 


করিয়া তাহার নিকটে পুরাণ-শাস্থ অবগত হইয়াছেন। | 


নই জন্য গিপ-মাহাস্থ্য- 
পণ লীগ পরাণতসহভিত। আপনাকে জিজ্ঞাস! 
করিতেছি । বলার পণ শ্রীমান মুনিবর নারদ. 
দেবাদিদেব পর'মাত্ম। মহেশ্বরের তীর্থস্থানসকল পরি. 
শযণপুর্ন্ লিঙ্গপুক্জা করিয়া এই স্থানে উপস্থিত 
আছেন। আপনি, আমর! ও মহষি নারদ মকলেই 
শিবভন্ত ; অতএব আপনি মহষি নবদের নিকটে 
সান এ পিএ পুবাণ বন।  এইবপে মাপনি যা 
জানিয়াছেন, হাহ। সকলই মঞ্চল হইতে পাবিবে। 
পৌবাঁঘিব গ্রগণা পুণ্যাত্ম তকে এইবপ বণিলে, তিনি 
আপ্রে বঙ্গার পুর নাধদকে অনঙ্গ, (নমিষবাসী মুনি" 
গণকে অভিবাদন কবিণ।, পুবাণ বপিতে আনন করিলেন 
। ১--১৩। আমি পি্গপুবাণ বণিঝাব জন্য মহাদেবকে 
নম কবিধ। বর্গ) বিষ ও মুনিবব বেদব্যাসকে 
স্মপণ করিতেছি । শব্দ-রহ্ম ধ্রাভাব শরীব, * যিনি 
সাক্ষাৎ শন্দ'রক্ষেব প্রকাশক ব্ণমাল। নাহাবৰ অঙ্গ, 
যিনি অনেক বাপে স্থিতি কবিলেও নব্য ঞ পসকপ, যিনি 
অকাব উকাব ও মান স্ববপ এবং যিনি লক্ষ, স্কুল, 
পৰাংগণব, ও্াবন্ববাপ। মঞ্চ নহাৰ মুখ, দামগান 
মাহা জিহ্বা, যশ্রন্দেদ শাহাব শুদীন শ্রীবাদেশ, 
অখন্ববেদ যাহার জগ্ম যিনি প্রকতিপুক্ুষের অতীত, 
জুন্ম-মৃত্যুবজ্জিত হইণেঞ্ড তমোগুণযোগে কাল রুদ, 
ব্‌জোগুণ-যোগে বন্দ, অবৃগুণ-যোগে স্বময বিষ্ণু 
নামে বিখ্যাত, যিনি নির্ভর অবস্থাম পবম অক্ষ মহেশ্বর, 
মিনি প্রকৃতি, পুকষ, মত ৪৪, অহঙ্গার, মন, দশে, 
প্চতযান ও গকড়ীত কাপ বিবাজমান হইলেও ছয় 


১5 পৌরাণিক! গণনা । 


২. লিঙ্গপুরাঁণ | 


ইহার্দিগের অতীত যডুবিংশ স্বরূপ, সেই মায়ার কারণ ূ পরিমাণ, স্বর্গ ও পুথিবীস্থ দেবগুহের বণনা, দিতীর 
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-লীলার জন্য লিগরূপধারী সর্বময় | মন্বস্তরে দক্ষের পুনরায় ভূমিতে পতন,.এক্ষের প্রতি 
মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলময় লিঙ্গপুরাণ বলিতে ' শাপ ও তাহার মোচন, কৈলাস পর্বতের বর্ণনা, 
আরম্ভ করিতেছি । ১৭--২৩। ৷ পাশুপত যোগ, চারিযুগের পরিমাণ ও সবিস্তর যুগ-ধন্ম, 
| প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ৷ চারিযুগের স্ধ্যাংশ কাল-পরিমাণ সন্ধ্যাকালে শিবের 
2 ' নৃত্যাদি-অনুষ্ঠান, শুশানে নাগ, চন্দুকলার উৎপত্তি, 

শিবের বিবাহ, গণেশের জন্ম, কামাচারপ্রসঙ্গে অনুরাগ 
| দ্বিতীয় অধ্যায় ও আনন্দাদি বৃত্তির নাশ, জগতের ওয়, সতীকর্ভুক শাপ 
পূর্বকালে মহাত্মা রঙ্গ। ঈশানবল্পবৃহাত আশ্রয় । প্রদান, শিবের ত্রিপুরাননুরবধ দারা বিষ্ণু ও দেব্তা- 
করিয়। শ্রেষ্ঠ লিঙ্গপুরাণ বর্ণন। করিয়াছিলেন! তংখালে দিগকে রক্ষা, শিবের শুক্র-পরিত্যাগ, কার্তিকের জখম, 
কোটিপরিমিত গ্রন্থ, ও তাহ।দিনের শহকোটিরও রম্য ও চন্দ -গ্রহণাদি সময়ে লিমস্থাপন্রে ফল, ক্ষুপ্র 
অধিক শ্লোক-সংখ্য| ছিল। অনন্তর প্রত্যেক মণস্তারে এবং দধীচ মুনির বিবাদ, বিষ্ণু-দধীচ-বিবাদ, দেবদেব 
ব্যাস সকল আবির্ভূত হইয়। দাপরের প্রারস্তে ব্রদ্জাদি মহাদেবের নন্দী নামে আবির্ভাব, পতিত্রতার উপাখ্যান 
অষ্টাদশ পুরাণ বিস্তার করেন। তখন তাহার শে(ক- পশুরজ্জ-বিষয়ক বিচার, গর্ভস্থ্যোপষেণী ও মোক্ষ- 
সংখ্যা চারিলক্ষ হইল, তাচাদিগের মধো লিঙ্গপ্র।ণ বিষয়ক জ্ঞান, বসিঠঠতনয়ের জন্ম, মহাত্মা বাসি মুনি- 
একাদশ । হে দ্বিজগণ ! ইহার শ্রোকসহখ্য। এগার হাজার । দিগের বংশবিস্তার, রাদাদিগের শক্তিনাশ, বিশ্বামিত্রের 
আমি সংক্ষেপেই এবণ করিয়াছি, হ্ুতবাৎ আ।পশ।- দৌরাত্ম্য, স্বরভিনাযী গাভীর বন্ধন, বগিষ্টের প্তশোক 
দিগকেও সংক্ষেপেই বলিব। মহমি করনদ্রপায়ন, | অকুন্ধতীর বিলাপ, পত্রব্র প্রেরণ, পগর্চস্কের বাকা, 
পুরাণমকল চারিলক্ষ হোঁকে মখন্ষেপ করিয়া লিঙ্গপুরাণ ! পরাশর ব্যাম ও শুকের অব্তান, পরাশর- কতক 
এগার হাজার গ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। এই লিঙ্গ- ৷ রাক্ষসদদিগের বিনাশ-সম্পাদন, গুরু পুলস্তোর প্রসাদে 
পুরাণে প্রাধানিক-সষ্টি, প্রাকুতিক-সৃষ্টি, বৈকুত-ষ্টি, | পরাশরের দেবত| ও পরমার্থব্সি্ক জ্ঞান ও তাহার 
অগ্ডের উৎপত্তি ও তাহার অট আবরণ, ইহ! আমি | আদেশে পুরাণ-রচন।, ত্রিভুবনের পরিমাণ, গ্রহ ও 
ব্যাসের নিকট শ্রব্ণ করিয়াছি । ১--৩। রজোগুণযোগে ূ নক্ষব্রগণের গতি, জীবিত ব্যক্তির শদ্ধ-বিধি, শ্রাদ্ধীর্ত 
শিবের অণ্ড হইতে উৎপত্তি, বিুমূর্তি, কালকদ্রযূর্ত ও | লোককীর্ত্তন, সামান্য শ্রাদ্ধ ও নান্দী শ্রাদ্ধ-বিধি, 
তাহার তোয়রাশিতে শয়ন; প্রজাপতিগণের স্থাষ্ট, পৃথি- | অধ্যয়নের নিয়ম, পঞ্চ যজ্ঞের শক্তি ও তাহার বিধি, 
বীর উদ্ধার, ব্রহ্মার দিবারাত্র ও আয়ূর পরিমাণ, ব্ক্মার | রজস্বল! স্ত্রীদিগের ব্যবহার, ব্যবহারানুসারে পুত্রের 
যজ্ঞ তাহার যুগকল্প, দেবতা ঃমানুয, খমি, ধরব ও পিত- | উৎকর্ষ, পর্যায়ক্রমে প্রতিবর্ণের মৈথুন-বিধি, রালণ, 
লোকের বর্ষপরিমাণ, পিতুলোকের উৎপত্তি, আশ্রমি- | ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্জাতির খাদ্যাখাদ্য-বিধি, বিস্তৃত- 
দিগের ধন্মঃ পুনরায় জগতের হাস, শিবার শক্তিরূপে রূপে প্রত্যেকের প্রায়শ্চিত্ত, নরকসকলের স্বরূপ-বর্ণন।, 
উৎপত্তি, ভ্রহ্মার স্ত্রী-পুরুষ-ভাব, মিথুন-মংসগ-জনিত | কম্মানুসারে দণ্ড, জন্মান্তরে স্রর্গনাসী নারকী পুরুষ 
সৃষ্টি, রুদ্র উৎপন্ন হইয়। রোদন করাতে সাহার অষ্ট | দিগের চিহ্ন, অনেক প্রকার দান, ষম-রাজপুরী বর্ণন, 
নামকরণ, ত্রহ্মা-বিষ্ণুর বিবাদ, গুনরায় লিঙ্গোৎপত্তি, | পঞ্চাক্ষরকলপ, পঞ্চব্রক্মোপাসনাপ্রণালী, শিবমাহাত্মা, 
শিলাদের তপস্তা, দর্শন, অযোনিজ পুত্রের প্রার্থনা ও | বৃত্রাসুর ও ইন্সের যুদ্ধ, বিশ্বরূপ-বধ, শ্বেত ও মৃত্যুর 
তাহার দুর্লভতা, শিলাদ ও ইন্দ্রের পরস্পর কথোপ উপাখ্যান, শ্বেতের জন্য কালের কালপ্রাপ্তি, শিবের 
কথন, ব্রহ্মার পদ্য হইতে উৎপত্তি, কলিযুগে গুরুশিষোর দেবদারুবনে প্রবেশ, হুদর্শনোপাখ্যান, ত্রম-সন্নাসের 
লি শিবের আবির্ভাব, বাসগণের অবতার, কল্প ও নিয়ম, শিব্ভক্তিও শ্রদ্ধার বশীভূত, এতদ্বিষয়ক ব্রহ্মার 
মনবস্তর সকল, পধ্যায়ক্রমে নামতেদে কল্পসকলের উপদেশ, মধু ও কৈটভাহবকর্তৃন বিভু ব্রহ্মার জ্ঞান 
কঙ্সত্‌ প্রতিপাদন, বরাহবল্পে বিষ্ণুর বর্পাহমুর্তি, মেঘ অপহৃত ংইলে তাঁহাকে পরম তত্বজ্ঞানপ্রদানের জন্গ 
বাহন-কল্পের বৃতান্ত, কুদ্রমাহাত্য, ঝষিদিগের মধ্যে শিবের আবির্ভাব, ' বিষ্ণুর মংস্তাবতার, লীলানুম।রে 
পুনরায় শিবলিঙ্গোৎপতি, শিবলিঙ্গের আরাধনা, নকল অবস্থাতেই বিষ্ণুর আবির্ভাব, শিবপ্রসাদে বিষ্ণুর 
'শ্লানবিধি ও গুচি হইবার লক্ষণ, বারাণমী ও তীর্থ কৃষ্ণাবতারও জিফ্ু মদনের প্রহ্যমুকূপে জন্ম, মন্থান- 
সকলের মাহাত্ম্য বণনা, পৃথিবীতে শিব ও বিষ্ণ-গরহের ধারণের শুন্য বিষুর বক্ষাবতার, ব্লরামের উৎপত্তি 
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চণ্ডিকার পুনারায় জন্ম গ্রহণ, যদুবংশের উৎপত্তি, জগতের 2ষ্টকতা, একজন. পালক ও অপর ইহার 
সয়ং ফির যাদবকলে জন্ম, সর্সমময় কষ্ধরূপধারী | সংহারক, এইরূপে জগৎ, শিবময় হইল। অলিঙ্গ, 
বিষ্ণুর প্রতি মাতুল ভোজরাজের দৌরাত্ম্য, ঝাল্যা- | লিঙ্গ, লিঙ্গালিঙ্গ ; এই তিন প্রকার লইয়া জগ২। ইহ 
বস্থাম ধরে ক্রীড়া, পত্রের জন্য কাহার শিবপুজ!, | যথাযথরূপে কথিত হইয়! স্বয়ং জগংই ব্ৰক্ম স্থিরীকৃত 
বিধনর্তিধারী শিবের কপালে জলের উৎপত্তি, ভভার | হইল । লোকে ব্রক্ষা, বিষ, ও মহেশ্বরকে ই চারণ 
ফরণের জন্য বিগ'র শিবারাধনা, বৈণ্য পখকর্ভক ৷ জগতের কারণ বলিয়া থাকে, বাস্তবিক লই নিরও্ডণ 
পখিবার দেোহনার প্থ, দেবানুর-যুগ্ধ-সম্য়ে বিষ্ফকতু+ es পরমেশ্বরই সকলের কারণ। বৈদ্বাস্তিকগণ 
ভপ্ুশাপপ্রাপ্তি, মাধবের কুষ্ণাব্তারে দ্বারকায় অবস্থিতি, ৷ ব্রক্ষা, বিণ ও শিবকে আত্মস্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ব, প্রাজ্ঞ 
জগতের মঙ্গলার্থ হরিকউঁক হুর্ব্বাসাপ্রদত্ত শাপপ্রাপ্তি, ও তৈজস বলিয়া থকেন; পুরাণ সকলে এই কদর 
এমি ও অন্ধকগণের বিনাশাথ পিণ্ডারবাসীদিগের শাপ ! মুনিবর, ব্র্গ। এবং নিত্য জ্ঞানময় স্বভাবিক বিশুদ্ধ 
এবধ ও তোমরাশ্ছের উৎপত্ি, এরকার্লাতে পরল্পর : তি তুরীয় বলিয়া বিখ্যাত । ১--১০। হে দ্বিজগণ ৷ 
বিবাদ দ্বার! বৃষ্চিবংশ|-ধ্বংস, লীলানসারে কষ্কতুক | সষ্টির প্রারম্ভে সঞ্গরজস্তমোগুণময়ী সেই শৈবী মায় 
সবংণের সংহার, এরকাপ্রবলে পেচ্ছানিমারে গমন, | প্রথমে পরমেশ্বর শিবকতৃক দুষ্ট হইয়া স্বভাবতঃ ব্যক্ত- 
চুবি্স্তর রঙ্গ ও মো 1ক্ষব্ষিয়ক বিজ্ঞান ; ত্রিপূর, অন্ধক, ভবে আ [বিড ত উইল ৷ অব্যক্ত প্রভৃতি স্থুল ভূতচয় 
এরি, দক্ষ, গজা, নণরুপী যন্দ, মদন, আদিদেব | যাহার অস্ত, সেই জগৎ তাহ! হইতে প্রকাশিত হইল । 
“এ, দ্ব্শত্ৰ রাক্ষনাদি এবং হলাহল টত্যের প্রতি | সেই শৈবী প্রকৃতি বিশ্বপ্রদবিনী সনাতনী বলিয়। 
শিবকক অবন্ছা, জালগ্রের এশ ও মুদ্শনচঞ্রের । নি বদ্ধজীব সপ. রজ ও তমোগুণম্য়ী -আ 
উৎপত্তি, বিধু'র শ্রে% অরস্রাপ্তি, সহন প্রকার চরিত্র- । গ্রজা-জননী নিজমৃত্তিম্বরূপ। এক সনাতনী প্রক 
বন, পদের চেষ্ট! ও মভাত্ব। বিন", বঙ্গা, ইন্দের শক্তি-। মেবা করিতে অনুমারিণী হন, বিরক্ত জীব তা" 
প্রকাশ, শিবলোক-ব্খন, ভূমিতে কুদ্রলোক ও পাতালে ূ ভোগ করিয়া পরিত্যাগ কর্মে । পরমেগ্রকতৃক ', 
চাটকেখবের বনা, শপঙ্গার নিময়, ব্রাঙ্গণদিণের | ঠিত। সেই প্রকৃতি অনন্ত ব্রক্গাণ্ডের জননী । ঈ 
শক্তি, কল মুভি অপেক্ষা শিবলিঙ্গ মুন্ভির প্রাধান্ত, ৷ হচ্ছাবশতঃ সষ্টিকালে ব্রিগুণময়ী পুরুষাধিষ্িত। প্র 
এই সকল বিষয় আন্পূর্নিক বিস্তুতরূপে বণিত আচে । ! হইতে প্রথম মহপ্তত্ব আবির্ভূত হইলেন এবং . 
যিনি এই সকল জাণিযা প্রাণ-সখক্ষেপ কীর্তন করেন, পরের ভূক দু ও স্থজনেচ্ছায় প্রেরিত হ 
তিনি মকলগাপ্মুক্ত হইয়া বঙগলোকে সমন ! আমাতন অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়! স্থলভূত 
করেন ৷ ৪৫1 ' করিতে লাগিলেন । মহত্তত্তের সন্ধল্প ও অধ্যবসায় 
দিতীয় অধ্যায় শমাপ্ত। সার্ডিক বৃতি । সেই মহত হইতে ভরিগুণময় রডে 
অধিক অহস্বারযুক্ত হইলেন এবং সেই রজোগুণ দ্বারা 
অধিকরূপে আরুত হওয়ায় অমোগুণ প্রবল হইল! 
তৃতীয় শ্ধায়। মহওস্ৃত ৩যোগুণাধক অহঙ্কার হইতে ভৃততম্মাত্ 
"৩ বলিলেন) পণ্চিতগণ নিরুণ রঙ্গকে পিদেব সি হইল । অহঙ্কার ভভতে শন্দমান ও তাহা হইতে 
করণ ও অব্যগ্তকে লি বণিয় থাকেন । মহাদেব সেই ' নিলা আকাশ এ্রকাশিহ | অনন্তর শব্দের কারণ 
নিওঁণরক্ষ, তাহ] ভইতে অব্যক্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, মহন্ধার শুধু আব্ণশময় হইল এইরূপে অন্মাত্র 
শেট লিঙ্গ প্রধান ও প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধ । হে দ্বিজ- | হতে পপড়তের সষ্টি হইণ ৷ শে মৃহামুনে।! 
গণ! গন্ধ-রূপ-রসশুগ্ত, শব্দ-স্পর্শাদিগুণ-বর্জিত, নিওণ. ! আকাশ *তে স্পশমাত্র তাহ! হইতে বায়, তাহ! 
সত্য, সনাতন, পরমব্রঙগ, শিবই অলিঙ্গ । তাহা হইতে : হইতে রূপমাঞ তাহ৮ হহঁতে অগ্নি, তাহা হইতে 
গন্ধ, বণ ও রমগ্িষ্ট শবস্প্শাদি-গুণভুষিত জগতের | রদ, রদ হইতে বল্যাণময় বারি, তড়া হইতে 
উৎপত্তিকারণ স্থুল, সৃক্ষ্ম ও মহাভূতময় জগতের শরীঞ। Un এবং ছ্চাহা হইতে পথিবা হইল । 
রাত্মক লিঙ্গ প্রকাশিত ইইয়াছেন। পরম ব্রদ্দের ৷ আকাশ স্পর্শমান্রকে আবৃত করিল এবং প্রিয়াত্বক 
মায়া দ্বার৷ সেই এক অব্যক্ত লিঙ্গ যড়ু বিংশতি প্রকারে যর রূপমাত্রকে আবৃত করিয়৷ বহিতে লাগিল। 
বিস্তৃত হইয়াছেন; তাহা হইতে শিবন্বরূপ প্রধান দেবত্রয় ১১--২২ সাক্ষাৎ অগ্রিদেব রমমাত্র ও স্বরসময় 
আবির্ভূত হন। শ্রধান দেবত্রয়ের মধ্যে একজন | | বারি গন্ধমাত আবরণ করিল । অহএব পুথিবার পাঁচ 
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গুণ, জলের চারি গুণ, অগ্নির তিন গুণ, বায়ুর ছুই গুণ 
অনস্ত আকাশের এক গুণ মাত্র। তন্মাত্ৰ হইতে 
প্রস্পর পঞ্চ ভূতের স্ষ্টি। বৈকারিক ও প্রাক 
তিক স্কুষ্টি একসময়ে প্রনর্তিত হইলেও অহস্কারের 
প্রাধান্য বশত: এই পুরাণাদি এবং বচন এইক্লপে 
বর্ণিত হই | জীবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় ও পঞ্চ 
কন্বেন্জিয় । মন, শব্দ) প্রভৃতি সকলের পরিচালক 
বলিয়া জান ও কমু উভয় ইন্জিয়াত্বক। মহত্তধব- 
আনি স্থূল ভুতচয় এই অণ্ড সৃজন করেন। কক্ষা 
জলবুদ্ধুদের স্তায় সেই অণ্ড হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 
তিনি ভগবান রুদ্র, তিনি বিশ্বব্যাপী প্রভু নিগুঃ । সেই 
অণ্ডের মধ্যে সপ্তলোকে আছে,--এই জগৎ আছে । 
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৭্--৩১। পর্িতের। সপ্ত অবা! অণ্ড প্র তি] 
জঁক্মীকে বক্ষ বনিষ। খাবেন, কিক এই লিপসবাণে 
কোটি কোটি-পৰিমিত অণ্ড ণছিত আছে ণেই 


কারী অণ্ডেতেট টপযুখ বঙ্গ, বিষণ 9 শিপকে | 


পর্ন এব সমাপব্তিনী প্রক্ণতি ৮জন “বিৰ 
ছেন। ইহতে গবস্পর বক্ষাতডের সাদ্যভ্ত লস 
প্রর্ণিতআছে। কৃষ্টি, স্থিতি ও প্রণয়ের একমাত্র 
হেই কণী। তিনি স্থজন-সমগে রজোগুণমু-. 
প্রতিপালন-সময়ে সব্বপ্তপময়, প্রলয়কালে মো. 


গুণময় হইয়া ক্রমে তিন প্রকার হইয়াছেন। যেছেঠ, 


শিবই ব্রহ্মা, বিষ্য, মহেশ্বর, অর্দময় ; সেই হেঠ 
ব্রঙ্গাধিপতি শিবময় দেবাদিদেব মহেশ্বরই গ্াণিদিগেন 
অষ্টা, প্রতিপালক ও সংহারক ! এই ব্রগাণ্ডে এহ 
সমস্ত লোক আছে ও ব্রচ্চকূপী শিবই ইহার কতা: 
হে দ্বিজগণ । আমি ব্রঙ্গার পুক্রষাধিতিত মন্গলম্য় 
অবুদ্ধিপূর্নাক এই এরকুতিক সৃষ্টি বলিলাম । ৩৩০ -৩৯ 

ততাঁয় অধ্যা্ সমাপ্ত 

চহ্র্থ অধ্যায়। 
এক্ষণে ব্রদরূপী শিবের প্রাকৃতিক-ছষ্ির যে 
কাল, তাহাই দিবস ও মেংরূপ প্রকার রাত্রি সংক্ষেপে 
জানিবে। ঈশ্বর, দিবনে হষ্টি ও বজনীতে প্রলয় 
করেন। বাস্তবিক ইহার পক্ষে দিবস ও রাত্রি নাই, 
ইহ? কেবল সৃষ্টি ও গলয়ের ওঁপচারিক নংজ্ছামাত্র ৷ 


1 
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অনিত্য বস্থ সকল দিবসে বত্তমান থাকেন! বাতি, 
কালে সকলই অন্তহিত হন, নিশান্তে পূনরায় 
আবির্ভৃত হন। দেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যেরূপ 
দিবস হয়, রাত্রিও সেইরূপ প্রবারে ভইয়! থাকে। 
সহত্র চারিযুগের অন্তে চত্দশ মনু সকল আবিভুভ 
হন। হে দ্বিজগণ ৷ দিব্য ঢারিমহত্র বৎসর ওঁ 
সত্যবুগের পরিমাণ জানিবে; দিব্য চারিশত বংসরে 
সত্য !সুগের সন্ধ্যা ও সেই পরিমাণ সময়ে সন্ধ্যাংশ 
হয়। ক্রমে ভ্রেতাযুগের তিনশত বৎসর, দ্বাপরের 
দুইশত বংসর ও কলির একশত নহ্সর সন্ধ্যার 
পরিমাণ । স্তাধুণের সন্ধ্যাংশ বাদে অন্যান্য যুগত্রয়ের 
হয়ত সংসর স্ধ্যাংশের পরিমান হি তগপিএণ । 
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মানয় পবিশিত এবসানে দি চপ বাতি দি 
| ভা বু ওহ লিওন শাাদিগের ন ০% 
দিল৷৷ "এ = গার্ষ আনে ৩৪ সন্ত পাখি 


[ণশ মায়ে গি-গেকশ এব? গদ ও তিনশত 
ডাচ পিগগাবের এ! লংসণ “লন বিত ভগ 


মনযাগরিমিত 
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গণিত হয একে উচিত (দহংক্দ। শাদশ 

bY ud bet fr 211 টু & আঁ, লা চা লিক 4 ro 4 ৭ 1 
মামে পিঙলোকের এক বহর হয়! লৌকিক পরিমাণে 
মনম্যদাগের যাহ! অন্দ, গানে তাজা দেবং।- 


ববে দেব্তদিথের অহ্োরান হযু। তাহার বিভাগ 
El 


উত্তরণ দিবম ও দক্ষিণায়ন-- রাত, এই দেকত। 


দিগের বাত্রিদিন নিশেষরপে গণিত হহল 
মানবীয় ত্রিশ বংসরে টদব একমাস, ও শত 
২মরে দেবতাদিগের তিন্মাস-দশদিন হয়) হহ 


দৈন্বিপি জানিবে। মানুষের তিনশত ষাটি বধে দৈল 
একবংসর হয়! মনুষাপরিঘাণে তিন্হাজার ত্রিশ 
বৃসরে সপ্তাষ লোকের বংসর জানিবে। মানুষ 
পরিমাণে নয় ভাজার নব্তি বৎসরে ধ্রবলোকের 
একবংসর হয়! মান্বীয় ছত্রিশসহঅ বর্ষে দিব্য 
একশত বৎসর জানিবে। সঙ্জ্যাবিৎ পঞ্ডিতগণ 
মনুষ্যপরিমাণে তিনলক্ষ *যাটি হাজার বংসরে দিবা 


 একম্হঅ বংসর বলেন। ১৪--২৩। এইরূপ দিবা 
বিকারময় বিশ্বদেবতা প্রজাপতি অগ্ঠান্ট মহদি প্রভৃতি ব্ধ-পরিমাণে চতুযুগের পরিমাণ প্রকলিত হয়। হে 


পু বর্বভাগ | 


তপধিগণ ৷, প্রথমে অত, অনন্তর প্রেত, দ্বাপর ও 


কলি এই চাঁর যুগ বিহিত হইয়াছে । হে বিপ্রগণ । 
প্রথম সত্য মু বারে বীন্তিত হইয়াছে, এক্ষণে 
মাপ্ুষপরিমানে অধ্বহসর সকল দেখা * যাইতেছে । 


চৌদ্দলক্ষ চল্লিশ হাজার বহ্মর সতাযুগের, দশলক্ষ 
অশীতি হাজার বংসর ভ্রেতার, মাতলক্ষ বিশ হাজার 
কাল দ্বাপরের, তিনলন্ষ মাটি হাঞার কাল কলি- 
যুগের পরিমাণ । এইরূপে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ-বাদে 
চতুযু গ-কাল 
হয়। সক্গাংশের সহিত চতুঃ্গ সময় তেআল্লিশ 


রি ও কা apr ৩ + ৯ 
লক্ষ বিশ হাজার বংনন পরিমাণ হয় . এইরূপ 
প্রকার সতা-েতদির সি অন্ত ৫ আতাত 
হইলে মস খা ঝর আন্ত দসপ খ্যাত 


পরিমাণে 


law csv! ডে পিৰ Li - 
পরিমাণে হিল কোটি দাহশ্ট লক বিশ হাজার । 
ঝাল মদ পে; আতা হজ জপৰ নিত 
চহ চহগুগের ব্খপতিনাণ কান্ত ₹হয়াছে। 
ছে থিজপঙ্গনগ৭ | রগ চহমুগে এক কল হয। 


বর্ন নিশানগানে লোক সাষ্ট করেন। 
১৩১০০ CAE বিন 

হহলে প্রা ণিগণ লিঃ চখ ! 
বেমানিকণণ কপধাও যারা । 


ofan att 2 
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নুনারে সমস্ত বিচত পদাথের দংহার হয়! বিকার 
সংহত হইলে এবং প্রকৃতি আত্বাতে স্থিতি করিলে 
প্র১জ-পুর্ুঘ উভয়ে পাম্যাবন্কার অবন্িতি করেন। 


ছে বিপ্রগণ ৷ গুণত্ৰয়ের ব্ষমো হাটি ও সাম্যাবস্থা 


একত্রিত করিলে ছত্রিখলক্ষ বংসর ' 


বারি উপছিত 


কোটি বৈমানিকনণ, গপস্থর পরাস্ত স্থায়ী । তে 
নিপ্রাগণ! কল অতাত হইলেও কপ সময়েই অধ 
লগ্ততি চত (ব্খানিক অবশিট খাকেন। দেহ 
বল্সাবনানিক বৈমানিকগন ব্যত।ত অফলের প্রলয় 
উপস্থিত জাগে গাগা মহলে আগ করিয়। 
জন লেকে গমন করবেন! ছু সহ= অষ্ট শত এ 


দিবি কোটি অপ্তুতি লক্ষ বস অপকলের কাল- 
সংখ্যা, অম্পণ কল্গও এতদনুগারে জানিবে। 
সহত্ে রক্মার এক বগ, আট হাজার ত 
একযুগ, আর্গার সহসবুগে বিঞুর এক দিন। পি? 
নয় হাজার দিনে কালন্রূপ সকলের প্র 
এক দিন হয়। হে মুন্ব্রগণ! ভঃবাস্ভব তপ ছব্য 


পা, 
বাদ ঝণে রক্ষার 
তর 
»5নানের 


বন্ত ক্রতু খত বহ্ছি হবো সাবিত্র শুদ্ধ উশিক কুশিক ' 


গান্ধার ধঘ ফু মজ্জালার মম বৈধাজ নিষাদ 
মুখা মেঘবাহন পঞ্চম চিত্ৰক আকুতি জ্ঞান মন সুদৰ্শ 
বৃংহ শ্বেতলোহিত রক্ত পীতবাস অসিস্ঞ সং্রূপক 


ae Thr Belem + Id 


- অব্যপ্-জন্ম। ব্রঙ্গার এই মকলক্ল জানিবে। হে. 


মুনিগণ! এইরূপকোটিকোটি সহস্র কল্প অ তাত হইয়াছে, ৷ অব্দ্যাগ্রস্ত বলিয়|। ফলজনক না হওয়াতে, ত 
সেই প'রমাণে কল্প সকল এখন রহিয়াছে, সেই কল্প | অপ্রধান বিবেচনা! করিয়া! তিনি অন্ত সৃষ্টি ই 
ব্রহ্মার রাত্রি-দিন স্বরূপ প্রলয় কালে প্রপতি-সমুড়ুত । নি | 


বিশ্ব দকল লয় প্রান্ত ফর: ২৪--৫০। শিবের আজ্ষণ- 


নয় হহয়া থাকে, সেই কচি ও প্রলয়ের মঞ্জখবরই 
একমাডকারণ ৷ মহাদেব লীলাত :ন অধিষ্লিতা প্রকৃতি 
হইতে সংক্ষেপে এইরূপ প্রকার অগংখ্য *'& করিয়া 
ছেন। অসংখ্য কল্প, অসংখ্য ব্রদ্ন। ও অসংখ্য বিশ, : 
কিছু মহেশ্বর কেবল এক। তাহার লীলান্ুমারে 
প্রাকৃত পদার্থসকল প্রধান হইতে সমুভভূত হইয়াছে, 
সেই দেবের সর্ড) রজ ও তমামর ভিন প্রকার বুনি 
দন লে প্ৰমাত্মণ আছি, নাই৷ ব্রঙ্গার 
“111 দপাপিলিত বংশরহ গাধন-জাল আনিনে। 
দিব! বগস্ৰল বালে লয় হয়ু। গেও 
পাপে লোক, উিবলোক্, পিত্ত মহলোক সকল 
নাশ এ ভর) দি উদ্ধপ জনলোক, তপোণে+ 
ও মৃত্যলোক নাশ গার না । খারিজ একখুব হহাদে 
গাবর-ভ্গ পক নট হঠতদ, বঙ্গ অন্ব- লালে 
শন করিয়াছিতণন বলিয়। মারুয়ণ নামে বিখাত 
হইলেন: ব্দেনিঘর তগ। বাণশেসে ন হইয় 
চরাচর শুশ্ঠা বেখিয়া জন করিত মনন করিলেন 
সনাতন ধিএক্রেপা সকলের %,5 পরী, বরা? 
ধারুঞ সব. জদ্!বিত পাধবীকে পুলের ন্যায় স্টাপ- 
নকিলেন এবং নদা, নদ ও মমূদ সুকল পুল্দের শ্যা: 
করিলেন (তনি পুথিবাকে যাত 
করিয়া, তাহ তে পূন্ববং বিটি গর্ত সন কজন 
কর্ধিষ্পেন ! অনুর, ভগবান ০০. পুলের হার ভলোক 
প্রত 4 করিত পুনঞ্জায় প্রাণী কভান 
করিতে মনন করছিলেন 
চতুথ অন্যান নযাপ্ু ৷ 


সি যারে 
2501 ০৭৭ i) 
৮৩ 


“১1144 


লং 


সপ ৫) 


পঞ্চম অধায়। 

(৬ দ্বিজগণ! মতজ। প্রকুতিননদূত ব্ৰক্ধ। যখন 
স্বজন করিতে মনন করিলেন, তখন ভাঙার অন্বধান- 
লক মোহ হংয়াছিল। এগার তম, মোহ, মহামোহ 
তা ও অদ্ধতামিও রই পঞ্চপ্রকা্র অদিবা! 
আবির্ভূত হইল; প্রজাপতি ব্রঙ্গার প্রথম হষ্টি 


বক্ষ সকল তাহা হইতে 


হুইপ! ব্যানপরায়ণ 


প্রন 
উতপন 


মুনির ব্রহ্মার ক) 


শিল্দাসতিবর্ভি, ২, 


লিঙ্গপুপ্লাণ। 


সও-বজ-তযোপ্ুণমব তিন প্রকাব হত 

ছিল। মহাত্মা ব্রঙ্গা হইতে প্রথম পশ্ড প্রকৃতি, 
মননুব সওগুণাব্লধী দেন্গণ ও মনুষ্যগণ উৎপন্ন 
হইপন এব, শাভাদের প্রতি পবমেখবণেব অনুগ্রহ 
প্রকাশ প্রাহণ। মহন্ওধকপ বহ্ধার অহঙ্কার প্রথম 
সৃষ্টি, দ্বিতীখ পঠ্ভততগ্মাদ স্থষ্টি, 5 ঠীয প্রন্প্ি-কগি, 
চত্তর্থ ব্ৰহ্মা প্ৰরভৃতিব সষ্টি হহবাছিন। সী পদাগ- 
সষ্টির মধ্যে উহাই প্রথম পম তিম্যবৃজাতি, ন 
দেবশা) সপ্তম মানুষ, অন অনুগ্রহ) নবম সনংব মা- 
বাদিব সৃষ্টি হহণ। এহ সণশ গ্রাণতি-সখুদু' বক্ষ 
পকল বিকাব প্রান্ত হধ। থাকে । হে মুনিগণ । বক্ষ 
প্রথমে সনন্দ, সন ও সনাতন গজন ক্রবিলেন 

ভাভাখ। কম্মসন্যাম দার মোক্ষ প্রাপ্ত হহালিন। 
অনস্তণ তিনি যোগবিদ্যাএ তাবে মবীচি) ৬গু, অঙ্গিবা, 
পণস্থ্য, পুপহ, ৭ 3, দর্ণ অঞি ও ব্‌শিঠাক এজন 
কবিণেন। ১--১ 1 বেদবি’ বাঙ্ষণঞ্রে? বঙ্গাব 
এহ নয পুত্র সতানাদী ও ক্ষাব সৱ্বশ লানিবে 

অব্য ওজন ব্ৰক্মার সপল্প, বন্ম ও ৩ংসনিহিত অধন্থ 
সমেত খাদশটী প৭। প্রথমে সনাতন এক ও সনহত- 
বুমাব সুঞ্ন পা গ্রথমজাঙ দিব্যব্মাব 
উদ্ধাবেতা সতাবাদা, এ] সৰব্বন্র ৭ পিশ্ব- 
ব্যপক । ছে ও পুব্বোঞে ত গজনম। মুনি 
দিগেব পথ সবল ও সগ্তানোহপপ্তি সংক্ষেপে 
খলিতেছি জঙ্গী খ্বাথদুব মন ও বাজ্জী শতকপাকে 
জন বিপণন. অযোনিসমুহত। পৰি বান্দা 
শঙকপা নন হহতে শুএদয ও কণ্যাদব 1৬ কাধিলেন। 
তাহাব মধ্যে শে বাণ ন তভান্পাদ গদ্যে ও প্িয়বত 
কনিষ্ঠ, প্রধান তি গোচ। ও শ্রদতি বণি)। 
{চিনামক প্রণ্জা তি আতিকে ৪ ভাবা পর্ণ 
লোথথা ণা যোগিনা প্র (তকে বিণ।£ করিলেন শে 
দ্বিজ |4 1 আব পর্িণ। নানা কন্তাব সহিত ধন্তু- 
নামক পু এবে 9 শক্তি দক্ষ হহতে চকিশটা কনা 
এসব বারণেন , তাহ।দিতোর গাম “দ্ধ, লক্ষ্মী, বৃতি, 
পুষ্টি, খা, মেধা, ণখা, বদি, গঞ্জ, বনু, শান, 
{ 5, কীৰ্তি, খাতি, শাপ্তি, সমভুতি, সৃতি, প্ৰাতি, 
ক্ষণ], সমূতি, অন””ব।, ডঙ্জা, ধেখবক্ষাবএ) বাহ।, খবা। 
ও মহ ।৩তাগ। 
ধম্মহস্তে প্রদান কঁর্িলেন। ১১--২২ । পবমছুলত। 
এন্ধ৷ প্রভৃতি কাঁওি অবধি গ্রেড কন্যাগণ প্রজাপতি 
ধন্মকে পতি লাভ কবিলেন। ধীমান ভূগ্ত শান্তি থকপ! 
খ্াতিকে, মবীচি সহুতিকে অঙ্গিবা মুনি স্মৃতিকে, 
পৰিএাত্মা পুলপ্তয শ্রতিকে, পুলহ খুন ক্ষনাকে, এত 


মহাঙপা লক্ষ হহাদিনকে যখাঞমে 


সন্নতিকে, বামান অত্ৰি অনচয়াকে, মানন্ট ভগবান 
বমিষ্ট পদ্ুনয়ন। উর্্জাকে, বিভাবন্ু খাহাকে ও পিগগণ 
স্বধাকে বিবাহ করিলেন। মনঃপ্র“ত মঙ্গলমযা 
জগজ্জননী দঞ্চেব কন্যায়মান! সতী ৭ দুবে পতি গা 
কবিলন। এই বিভুবনে সকল ঘ্ী “হাব অংশ 


হইতে উৎপন্ন হইযাছে। একাদশ প্রকাব +দও 
সেই মহেশ্ববেন অংশোতপন্ন । সেই সতী সম্মদাঘ 
স্বীলিন্বকপা, মহাদেব ও সমস ্পুংলিঙ্গস্বকপ । 


ভগবান ব্রহ্মা পক্ষকে দেখিযা এবং গুতা সতীকে 
অবলোকন কবিষা বলেন, তোমাৰ ও আমার 
মাচধবপা জগদ্ধাত্ৰী সতীকে পুন্নাম। নব হইতে 
পপিনাণ করিবে বলিষ। পুনীসভাষণে গ্রহণ কৰ। 
এই শুন্ধরী বিশ্বজননী তোমার কন্য *ইবাব উপযুও্, 
অতএব ভনি সশীনামে তোমাধহ তনয। ==বেন। 
খন মুনিবব ক্ষ এবপে আদিষ্ট হইয। হ্হ্মা 
নিবোণানমানে সাক্ষা্ সতাবে তনযাকণে ভাহণপস্বন 
গাদবে পদকে প্রদান কবেন। ১৩-৩৩। শ্রদ্ধা 
প্রগতি এযোদশটা ধন্মেণ পণ] বলিষাছি, একে 
থথাকুমে তাহাদিণে প ৭ সক্ণ বলিতেছি, তে 
দি, 1 কাম দর্প,নিষম সন্তোষ, লো, ক্রু 
দ.) সমষ প্রভাশালী (বাব, অপ্রমাদ, বিন, ব্যবদায 
ক্ষেম, সুখ ও যশ- এই সবশা বাস্যব পুএ। বানর 
শিখানামা প কে দণ্ড ও সময এবং শুদ্ধি ₹5তে 
অএমাদ ও বোধ নামক দই শত শইযাছে। ৩৭২ 
পব্বোঞ্ত পরী হহতে বম্মেণ (পানেরটী সপ. জন্মিখাছে 
১1" খাতি, বিধুল শ্রিষতম লক্ষা ও হৃর্মেকখ 
জামাতা বাত ও বিবা৩। নামক £ই পুন প্রসব 
কবি'শন মবীচিব পা স্তুতি পুণমাম ও মাবীচ- 
নএব “৮ পুণ ও তুষ্টি, ঘপ, পৰি ও আপচিতি নাম 
চাবি বন্ঠা প্রসব ববিলেন। হে মুনিসওমগণ ' 
নম, প্পহ-সংসর্গে কদম ববীয়ান, সহি এই 
তিন পুর এবং সুবর্ণব্ণ। পীববী নাশ পথিবীসমা 
শল কন্তা উত্পাদন কবিলেন। পুলস্ত্য, প্রাতিব 
গণে দাওোণ ও বেদবাও এই হই পুত্র এবং দৃষদ্বতী 
নামে এক ক্যা উত্পাদন কবিলেন। ভ্রুতুপরী 
কঁপ্যাণী সম্মতি, ষষ্টিসহত্র পুএ প্রসব কবেন, ওাহাব। 
সকলে বাঁলখিল্য নামে প্রসিদ্ধ। হে সুব্রতগণ। 
অঙ্গিবামুনিব এ স্বৃতি,__সিনীবালা, কুহ বাকা, 
অনুমতি এই চাবি বন্তা। এবং পদ্নানুভাব-ন।মক যশস্বী 
অথিকে প্রসব করিলেন। অত্রিভার্য্যা অনহুয়া যে 
ছযটী সন্তান প্রসব করেন শন্মধ্যে ক্রুতিনায়া একটা 
মাত্র কন্তা, আর পাঁচটাঁং পুত্র। মুনি স্তনের) 


পূর্র্বভাগ । ৭ 


ভব্য, মৃর্তি, মন্দচারা অপ এরং সোম এই পঞ্চপুত্র । 1 অবলোকন করিয়! তাহাদিগকে বলিলেন, ছে বিনে 


কন্ঠ! শর্গত সর্ধকনিষ্ঠ।। 
শ্রেষ্ঠা উৰ্জ্জা, বসিষ্ট-সংসর্গে পুগুরীকনম়ন বাসিষ্গণের 
জননী হইলেন। বজঃ সুহোত্র, বান্ধ, সবন, অনঘ, 
হৃতপা এবং শুক্র মুনি-বমিষ্ঠের এই সপ্ত পুত্র! 
প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্মসস্তুত অনলাভিমানী রু্র- 
রূপী বহিটর সংসর্গে স্বাহা জগতের হিতার্থ তিন পূত্র 
উৎপাদন করিলেন । ৩৪--%০ । 


পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পে 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 
শত কহিলেন, সেই অগ্থি-পুত্রগণের নাম পবমান, 


পাবক এবং গুচি, ইহার।ও অগ্রি। অরণি প্রড়তি ! 
বর্ণসস্তত অগ্নি পবমান, বৈদ্যুতাগ্রি পাৰক এবং | 


| স্ষ্টি করুন । 


পুত্রবংসলা সুলোচনা | নীললোহিত মহাদেবগণ ! তোমাদিগকে নমস্কার ' 


তোমরা সর্ববজ্ঞ, স্ববত্রগ, হস্ব, দীর্ঘ, বামন। তোমরা 
সৌম্য, দৃষ্টি, নিত্য, বৃদ্ধ নির্মল । তোমরা শিপন 
(সুখ-দৃঃখাদি দ্বন্বসহিষু) ), বীতরাগ, বিশ্মত্ম। এবং 
শিন্ুত্র। হেমাণুমন্থত ভগবান্‌ ব্রক্ষা, কুদ্রগণকে 
এইরূপ স্তব করি! ও রুদ্র শিবকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক 
কহিলেন, হে শঙ্কর মহাদেব! অমর প্রজা স্বজন 
করা উচিত হইতেছে না। প্রভো ! মৃত্যুযক্ত প্রজা- 
| অনন্তর ভগবান মহাদেব, তাহাকে 
বলিলেন, আমার নিয়ম সেরূপ নহে ; অতএব প্রভে|। 
তুমিই ইচ্ছামত জরামবণযুক্ত প্রজা সৃজন কর। 
চত্ুরানন, শঙ্করের আজ্ঞা পাইয়া জরামরণ-সংযুক্ত 
সমুদয় চএ(চর জগত সজ্জন করিলেন তখন শঙ্গরও 
ক্ধদগণের সহিত স্ৃষ্টি-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি-- 
লেন। এই জন্য সেই স্বেচ্ছাধৃত-দেহ নিঙ্গল আত্ম- 


সৌরাগ্সি শুচি এই তিনজন সাহাপুত্র। পুত্রপৌত্র লইয়া ৷ শরূপী মহাত্মা শঙ শঙ্কর স্থামুনামে অভিহিত হন। 


ইাদিগের সংক্ষেপত সংখ্য! সপ্ত-সপ্ত অর্থাৎ একোন- 
পঞ্চাশৎ। এই সমস্ত ব্যক্তি কথিত হইল ৷ ইহারাই 
যন্তে প্রণীত হইয়া থাকেন। ইহারা সকলেই তপস্বী, 
সকলেই ব্রতপরায়ণ, সকলেই প্রজাপতি এবং সকলেই 
রুদ্ররূপী। জুষ্টচিন্ত-পিতগণ নিরগ্ি এবং মাগিক 
দুইভাগে বিভক্ত। অগ্গিধান্ত পিতৃগণ নিবগ্ি; 
বহিষদ পিতৃগণ সাগিক। ম্বধা উক্ত পিতগণের 
মানসকন্তা মেনাকে প্রসব করেন। লোক-বিখ্যাতা 
মেন! অগ্রিধাভদিগের মুনসতনয়! | মেনা,_মৈনাক ও 
ত্রৌগ্চ এই দুই পুত্র, তদনুজা উমা এবং শিবমৌলি- 
সঙ্গ-পাননী হৈমব্তী গঙ্গার ভননী। আর শ্বধা 
পিতৃগণের মানগী কণ্ঠা যন্যাজিনা ধারিণীকে প্রসব 
করিলেন। নেই কমললোচনা পর্বতঝাজ হুমেকুর 
পত্বী। পিতৃগণ অমৃতপায়ী বলিয়া কীত্তিত। তাহা 
দিগের বিস্তার এবং ধধিগণের সমুদয় বংশ বিস্তুত- 
রূপে শ্রবণ করিবে। এই সকল কথ! বলিবার জন্ত 
পৃথক্‌ অধ্যায় তোমাদিগের নিকট পরে অবতারণা 
করিব। দ্বাক্ষার়ণী সতী শিৰনহচরী হন। পরে 
তিনি দক্ষকে নিন্দা করিয়া দেহত্যাগপূর্ধবক পার্ক্ডী- 
রূপে আবিভতি হইয়া পুনরায় শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত 
হন। হে মুনিবরগণ! ব্রক্গ/কুত্ক প্রার্থিত নীল- 
লোছিত, সেই স্তীকে ধ্যান করিয়া হাস্ত করত 
ক্ষণমধ্যে সর্ধবলোক-নমস্কৃত আত্মতুল্য অনেক রুদ্র 
সৃজন করিলেন। ১--১২। চতুর্দশ ভুবন সেই 
সমস্ত রুদ্রগণে আচ্ছাদিত হইল। পিতামহ, নির্মল, 


| যেহেতু পরমাস্মা রদ, 


কপ! করিয়। অনায়াসে সর্্দ- 
ভুতের “শং সম্পাদন করেন; এই জন্য তিনি শঙ্গর- 
যোগবিদ্য। দ্বার! বিরাগীদিগের “শখ সম্পাদন করিব 
থাকেন। সংসার-বিরাণীদিগের বিমুক্তি ‘শং' নামে 
অভিহিত । সংসারদুঃখদর্শনে ভ্রমোতপন্ন বৈরোগ্য 
বন্ধন পুকুষ্রে বিষয়ত্যাগ হইয়া থাকে; কিন্তু আবা; 
সংসারহ্খ-দর্শনে নৈরাগ্য দর হয়। বিচার ন 
করিফ্নী আস্তানাস্ম-বিবেক-জ্ঞানের পরিত্যাগ অজ্ঞান- 
বিছৃস্তিত এবং অগ্রশস্ত তন্তবিচার এবং সর্কাত্যাগের * 
মিজ্জন পরমেঠী শিবের প্রসাদেই হইয়া থাকে। 
সমুদয় জীবগণেরই ধর, জ্ঞান, ব্রৈরাগ্য এবং অরশ্বর্ধ্য 
শঙ্ধরের প্রসাদেই পাওয়া যায়। সাক্ষাৎ নীললোহিত 
পিণাকপাণিই শঙ্করপদবাচ্য ! ১৩--২৫। যাহার। 
শঙ্কবের আশ্রিত, তাহারা সকলেই মুক্ত হইবে, 
সন্দেহ নাই। পাপিষ্ঠ হইলেও ভয়াবহ নরকে গমন 
করেনা। অতঞএন শঙ্করাশ্রিতগণ, শাশ্বত পদ্দ প্রাপ্ত 
হন। নীললোহিত রুদ্র শিব শঙ্করের অনাশ্রিত 
গাপিগণ, ঘোর প্রভৃতি মায়! পর্য্যন্ত অষ্ঠাবিংশতি- 
কোটি নরকে পড়িয়া থাকে। শঙ্কর-_ সর্বাভৃতের 
আশ্রয়, অব্যয়, জগত্ঞে পতি। তিনি পরমাত্মা, 
পুরুষ, পুরুড়ত, পুরুটুত। শিব, তমোগুণযোগে কালারি- 
রুদ্রনামে, রজোগুণ যোগে হিরণ্যগর্ভনামে, সত্বগুণ 
যোগে সর্ধত্রগ বিসুনামে এবং গুণাতীত ভাবে মহেশ্বর 
নামে কীর্তিত। ( ঝষিগণ বলিলেন )। হে মহামতে 
জরামরণ-বর্ভিত নানাবিধ নীললোহিভ কু্গণকে ' 


৮ 

শত! নাননগণ কোন কন্ম ব। অবর্মু-ফলে নরক মী 
তয়, তালা শুনিতে আমানিগের কৌতুহল হই- । 
যতে | ২৬৮৩১ | 


AD তাং রা চাপ ! 


সপ্তম অধ্যায় । 


ঢ্যত কহিলেন, আমি আপন।দিগের নিকট অমিত- 
তেজা সন্নদশখী শিবশদ্বরের অতি গোপনীর আদ্য 
প্রভাব সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি । পর ব্রাণ্যাব- 
লম্বী করুণ! প্রভৃতি গুণযুক্ত প্রাণায়াম।দ্র অষ্টসাধন- 
সম্পন্ন সর্সতন্ক্ক ঝষিগণকে ও বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান-ফলে 
স্বর্গে বা নরকে গমন করিতেই হয়। তবে মভেশরের 
প্রগাদে তব্বজ্জান উৎপন্ন হয় ; জ্ঞান হইতে যোগ- 
প্রবৃত্তি; খোগের নগা মুক্তি; অতএব প্রসাদ ভইতেই 
সমস্ত হইগ। খাকে। কাধিগন বলিলেন, ভে যমোপাভিশ্- 
প্রধান ৷ মাঁদ মচ পুরেৰ পলা তৱ দান হয়, তাল 
আপনাকে দেখ মশর পকুপ (ঝা মহেশ্বৰ যোগ? 
বর্ন করিতে হহবে। চিন্তাশ্গ্ত প্রন্ত ভগণান শিব, 
যোনমার্গানুলারে বোননমনে ব্রিপে মনষ্গনের 
প্রতি প্রসাদ-সম্পন হন। রোমহধণ বলিলেন, 
পুর্নকীলে, শৈলাদি-ধণি, দেবগণ, খবিগণ এবং শিড- 
গণের সনাপে মনহকুমার এবিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহ আপনার! বণ করন | হে জুব্রতগণ! দ্বাপর- 
শেষে মহাদেব, ব্যামরূপে অবতীএ হন: ব্যান অনেক । 
কলধুগে তিনি যোগাচাধারূপে অপতার্ন হন, তাছ। 
অনেক। সেই সমস্ত যোগাচাধ-অবতারেই স্প্রজর 
চার জন করিনা শান্তগুণাবশন্বী শিষ্য থাকে প্রশিন্য 
বহুতর ; ঈশ্বর শিব্যপ্রশিধ্যাদির প্রতি যোগমার্গাথলন্গন 
প্রযুক্ত প্রসন্ন হন যোগজ্জান প্রভুর অন্ধম্পায় 
তাহার মুখ হইতে নির্মত হইয়। এইরূপ উপদেশ পর" 

স্পধায় মননাগণের মধ্যে বাক্মণ প্রভৃতি বৈশা গধ্যস্ত 
যথাযোগা বিস্তৃত হহততছে। কমি মণ বলিলেন, কোন 
কল্পে কোন মনন্তরে থাপরে দ্বাপরে কোন্‌ কোন বা” 


f 


“হন? তাহা আমাদিণকে আপনার ঝুলতে হলে! 
১১১ সৃতি বলিলেন, হে দ্বিদগণ { বরাচকলে 
বৈবত মদ্ষতরের এব অন্তান্ত মণন্তরের ও 
শিবাবতার ব্যাগএনের বিণ এক্ষণে কান 
করিতেছি । হামা একতা কলেই বেদবভাজক, 
পুরাণপ্রকাশক এবং জ্ঞান-প্রদর্শক | যথাক্রমে 


তাহাদিগের নান কীও্ডন করিতেছি” জু (প্রভু ) 
সত্য, ভার্গব, অঙ্গিরা, মৃত্যু, শতত্রতু, ধীমান্‌ 


লিঙজপুরাণ । 


মুনিপুঙ্ব বসি, সারন্ত, তিধামা, সুনিগ্চল ভিবৃত 
ততেজা? পয়ৎ ধর্ম্মুর্লপী নারায়ণ, তর, ধীমান 
Wa দেব, কুতগ্য়, ধতগয়, ভর্দ্বাজ, কবিগনডম 
গৌতম, স্বয়ং বাটঅবা মুনি, পলি অস্মা়ণি, তিনি 
রর রুক্ষ, শক্রি, পরাশর, জাতুকণা এবং মানস হবি 
রড মুনি__হে দ্বিজগণ! ইহারাই বেদবাস। 
সী ণে কণি লগে শিবের মাগেশখরারতার কথ! এবণ 
কঃ এই ষেগেগরীবতার অনংখ্য, অক কলে 
সকল মন্বস্তরে কলিকালে হুইয়। থাকে । কুদ্রাবতার 
ব্দব্যামগণের মধ্যে যাহার! প্রধান, আহা দিগের নাম 
কীৰ্ত্তন করিয়াছি । বারাহকল্গে বৈব্ধত মগন্তরে যে 
সকল অবতার, তাহ] কীত্তন করিতেছি। অন্ত 
মন্বম্তরেও এইরূপ অবতার আছে। ১২--২০। (রোম- 
ভর্শণ ক।বলেন, হে দ্বিজগণ ৷ সন্বপ্রথম আয়ুব 
মন্বম্তুর ; তৎপর হারে টব মগস্তর উম, ত।মস, 
রব, চাঙ্ষুন, ব্বঙ্গত, সাবণি, ধন্া আবাণক। পিশঙ্গ, 
| নিশাত, শুবন এবং বণক এহ চন মন্দ অকারাদি 
ওকার পাত চদুদশ সর্ত্মিক । TL 
ইহদিগের বন শ্বেত, গাও, রক্ত, তাত, গাত, কাপিস, 
749 শ্যাম, ধুম, সুণত, সমং পি গল, গি নঈ্দল, ভিবণ 
শাশিত চিত্ৰব- এনং কালন্ধুর বণ এই চতর্দশ শ্রকার। 


শেত দি ন্শ সংক্ষেপে কীতিত হইল । মদস্তরবিগতি- 
গণ, স্বগাস্র+ক : তন্মধো হরেশবর এত ১৭ ধকারাস্মক 
এবং কফ । ইনি অগ্তম মনু ৷ ত বত্তমান 
এবং উবিঘ্যংকলে এই মনস্তরের অন্তর্ভীত সমুদয় 
কলিযুণে যে সকল ধোগাচাধ্য উৎপন্ন হইয়াছেন, 
ভাহাদিগের নাম কান করিতেছি । এক্ষণে বারাহ- 
কলে, অপ্তম মবস্তর সমস্ত কল্প ও সমস্ত কালের 
যোগাচাধ্যদিগের শিষ্য প্রশিষ্যাদির ব্যির পধ্যা- 
লোচনাপুন্ক যথাক্রমে এই মন্ষস্তুপের কলিকালীয়ু 
শিবাবতার যোঞ্াচাধ্যদিগের গু তদীয় শিষ্যাদির নাম 
কীর্তন করিতেছি । হে মুনিঘগমগণ ৷ বৈব্ষ্বত 
ম্বন্তরের শ্রথম কালতে শিবাবতার যোগাচাধ্যের 
নাম খেত, তখ্পরে যখাত্রমে সুতার মদন, হুহোত্র, 
বপন, লোকাক্ষি, মহাতেজ| জৈগীষব্য, ভগবান 
নপিবাহন,” পম) মুণি, জানী উগ্র, অত্র, ভুবালক 


ৃ ( বালি, ) সঙদেবনমন্ধত তগবান গৌতম, বেদশীর্ষ, 
। গেকন, ভহাবাদ্চ শত ২২, জটামালা, অট্রহার, 
| দাকক, ও লা, ভকত মুনি, শুলী, ₹গুধ।রী 


স্বয়ং মুণ্ডীশ্বর, টস সোমশম্মা, জগতৃগুর এবং 
 নকুলীশ--হে, শুত্রতগণ! সকল বল্পই বৈবস্বত ম 


পূর্ববভাগ । 


স্তরে এই সকল মহাত্মা শিবাবতার 
ইহাদিগের*৬ব্যির কীত্তিত হইল। ২১_-৩৫। হে 
মুনিশ্রেষ্টগণ ! ন্যামগণও এইরূপ অথাৎ সকল কল্সে 
বৈবন্গত 'মশন্তরেই উল্ন খধিণণ ব্যাগ! তবে 
বাহার দ্বাপরে দ্বাপরে আবিভূত হন এই শাত্র। * 
প্রত্যেক যোগেশ্বরের চার জন করিয়া প্রধান শিষ্য ' 
শ্বেত, শ্বেতশিখণ্ডা, খ্বেতাশ, গ্রেতলোহি ত 1১ দুন্দুভি, 
শতরূপ, পচীক, কেতুমান (২) বিশোক, বিকেশ, বিনাশ, 
পাশনাশন ৩৮ সুমুখ, দুন্মুখ, দু্দ্দম, হুরতিক্রম 
(৪), সনক, সনন্দ, প্রভু, সনাতন (৪), খড়, মনৎ- 
কুমার, সুধামা, বিরজা (১) শঙ্খপাৎ্। বৈ্রৈজ, মেঘ, 
সারঘত (9), সুবাহন, সন্বপ্রধান মুনি, মেঘবাহন, 
মহাগ্যতি ৮). কপিল, আম্বরি, খুন্বির পঞ্চশিখ, 
মহাযোগী বাধল--ধন্মাজু। মাতে! এই চার জন 
=, পরাশর, গর্গ, বধ, অপ্রির। ১১০৭ বলনন্ধু) 
নিরামিএ, কেতু-শঙ্দ, তপোধন 1১১ 7 ললোদর, 
পল্লি লঙ্গনেশ। 1১৩, সনু স্যণদ্ধি, সাধ্য দস 
15৩ কগাপ্ব্থশীর সুদামা, বসিটবহশীয় দির অনি 
পল্নদ ১৮৪, শব, শুবিঠি, বন্দি, কুনিনাতি ৯৫) 


নত 


যেগাচাধ্য ; | পশুপতি নামে কীঁত্রিত হন। 


কৃশচীব, কুলেজ কশাপ, উশন। 1১৩ . চাবল, বৃহস্পতি, । 


ভত্ধ্য, মছাযোণী মঙ্গল বামে 1১92 লাশ, 


" 5 + রঙ ১ ৮ 17 লি ৮ 
পপর শ্বাপাখ, ধতাগর (১৮ হিরনানাজ দোশপ্য, 


(লাগাগিত কুখুমি (১৪), সমস্ত, ফাদ্রীও জনা কবন্ধ, | 


ক্শিকন্ধব, '২০) "ক্ষ, দ'ল ভ্যায়নি কেভুমান, গোপন 
২১) লাগা, মধুশি্, প্র তকে তু, ওপোনিধি 
উণিচ, বুঙ্দশ্ব দেবল, কবি 1২৩. শানিভোও, 
আগ্রিবেশ, খুবনার্দ, শঙহ (২৪১ ছগল, কুগ্চকুণ, 
কষ্ঠয, প্রবাহক (২৫), উলুক, বিহ্য", তক, আশ্ব 
লায়ন (১৬, অক্ষণাদ, কুমার উলক, বংগ 1৯৭ 
এবং কুশিক, গর্ভ মিত্র, কৌরষ্য (১৮, এই মা স্মগণ 
সকল কসেই যোগাচার্যদিগের শিষ্য! ৩৮:৫১ । 
ইহার। সকলেই নির্মল, হনউয়িউ, ক্জানযোগপরায়ণ, 
ভম্মারতদেহ এবং দিদ্ধ পাশুপত। ই 


~~ 
Le SE 


ইই[দিগের 
শিষ্য গ্রশিব্য শত শত সহস্র মহত । ইস্টার! পাশুপত 
ঘোগল।ভ করিয়া বরিন! রুদ্রলে।,ক লাভ করিয়াছেন। 
দেবতা হইতে পি*চপধ্যস্ত সকলেই পশুনামে 
অভিহিত । সর্বেশ্বর, তহাদিগের, পতি বলিয়া 


* ইহাই দ্বাপরে ব্যার্স করিতে খোগাচাধ্য 
হন। ব্যাসগণের অংশ যোগাঢাধাখণ। এরূপ অর্থও 
অসঙ্গত নহে। 


গলার অধোদেশ ও নাভির উপরিভাগ, 


হে দ্বিজগণ ৷ সেই 
পশুপতি পুল, চগাচর বিভুতির জন্য যে যোগশাঞ্জ 
প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই পাশুগত যোগ । 

দগ্ধ অধ্যায় সমাপ্ত । 


এ অঈম অধ্যায় | 

৮৩ কহিলেন, হে দ্বিজগণ ; অণ্ততি জগতের 
ভিতের জন্য শিবকল্সিত যোগস্তান মঞ্ল তোমাদিগের ' 
নিকট সংক্ষেপে কহিব। যাহ। বিতাস্ত পরিমাণে 
তাহাই উত্তম 
যোগ স্থান অর্থাৎ হৃংপদু: জর নাভির অধস্থিত যোগ- 


স্ঠানকে মুলাধার এ্রদ্ধয়ের ম্ধ্যস্থিত আব্তন নামক 
যোগঞ্চান জ।নিবে। 


যাহা হইতে সব্বব্ষ্যিক জ্ঞানের 
তেই জীব- 


A 


দহ 4, ভাভাকেছ জ।নাযে।ণ ঝঙে ; 
(19 ৩7৮7০ আকাদ। ভবের অথ হা জনে ও 
দিউসেটগন 1 জগত দেব সালা লালতে পাবেন 
CAR ভাহাভামধ Heel অন্গ্যনণের 
ননদ ছাপ! নিচানাধ্য 
CAE চাতচশগাদের পরশ 
হাল এদের ভন আলিবে। তাহার 
চাদে বগন অনাধ সংআরদণর 


ট্লাযামে গার হইতে গায়ে । আন জনিলে মদ 


রি SETAE 6) 1 
বিজ, ২1 ৭। বা] ! 
০ 
সংশতাত নত হয! 
হত 


4] 


। বিষণ অথাৎ ইঙ্িনস্রাম নিয়োধগুন্পক পাপ বিশিষ্ট 


পশশিশিল তি শি 


সপ পপ পেপাল পা, ১ 


ল্য বন না, যিনি ইতিয়বুণি নিবোণ করিয়াছেন, 
তিনিই ঘোনসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । হে দিজযন্তমণ্ণ ! = 
চিকুবু ওর নিরে'বকে যোগ বলিয়। জানিবে। মিদির 
নিএিভ এই স্থানে আটপ্রকার যোগের সাধন কথিত 
হি গা বি ৮০ ক 
হহতেছে। প্রথমটী যম, দিতীর়টা নিয়ম, হতীয় 


১! আসন, চতথ আাণায়াম। পঞ্চম প্রত্যাহার, বট ধারণা, 


সপ্তম ধ্যান, অষ্টম সম্াধ ; এই ট প্রকার যোগের 
ধন মনীননণ কক উক্ত ভইগাছে। তগস্তার 


পি (০৮০০১, 5 2 + £ oe এ 
দলি নাম যন. হে সংধমুখেগগণ ! অহিংসাই যম- 


নাধনর প্রথম কারণ জ।ণবে। মতা, অস্েমন, ব্রঙ্গ- 
চর্য্য ও অপরিগ্রহ এই কয়টি নিয়ম। যম নিয় 
সাধনের মুলী$ত কারণ ; এই বিষিয়ে কোন 

নই । জর্পভুতের হিচর গপ্ত কপ বিষয়ে আত্মবহ 
ঠাবন্ত হওয়াই অহিত্য | জানিবে। ইহ আত্মজ্গানের 
সিদ্ধিদান করিয়া থাকে । ১-১৯। লোকে যেটা 
যখার্থ দেখিয়! ও আনিয়া থাকে এবং যেটা সদ মিত ও 


মেটা যথার্থ নিজে অনুভব কিয়! থাকে, তথ্থিষয়ক পর- 


পীড়াশৃহ্ত কথনকেও ত্য বলিয়া দাপুগণ কী 


১০ 


করেন। অগ্লীল বাক্য কীর্তন করিবে না, পরদোষ 
জানিলেও প্রকাশ করিবে না, ব্রাঙ্দণের পক্ষে এই 
প্রকার শ্রুতি আছে, এটাও সত্য। আপতকাল 
উপস্থিত অর্থা২ পোষ্যবর্গ অধিক হইতে থাকিলেও 
বিচারপুন্বক মন ও বাক্যদ্ার। ও পরদব্যের অনাদ।নকে 
অস্তেয় করে, ইহ! সংক্ষেপে কহিলাম। মানসিক, 
বাচনিক, কায়িক ও ক্রিয়াস্নক মৈথুনের অনিচ্ছাই 
্রন্নধ্য ; এই ব্ৰক্মচধ্য যতি ও ব্রহ্গচারিগণের 
বিশেষতঃ অবিবাহিত ব্ৰহ্মচারিগণের এবং সদার গৃহস্থ- 
গণের কর্তব্য কার্ধ্য, এই স্থলে তোমাদের নিকট আমি 
বলিতেছি। ন্বদারে যথাশাস্ত্র উপভোগাদি করিয়া 
পরদরে মানসিক, কায়িক ও ক্রিয়াত্বক মৈথুনের 
অপ্রবৃত্তিই ্রহ্ষচর্ধ্য।__সাধুগণ, এইটাই সর্বদ| স্মরণ 
করিয়া থাকেন। 


মেধ্য। নারী সন্তোগ করিয়া স্নান ' 


করিবে। গৃহস্থব্যক্তি এই প্রকার করিলে যুক্তাতআ 


অর্থাৎ যোগমংলগ্রমনা ও ব্রক্ষচারী হয়, এই বিষয়ে 
কোন সংশয় নাই। দ্বিজ, গুরু" ও অগ্রিপুজনে 
হিংসাকার্ধা অহিৎসা হইয়া থাকে , কেন না, যথাশা*% 
যে হিৎস! হয়, আহাকেই অহিহম। বলিয়। মনীবগণ 
নিদ্দেশ করেন।  বনিতাবন্দ, সাধুগণের সর্ববদ| 
পরিত্যাজ্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন শবের সহিত সঙ্গত 
'হইতে ইচ্ছা! করেন ন!; সেইরূপ সাধুপুক্কথ তাহ।- 
“দিগের সহিত সঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে ন।। যেম্ঞপ 
বিষ্। মুত্র পরিত্যাগ কাল উপস্থিত হইলে বরির্ভূমি 
গমনে হচ্ছ হয়; রতিকাঁল উপস্থিত হইলে :দা- 
রেতেও সেই প্রকার মতি করিবে, পরস্থীর প্রতি এরূপ 
করা নিষিদ্ধ। ১৩--২২। নারী তপ্তাঙ্গার সদৃশ, 
পুরুষ ঘৃতকুস্ত সদৃশ ; সেই হেতুক নারীসংসর্গ দরতঃ 
পরিহার করিবে। বিচার করিয়া দেখিলে ভোগদ্বার। 
বিষয়ের তৃপ্তি জন্মে না; সেই জন্ত মন, কশ্ম, ও 
রাজ্যদ্ারা বিরাগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিবে 
কেন না, বিষয়ের উপভোগে কাম কখনও শান্তিলাভ 


ৰ 


| 
ূ 


লিঙ্গপুরাণ । 


সেই জন্ত সকল বিষয়ে বিরাগ করা উচিত। মন, 
বাক্যদেহ ও কন্মুদ্বারা রতি নিবৃত্তিকে ব্রহ্ষচধ্য বলিয়। 
মনীষিগণ, স্মরণ করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে আট- 
প্রকার যোগসাধনের অন্তর্ভূত “যম? বলিলাম; এক্ষণে 
নিয়ম ঝাহাকে বলে, তাহা তোমাদের নিকট বলিতেছি 
যথা-_শৌচ, যাগ, তপস্া, সংপাত্রে যথাশাস্্ অর্পণ, 
বেদাধ্যয়ন, উপস্থনিগ্রহ, ব্রত, উপবাম, মৌন, স্থান, 
এই দশ প্রকার নিয়ম। অনীহা, শৌচ, তুষ্টি, তপ, 
জপ, পদ্মক স্বস্তিকাদি আসন এই কয়টিও নিয়ম। 
বাহ ও আন্যন্তর শৌচের সাধ্য আত্যন্তর শৌচই 
প্রধান । বাহ শৌচে যুক্ত হইয়া আভ্যন্তর শৌচ 
আচরণ করিবে; আর ভম্ম স্নান, উদকন্নান, মন্তরস্নান 
এই কয়প্রকার স্নান শিবপুজকগণের কর৷ উচিত 
৷ ৯৮--৩২।  অন্তঃশৌচবর্জিত পুরুষ আমরণকাল 
মুত্তিক! লেপনপুব্বক তীথজলে অবগাহন করিলেও 
মালনবহ প্রতীত হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ ! শৈবাল, 
পক, মহস্তাদি প্রাণিগণ ও মহস্তোপজীবিগণ, 
ইহার! সকলে গলে বিচরণ করে বলিয়া কি বিশুদ্ধ 
হইতে পারে? সেই হেতু যথাবিধি আত্যস্তর 
শোচ ন্বিস্তর করিবে। বিশুদ্ধভাবে উত্তম বৈরাগ্য 
মুন্তিকাদ্ধারা একবার দেহ বিলেপন করিয্ন। আত্মজ্ঞান- 
রূপ জলে স্নান করিলে মানব শুদ্ধ হয়; এই প্রকার 
আভ্যন্তর শৌচ কীর্তন করিলাম । আভ্যন্তর শুদ্ধ 
পুর্ষেরই অভীষ্ট লাভ হয়, অশুদ্ধ পুরুষের সিদ্ধি 
কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় ন।; স্তায়াগত বৃত্তি দ্বারা 
যে পুরুষ সন্ত্ট হয়, সেই শ্ুব্রতই চিরসন্তোষসম্পন্ন। 
৩৩--৩৭। ধনাদিলাভে সকলের সন্তোষ জনে 
বটে; কিন্তু দে সন্তোষ অচিরস্থায়ী, এজন্য তাহ! 
সম্তোষই নছে। চিরস্থায়ী সন্তোষকে সাধুগণ সম্তোষ- 
পদবাচ্য কহেন। অবিদ্যমান বিষয়ে চিন্তা না করাই 
অনীহা । প্রণব-জপই স্বাধ্যায় কথিত হইল; সেই 
প্রণব-ভপ অর্থা২ স্বাধ্যায় তিন প্রকার যথ'-_-বাচ- 


করিতে পারে না; বরং বর্ধিত হইতে থাকে। যেমন নিক প্রণব-জপ অধম, উপাংগজপ মুখ্য, মানস-জপ 
বহ্নি ঘ্ৃতদার। উত্তরোত্তর বপ্গিত হইয়৷ থাকে, কখনও উত্তম হইতেও উত্তম, পঞ্চাক্ষর কল্পে উক্ত জপ- 


*.-»পাভ করিতে দেখা যার না। সেই হেতুক মোক্ষের 
গণ্য যোগীর কাম সর্ক্দ। ত্যাগ করা উচিত ; 
অবিরাগী মনুষ্য নানাযোনিড্ে ভ্রমণ করে। হে 
আতিম্মৃতিজ্ঞানবিদৃপ্রবর যোগিগণ! মানবের! কর্তৃত্ব" 
ভিমান ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে, 
সহস্র বংসর অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিলেও নরকবারণ 
শতপুত্র জন্মিলেও বহুবিধ ফলসাধন ধনদান করিলেও 
মানবগণ, অমত ধ্ব লাভ করিতে পারে ন|। ২৩-২৭ । 


সবিস্তররূপে বণিত হইয়াছে এবং মন বাকা, দেহও 


যেহেতু কর্ণ্মদ্বারা শিবের উপাসনাকে শিবপ্রণিধান শিবজ্ঞান 


জানিবে । অচল! সুপ্রতিষ্ঠিত৷ গুক্লভক্তিই শিবজ্ঞান 
বিষয়াসক্ত ইন্জিয়সমূহদূরীকরণ করিলে নিগ্রহ হয়, 
সেই নিগ্রহই প্রত্যাহার্‌। চিত্তের স্থানে বন্ধন অর্থাং 
পুব্বোক্ত হৃদয়াদি-স্থানে বিষয়জালের আকর্ষণই ধারণ। 


. এই ধারণা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ৩৮-৪২ । ধ্যান 


ও বিচার দ্বারা ধারণার নুস্থতা নিবন্ধন সমাধি হয় 


পূর্ববভাগ ' 


তার মধো বাছজ্ঞানশুন্ঠ চিত্তের একগ্রাতাই ধ্যান। 
অর্থমার্ত্রে-চিদাভাম অর্থাৎ যে অবস্থায় চিৎ-চৈতন্তই 
ভাসমান হয়) 


ধ্যান সমাধির কারণই প্রাণায়াম, "ইহ জানিবে। 
প্ৰাণবায়ু স্বদেহ হইতেই জন্নিয়া থাকে । যম, সেই 
প্রাণবাযুর নিরোধক ; সাবুগণ যমকে আবার তিনরূপে 
বিভক্ত করিয়াছেন, যখ! মন্দ মধাম ও উত্তম। প্রাণ 


ও অপানবার়র নিরোধের নাম প্রাণায়াম, সেই প্রাণায়া- ' 


মের পরিমাণ ছাদশমাত্র। অথাৎ নিমেষ উ্লেষ 
কালে প্রাণ ও অপানবাধুর গতি দ্বাদশ অঙ্গুলি 
পরিমাণ জানিবে 1 ৪৩---৪৬। 
নীচাবস্থায় দ্বাদশ অঙ্গুল উদ্‌ঘাতাবস্থায় দ্বাদশ অঙ্গুল, 
মধ্যমাবস্থায় চতুর্দ্িংশতি অঙ্গুলি-পরিমিত বার গতি 
হ্য়। কেবল মুখ্য অবস্থায় ষট্ত্রিংশং অঙ্গুলি পরিমিত 
বায়ুর গতি হয়। যথাক্রমে এ কয় অবস্থায় প্রস্থেদ, 
কম্পন, এ বায়ু হইয়া থাকে। আনন্দ ও 
যোগ এই উভয়ের লাভের জন্য নিদ্রাভাস, দর্ণন, 
রোমাঞ্চ, জমরসদুশ গুঞ্রনপূণ, আসনবন্ধাদিকালে 
নিজের অঙ্গমোড়ন, কম্পন, অর্থাৎ 


আন্দোলন, স্বেদজনিত এমণ, গ্যাস, সন্দিত্সুচ্ছ।- এই 


কয়টি যংকালে হয়, ত২কালে অত্যুত্তম এবং সুশোভন . 


প্রাণায়াম কথিত হইয়াছে । যোগ অবলম্বন করিয়! 
যে ব্যক্তি প্রাণায়াম অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তির ঝশন 
ব্সন জন্মিবে না। এইরূপে অভ্যন্তমান প্রাণবায়ু, 


যোগিগণের মানসিক, কায়িক দোষ সকল দহন করে 


এবং সম্যক্রূপে প্রাণারাম অভ্যাসকারী সুবুদ্ধি 
যোগীর দেহও রক্ষা করিয়া থাকে । প্রাণায়াম দ্বারা 
স্বীয় শাস্তাদিগণ যথাক্রমে সিদ্ধ হয়। শাস্তি, 


প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ-_-হে ছ্িজগণ! শাস্তি এই ' 


স্থলে এই চতুষ্টয্ের আদীভূত কথিত হইয়াছে। 
স্বাভাবিক ও আগন্তক পাপ সকলের শাস্তি হয় বলিয়া 
শান্তির “শাস্তি” নাম নিদিষ্ট হইয়াছে। যথাশান্ন 
বাক্যের সংযমই প্রশান্তি । হে দ্বিজগণ। সর্ধদ। 
সর্ধবপ্রকারে প্রকাশের নাম দীপ্তি। সকল ইন্দিয়ের 
প্রসন্নতা বৃদ্ধি ও প্রাণবায় সকলের প্রসন্নতা এবং 


মানসিক প্রসন্নত! শাস্ত্যাদি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রসাদ ' 


বলিয়া উক্ত হইয়াছে । প্রাণ, ,অপান, সমান, উদান, 


ব্যান, নাগ, কৰ্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জনষ এই প্রাণ- | 


বায়ুর যে প্রসাদ, তাহারও “প্রসাদ” নাম নির্দিষ্ট ' 
হইয়াছে । যে বায় হইতে প্রয়াণ হইয়া থাকে, সেই : 
বায়ুর নাম “প্রাণ” এবং আহারার্দির অপনয়ন করে 


স্থল, লিঙ্গ ও হুঙ্ষ, এই ত্ৰিবিধ | 
শরীরের লীনাবস্থায় অবস্থানকে সমাধি বলিয়া ও: 


প্রাণায়ামকালে 


আনন্দের 


১১ 


বলিয়। “অপান" নাম নিদিষ্ট হইয়াছে। ঘে বাধ 
ূ অন্গপ্রত্যঙ্গকৈ বিশেষরূপে আনত করে এবং ব্যাধি 
প্রভৃতির প্রকোপক হয়; মেই বায়র নাম “ব্যান ৷" 
যে বায়ু, মণ্ুস্থান সকলকে উদ্বেজিত করে; চ্লাহা 
উদদান নামে প্রকীর্ভিত। যে বাযু, যুগপৎগাত্রব্যাপক 
হয়, তাহার নাম সমান। যথাক্রমে এই পঞ্চবায় 

কথিত হইল। উপৃগারে নাগবায়ু উন্মীলনে কম্ম নামক 
বায়। বিভৃম্তণ অর্থাৎ হাইতোলাবিষয়ে দেবদত্ত নামক 
বায়ু, মহাশন্দকারী ও সব্ধব্যাপী ধনঞ্জয় বায় জানিবে 
৪৭__৬৬॥ যে পুরুষ, প্রাণায়াম দ্বার! পূর্বোক্ত দশ 
' বায়র সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, বিপ্রগণ! সেই 
পুরুষের শান্তাদি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রসন্নত। 


'তুরীয় সংজ্ঞক অথাং মোক্ষ কলোপযোগী 
৷ হয়। বিশ্বর, মহতপ্রজ্ঞা, মন, ব্ৰহ্মা, চৈতন্ঠ, স্মরণ, 


ূ খ্যাতি, সন্বিৎ, ঈশ্বর, মতি, হে দ্বিজগণ! এই কয়টি 
৷ মহত্তত্বরূপ। বুদ্ধির সংক্ঞা। প্রাণায়াম দ্বারা এই বৃদ্ধির 
। প্রসাদ সিদ্ধ হয়। মুনিশ্রেষ্ঠগণ ৷ দ্বন্রবিশ্বরী- 
' ভাবই বিশ্বর, যিনি টি অগ্রজ ও পরিমাণে 
শ্রেষ্ঠ ; তিনিই মহৎ । যেটি প্রমাণের গুহান্বরূণ ; 
সেইটিই প্রঙ্ছা, যেটা মনন-উপায় গরূপ ; সেইটিই 
' মুন ; হে বক্ষবিদগ্রগণ্য মাপুগণ ! যাহাতে বৃহ ও 
বুহণত্র আছে; তিনি ব্রক্ম।। যেটি ভোগের জু 
স্তকল কৰ্ম্মে ব্যাপ্ত আছে, লেইটিই চিতি। লোকে 
যেটি স্মরণ করে, সেইটিই স্মৃতি । যাহ। হইতে সকল 
' লাঞ্জীকর| যায়, সেইটিই সন্িৎ। অনেক প্রকা_ 
যেটি জ্ঞানাদি করুক বিখ্যাত হয়, যিনি সকলতর্জে্ 
' অধিপতি, যিনি সকল বিময়ক জ্ঞানবান ; তিনিই ঈশ্বর 
৷ ধাহা হইতে মনন প্রমাণের বিগ ঘটে, হে মতি 
৷ সাপুগণ ! সেইটিই মতি, যেটি অর্থবোধক ও জ্ঞানের 
নিময় লোকে তাহাকে বুদ্ধি বলিয়া! কহে। ৬৭--৭৪ | 
প্রাণায়াম দ্বার! এই বুদ্ধির প্রসন্নত। সিদ্ধ হয় । সংযমী 
পুরুষ প্রাণায়াম আশ্রয় করত সকল দোষ দহন এবং 
ধারণ ও প্রত্যাহার দ্বারা পাতক দহন করেন। বিষয় 
। ধিখব মনে করিয়া ধ্যান দ্বার! অনীশ্বর গুণ সকলকেও 
দহন করেন। হে যতিশ্রে্টগণ! সমাধি দ্বারা প্রচ্ছ। 
' বন্ধিতা করিবে এবং অনুত্রমে উত্তম স্থান লাভ 


্‌ করিয়। যোগের অষ্টা্গজাকল অভ্যাম করিবে । আত্ম- 
।বিৎ ব্যক্তি, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত বিধিবৎ ্বস্তিকাদি 
: আসন সমুদায় ' লাভ করিতে চেষ্ট। করিবে; 
যে হেতুক গুরুর উপদেশ কালে যোগদশূন 
' কদাচ হয় ন! ॥ ৭৫--৭৮ ॥ অগ্নি সহিবটে বা 
জলে বা শুলপন্নাপ্ত স্থানে যোগ জাচ্লণ 


১২. 

করিবে না। জন্তব্যাপ্ত, শ্বাশানি, 

চত্তস্পথ, ১ ন, ভম়ুপুক্ত স্থান, চৈত্য বীক- 
ব্যাপ্ত স্থান, অশুভ টা চর্জনাক্রীন্ত এবং মশকাদি 
সমন্গিত স্থান এই রে স্থানে এনং দেহ সাথা ও 
দেিনস্ত-সন্ভন স্থানে কদাচ যোগাঙ্গ অভা।ম 
কৰিবে জা। জুপ্তপ্ত, গুভকর, পল্লতেদ গুহ!, এই 
কল জ্ঞানে বোগাঙগ অভ্যাগ করিতে হয়। ০৭৩ 


শিবক্ষেত বা চুপ শিবউদ্যানে ন। বাধাশন্ত এ 
"নিশ্চল বানুপ্ন a জন্তরজ্গিত বিজনে, দর্পন-মধ্য 
নুণ অতান্থ নিন্মল প্রদেশে, চন্দনোশীরাদি প্রপিপ্ত) 


বিচিত্িত এবং উম এষ্াগুরপূপিত pe গা 
নান! হুগদ্ছি কুনুমমুক্ত, উপর বিতান শোভিত স্থানে 
এবং কুশপুষ্পাদিমমধিত স্থানে সম্যক প্রকারে 


আসনস্থ হইয়। কোন বধির নিকট হইতে স্বয়ং 
যোগ অভ্যাম করিবে । প্রথমে গু) তংপরে ভব, 
দেবী, গণেশ সশিষ্য যোনীগ্বরগণকে প্রণিপাত করিয়। 
মোগবিহ পুকুন ন্ৃম্তিক, পদ্মাপন বা অন্গামন অর্থাৎ 
সিদ্ধাসন বদ্ধ করিয়। মোগঘুক্ত হইলে ॥ ৭৯-৮৮ 
ধীমান পুরুষ, মমজানু র! এক-ছানু হইয়া এককালীন 
চরণদ্বযর় সঙ্কোচ করত এককালীন দুঁরূপে অমন 
বদ্ধ করিবে এবং শুখ মন্দরণ করত বাহ ইঞ্জিম নন্ধন 
কারয়। বক্ষঃস্থল অগ্রে অবলম্বনপুকীক তংপরে 
গাঞ্িছ্বর ছার। বুষ্ণ অর্থাং অগকোষছর ও উপস্থ বক্ষ। 
করত কিপিং উন্নমিতশির। হইঘ়। দকীয় নাস 
বাগ্র দর্শন করত চতুদদিকু অবলোঞন ন! এপিখু দন্ত 
সমষ্টি দ্বার! দন্তনমষ্টিকে স্পশ করিবে না। 
দানা তমোগুণ আচ্ছাদন করিব! স ইপুণ দ্বার! রজে!গু৭ 
আচ্ছাদন করিবে! তংপরে সধপুণগ হইয়! শিবধ্যান 
অভ্যাস করিবে।' পুগ্ডরীক কণিকায় মন সমর্পণ 
বূরিগ্। মায়াতাত, সব্বো২কথসম্পন্ন অতএব দীপশিখা- 
সদৃশ ওকার-পদবাচ্য পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে! 
৮৭--৯১। নাভির অধোভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত 
স্থানে অর্থাৎ মুলাধারে বিদ্বান পুরুষ অ্কোণ বৰ৷ 
পঞ্চকোণ উত্তমকমল ধ্যান করিবে অথবা! অনুনমে 
নিজের শক্তানুসারে আগের ভ্রিকোন্, গৌমাত্রিকোণ 
“; মৌরজ্রিকোণ পথ উক্ত মুলাধারে ধ্যান করিবে 
কিংবা সৌর, দৌমা এবং  আগেয় এইরূপ 
আনুক্লমিক ত্রিকোণ পদ্ম মূলাধারে ধ্যান করিবে 
টে জি তৎপরে al ও তিক] 

ie 


কুসে।পতণ 


টা এই শী ।  কক্সন করিবে।  য্ধ।- 


জীগোষ্ট | ক্রমে মগ্ডলোপরি 


ae Laat ee পপ ক সপ সন পাপা পাপা পিপিপি 


লিঙ্গপুরাণ । 


গুণের ভাবনা করিবে 
স্মশক্তি | পরিমণ্ডিত অগ্ুঙ্থ কক চিন্ত। 
করিবে। নাভিতেশে, গলে, কিৎব। জমধ্যে ব। লল।ট- 
ফলকে বা মস্তকে যথাবিখি ঞজরদেবের ধ্যান সম্যক 
রূপে আচরণ” করিবে ॥ ১৯২--৯৬ ॥ যথাক্রমে দ্বিদল 
ন! ধোডশার প্রপদ্ধে দ্বাদশার, দশার ঘড় বৃ! 
চুর শিবকে স্মরণ কৰিনে। কনককাশি কমনায় 
প্রদেশে না তপ্তাদ্গার আশ হানে ন! অতি প্র 
প্রদেশে রিংব। দাদশাপি তানজ এভামকিত হালে 
ব। চক্বিপতুলা শীতল শ্রদেনে বং ক বি 


উদ) 


তেন ন্যায় উক্পীকত প্রদেশে, অগিব্ণ অথবা 
বিদাংবলয়াভ স্থানে সমাভিত হহখা পরুসেখবকে চিন্ত 
করিবে॥ ৯7৯৯ ॥ কোটি বজ প্রভামুপ্তিত স্থানে 


পরররাগমণিকাস্তিবং শীতল স্থানে, নীল ও লোহিত 
ব্ণম্ধ প্রদেশে যোনী পুরুষ, ধ্যান অভ্য।ম করিবে। 
হৃদয়ে মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে, নাভিগন্ধে নদাশিবকে, 
ললাটে চন্দ্চুভ.ক ধ্যান করিবে, জমধ্যে স্বয়ং শঙগরের 
ধ্যান, দিব্য ও শাশ্বত স্থানে শিবধ্যান করিবে । যিনি 
কাহারও পরূপ নন, ধাছাকে (কেহই নিন্দেশ ক্িতে 
পারে না, যিনি অন হহতেও সন্তৰ, এগ্লময় ও 
নিরালন্গ, ধাঙাকে কেহই তুদাবা স্পিন করিতে 
পারেন৷; যে পুরন বিনাশ ও উৎপত্তি বর্জিত ; 
মিনি কব্লয, নিন্দাণ ও অনুপম নিশ্রেননম স্বরূপ, 
যিনি অগুত বাহার বোনকালে করণ হয় না: 
প্রচ পকিত হয় না, যোগ, 
দল, বাহাকে গহনন্দ, পবানন্দ) ধোগানন্দ) ও 
অনাময় বাগও। নিদেশ করেন; যিনি ছে উপাদেয় 


রহিত; যিনি শাক্ম হইতে ও স্তর ও স্বয়ং বেদ্য ; 
বাহাকে কেহই জ্ঞানের বিনয় করিতে পারে ন!; 
সেই জ্ঞানময় নিম্মল, নিল; শান্ত জ্ঞানরূপী পরম 


ব্রচ্মস্সরূপ শিবকে শ্রৎ্গদ্ে ব মনে চিন্তা করিবে। 
যিনি অতীন্নির, পরন্তত্ত ও পরাৎ্পর, সকল উপাধি- 
বর্জিত, ধ্যানগয্য অদ্বিতীর, রজস্তমোগুণের পরপারে 
সংগ্থিত, নেই মহাদেবকে মনে বা হুংপন্ধে এই 
প্রকার চিন্ত। করিবে; নাভিস্থানে সন্দেবময় পরম- 
বিভু শিবকে ধ্যান করিবে । ১০০--১০৮। দেহ 
মধ্যে শুদ্ধ, জ্ঞানময় দেবদেব পরমবিভু শঞ্করকে 
্ঞ (আণায়াম বিশেষ) দ্বারা আর 
‘ দ্বাদশ” মাত্র কুম্ভক ) দ্বারা ধ্যান 


মক কুম্ক) দাগ বিদ্বান পক্ষ, শিবধান 


পুর্ববভাগ । 


গভাগ করিবে! বীমান ব্যক্তি, সমাহিত হইয়! 
সদরে বা নাভিদেশে বত্রিশবার রেচন করিবে, হে 
দ্বিজনন্তমগণ! রেচক পুরক তাগ করিয়া কেবল 
কুলক করত দেহমধ্যে সমরূন দ্বাদ্না সাক্ষাৎ ব্রক্ষ- 
সরূপ শিনকে স্বরণ করিবে । শিবম্বারণ কালে বিদ্বান 
পৃরুষ, সমরনস্থিত হওয়ার পর একত। লাভ হইলে, 


রগসশ্ুব যে ব্রঙ্গানন্দ তাহাই সমাধি আর যাহাতে . 


পাদশ-মাত্রক প্রাণায়াম বহু মান ও দ্বাদশ প্রকার বায়ণ। 
নিশি? ধ্যান মাচাতে আছে এবং ঘংকালে দ্বাদশ 
পৃকার পান উপস্থিত হর, সেই চিন্ত মাধারনে সমাধি 
শনীধিগণ স্থবির করিয়াছেন অপব। ভে বিপ্রগণ 1 জানি 
গণের সম্পর্ষেতিও সমাধি জনিষ। থাকে? ৫ 
প্রিজ্ণম। অতিশয় যঞমহুকারে নবান অভা1স- 
পন্বেন বহুকালে, পুন্দজন্মাভামী যোনীর অল্পকালে ! 
নমাধি জন৷; তাহাতেও ব্ভতর বিদ্ব ঘটিয! থাকে; 

কিছু যোগী, ত্যাগ করিতে করিতে কিংবা তংকালে ' 
গুরুর মমাগম হইলে নেই দমকল নিদ্ধ বিনাশ প্রাপ্ত 
Le 1 এস পাই ৯৩) 


আছঃ অধ্যায় পসাপপু। 


x 


শলম অধ্যায় । 

ঢত কহিলেন) প্রথম আল, তংপরে প্রমাদ, 
নলংশয়-+ানে চিত্রের অন্ণশ্রিতি, মশ্রদ্ধা, এস্ডিদর্শন, : 
শাস্তি, ত্রিনিধ তুঃখে, তৎপবে দৌন্ষনস্তয, ও অযোগ্য 
বিষয়ে চিন্তাক্ণণ এই দশ প্রকার যোগিগণের যোগের । 
মন্রায় জমিয়। থাকে । দেহ ও 
অপ্রতৃণ্ডিই আলন্ু। ধাতুর বৈষম্য হেতৃক কর্ম্মুজাত : 
ও দোষজাতহ ব্যাধি, সাধন গতর অচিন্তনকে সমাধি 
প্রমাদ কহে। এই স্থানটিই বা এইটিই উত্তম স্থান 
এইরূপ বিজ্ঞানই স্থান-সংশয়, মোগীর অপ্রতিষ্ঠাই 
চিত্তের অনবস্থিতি। চিত্তের ভূমি (বিষয়) লঙ্গ 
হইলেও সংসার-নিবন্ধন ভাব্রহিত! সাধনবিষায়িনী 
প্ভিই অশ্রদ্ধা। চিত্তসাধ্য, গুরু, জ্ঞান আচার ও শিবাদি 
বিষয়-বিপধ্যয় জ্ঞানকে ভাস্তি-দর্শন কছে। ১--৭। 
অজ্ঞননশতঃ দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধির নাম ভ্রান্তি । 
আব্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ 
দুঃখ 'খাভাবিক। ইচ্ছার বিঘাতবশতঃ চিত্তের সংক্ষো- 
তই দৌম্মুনস্ত ; সেই দৌরুর্নঠ পরম বৈরাগ্য দ্বারা 
নিরোধ করিবে। যংকালে ॥রজ ও তমোগুণে মন 
আবদ্ধ হয়, তংকালে তাহারই নাম দুর্ম্মুনঃ হয়, সেই 
দুৰ্ম্মুনঃ-সঞ্জাতই দৌর্ধনন্ত, ইভার এই ব্যুংপত্ভি। হঠাৎ 
ঘোগ্যাযোগা বিবেচনা সীকার করিধ। নাঁচত্র নিপা 


চিত্তের গুরুতা-নিনগ্ধন | 


১৩ 


অন্তর বিষয় পোলতাই যোগত! । পুর্ষে যাহার চিত্তা- 
কণ নাম দেওয়া হইয়াছে ) যোগিগণের এই কয়টি 
মহৎ, অন্তরায় খাত হইল । ৮--১২। অত্যন্ত উৎমাহ- 
যুক্ত পুরুষেরই অন্তরায় সমুদায় বিনষ্ট হয় এই* বিষয়ে 
কোন সংশয় নাই। অন্তরায় সকল প্রনষ্ট হলে, দিজ- 
গণু "যোগী" এই পদনাচ্য হন। বাবহার কালে সিদ্ধ- 
পরাগ ও সনাধির অসিদ্ধি-হচক উপগর্গ সকল 
প্রবন্তিত হয় ; গথা হে বিপ্রগন! প্রতিভাই প্রথা 
' সিদ্ধি, দ্বিতীয়া শবণা, ঠতীয়। বাতা, তুরীয়। দর্শনা, 
পঞ্চমী আপাদ, নষ্তিকা বেদন1। পূন্রোক্ত ছয় রকম 
| সিদ্ধি ত্যাগ হইলে অণিমাদি সিদ্ধি সকল, মুনির 
' সিঙ্গিদাত! হন। শতোক পদার্থে প্রতিভাবুত্তিই 
' প্রতিভাসিন্গি। যে বুদ্ধি আনলভা পদার্থকে বোধ 
করিয়া দেয় তাহাকেই নিন্চেনানুদি কহে। সুক্ষ, 
৷ বাবহিত, অতীত, দুৰ ও অনাগত এই সকল বিধয়ে 
সব্দদা আন্রঞ্মিক ক্দানকে প্রতিভাপৃদ্ধি কহে। হে 
৷ যোগিণণ ! ঘঝল শব্দের গাভাবিক শবণই পূর্বোক্ত 
' শ্ৰবণ! কছে। হপ্ধ, দাখ, র.তাদি স্বৱের অবণ হেতুক' 
। যে হাচ শত্যক্ষ হয় সেইটিই বেদনা, স্বগীয়রূপের 
' সাভাবিক পর্শনই ইহ দর্শনা জানিবে। সেই স্বগীয়ু- 
বাগ স্বাভাবিক যে জ্ঞান জনে, সেইটিই আস।ন। 
১৩২৩1 দিব্যগন্ধের এন্মাত্রান্যিয়িনী যে সন্বিৎ 
গাং বিশিষ্ট জ্ঞান তাহারই নাম বাত্ত!। হে দ্বিজগণ ! 
“দেই হেতুক ধোগীরা এই জগতে আবগ্গলাক স্বদেহে 
' বিষ্টিমান জানিতে পাবেন । হে দিজণণ | ওঁপনর্গিক 
চহু্টি গুণ মল কক্ষ্যমাণ গুণমমূহে আথিত হইয়া. 
ঈচ্িদানন্দ-স্বক্প পরমাত্মার ওপনগিক হুঃখপ্রযোজক 
। সেই গুণ সকল সর্গ্প্রকারে ত্যাগ করিবে। হে 
। দ্বিজ্গণ। পিশাচ-ভবনে পাখিবগুণ, রাক্ষন-নগরে 
ৃ উদকশয়, যক্ষ নগরে তেজন, গদ্দন্নপুরে “বায়ুগ্ুণ, 
ইন্দালয়ে আকাশরূপ, চন্দালয়ে মানসগুণ, প্রজা- 
পতি-ভবনে * এঅহচ্কার;) ব্রক্গালয়ে অনুক্তম 
বোধ বর্তমান পার্থিবাংশ অষ্ট প্রকার জলীয় 
অংশ মোল প্রকার, তৈজসাংশ চতুর্ক্িংশতি প্রকার 
বাধংশ দ্বাত্রিংশং প্রকার, আকাশাংশ খণ্ড খণ্ড চত্বা- 
রিংশ২ একার, কিন্তু স্থূল অংশ পঞ্চ তূতাত্মক মাত্র । 
গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ; স্পর্শ এই পাঁচটী প্রত্যেকে অষ্টধা 
“বিভক্ত করিয়া যতগুলি হইবে ততগুলি শতক্রতুর গুণ 
জানিবে। হে দ্বিজগণ। অষ্টচত্বারিংশং, ফটুপবাশত 
৷ ও চত্রবেষ্টি প্রকার ত্রাঙ্গগুণ সাধু পুরুষ লাভ কিয় 


০৮ ন সপ পেশ শান কাশ পা 


না 
ূ + এই স্থলে ডি শন নানী সুৰিতে হইবে * 


০৮ শত সস eis শপ পিপিপি 0 am aaa re শো পা পপ 


১৪ লিন্গপুরাণ : 


থাকেন, মাত্র হুননে উপসর্নিক গুন বিচার মুখ্য কারণ নলিঘ। টবধনপদই প্রধান। বরেঙ্গাই 
করিয়। পরিত্যাগ করিবে। তাহ! হইলে যোগবিৎ | প্রধানের গুণ জানিতে সমর্থ হন। অন্ত কোন 
োগাবল্ম্বন করিয়া পরম সুখ লাভ করিতে গাবেন। | ব্যক্তির প্রধান গুণ জানিবার শক্তি নাই ৮ 
স্ুলত, হন্গতা, বালা, বাদক্য, যৌবন, নানাজাতি ভুত ! হইতেও উৎকৃষ্ট শৈব পদ আছে। রি 

পার্থিবাংশপরিত্যাগ করিয়া চারি দার! দেহ ধারণ। রঃ অবগত নন। শুদ্ধ (মায়াশূন্য) শিবাত্ম রর 
পার্থিবাংশ সতত সুগন্ধ ভোগ পার্িবাংশের এই সনষ্ট- ৷ গুণ কে জানিতে পারে? ব্যবহারকালে এই সকল 
গুণই, মহৎ ইশর্ধ্য। ২৪_-৩১। মাডগর্ভ হইতে | সিদ্দিরাপ উপসর্গ কীর্তিত হইল। পরম বৈরাগ্য দ্বারা 
নিনির্গত হইয়। ভূমিবাসবং জলেতেও বাম ইচ্ছা! দঃচকা রে উক্ত উপপর্গাদি নিরোধ করিবে। থে 
করিবে। শক্ত হও গন্দকেও পর পান করিতে ৷ ব্যক্তি বিষ ও ভরে নাশের আতিশদ্য জ্ঞাত হই! 
ইচ্ছ। করিনে । পিদ্ধ আহুর ব্যক্তি এই সকল ইচ্ছ। ভাখদ াপূর্সাক, সকল আগ করে. দেই পঞ্চমহ 
করিবে না। এই জগতে যেখানে সে বাক্চি জল দর্শন : ন্রিক্ত | ৩২--৩1  পূননে মে বৰহ্ষ্য খাত 
ইচ্ছা করে, সেই খানে তাহার জণ দর্শন হয়। ইচ্ছা : আছে, তাহাকে গুণবেতফ্য কহে, বরগ্যার। উপ" 
ুর্্ক যে মে বঙ্গ ভোজনেচ্ছ। জনে দেই সেই নিক সিদ্ধি আগ করিনে। আরক্ষ ভুবনে ওঁপ- 
রসাদিত বন্তই তাহার দেহবদ্বক। ভাগ ব্যতি- : ঘগিক (সমাধিকা [লীন পরম বিদ্ধ রুপ ও ব্যবহার 
রেকে হস্ত-দ্বার৷। জলরাশি ধারণ, পার্থিঝাংশ- কালে পরম সিদ্ধিরপ যে গুণ, তাহাকে ওঁপমাণক 
সমন্বিত শরীরের অব্রণত। এই কয়টা জলময় | রশধ্য কহে) গ্রশ্বধ্য পরিত্যাগ করিবে। নিরোধ 
উত্তম খর্যা জানিবে। দেহ হইতে অগ্নি ' করিয়া সকল ত্যাগ করিলে মহেশ্বর প্রসন্ন হন। 
নিৰ্ম্মাণ, অগ্নির উত্তাপজনিত ভ্নত্যাণ, লোক দগ্ধ । ৫5--৫৫। তিনি গ্রঘ্ন হইলে ব। পরম বৈরাগ্য 
হইলেও উহাকে নিজের যোগৈশ্ধ্য দ্বারা ভদ করণ, ' অবল্গন করিলে বিমল! মুক্তি হয়। অথবা মনি 
জল মধ্যে অগ্রিস্থাপন করিয়। তাহার পরিরক্ষণ, হন্যে । ভগবানের অনুগ্রহের দল লীলাথ ইন্দিয নিরোধ ন। 
অগ্নি গ্রহণ স্মৃতিমাত্রে বসুর ব্যাগম, ভম্মীডত জীবের করিয়। চেষ্টিত হইবেন, মেই পুর্ঘও এই প্রকার দুখী 
পুর্ব নির্মাণ, নায় ও আকাশ হইতে রূপের । অর্থাং মুক্ত হইবেন। ভগনল্লীলান্কারী সেই পঞ্রুদ 
নিপ্পস্তি। হে ম্ননিপুঙ্গবগণ ! এই চতুর্িংশাতবক : কোনস্থলে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আকাশে শরীমমেত 
: তৈজস গুণ জানিবে। মনোধাধিত্ব জীবগণের অন্তরে । ক্রীড়া৷ করিয়া গাকেন, (কানস্থলে বেদের লক্ষ অপ 
বাস, স্বন্ধ দ্বারা পর্নতাদি মহাভার বসুর উদ্চন, : সংক্ষেপে উচ্চারণ করেন, কৌোনস্থলে ব। নেদাথ অবলধন 
আবশ্যক বিষয়ে লদূতা ও গুরুত! এবং হজ্তদ্রার। বায়ু. করিয়া গ্রোক রচন। করেন, কোনস্থলে মহত সহ 
ধারণ, অস্থল্যগ্রের আঘাতে সকল স্থানে ভূমির কম্পন, : দণ্ডক অর্থাত তৃম্নামক শোক বন্ধন ও পদ্াক সস্থিকাদি 
এই কয়টি বায়ুর উীশ্বর্ধা । ৩২--৪১।  ছায়াবিহীন ; অনেক বন্ধ নচনারূপ শ্লোক বন্ধন করেন। এবং 
হইয়া ইল্জিয়-দর্শন, ইন্জিয়গণের সহিত নিত্য আকাশ- | 5গপক্ষিসনূহের শব্দ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন অথাৎ 
গমন, দূরের শব্দ গ্রহণ, সকল শব্দে অবগাহন, তন্মাত্র ! কোন সময়ে কিরূপশন্দ করিলে কি প্রকার ফল হয় 
লিনের গ্রহণ, সকল প্রাণির দর্শন, এই কয়টা ইন্দের | তাঁহার তাহ! অবিদিত নাই ; অধিক আর কি বলিব, 
পর্ধ্য এই এশবর্য্য দ্বারা কায়ব্যহ মামর্থের বিষয় উক্ত ৷ ব্ৰহ্মাদি স্থাবর পধ্যত্ত তাঁহার হস্থস্থিত আমলকবৎ হয় 

হইল। ইচ্ছানুরূপ লাভ, সকল স্থানে ইচ্ছানুরূপ | ৰ হে মুনিশ্রেষ্টগণ ! এবং সহজ সহজ বিজ্ঞান সকল 
বিনির্গম, অভিভব ও সকল গোপনীয় 'নম্থর নিদর্শন, : সেই মহাত্ম। মুনির উৎপন্ন হয়, অভ্যাসসহকারে 
'ইচ্ছানুরূপ নিৰ্ম্মাণ, বশিত্, প্রিয় বন্ধর দর্শন, সংসার- ! বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তাহার স্থিয় হয়, যোগবিৎ পুরুষ, 
দর্শন, এই কয়টী মানসপুুণ । ছেদন তাড়ন, বন্ধন, ৷ সকল তেজোরূপ নয়নগোচর করেন ও অনেক সহজ 
সংসার-পরিবর্তন, সর্বভূতে- প্রপন্নতা, মৃত্যুকাল-ু় | দেবধিশ বিখানও নয়নগোচর করেন এবং সমাধিস্থ 
এই কয়টী দক্ষাদি প্রজাপতি মন্থদ্ধি উত্তম অহঙ্গারিক | হইয়| ব্ঙ্গা, বিষ্ণু, ইং, যম, অগ্নি, বরণাদি দেবগণ, 
গুণ উক্ত হইল। অকারণ জগৎ সৃষ্টি, অনুগ্রহ, | গহ নক্ষত্র, তারাগণ, গহজ ভুবন, পাতালতলস্থিত 
| 


"প্রলয়, অধিকার, লোক চরিত্রের প্রবর্তন, অমাৃশ্া, | প্রাণিগণও দর্শন করেন। স্বস্থ অতএব নিন্কম্প, 


পৃথক পূথক্‌ নিৰ্ম্মাণ, সংসারের কর্তৃত এই : প্রসাদরূপ অমৃতপুণ, সত্বৃগুণরূপ পাত্রস্থিত আত্ম- 
অনুত্তম ত্রাহ্মপ্ণ ব্যক্ত হইল। ব্ৰাহ্সৈশ্বৰ্য্যের ক্ফানরূপ প্রদীপ দ্বারা অঙ্জানতম নিহত করিয়! জীব, 


পরমাত্ম সাক্ষাৎকার কারয়। থাকেন। ঈশ্বর প্ৰসাদে | প্রাপক ধৰ্ম্ম আর 
বর্ম, উঙধ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অপবর্গ এই কয়টী ৷ বলিয়। 


জীবের হইয়া থাকে, এই বিষয়ে কোন বিচার করা 
উচিত নয়। শিবমাহাক্মা বিস্তারে বাঁণিতে অযুত- 
৭৪ কোহই সঙ্গম চন ন, হে মুনীশ্বরগণ | পাশ- 
াতযোগে যেন নি?! চির্রপ্থায়িনী 


৩৭ | 
নবম অধ্যায় মশা 


দশম অধায়ু। 


“ত কহিলেন, কি ছ্বিজোমগণ। মংপুকখ, 


তি 


₹ইয়। থাকে ।, 
, আচাধ্য। 
' শত যাহা স্বরণাধান নি পন হয় তাহাই মাতৃ । যাগ 


গ 


অধন্মকে অনিষ্ট ফলজনক 


উপদেশ করেন। বৃদ্ধ, অসুল্, 
আত্মবান, অদাস্থিক, সম্যক বিনীত, সরল-প্ভাব 
এহাছশ ব্যঙিউ আচাধা হইয়। থাকেন। যিনি শ্বয়ং 


আচারবান্‌ ও যিনি লোকদিগবে স্দাচারসম্পন্নগ্করিতে 
ইচ্ছ। করেন ও শাগ্রাথ গ্রহণ করিয়। থাকেন তিনিই 
শ্রবণাধীন যাহা নিষ্পন্ন হইছে তাহাই 


মত্্রানাি শ্রতধন্দ বণাই্াম বন্মই সাহ ধম্ম ; এই 


' অন্ুর্প বিষয় ডিজ্ামিত হইয়া যে গোপন না করে, 


জিতাস্মা, ধন্মন্ছ, সাধু, আচাধ্য শিব্ভক্ত, এই সকলের | 


প্রতি মহেশ্বর অতি প্রসন্ন হন। হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ ৷ 


দধাবান তপঙ্গিগণ, মন্ন্যািগণ, নিরাণী, জ্ঞানী, বশী, ' 


শহীতা, দাত, স্তালাদী, আলু, যোগযুক্ত, শ্রুতি- 
মুতিব্দ্গণ এবং “শাঁত স্মাছেন অবিরোধি-মনষ্যগণের 
হতিও শহেগর প্রসন্ন হন! “সং” এই শব্দটা ৷ 
বরঙ্গাবাচক, জীবগণঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শব্দাথকে লাভ 
করেন 
“সং” এই নামে খ্যাত হন। নাহার! ইন্দিয়-সাধ্য 
কম্মবিষয়ে ও পৰ্ব অধ্যায়ে ক্ত অষ্টুন্ধি গাধনৈধ্য- 
বিষয়ে ও দূ বাড নহেন; 
কমত হইয়া খাকেন। আলণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হার ব্‌ 
সামা 'দব্যে ও বিশেষ দব্যে যে ছেতুক নিযুক্ত হন 
,মই জন্য দিজীতি এই নাম ধারণ করিখাছেন। বণ 
৪ আশমধন্ণে নিযুঞ ও পর্থাদি সুখের কারণ 
এতিম্মৃতিবিহিত পন্মবিখ্পুরুষকেই ধৰ্ম্ম 
আত্মজ্গানের উপায় সরপ বলিয়া গর ভইাতেও 
হিতকারী ব্র্গচারী সাধ । ঞিয়া অর্থাৎ যাগযভ্গাদি 
হইতে যাহা নিষ্পন্ন হয়, মেই গৃহস্থগ সধুনামে 
কীর্তিত হন। অরণ্যে তপস্তার সাধন করেন বলিয়। 
বখানস ও (বিশেষ ব্রক্গচায়ীর নাম) সাধু। যং- 
কন্তক যোগ সাধিত হয় ও যিনি যতমান অর্থাৎ ইন্নিয় 
সংযষে বিশেষ যহ্বান, তিনি মতি ও সাধু, আর 
যাহার! আগ্রমধশ্থ সাধন করেন, মনীষিগণ, তাঁহাদিগ- 
কেও সাধুনামে স্মরণ করিয়া থাকেন '॥ ১২০ ॥ 
এই স্থলে ধৰ্ম্ম ও অধর্ম্ম এই শবদ্বয় ক্রিয়াত্বক 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কুশল ও অকুশলকর্ম্মই ধৰ্ম্ম ও 
অধর্ম্ম। ধারণ অর্থে ধর্ম খই মহৎ। অধারণ ৷ 
ও অমহত্ব অর্থে অধৰ্ম্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়! আচাধাগণ, 


2 


৮৮৫ 


কহে । 


|] 
| 


হাহারাই জিতাজু। নামে । 


পপ পট পপ পতল পাশ? পিছ আত আন এছ ০১০ 


| 


যে খে গোপণ ঝরে এবং যাহার! যথাদুগ কীর্তন করে. 
এই ত্ৰিবিধ বাক্তির কথা এই লিঙ্ঈপুরাণে কীন্তিত 
হইয়াছে । ব্রক্ষচা মৌন, নিরাভার, অহিৎসা, সর্দ্ব- 
প্রকার শাস্তি, এই কয়টা তপস্ত। বলিয়। পরিকীন্তিত 
হয। যেব্যক্তি সন্বভূতে আত্মবং আচরণ করে ও 


। হিতাহিতের গণ্য ব্যবহার সকল অনেকবার প্রবর্তিত 


৷ করে, তাহাকেই দয়! কছে। অত্যন্ত দুষিত যে যে' 


' দবা স্তায়-লদ। হয়, গুণবান পুরুবে সেই সেই দ্রব্য 


“লাভ । যথাক্রমে অর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে দাতার দান- 
ও বঙ্গের সাধুজা, প্রাপ্ত হন বলিয়। তাহারু। । 


লক্ষণ জ্ঞাত হইতে পারিবে । দান ত্রিবিধ, কনিষ্ট,ড্যেষ্ট, 
9 মধ্যম। কারুণাবশত সব্বভুতে সমতাগের নাম 
শখৃমদান। ্রতিস্মুতিনিষ্পাদিত বণাশ্রমাত্মক ও শিল্টী- 
চারের অবিরোধী যে ধর্ম, সেইটিই সাধুধর্ম্মু । খিনি 
মায়াশস্কর ও কম্মদলন্য, তিনিই শিবাত্ধ৷ নামে খ্যাত। 
১১২৩ । খিনি ম সকল সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, 
8 ৪ যোগী ! ঠা প্রভৃতি ভয়জন্য সমগ্তই 
NE কাঁরয়। চতুৰ্দিক হইতে শ্রার্থন। 

বাকা রর ত কেনে বুথ! ক ভোগ +রিতেছেন, ব্ষ্রি 
(514 করেন ইত্য[দি উপস্থিত ভইলে যে পুরুষ বিষে 
অমুক্ত, সেই সুর্ঘই অশুদ্ধ ও সংখমী। এই কম্ম- 
ভূমিতে আপনার জন্তু ব| পরের অন্ত যার ইন্দিয়গণ 
মিথ্য। অর্থাৎ অদংকম্মে প্রবর্তিত ন| হয়, সেইখানেই 
শমের লক্ষণ যাইবে। অনিষ্ট হইলেও যাহার চিন্ত 
বিকৃত ন|হয় আঁর ইষ্টলাভে যিনি অভিনন্দন ন। করেন 
গীতি, তাপ, বিষাদ এই কয়টা ধাহার নাই) তাঁহার 
যথার্থ বৈরাগ্য। এক্ত কুশ্মের মহিত কতকর্ম্মের যে 
হাঁস, তাহাই সম্যাস। ধৰ্ম্ম ও অধৰ্দ্মের পরিহারকে 
ন্যান বলিষা সাধুগণ কীর্তন করেন। অব্যক্ত ( প্রধান ) 
হইতে পরমাণু পর্যন্ত এই অচেতন বিকারে চেতন, 
। জীৱ । অচেতন ৷ জড় । এতংগ্বয়ের অন্তত জ্ঞান' 


এই দুই শন্দের মধ্যে ঠষ্ট ( অভিলমিত বঙ্গ )। অং পরমার বিজ্ঞান তাহাই ধ্াথ জ্ঞান । এই: 


১৬ 


প্রকার জ্ঞানযুক্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত ও পুরুষের প্রতি শঙ্কর 
প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে 
ছবিজোতমগণ! এইটী ধৰ্ম্ম, কিন্ত অতিশয় গোপনীয় 
বিষর্ঈযতগুলি আছে, আমি এখন তোমাদের নিকট 


তৎসমন্ত্ী বলিব। পরমেশ্বর মহাদেবে সকল সময়ে 


ভক্তি করিবে; কেন না অভিযুক্ত পুরুষই মুক্তি- 
লাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ভগবান্‌ 
‘পরমেশ্বর বিবিধ অজ্ঞানরপ অন্ধকার দূরীকরণ 
করিয়া অযোগ্য ভক্তের প্রতিও প্রসন্ন হন, ইহাতে 
কোন সংশয় নাই ; আর জ্ঞান অধ্যাপনা, হোম, 
ধ্যান, যজ্ঞ, তপ, শান্তুশ্রবণ, দান, অধ্যয়ন এই 
সকল ডব-ভক্তির জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও 
কোন সংশয় নাই । হে মুনিবরশ্রেষ্ঠগণ ! সহত্র 
চন্দায়ণ ব্রত, শত প্রাজাপত্য, মাসসাধ্য অন্ত উপ- 
বাস সকল দ্বারাও যে ভক্তি, তাহাও মুক্তির কারণ 
বলিয়া জানিবে। যাহারা শিব্ভক্তিপরায়ণ না হয়, 
তাহারা গিরি গুহাশয়, লোকে (ব্বর্গকামোহগ্িষ্টোমেন 

) ইত্যাদি শ্রুতি-নিষ্পাদিত কর্ম্ম-মার্গে আত্ম- 


সময়ে তুমি রমণীয়। পুরী লাভ করিয়াছ বলিয়া'জিজ্ঞাস। 
করিতে যোগ্যা হইতেছ। পরম ব্রশ্মরপী আমাকে 
দর্শন করিতে অদ্য তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করিলে সেই 
প্রকার পিতামহ ব্রদ্ধাও পুর্র্বকালে আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিযাছিলেন। হে শুভে! লোকপিতীমহ ব্রহ্মা, 

শ্বেতকল্পে শ্বেত বর্ণ সদ্যোজাত পরম ব্রহ্মরূপী আমাকে 
দর্শন করিয়া, নীললোহিত কল্পে রক্তবর্ণ বামদেবরূপী 
আমাকে দর্শন করিয়া, গীতকল্পে পীতবর্ণ তংপুরুষরূগী 
আমাকে দর্শন করিয়া, অধোরকল্লে কুষ্ণবর্ণ ঈশ্বর দর্শন 
করিয়! কহিলেন, হে বাম! হে সদ্যোজাত মহেশ্বর ! হে 
অধোর ! তুমিই সেই পুরুষ। হে মহেগ্বর! দেবদেব ! 
গায়ত্রী ও আমি তোমাকে দর্শন করিয়াছি, হে মহা- 
দেব! কি উপায়ে আপনি বশ্য ও ধ্যেয় হইবেন আপনি 
ভিন্ন আর কাহারও বলিবার যোগ্যতা নাই। হে শঙ্কর! 
কেবল আপনি উমাদেবীরই দর্শনীয় ও পূজনীয়। 
ভগবান্‌ কহিলেন, হে বারিজসন্তব ! আমি পুর্বেতেই 
বলিয়াছি, ধাহার শ্রদ্ধা. আছে, তিনিই আমাকে বশ 
করিতে পারেন। ভগবান্‌ বিষ্ণু, জলনিধিতে অবস্থান 


জন্তু পতিত হয় অর্থাং ভোগ লাভের আশায় | করিয়া আমার ধ্যান করেন, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 


মম হয়। শিব্ভক্ত জীব, দৃঢ় নিশ্চয়বশতঃ মুক্ত 
ইয়। হে দ্বিজগণ! ভক্তদিগের দর্শনেই মল্ষ্যদিগের 
দিলা দুর্লভ থাকে না; ইহাতে সংশয় নাই, 
দর্শনের ত কথাই নাই। ব্ৰহ্ম, বি 

“জুরে এবং অন্য দেবগণের ও ভক্তি আশ্রয়: 
স্থিতি লাভ হয় আর মুনিগণের দর্শনে বল ও সৌভাগ্য 
হয়। হে দ্বিজগণ! পুর্ববকালে বারাণসীপুরীতে 
পিনাকী ভব, শ্বপত্মী উমাকে দর্শন করিয়। তাহাকে 
মধুরবাক্যে এই সমস্ত কহিয়াছিলেন) আর রদ্রাণী, 
অবিয়ক্ত আসনে সমাসীন! হইয়া পরমাত্বরগী রুজের 


সহিত বারাণসীপুরী লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন।' 


ভ্রীবেয়ী কহিলেন ;--হে মহাদেব! কি উপায়ে লোক 
তোমাকে বশ করিতে পারে; কি উপায়ে বা তুমি 
পুহরনীয় হও, কি উপায়ে বা লোকে তোমার সাক্ষাৎ 
কার করিতে পারে, তপস্তা, বিদ্যা বাঁযোগ এই গুলি 
পাকি, সাক্ষাৎকারাদির উপায় স্বরূপ? হে প্রভে]!-তাহা 
আমাকে রলিতে আজ্ঞা হয়। সুত কহিলেন, বালেনু- 


বনাম হিমাল়পতেগিরিগ্ী মেনকারেবীর সহিত 


(চিরকাল স্থিতি দন করিয়া বাম নির্ম্ধাণাথ পূর্কধিত 


“ হাক্য আয় করিয়া হাক করত পুর্ণচজ্ঞব্গন! দেবীকে 
' কহিজেম। ছে নেহি! হে বিলাসিনি! তোমার মাতা 
: যাহা কছিয়াছেন” তাহা কি. বিস্থাতা হইযাছ ? এই 


মক শিব, পার্কতীর বচনপীবণে তাহাকে পূর্বক 


বৈশ্য এই তিন বর্ণ, পবিত্র সধ্যোজাতাদি পঞ্চমন্তদ্বার! 
পঞ্চন্বরপী আমাকে পুজা করে। ২৪--৪৯। হে 
জগদৃগ্তরো! হে অগ্ডজ! আমাতে তোমার ভক্তি 
আছে বলিয়া অদ্য তুমি আমাকে দর্শন করিলে। 
তিনিও আমাকে বলেন, পুর্বকালে আমিও তাঁহাকে 
ভাবার্থ ভাব্দান করিয়াছি। হে দেবেশি! শ্রদ্ধা- 
পূর্বক ঈশ্বররূগী আমাকে তিনি হৃদয়ে দর্শন করি- 
লেন) সেই হেতুক হে গিরিহ্থুতে ! ধাহার শ্রদ্ধা 
আছে, তিনিই আমাকে বশ ও দর্শন করিতে যোগা 
হন। দ্বিজগণ শ্রদ্ধীসহকারে সর্বদা লিঙ্গরূগী 
আমাকে পুজা করেন। শ্রদ্ধাই পরম সুক্ষ ধর্ম, 
শ্রদ্ধাই জ্ঞান, তপ ও হবনীয় দ্রব্য) শ্রদ্ধাই স্বর্গ ও 
মোক্ষ। আমি শ্রদ্ধাসহকারে সদা দর্শনীয় 
হই | ৫০--৫৩ ॥ 
দশম অধ্যায় সমাপ্ত। 


“ একাদশ অধ্যায় । 


শৌনকাি ববিসণ কহিলেন, রী, পুরাণ পুরুষো- 
শুম মহাত্বা বামদেরমহেস্র : আল্যার ঈশান 'সদ্যো- 
জাতকে কি প্রকারে দর্শন করিলেন, তাহা আহুক্রেমিক 
বলিতে হইবে। সুত. কহিলেন, স্বেতব্জএকানত্রিংশ 
(উনত্রিশ) জানিবে। সেই কক্স উত্তম ধ্যানবিশিষ্ট; অঙ্গ 


পূর্ববভাগ । | ১৭ 


হইতে শিখুযুক্ত, শ্বেতবণ নেত্রপ্রাপ্ত, নখকরবরণ-সকল | তেজঃসম্পন্ন ও মহাত্মা । তাহাদিগের নাম বিরজা, 
রক্তবর্ণ একটি কুমার উৎপন্ন হইল । ক্রীম বিশ্বমুখ | বিবাত বিশোক ও বিশ্ব৬'বন ইহারা বীর ও অধ্যব- 
ব্রহ্মা, সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মরূপী ঈশ্বর | দাধী ইহাদিগের পদ্ধেয় রক্তবস্ত্র, ইহ।দিগের 
সদ্যোজাত শিশুকে জয়ে কবিয়া গধ্যানযোগপর | গলে বক্তমাল্য , গাত্রে রক্তচন্দন রক্তকুন্ুম অনুষ্িথ 
হইলেন। ধ্যানযোগে সেই সদ্যোজাত শিশুকে ঈশ্বর | এবং বক্ত ভম্মের অনুলেপন সুশোভিত। অনস্তর 
জানিতে পাবিয়া বন্দনা করিলেন ৷ অনন্তর ব্রহ্মা, | সহস্র বংসরান্তে এই মহাত্মাবা ব্রহ্ম, তব অধ্যবসায়ী 
তিনি ব্রহ্মা এই চিন্ত। করিতে লাগিলেন। অনন্তর | এবং বাঁমদৈবিক মগ্রচিস্তাপরায়ণ লেকের অনুগ্রহাথ 
ইহার পার্থে সুনন্দ, নন্দন বিশ্বনন্দন, উপুনন্দন, এই | শিষ্টগণেব হিতকাষনার্৫থ অখিল ধন্মের উপদেশ 
সকল মহাযশা শ্বেতবর্ণ তাহার শিষ্যবপে প্রাদুর্ভূত | করিয়! ব্রহ্ষ॥র প্রীতিকর হইয়াছিলেন। তৎপরে ' 
হইলেন; তাহারা সদ্যোজাতরূগী বন্ধ সেবা করেন। | তাহারা পুনরায় অব্যয়রু্র মহাদেবে প্রবিষ্ট 
তাহার অগ্রে শ্বেতবর্ণ মহাতেজা শ্বেতনামে মহামুনি | হইলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ ! অগ্ত যাহার! সমাধি 
উৎপন্ন হইলেন। সেই হেতুক শ্বেত মুনিই হব। | অবলম্বনে বাম (সুন্দর ) ঈশ্বর ধ্যান করত মহদেব 
সেই সময় দেই শৌনকাদি ঝ্রষিগণ পবম ভক্তি- | সাক্ষাৎকাব কবিবেন। ব্রাহারা শিবভক্ত ও তৎ- 
সহকারে শাশ্বত ব্ৰহ্মপদ ইচ্ছা করত সদ্যোজাত | পবাধণ। নিম্মলমন, ব্রঙ্গচাবী ইহারা সকলে পাপ- 
মহেখ্বরের শরণাপন্ন হইলেন । যে দ্বিজগণ প্রাণাযান | নিরশুক্ত ভইযা পুনরাধৃণ্ডি-দুর্ণভ কুদ্রলোকে গমন 
পর ও ত্রক্ষতংপর-মানস হইয়। দেবদেব বিশ্বেশ্ববেণ | কবিবেন ॥ ১১৫ ॥ 
শরণাপন্ন হয়, তাহাবা সকলে নিম্মলাস্তঃকরণ, পাশ দ্বাদশ অধ্যায সমপ্ত। 
নিৰ্ম্বুক্ত বরহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয| বিষ্ণুলোক অতিএম. 
পুব্বক র দ্রেলাক গমন করেন ॥ ১--১১॥ র 
একাদশ অধ্যায সমাপ্ত। ূ 
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Ene name আরকি 


হৃত কহিলেন,-একত্রিংশংকগগ পীতবাস! এই 
নামে খ্যাত) যে কল্পে মহাভগ ব্রহ্মা পীতবাসা হইয়! 
ছিলেন। ধ্যানশীল, পুত্রকামী পধমেষ্ঠী ব্রঙ্গার পীত 
বন্তধক্‌ মহাতেজা কুমার জন্মিল। তাহার আঃ 
পীঁতখন্ধে অনুলিপ্ত; পীতনাল্যে ও পীত উত্তরীঃ_ 
বসঞ্কসুশোভিত। তিনি যুবাপুকষ, সুবৰ্ণময় যক্ঞো- 
পবীতধারী, পীতনর্ণ উদ্দীষশালী ও মচাভুজ । ধ্যান- 
সঞ্জুক্ত ব্ৰহ্মা তাহাকে দর্শন করিয়া লোকাধার 
প্রতাপশালা ব্রঙ্গা, রক্তবাসা মহাত্ম। কৃমারকে দর্শন | ভূতবিভু মহেখববের শরণাপন্ন হইলেন। সেইকালে 
করিয়া পরম ধ্যান আগ্রম় করত ভাহাকে ঈশবরজ্ঞান | ধ্যানগত ব্রহ্মা মহেশ্বরমুখনির্গতা বিশ্বরূপা, শ্রেষ্ট! 
করিলেন। জগত্রথের পরম সারধি ভগবান ত্র! | মাহেশ্বরী গোদর্শন করিলেন । চতুপ্পাদা, )চতুর্বক্রা, 


নকলায় পরার 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


ত কহিলেন, রক্তকল্প ব্রিংশত্তম জানিবে। যে 
কল্পে মহাতেজ] ব্রহ্ম, পুত্রকামন। করিলে রক্তভুষণ 
নামে মহাতেজা কুমার প্রাছুর্ভত হইল। যাহার কণে 
রক্তমাল্য, উত্তরীধ রক্রবস্ত, নয়নঘ্য় রক্তবর্ণ। অতিশয় 


সেই বামদেব কুমারকে প্রণাম করিযা, ইনিই ব্রহ্ম, | চতুহুস্তা, চতুর্নেতর। চতুঃশৃঙ্গী চতুর্দংঠা, চতুর্মুখী এবং 
এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং পরমেশ্বর-বোধে মহ।- | দ্বত্রিংশংপ্তণাযুক্তা য্ষব্দনা ও ঈশ্বরী মহাতেজ। 
দেবকে স্তব করিলেন। সর্দস্বরূপ ্ লোকহৃদয়বিং | সর্বাদেবনমন্কতা মহাদেবী গোদর্শন করিয়া সর্ববদেব- 
সেই পুরুষ, পিতামহ ত্রদ্ধাকে এই কথা বলিলেন। | নমস্কৃতা মহার্েবীকে পুনরায় কহিলেন ) মতি, স্মৃতি 
হে পিতামহ! যেহেতুক তুমি পুত্রকামনায় আমার | ও বুদ্ধি এই নামে আমি পুনঃপুনঃ শীত্বমান 
ধ্যান এবং ক অর্থাৎ বামদেবার এই মন্ত্র হই, হে মহাদেবি! এইখানে আগমন কর, 
উচ্চারণ পূর্বক স্তব করিয়াছিলে ; সেই জন্য আমাকে | মুহাদেব এইরূপ কতিষল, সেই মহাদেবী মহেশ্বরী 
৮ তে পল প্রতিকন্সে অতি যত্রসহকারে | £₹তাগ্রণি হইয়া আগমন করত তাহাকে কহিলেন, 

করিয়া প্রসংগ্যাত অর্থাৎ সাংখ্য | “হে জগংগুরে! ! যোগ খারা বিশ্ব আবুত করিয়া সকণ 
বি ৪৩৭ গং বশে আনয়ন করুন'। অনন্তর, দেবজাম্টী 
জানিতে পাঁরিবে। গ্জনস্তর তাহার চারিটী কুমার | মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন্,-+”হে দেবি! তুমি রানী 
উৎপন্ন হইল। '্টাহারা অতি বিশুদ্ধ, অ্রন্মসদৃশ হইবে, অধিক আর কি বলিব, ত্রাহ্মণগণের হিতাে 


১৮ 


তুমি তাহাদিগের মোক্ষর্নপা হইবে।” জগৎ-পুক্ন শিব, 
:পুত্রকামী ধ্যানশীল পরমেষ্ঠীকে সেই চতুগ্পদা দান 
করিলেন। অনস্তর ব্রহ্মা ধ্যানযোগে তাহাকে পরমেশ্বরী 


১ জ্ঞান" করিলেন এবং জগৎস্বামী মহাদেব হইতে, 


চতুষ্পদ স্টহেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইল্েন। অনন্তর ব্রহ্ম! 
অনুযন্ত্রি হইয়া রৌদ্রী গায়ত্রীধ্যান করত বেদককন্তবা 
জ্বান্দা কুদ্রদৈবত্যা সর্ধ্বদেবনমস্থৃতা, ইনিই সেই 
্বীয়ত্রী, এইরূপ তাহাকে জপ করিয়া ধ্যানঘুক্তহাদয়ে 
মহাদেবের শরণাপন্ন “হইলেন। অতস্তর মহাদেব 
তাঁহাকে বহুশ্রুতি-দ্িব্যযোগ, এঁশবর্ধ্য, জ্ঞান, সম্পত্তি 
ও বৈরাগ্য দান করিলেন। অনস্তর উহার পার্শ্বে 
দিব্যকুমারগণ প্রাদুর্ডুত হইলেন, ‘মস্তকে গীতাভ 
উষ্ধীষা গীতবদন, পীতকেশপুগ্ত। অনন্তর সেই 
কুমারেরা বিমলতেজন্বী, যোগাত্মা, তপন্তা-বিষয়ে 
আহ্লাদর্দাতা ও ব্রাহ্মণগণের হিতার্থী এবং ধর্মনবল ও 
যোগবল উপেত হইয়! মুনিগণ ও ব্ৰাহ্মণগণ সমিকটে 
বাস করত দীর্ঘসত্রি মুনিদিগকে মহাযোগ উপদেশ দিয়া 
অ বৎসরাস্তে পুনরায় মহেশ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। 
যাহারা এই উপায়ে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন, 
হারা সকলে সংযত্রাত্বা জিতেন্দিয় হইয়া পাপত্যাগ 
রত নির্খল ব্রক্ষাতেজঃসম্পন্ন ও জন্মমরণাদি রহিত 
ইয়। দ্র মৃহাদেবে প্রবিষ্ট হইবেন। ১--২১। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


সৃত কহিলেন, গীতবর্ণ সেই কল্প গত হইলে বযস্ত 
ব্রহ্মার পুনরায় অগ্রকল্প প্রবৃত্ত হইল; সেই কল্গের নাম 
অসিত কল। দিব্যসহজবংসর একার্ণৰ হইলে ব্রঙ্গা 
প্রজা স্বজন ইচ্ছাকরত ছুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তা করিলেন 
চিন্তনমীল পুত্র কালীধ্যানপরায়ণ পরমেষ্টীর একটা 
কৃষ্ণবর্ণ পুত্র হইল। ম্হাতেজা ব্র্গ। কুমার দর্শন 
করিক্লোন। সেই কুমার কৃষ্ণবর্ণ, অতি বীধ্যবান 
“তেজে, দীপ্যমান ; তাহার পরিধেয় কষ্ধবর্ণ বসন, 
মন্তকে উহ্ধীষ কৃষ্ণবৰ্ণ ; তিনি কৃষ্ণ যজ্ঞোপবীতধারী 
কফ যৌলিযুক্ত কৃষ্ণমাল্য ও *কৃষ্চচন্দনে অনুলিপ্ত ৮ 
ব্রহ্মা এডাইশ পুত্রকে দর্শন করিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ ও 
পিক্গলবর্ দেবদেবেশ্বর খোর বিক্রম মাহাত্মা৷ অরোরের 
বন্দনা করিলেন; এবং প্রাগায়ামপর হইয়া মহেশ্বরকে 
হৃদয়ে করত ধ্যানযুক্তচিত্তে তাহার শরণাপর হইলেন। 

' অনন্তর ব্র্ধা অধোরকে ত্রগ্গরূপে চিন্তা করিলেন। 


শশা 


লিঙ্গপুরাণ 


ধোরবিক্রম অঘোর ধ্যানশীল পরমেষ্ঠীকে দর্শন্‌ দিলেন 
অনন্তর ইহার পার্শ্বে কৃষ্ণমাল্যামুলিপ্ত কৃষ্ণবর্ণ চারিটী 
মৃহাত্বা ডৎপন হইলেন; বৃ্চান্ত, কৃষ্ববন্ত্রহকৃ, কৃষ্ণবণ 
[শখাযুক্ত সেই«কুমারচতুষ্টয় সহত্র বৎসর ব্যাপিয়া 
যোগদার৷ মহেশ্বরের উপাসনা করিয়া শিষ্যদিকে 
মহাযোগ প্রদান করিলেন; এবং পুনরায় যোগসম্পন 
হইয়| মনোযোগন্থারা শিবে প্রবেশপুর্বক অমল নিরওঁণ 
জগময় ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। অগ্ঠ যাহারা এই 
প্রকার যোগগ্ারা মহাদেব চিন্তা করিবেন, তাহারাও 
অব্যয় রুদ্রে গমন করিবেন। ১--১৩॥ 

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


হৃত কহিলেন, -কৃষ্ণব্ণ ভয়ানক সেই কল্প গত 
হইলে ব্ৰহ্ম! বৃষরূপী সেই দেবদেবেশ্বরকে স্তব করিলেন। 
অনস্তর হর অনুগৃহীত ও তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে 
কহিলেন। হেপ্রমেষ্ঠিন! আমি এই রূপ দ্বারাই 
সকল সংহার করিব ; ইহা স্থির জানিবে। মহাভাগ ! 
ভয়ঙ্কর ব্রক্মহত্যাদি মহাপাতক ও অন্ত বিবিধ মহা- 
পাতকও সংহার করিব। হে সুব্রত! উপপাতকও 
এই প্রকার মৎকর্তৃক সংহত হইবে। পিতামহ ! অধিক 
আর কি বলিব, অতি ভয়ঙ্কর মানস বাচিক কায়িক 
প্রাসঙ্গিক, সাংসর্গিক, জ্ঞানকৃত, স্বাভাবিক, আগস্তক 
যে সকল প্রাপ আছে, তাহাও বিনষ্ট হইবে। এবং 
মাতৃদেহ সমুংপন্ন পাতক, পিতৃদেহস্থিত পাতক আর 
যা কিছু পাতকরাশি আছে, তাহাও সংহার করিব, এ 
বিষয়ে কোন সংশয় নাই। লক্ষ অধোর মন্ত্র জপ 
করিয়৷ ব্রহ্মহা ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে। হে 
প্রভো! বাচনিক পাপে লক্ষাদ্ধি জপ, বৎস! 
মানন পাপে তর্দ জপ, অজ্ঞানজ্ঞানকৃত 
পাপে ইহার চতুর্ুণ জপ, ক্রোধজ পাপে অষ্টগুণ উক্ত 
মন্ত্র জপ করিয়া পাপমুক্ত হুয়। বীরহস্ত। লক্ষ জপে 
বিশুদ্ধ হয়। ক্রপহা, কোটি জপ অভ্যাম করিবে 
মাতৃহা, নিযুত জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে; এবিষয়ে 
সংশয় নাই। গোথাতী, কৃতদ্ব, স্ত্রীহস্তা, আর অন্ত 
মহাপাপযুক্ত নরও অধুত্ত অঘোরমন্্র জপ করিলে 
পাপমুক্ত হইবে; এই বিষয়ে কৌন সংশয় নাই। 
জ্ঞানপুরব্বক অজ্ঞানপূরর্ব্ষ সুরাপায়ী লক্ষ অধোর মন্ত 
জপ করিলে পাপশৃষ্ধ হইবে, ইহা স্থির জামিবে। 


বারুনীপানকারী লক্ষার্ধ জপ, অন্গাত তোজী 'সহমর 
জপ করিয়! শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাঙ্গণ ইউ জপ না 


পূর্ববভাগ । 


করে, উক্ত যৃন্্ সহত্র বার জপ তাহার প্রাযশ্চিত্ত। 
যে দ্বিজজ অহতদ্রব্য ভোজন করে; সহজ বার সেই 
মন্ত্র জপ করিলে তাহার শুদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি, 
দেবতা অতিথি বিপ্ৰ ইহার্দিগকে অন্ন দান্ত না করে, 
মহত্র অধোর মন্ত্র জপে তাহার শুদ্ধি হইবে। যে 
ব্রহ্মস্বের অপহর্তী ও যে সুব্ণচোর (অশীতিরস্তিকা 
পরিমিত হ্থবর্ণকে সুবর্ণ কহে ) তাহার পক্ষে মনে মনে 
সেই মন্ত্রের নিযুত জপই শুদ্ধির কারণ জানিবে। 
গুকুতল্পগামী, মাতহস্তা, বরহ্মত্ন ইহারাও সেই মন্ত 
নিযুত নার জপ করিবে তাহা! হইলে তাহাদের শুদ্ধি 
হইবে। পিতামহ! যদ্যপি পাপীব সম্পর্কে যে পাপ 
জন্মে, তাহাও তততুল্য রূপে কথিত হইয়াছে ; তথাপি 
মযুত জপ মাত্রেই মে পাপ ধ্বংস হইবে। হ্ছান- 
পূর্বক সংসর্গাধীন পাতকী হইলে মানস লক্ষজপ 
করিবে। যে ব্যক্তি, মনে মনে জপ এনা করিতে 
পারে; সেই ব্যক্তি মানস চতুর্রণ উপাংগও 
জপ বা অষ্টগুণ বাচমিক জপ করিবে। উপপাতকি- 
গণের মহাপাতকীর অদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। মহ" 
পাতক উপপাতক ভিন্ন পাপীর তদন্ধ প্রায়শ্চিত্ত। এ 
বিষষে ব্রহ্মহত্যা, হুরাপান, সুবর্ণ চুরি, গুরুতল্পগমন, 
এই সকল পাপ যদি ব্রাঙ্গণ করে, তাহা হইলে সেই 
পাপকুৎ ল্রাহ্মণ, রুদ্রদৈব্ত্য। গায়ত্রী পাঠ করিয়। 
কপিলা গোর গোমুতর গ্রহণ করিবে। গন্ধ ছারা 
ঢুরাধর্ধাৎ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার। অল্পষ্ঠ ভূমি গোময় 
আহরণ করিবে; পণ্ডিত ব্যক্তি তেজোহনি শুক্র 
ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত কাপিল ঘ্ৃত পান করিবে। 
আপ্যায়ন্ছ ইত্যাদি মন্প পাঠ করিয়া ক্ষীর, দধিত্রাপ্বে- 
হকার্ষ, ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অভিনব কপিলাদধি, 
দেবন্ত তা সবিতৃঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশোদক পান 
করিবে। কিম্বা অঘোর মন্ত্র্ধার সুবর্ণ পাত্রে একস্থ 
করিয়া শোভিত করিবে। কিম্বা ভাম বা পদ্বপাত্র বা 
শুভ পালাশদলে সকৃচ্চ অর্থাৎ ।পঞ্চগব্য সমবেত সর্বব- 
রত্রযুক্ত কাঞ্চন ক্ষেপণ করিয়া ঘ্বতাি দ্বারা হোম 
পূর্বক আধোরাখ্য মস্ত লক্ষ করিবে। দৃত, চর, 
সমি তিল, যব ও ত্রীহি এই সকল দ্বারা পুরু পৃথক 
সাতবার করিয়া হোম করিবে। এই সকল দ্রব্যের 
অলাভে কেবল দূতস্বার। অথোর মন্ত্র মাত্র উচ্চারণ 
করত হোম করিয়া পুনরায় জান,.করিবে। অষ্ট ভ্রোণ 
পরিমিত ঘৃতদ্বারা শিবকে গুন করাইয়া পঞ্চগব্যে 
বিশোধন করিবে। অনন্তর স্বয়ং অহোরাত্র উপবাস- 
পূর্বক স্গাত হইয়৷ শিবাগ্রে কুর্চ অর্থাৎ বিধি 
নির্মিত পঞ্চগবা পান করিবে। এবং যথাবিধি আচমন 


১৯ 


করিয়া ব্রাহ্ম গায়ত্রী জপ করিবে। এই প্রকার 
করিলে কত্ব, ব্রহ্মহ! ইহারাও পাপমুক্ত হইবে। 
বীরহস্তা, গুরুত্বাতী, মিত্র-বিশ্বাস-খাতক, স্তেয়ী, সুবর্ণ- 
স্তেয়ী, নিরন্তর, গুরুতক্লরত, মদ্যপ, বৃষলী সদ 
পরদার বিকর্ষক, ব্ৰহ্মস্ব অপহর্তী, গোখাতী, মাতৃহা, 
পিতহা, দেবনাশকারী, লিঙ্গপ্রধ্বংসক, ছ্বিজাততি এই 
প্রকার হইলে পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বনপূর্ববক শুদ্ধ 
হইবে। ১-২৯। আর দ্বিজ যদি মানস বাচনিক ও 
কায়িক পাপ সহস্র সহজ বার করে, তাহা হইলে 
উক্ত উপায় দ্বার! সদ্যোমুক্ত হইবে। আর জজন্মান্তরে 
শত পাপ হইতেও মুক্ত হইবে। হে দ্বিজগণ! 
অখোরেশ প্রসঙ্গাধীন এই গোপনীয় বিষয় তোমা- 
দিগের নিকট প্রকাশ করিলাম। সেই জন্য দ্বিজগণ পাপ- 
শুদ্ধির নিমিত্ত নিত্য এই মন্ত্রজপ করিবে | ১--৩২॥ 
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষোড়শ অধ্যায়। ৃ লি 


হত কহিলেন, হে মুনিপুজবগণ ! অনস্তরু, ব্রহ্মা 
অন্য এক পবমাস্ুত কস আছে ; সেই কল্প বিশ্বরূপ এই 
নামে খ্যাত। প্রলয়কাল গত ও চরাচর সুষ্ট হইলে পুত্র 
কামী ধ্যানশীল পরমেষ্ঠার পুৰীরূপে মহানাদ বিশ্বরূপ 
সরূদতী অব্তীর্ণ। হইলেন। তিনি বিশ্বরূপ মাল্য < 
অন্বর ধারণ করিতেছিলেন। তিনি বিশ্ব যক্দোপবী- 
তিনীঞ্ী ঠাহার মস্তকে বিশ্বরূপ উষ্ণীষ, তিনি বিশ্বগন্ধা 
বিশ্বমাত!। ভগবান পিতামহ, শুদ্ধস্ফটিক সদৃশ সর্ব! 
ভক্ণা-ভূষিত বিশ্বরূপ পরমেশ্বরকে মানসিক ধ্যান 
করত যুত্তাত্মা হইয়! সর্বব্যাপী ঘ্লেই প্রভুকে বন্দনা 
করিলেন। হে ঈশান! তুমিই ব্রহ্ম ; অতএব 
তোমাকে নমস্কার । হে মহাদেব ! তোমাকে নমস্কার । 
হে পরমেশ্বর ! তুমি সর্ববিদ্যার অধিপতি, অতএব 
তোমাকে নমস্কার । হে বৃষভবাহন! তুমি সর্ধ্বভূত- 
নিয়স্তা তোমাকে নমস্কার। তুমিই ব্রহ্মার অধিপতি, 
তুমিই ব্ৰহ্ম, ও ব্রন্ধরূপী। হে ব্ৰহ্মাধিপতে! হে 
সদ্দশিব ! তোমাকে নমস্কার এবং আপনি আমাদিগের 
মঙ্গল বিধান করুন। হে ওুঁকারমূর্তে ! দেবেশ! হে 
সদ্যোজাত । তোমাকেঞ্জমস্কার করি) আমি তোমার 
শরণাপন্ন হইলাম। তুমি মরণ ও।উৎপত্তি-বর্জদিত ; 
এবং আতৃষ্টাধীন জন্ম কোন কালেই তোমার সম্তব 
নাই। এই জন্য তোমাকে নমস্কার করি। হে 
ভবোত্তব! হে ঈশান! হে মহাছ্যতে ! আমাকে 
ভজনা কর। হেবামদেব। তোমাকে গু  তৃর্টী 


২০ 


জ্যেষ্ঠ ও বরদ অতএব তোমাকে নমস্কার; তুমি রুদ্র 
; কাল, ও রক্ষক তোমাকে শত শত নমস্কার করি । হে 
_ কালবৰ্ণ ! -হে বর্ণিন্‌! তোমাকে মনোরলী নমস্কার ; 
তুণি নিত্য বলার্দিশের বল ও মনোপ্ধরূ ! হে বল- 
প্রমথন। তুমিই বলী ও ব্ৰহ্মরপী ; হে সর্ব্ভূতের 
ঈশ্বরদী হে ভূতদমন! তোমাকে নমস্কার করি। হে 
মহাদেব! দেবরূপা তোমাকে নমস্কার করি ।*হে বাম- 
দেব! হে রাম! হেমহাত্বন্! তোমাকে নমস্কার! 
হে জোষ্ট! হে ব্রদ! তুমিই কালহস্তা ; হে 
মহাত্মন্‌ ! তোমাকে নমস্কার; এই স্তবদ্ধার। বৃষ্ধবজকে 
প্রণাম করিলেন। যে ব্যক্তি এই মন্ত্যভূমে একবারও 


এই স্তৰ পাঠ করিবেন) সেই ব্যক্তি ব্ক্মলোকে গমন; 


লিজপুরাণ 


নিগ্রহ) শাস্তি, বিদ্যা ( আত্মজ্ঞান ) অবিদ্যা ( মায়া ) 
মতি (বুদ্ধি) ধৃতি (ধৈৰ্য্য) কান্তি ‘নীতি, পূথা 
(খতি) মেধা, লজ্জা, দৃষ্টি (দ্বিব্যজ্ঞান ) সরস্বতী 
(বানী ) তুষি (সস্তোষ) পুষ্টি (বেদধিইত কৰ্ম্ম ) 
প্রদাদ এই উত্তম গুণমকল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত 
হেন! এই বিশ্বরূপা তোমার প্রনহৃতি, ইনিই 
দ্বাত্রিংশহ অক্ষররূপা অকারাদি বর্ণরূপা। দ্বাত্তিংশৎ 
গুণা প্রকৃতিই মংকর্তৃক, উৎপাদিত হইয়াছেন। 
হে প্রভো! ইনি ভগবৎ বিষ্ণুরও প্রহ্তি বলিয়া 
অন্য দেবতাগণেরও প্রহৃতি জানিবে। সেই এই ভগবতী 
মতপ্রশ্থৃতি ( মৎসম্নিধান হেতু যাহা! হইতে প্রজার উৎ- 
পতি হয়) ইনিই জগংযোনি চতুর্মুখী প্রধান, ইনিই 


করিবেন। ৯__১৬। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ- | গো এই নামে প্রতিঠিতা। ২৯--৩৩। ইনিই গৌরী, 


দ্বিগকে এই স্তব শোনাইবে, সেই ব্যক্তি পরমা গতি 
লাভ করিবে। ভগবান্‌ ঈশ, ধানগত প্রণত পিত।- 
মহকে এই প্রকার ব্লিলেন। তোমার স্তবে আমি 


শ্রীত হইয়াছি, তুমি কি ইচ্ছা কর? অনন্তর তিনি 
প্রণত হইয়া গ্রীতমানসে, বিশুদ্ধ, শীত মহেশ্বরকে 
: কহিলেন, যে, তোমার এই বিশ্বরপ ও প্রেয়শী ঈশ্বর 
বিশ্ব গো দর্শন করিতেছি ইনি কে? ইহা জানিতে 
চতুষ্পদ চতুমুখী 
চতুঃশুঙঈ্গা, চতুর্বক্রা, চতুর্দৎঘ্রা, চতুস্তনী, চতুহস্তা, 


ইচ্ছা করি। হে পরমেশ্বর! 
 চতুর্নেত্রা, এই সাক্ষাৎ ভগবতী কি প্রকারে, ব। 
ইনি বিশ্বরূপা হন, ইহার নাম কি? গোত্রই বা কি? 
ইনি কাহার কোন্-কম্মাধীন এবং কিরূপ শক্তিম্পন? 
বুষধ্বজ তাহার বাকাশ্রবণে, দেবশ্রেষ্ঠ আত্মসম্তব 
রন্ধাকে কহিলেন, সকল মন্ত্রের মধ্যে গোপনীয়, প্লাবন, 
পুষ্টিবন, আদি, সথষ্টি কালীন এই পরম গুহবিষয় 
শ্রবণ কর। বর্তমান এই কল্প বিশ্বরূপ নামে অভিহিত । 
হে*প্রভো! যে কল্পে তুমি এই ব্ৰহ্মপদ প্রাপ্ত 
হইয়াছে । হে দেব! আমার বামাঙ্গজাত বিকুগ্ঠাতুজ 
বিষ্ণুও তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতর পদ লাভ করিণ- 
ছেন। তথ! হইতে এই কল্প অ্রযক্সিংশত্তম আনিবে। 
তোমার পুর্বে শত লক্ষ ব্রহ্মা অতীত হইয়াছে। 
হে মহামতে! সে নিয় শ্রবণ বয়ী। যে মাগ্ডব্য 
গোঃ৮ঙপোবলে মদীয় পুত্রত্ব লাভ করিয়াছে এবং 
যে 'আনন্্র সারূপ্যে বিশে অবস্ছিতি করিতেছে; 
“লেই, ব্ৰহ্মরপ, আনন্দ জানিতে যোগ্য হইেঁছ। 
৯৭--২৮। যোগ্য, সাংধ) অর্থাৎ তত্বজ্ঞান,.. তপঃ, 
 কেসাদি ) বিদ্যা, বিধি, ক্রিয়া, সত ( প্ৰিয়ভ়াষ। ) 
সত, দয়া, দ্ধ বেদগক্ল) অহিংসা, সন্মতি, 


কমা), ধ্যান, ধ্যেয়, ( ঈগর..মন্নিধান ) দম ( ইজি, 


শিপ শীত 


মায়া, বিদ্যা, কুল, হৈমষতী তত্বাস্তিকগণ ইহ কে 
প্রধান ও প্ররূৃতি এইরূপে বহর করেন, তাহাকে 
অজ! (নিত্যা) একা লোহিতা (রজোগুণ স্বরূপা ) 
শুরু কৃষ্ণা (সত্ব তমোগুণ স্বরূপ!) সমানরূপা! বিশ্ব- 
প্রজাগ্রসবিনী জানি.ব। আমিই অজ আমাকে বিশ্ব- 
রূপা আর ইহাকে বিধরূপা গে জানিবে ; ইনিই সেই 
গায়ত্রী। মহাদেব এই প্রকার বলির স্বজন করিলেন। 
অনন্তর, দেবীর পার্শগামী স্বর্কারূপ কুমারগণ উৎপন্ন 
হইল। তাহারা কেহ জা, কেহ মুণ্ডীড ফেহব! 
শিখণ্ডী, কেহব| অরমুণ্তী। অনন্তর তাহারী যথোক্ত 
ধোগদ্বার। অতি তেজব্বী হই! মহাদেবের উপাসন - 
পূর্বক অখিল ধম্মোপদেশ দিয়া শিষ্ট ও নি্য়িতাত্ম। 
হইয়' স্বর্গীয় সহত্র বৎম্রান্তে জগদীশ্বর রুদ্রে প্রবিষ্ট 
হন ॥ ৩৪--৩৯ | 
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তদশ অধ্যায়। 

সুত কহিলেন,_-এই প্রকার সংক্ষেপে সন্যাদি 
জন্ম কথিত হইল। যে, ব্যক্তি ইহ। পাঠ ও শ্রবণ 
করে ও ব্রাঙ্গণকে শ্রবণ করায় সে ব্যক্তি পরমেক্ঠীর 
প্রসাদে-বরন্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। পৌনকাদি ঝষিগণ 
কহিলেন, কিরূপে লিঙ্গ উৎপন্ন হইল; কিরূপে লিঙ্গে 
শঞ্চরকে পুজ! করিয়া থাবে। লিঙ্গ বা কে? লিঙ্গী 
বাকে? হে স্থত ! তুমি বলিতে সমর্থ, ইহা আমা- 
দিগকে বল। রোমহ্বণ কহিলেন,--দেব ও ধরণ 
পিতামহ ব্ৰহ্মাকে প্রণতিপুর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে ভগবন্! লিঙ্গ, কিরূপে স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া- 
ছিলেন এবং লিঙ্গে মহেশ্বর রুদ্র কি হেতু পুজ্য হন ॥ 
১-৪ ॥ পিতামহ এইরূপ অভিহিত হইয়া. কহিলেন, 


পূর্বৰভাগ । 


লিঙ্গপ্রধান, লিঙ্গী পরমেশ্বর শিব, হে" মুরোত্তম্গপ ! 
আমারও বিষ্ণুর রক্ষার্থ সমুদ্রে ছিলেন, মহষিগণের 
সহিত বৈমানিক ঘর্গ অর্থাৎ দেবগণ জনলোকে গমন 
করিলে জনলোঁকে স্থিতি-কাল পর হইলে, সেই 
লোক হইতে প্রত্যাহৃত্‌ হইয়া চতুষুর্গ সহত্রের পর 
দেবধিগণ সত্যলোক প্রাপ্ত হন; তৎকালে আমার 
আধিপত্য না থাকায় অন্তকালে সকলই সমতা লাভ 
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হও। তিনিও আমাকে বলিলেন, আমিই জগতের 
কর্তা, এইটি জ্ঞান কর। আমর অব্যয় অ হইতে 
তুমি অবতীৰ্ণ হইয়া এই বিশ্ব ৬ণ ও হরণ করিতেছু। « 
জগতের স্বামী অনাময় নারায়ণকে তুমি 

হইয়াছ॥ ১৪--২৩॥ তিনি পরম পুরুষ পরমাস্মা, 
পুরু5ত ও পুকুষ্টুত ; তিনি বিষ্ণু, অচ্যুত ঈঞ্খান এবং 
তিনি বিশ্বপ্রভু ও দ্রেধ্গণেরও কারণ। এই বিব 


করিল এবং অনাবৃষ্টিশতঃ সকল স্থাবর পুদার্থ শু | তোমার কৌন অপরাধ নাই, আমার মায়াবশে তুমি 
হইল। আর পশু, মানুষ, বৃক্ষ, পিশাচ, রাক্ষস, | সমস্ত ছুলিয়াছ। হে চতুর্বক্র ! তুমি শ্রবণ কর; 
গন্ধ্বাদি, ইহারা সকলে যথাক্রমে হুত্যকিরণ দ্বারা { আমি সত্যই সর্ববদেবের ঈশ্বর। আমি কতা, টি 
দগ্ধ হইল। তৎকালে চতুদ্দিক্‌ মহাঘোর অন্ধকারময় জগতের নায়ক হর্তা) আমার তুল্য বিভু নাই; 

জগৎ একার্ণৰ অর্থাৎ জলময় হইল; তাহাতে যোগাত্বা পিতামহ! আমিই পরমঞ্রঞ্ধ ও পরমতত্ব আমিই 
নিৰ্ম্মূল পরমেশ্বর, নিরূপপ্লব হইয়া নিদ্রিত ছিলেন। উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরপ ; আমিই প্রমাত্মা -ও 
তিনিই সহআঅশীর্ঘা, বিশ্বাস্বা, সহত্রাক্ষ, সহস্রচরণ, পরম বিভু । এই জগতে সকল চরাচর যা 

সহত্রবাহু, সৰ্ব্বজ্ঞ ও দেবগণের উৎপতিবীজন্বরূপ। কিছু দেখিতেছ ও শুনিতছ, হে চতুর্ব্বক্ত | সেই 

তিনি রজোগুণাবলম্বনে ব্রহ্মা, তমোগুণযোগে শঙ্কর, সমস্ত সংস্বরূপ, এইটা তুমি জ্ঞাত হও। পু্ববক/লে 

সত্বগুণযোগে সর্ববগ বিষ্ণু; আর নির্শণ সর্বাত্মাম্বরূপ | আমি স্বয়ং চতুবিংশতি ব্যক্ত পদার্থ জন করিয়াছি।_ 

তিনিই মহেশ্বর। তিনি কালম্বরূপ, তিনিই কালনাভ | নিতান্ত ক্রোধোওবাদি পরমাণু, তুমি এবং নানা 

ও সব্বগুণপ্রধান; তিনি তমঃস্বরূপ এবং নির্ভণ। | ব্ৰহ্মাণ্ড আমকর্তৃক অবলালদ্রমে সুষ্ট হইয়াছে। 


সেই মহাবাহু নারায়ণ সব্ধাত্থা এবং নিত্য ও অনিত্য- 
গ্রুপ ॥ ৫১৩ ॥ সমুদ্রজলশায়ী পক্কজলোচন 


আমি বুদ্ধিকে স্বজন করিঃ।ছি, সেই বুদ্ধিতে অহঙ্কার, 
উৎপন্ন হইয়াছে; সেই অহঙ্কার তিন প্রকার ;মেই। 


নারায়ণকে তথাচুত দর্শন করিয়া আমি সেই সব্বময় | অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রপঞ্চক মন এবং 


পুরুষের মায়ায় মু ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভাহাকে বলিলাম 


উৎপন্ন; পঞ্চতন্মাত্র হইতে আঁকাশাদি পঞ্চভূত! 


তুমি কে? আমাকে বল, তাহাকে এই বাক্য প্রয়োগ; হইয়াছে । তিনি এই প্রকার কহিলে, আমিও সেই। 


করিয়া হস্তদ্বারা সেই সনাতন পরম পুরুষকে উখ্থাপন 
করিলাম। সেই কালে ন্ট ও তীব্রহস্ত প্রহার 
দ্বারা তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। কমলবং নিম্মীললোচন 
ও জিতেক্রিয় ভগবান হরি, অনস্তশয্যা হইতে 
ক্ষণকাল গাত্রোখান করিয়৷ নিদ্রায় কেদযুক্ত শরীরে 
অগ্রেস্থিত আমাকে রেঁখিলেন এবং সেই ভগবান্‌ 
উদিত হইয়া একবার মধুর হাস্ত করত আমাকে 
বলিলেন, বস! পিতামহ! মহাহ্যতে ! সুখে 
আগমন করিযাছ ত ৭ তাহার সেই ঈষৎ হাস্তপুর্ণ বাক্য 
শুনিয়া রজোগুণে আবিদ্ধবৈর হইয়া জনাৰ্দন হরিকে 
- আমি বলিলাম--হে অন! যেমন গুরু শিষ্যকে 
কহিয়া থাকে, সেই প্রকার অন্তরে ঈষৎ হান্ত করিয়। 
"স্বষ্টি-সংহার-কারণ আমাকে মোহবশতঃ বংস ! বৎস! 
কি জন্য প্রয়োগ করিলে? আমি জগতের কর্তা 
সাক্ষাৎ প্রকৃতির. প্ররর্তক। আমি সনাতন অজ; 
আমি বিষ্ণু ও বিরিকি এবং বিশ্বের কারণ ;.. আমিই 
(বিশ্বম্। আমিই বিধাতা, আমিই. ধাতা,. পঙ্কজেক্ষণ ; 
+ অতএব আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর. দিতে মন্থর যোগ্য 


রস্জ্ব কহিলে পর, প্রলয়কালান সমুদ্রমধ্যে রঙ্গোগুণে : 
আরধাবৈর আমাদের দুইজনের রোমহ্র্ষণ এবং 
অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৪--৩২॥ ইহা 
মধ্য আমাদরে অগ্রে বিবাদশমন ও প্রবোধের জন্য 
ভাঙ্কর লিঙ্গ উৎপন্ন হইল। গৌঁই লিঙ্গের আভা 
সহজ শিখা সমুজ্জবল প্রলয়কালগত অনঞ্বতুল্য ৷ 
তাহা সাদৃগ্হীন ক্ষয়বৃদ্ধিশৃন্ত আদিমধ্যান্তবর্জিদিত, 
বিশ্ববীজ, অনির্দেশ্য অব্যক্ত । ভগবান্‌ হরি, তাহার 
শিখা-সহত্রে মোহিত হইয়া মোহিত আমাকে 
কহিলেন, এই অগ্নির উৎপত্তি-বিষয়ে আমাদিগের 
পরীক্ষা করা উচিত। অনুপম অন্ল-স্তস্তের অধোভাগে 
আমি গমন করিব। তুমি যত্বসহকারে উর্ধে গমন 
করিতে সত্তর যত্ববান্‌ হও । সেইকালে ‘বিশ্বময় হরি 
এই প্রকার করিয়া বারীহরপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
হে দেব্গণ! আমিও শীঘ্র. হংসত্ব প্রাপ্ত হইলাম। 
তৎকাল প্রভৃতি সকলে আমাকে হংস হংস. বিরাট 
বলিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আমাকে হংস হংস রলিরে, 
সেই ব্যক্তি মুক্তি. লাভ করিবে।' দেবগণ!. 
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স্বেতবরণ, বহর শ্ঠায় রতবর্ণ চন্য, চতুর্দিকে উত্তম 
পক্ষামুক্ত, মন এবং বায়ুর স্তায় বেগশালী হইয়া আমি 
উর্দে আগমন করিলাম । বিশ্বময় নারায়ণ,-_নীলাগীন 
সদৃশ দশ যোজন বিস্তৃত শত যোজন আয়ত, মেরু- 
পর্বতের স্তায় শরীরধারী গৌর তীক্ষাগ্র-দংস্্রাবিশিষ্ট 
প্রলয়কার্দীন আদিত্যতুল্য কাস্তিধারী, দীর্ঘনাশিকা- 
বিশিষ্ট মহাশব্বকারী হশ্বপাদ বিচিত্রা জয়শীলী দৃঢ় 
অনুপম কৃষ্ণবৰ্ণ বারাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালে গমন 
“করিলেন, এবং সহতবর্ধ ব্যাপিয়া ত্বরাযুক্ত হইয়া বিষ্ণুও 
অধোগমন করিলেন! ৩৩--৪৩। শৃকররূপী ভগবান 
এই লিঙ্গের মূল অল্প পরিমাণেও দেখিতে পাইলেন 
না। আমিও তাবৎ উৰ্দ্ধে গমন করিলে পর সর্ব্বপ্রধত্ে 
সত্বর তাহার অস্ত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অস্ত 
ন! দেখিতে পাইয়া শ্ৰান্ত হইলাম; এবং অহঙ্কার- 
বশতঃ অধোগমন করিলাম। দেবগণের উৎপত্তি 
বীজন্বরূপ সেই মহাকায় ভগবান্‌ বিষ্ণু সেই প্রকার 
শ্রান্ত ও ভয়কম্পিতলোচনে সত্বর উত্থিত হইলেন। 
সেই মহামন! বিষ্ণু আমার সহিত মিলিত হইয়। 
প্রণিপাতপুর্ষক মায়াকর্তক মুগ্ধ ও সংবিগ্র-মানসে 
শস্তুর অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। পশ্চাতে, 
"ও অগ্রভাগে পরমেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া আমার 
হিত ইহ! কি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে 
(হুরশ্রে্টগণ ! সেইকালে সেই স্থানে ও ও' এই শব্দ 
' রূপ, সুব্যক্ত প্রুত স্বর উৎপন্ন হইয়াছিল। 
কি মহৎ শব্দ উৎপন্ন হইল? এইরূপ? চিন্তা 
করিয়া সেই মহাপুরুষ, আমার সহিত লিঙ্গের 
দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যভাগে অকার উকার ও 
মকার দর্শন করিলেন; তাহার অস্তে নাদ। সেই 
ব্ণত্রয়েই ওঞ্কার। অকারের বর্ণ সর্ধ্যমণ্ডলের ন্যায়, 
উকি অনল তুল্য; আর মকার চন্রলগুল সদৃশ 
তাহায় . উপরিভাগে সেই সময়ে শুদ্ধস্ফর্টিকবৎ 
প্রভুকে দর্শন করিলেন ॥ ৪৪--৫৩॥ তিনি তু 
য়াতীত, অমৃত অর্থাৎ নাশশুন্ নিল অর্থাৎ ভাগশুহা, 
যাহা হইতে তরণোপায় নির্গত হইয়াছে; তাহা 
তে সুখহুঃখাদিরূপ ভিন্ন পদার্থ নির্গত হইয়াছে; 
: যিনি অদ্বিতীয়; যিনি ভেদশুষ্তঠী ও অপরিচ্ছিয্ন ; যিনি 
বাহ ও অভ্যন্তর স্বরূপ ; রিনি, বাহজগতে ও অভ্য- 
স্তর জগতে, বর্তমান? ‘যিনি আছি, মধ্য ও অস্তরহিত, 
যিনি আনন্দের: কারণ; অকার উকার মকাররূপ! 
. যাহার ভিনমাতা, যাহার অর্ধেক অর্দেকমাত্রা অর্থাৎ 
প্রণবগবদ্বরূপ ; মিনি শব্রদ্ষ । থক্‌ য্ূঃ সাম এই 
তিন বেদ ভাহাঁর মীত্রারপে অবস্থিত। মীধষ, এই 


1লঙ্গপুরাণ 


প্রকার জ্ঞাত হইয়া এই বেদ শব্দ হইতে. বিশ্বময় 


পরমেশ্বরকে চিন্তা করিলেন, সেই সমন্ধে 'বেদনীমা। . 
খষি উৎপন্ন হইলেন। ভগবান্‌ বিষ্ণু, ব্ধনামা 
পরমেশ্বর শিবকে জ্ঞাত হইলেন। বেদ 
কহিলেন, মনের সহিত বাক্যও ধাহাকে লাভ না 
করিয়! নিবর্ত হয়, সেই রুদ্র চিস্তানীত ; কেবল তিনি 
একাক্ষর অর্থাৎ প্রণবন্ধারা বাচ্য হন। তিনি সত্য- 
স্বরূপ আনন্দময়, তিনি পরম সত্য পরাৎপর পরম ' 
ব্রহ্মস্থরূপ । অকারাধ্য ভগবান ব্রহ্মা কেবল একাক্ষর 
অকার দ্বারা বাচ্য হন, আর উকারাখ্য পরম কারণ 
হরি তিনিও একাক্ষর দ্বারা বাচ্য ; ভগবান্‌ নীল- 
লোহিত সেই একাক্ষর বাচ্য, মকার দ্বারা অকারাধ্য 
পুরুষ। সৃষ্টিকর্তা, উকারাখ্য পুরুষ জগতের 
মোহক ; মকারাখ্য পুরুষ সেই পুরুষদ্বয়ের নিত্য 
অনুগ্রহকারী হইয়া থাকেন। ৫৪--৬২। মকারাধ্য 
বিভু বীজী, লোকে অকারকে বীজ কহে, উকারাধ্য 
প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর হরি যোনিম্বরূপ। নাদবাচ্য 
মহেশ্বর যোনিবীজী এবং বীজন্বরূপ সেই বীজ স্বেচ্ছা- 
ক্রমে নিজ আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অবস্থিত আছেন 
জগৎপ্রভু রুদ্রের লিঙ্গ ইঈইতে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ অকা- 
রাখ্য বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই বীজ চতুদ্দিকে 
উকার যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বন্ধিত হইয়াছিল, আদি 
ও অক্ষর অর্থাৎ নিত্য এই সুব্ণময় অগুপ্রতব পদার্থ 
সকল চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইল এবং অনেক 
বৎসর ব্যাপিয়া সেই দিব্য অণ্ড জলমধ্যে ব্যবস্থিত 
ছিল। তাহার পর সহ বংসরাস্তে জলমগ্ন আজানুঁত 
সেই অণ্ডকে সাক্ষাৎ আদ্যাখ্য ঈশ্বর দ্বিধা করিয়া- 
ছিলেন। সেই অগ্ডের হুব্ণময় মঙ্গলজনক যে কপাল 
উ্ধে সংস্থিত ছিল; সেই কপাল হইতে স্বর্গ এবং 
অপর কপাল হইতে পঞ্চলক্ষণ পৃথিবী উৎপন্ন হইল। 
তাহা হইতে অপ্োত্তব অকারাখ্য চতুর্দুখ উৎপন্ন 
হইলেন। .তিনিই অর্ধ্ধলোকের অষ্ট। সেই প্রভুই 
ত্রিবিধ। যজু্বেদের উপনিষস্তাগ এইরূপ ওঙ্কার- 
প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়া দিলে খথেদ এবং 
সামবেদ যজুর্কেদের কথা শ্রবণে সাদরে তাহার 
অনুমোদন করিয়া বলিলেন হে হরে! হে 
ব্রহ্ম! এই কথাই বটে। বেদবাক্য হইতে 
দেবেশকে জানিতে পারিয়৷ বৈদিক মন্ত্র দ্বারা 
আমরা. মহোদয়, মহেশ্বরের " স্তব করিলাম 
নিরঞ্জন সেই মহাপুর্, আমাদিগের উভয়ের স্তবে 
সন্তষ্ট হইয়। দ্বিব্যশব্দময় রূণ ধারণ করত হাসত করিতে 
করিতে সেই লিঙ্গে অবস্থান করিলেন। সেই পুরুষের 
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মস্তক অক্ঠুর, ললাট দীর্ঘ অর্থাৎ আকার, দক্ষিণ 
নেত্র ইকার,*বামলোচন ঈকার, তাহার দক্ষিণ কর্ণ 
উকার, বামকর্ণ উকার ; সেই পরমেষ্টীর দক্ষিণ কপোল 
খকার) বাম কপোল প্বকার; তাহার উষ্য় নাসাপুট 
যথাক্রমে কার »কার; তাঁহার ওষ্ঠ একার উৰ্ধ 
কার ; সেই বিভুর অধর ও কার, দত্তপংক্তি ওঁকার ; 
তাহার জানুঘয় অনুস্বার ও বিসর্গ। তাহার দক্ষিণ 
দিকৃস্থ পঞ্চ হস্ত কাদি পঞ্চ অক্ষর ; এবং বামভাগস্থ 
পঞ্চহস্ত চাদি পাঁচটা অক্ষর জানিবে। টাদি পঞ্চাক্ষর 
তাহার দক্ষিণ পাদ; তারি পঞ্চাক্ষর তাঁহার বাম 
পাদ্দ॥ ৬৩--৭৮॥ পার তাহার উদর, ফকার 
তাহার পার্শ্ব ; বকার বামপার্শ্ব ; ভকার স্বন্ধ। মকার 
শতুর হ্য়, যকার হইতে সকারাস্ত বর্ণ পরম যোগী 
মহাদেবের সপ্তধাতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। হকার 
তাহার আত্মরূপ ; ক্ষকার ক্রোধ জানিবে। ভগবান্‌ 
বিষ্ণু উমার সহিত ভগবান মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া 
প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় উদ্ধ দিকে ও কারপ্রভব 
কলাপঞ্চকসংযুক্ত মস্ত্রকেও দর্শন করিলেন। পুনরায় 
তিনি, শুদ্ধন্ষটিকসংকাস, মেধাকর সকল ধৰ্ম্ম ও 
অর্থসাধক শুভ অষ্টত্রিংশৎ বর্ণাত্মবক সৰ্ব্ব বিদ্যামন্ত 


হইলেন। গায়ত্রীর মধ্যে প্রধান, চতুর্কিংশতি 
অক্ষরযুক্ত চতুক্ষল অনুত্ম বশ্তকারক 
হরিতবর্ণ রুদ্রগায়ত্রী মন্ত্র, অভিচার ক্রিয়ায় 


অতিশয় প্রয়োজনীয় অষ্টকলাধুক্ত, ত্রয়স্ত্িংশদ্ব্ণাট্য 
কৃষ্ণবর্ণ অথর্ধব বেদোক্ত অথোর মন্ত্র। যাহাতে পঞ্চ- 
ত্রিংশৎ শুভ অক্ষর বিদ্যমান; যেটী অষ্টকলাযুজ্ঞ 
শাস্তিকর' ও উত্তম শ্বেতব্ণ, সেইটী যভুর্ব্বেদোক্ত 
সব্যোজাত মন্ত্র ॥ ৭৯--৮৬॥ যাহার আদিতে জগতী- 
চ্ছন্দে সনিবেশিত, যেটা বৃদ্ধি ও সংহারের কারণ ও 
রক্তবর্ণ যাহাতে ত্রয়োদশকল! বর্তমান; সেই মন্ত্রই 
সামবেদপগ্রভব বামদেব মন্ত্র । এই মন্্প্রবরের যড়ধিক 
বষ্টিবর্ণ। ভগবান্‌ বিষ্ণু, এই পঞ্চমন্ত্র লাভ করিয়া জপ 
করিলেন। অনন্তর বিনি খধকৃ, যজু ও সামবেদ 
স্বরূপ; যিনি ঈশান ; ধাহার মুকুট “ঈশান” এই মন্ত্র 
স্বরূপ ; যাহার আন্ত তৎপুরুষ মন্ত্র, চতুঃযষ্টিকলাই 
কান্তি ; যিনি পুরাতন পুরুষ, করুণহুদয় ও হাদ্য 
যাহায় গুহস্থান সুন্দর ; যাহার চরণ “সদ্যোজাত” 
এই মন্ত্র; যিনি সদাশিব, মহাদেব ও মহাভোগীন্র- 
ভূষণ) যাহার চরণ ও বদন বিশ্বময় ; ভগবান্‌ হরি 
সেই ব্রহ্মার অধিপতি ও স্থষ্টিস্থিতি ও সংহারের কারণ 
মহাদেব, শঙ্করকে দশন করিয়! পুনরায় ইষ্টবাক্য দ্বারা 
ব্রুদ্ সেই ঈশ্বরকে স্তব করিলেন ॥ ৮৭--৯২ ॥ 
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অষ্টাদশ অধ্যায় । 


বিষ্ণু কহিলেন, হে রুদ্র ! একাক্ষররূপী তোমাকে 
নমস্কার; হে আঁ ত্বরপিন্‌। আকাররূপী তোমাকৈ 
নমস্কার; হে আদিদেব! বিদ্যাদেহ ! উকাররূপীঞ্চামাকে 
নমস্কারও হে শিব! তুমি পরমাত্মা ও মকার ; তুমি 
হর্য্য অগ্নি 'সোমবর্ণ; তুমি যজমীন। হে রুদ্র! 
তুমি অগ্নি ও রুদ্রাধিপতি, তোমাকে নমস্কার । তুমি 
শিব, শিবমন্ত্র, তুমি সদ্যোজাত ও বে্ধো। হে বাম- 
দেব! তুমি অমৃত, ব্রদ, তুমি বাম, তোমাকে 
নমস্কার। হে অতিঘোর! হে সদ্যোজাত! হে 
অধোর! বেগরূপী তোমাকে নমস্কার । হে ঈশান! 
তুমি শুশান অর্থাৎ কাশীক্ষেত্র ; হে অতি-বেগ ! তুমি 
বেগবান্‌ ৷ হে উদ্ধলিঙ্গ ! তুমি লিঙ্গী ( বিচিত্ররূপী ১, 
হে জ্ঞেয়! দেব তোমাকে নমস্কার। হে হেমলিঙ্গ ! 
তুমি হেম, তুমি জল, কারণ ও জল, তুমি মঙ্গলময় ; 
হে শিবলিঙ্গ! তুমি ব্যোমরূপী বা সর্বব্যাপী; তুমি 
বায়ু ও বামুব বেরশালী বাযুব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। 
হে তেজোব্যাপিন! তুমি তেজ ও তেজোভর্তী, 
তোমাকে নমস্কার । হে জলভূত! তুমি জল ও 
জলব্যাপী, তোমাকে নমঙ্কার। তুমি অস্তরীক্ষ,' 
পৃথিবী ও পৃথিবীব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। হে 
গণাঁধিপতে ! তুমি শব্দ, স্পর্শ, তুমি রস 
গন্ধ, তুমি গুহ হইতে গুহাতম; অতএব তোমাকে 
নমস্কার ! হে অনস্তপদার্থের আশ্রয়! তুমি অনন্ত ও 
বিরূপ অর্থাৎ গরুড়। হে বারিগর্ভ । হে যোগিন! 
তুর্মিশাশ্বত ও বরিষ্ঠ। হে জলমূর্তে ! ব্রহ্মা ও আমি 
এই উভয়ের মধ্যে তোমাকে প্রকাশগান দেখিতেছি। 
হে সংহার-মূর্তে ! হে ঈশ্বর! তুমি কর্তা এবং নিরস্তর 
সাধুদিগকে রক্ষা করিতেছ ও যথাসময়ে আপনাতে 
তাহাদিগকে আবার লীন করিতেছ। হে 
অচেতন! লোকে তোমাকেই চিন্তা করিয়! থাকে 
এবং তুমি জীবগণের জন্ম মরণ ক্লেশ হরণ করিয়া 
থাকে। তুমি 'নীরূপ এবং সাধকের জন্য রূপবান্‌ 
হইয়াছ। হে অন্গ। হে অন্জহারিন্। 
তোমাকে নমগ্কার। ভানু, সোম অগ্নি ইহারা তোমা 
হইত উৎপন্ন ও তোর্মীর শরীর তম্মলিগু। হে 
হিমালয়বিহারিন্‌। হে শ্বেত! শ্বেতবর্ণ তোমাকে 
নমস্কার । হে শ্বেভলোহিত ! তুমি সু-শ্বেতব্ণ, তোমার 
বদন অতি সুন্দর ; হে শ্বেতবক্রু ! হে মহান্ত | হে 
শ্বেতশিখ! তোমাকে নমস্কার। হে হর! হে, 
শব্দময় ! তুমি বিশিষ্ট, তুমি দুন্দুভি, হে বিরূপ! হে 


লপুরাণ। 


শতরূপ ভুমি নিরস্তয় রেতুমন হইঘ। দৌকের অনৃষ্ট-। হে নীলবেপ! তুমি বিশ্বস্বয়প ; হে. কপর্দিন্‌! 
সপে পরিণত হও, হে কপদদিন্! হে পিনাকিন্‌ ! \ সৰ্পগণ তোমার অঙ্গের ভূষণ, তোমাকে নমস্কার । হে 
তুম কখন সম্পত্তিন্প হইয়। লোকদিগকে সুখী কব বৃযারট! তুমি সর্ন্হর্ত। ও কর্তা, তোমাকে শত শত 
ব| কঞ্ধন শোকরূপে পরিণত হও। কিন্তু তোমার | ননম্ক।র। হে বিভো! হে বীররমণ ! তুমি অতিরাম, 
শোক নাই। হে পাপন|শিন! তোমার কর্ম-রজজ্ ৷ হে রমানাথ! তোমাকে নমস্কার । হে রাজাধিরাজ ! 
নাই; কিন লোকের শিক্ষা ও দুষ্টদমন জন্য কখন । হে রাজগতি! হে পালাশাক্কত! তোমাকে নমঙ্কার। 
উক্ত কণ্মরজ্জুতে আবদ্ধ হও) অতএব তোমাকে | হে রক্ষাধিপতে! তোমাকে ননস্কার। হে গোপতে! 
নমস্কার ॥ ১--১৫॥ হে সুবক্ত ! তোমার অগ্রভাগ | তোমার- ভূষণ কেমুর; হে শরীক! হে নাথ! 
অতি সুন্দর! তুমি উত্তম হোত্র ও হবিষ্য হে লিকুচপাণি তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। হে 
ুত্রহ্গণ্য ! তুমিই বিদ্বান অর্থাৎ বিদ্যা থাকে ত | তুবনেশ! হে বেদশান্ত্র! তোমাকে নমস্কার। হে 
তোমাতেই,.আছে। তোমাকে কেহই দমন করিতে | রাজহতস ! তুমি সারঙ্গ, তোমাকে নমস্কার। তোমার 
পারে না; কিন্তু আপনা আপনি দমন হও। হে | অঙ্গদ ও হার কনকময় ; তুমি সর্পোপবীতধারী ; 
কস্কণীকত-পন্নগ ! তুমি কন্ক অর্থাৎ কপট দ্বিজ-ন্বরূপ ও  সর্পগণ তোমার কুগুলমালামদৃশ হইয়াছে; এবং তুমি 
বম-স্বরূপ হে সনাতন! হে সনন্দ। হে সনংকুমার। | তাহাদিগকে কটাহত্রবং কবিয়াছ। হে শিব! বেদই 
তোমাকে নমস্কার। হে সনংকুমার! হে মহাত্মন! কিরা- তোমার বাসস্থান, তুমি জীবের আধানন্বরূপ কিংব! 
তাদিরূপে পশুপক্ষিমারণ করিয়াছ বলিয়] তোমার নাম । 1বশ্বের আধান। ব্রহ্মা কহিলে ন_হরি, আমার 
গ্লারস্মারণ হইয়াছে। হে লোকাক্ষি ! তুমি ত্রিধাম। সহিত একত্রে স্তব করিয়| বিরত হইলেন, এই স্তব 
ও বিরজ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬--১৯॥ হে মেঘ- | সকলের প্রধান এবং সকল পাপ নাশ করিয়! দেয়। 
পহন! তৃমি শ্বারপ্ধত ও মেঘ সবপ, অতএব তোমাকে | যে ব্যক্তি এই স্ব পাঠ কবিবে, বা বেদপরাগ ব্রাহ্মণ- 
পিমস্কার। তৃমি শখ্খপাল ও শঙ্খ, তুমি রজঃ ও তমঃ। : দ্রিগকে শ্রবণ কবাইবে; সেই ব্যক্তি পাশকর্ম্মে রত 
হে শিব! ছে রদ! তমিই প্রধান, তুমি বিবাদশৃন্য , হইলেও বহ্মলোঞে গমন করিবে, সেই হেতু এই স্তব 
যুক্তির বরদাতা, তুমি বিবাহ ও সুবাহ, তোমাকে পুনঃ” | প্রতিদিন জপ ও পাঠ কবিবে এবং উত্তম ব্রাঙ্গণদিগকে 
টন: প্রণাম করি। হে সংহার-কারণ। তুমি জীরের । শোনাইবে। সকল পাপক্ষালনের জন্যই এই স্তব 
ঈংসার অর্থাৎ জনন মরণাি স্বরূপ। তুমি চততবর্ণহা- | বিশকতৃক উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৩--৪২ ॥ 
ত্বক ও ত্ৰিগুণাত্মক তোমাকে নমস্কার । হে স্ব,মন! অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
হে জগংব্যাপক! তুমি আত্মা ও ধষি। তুমি শট 
মোক্ষকর্তা ও মোক্ষ-স্বরূপ কিংবা তুমিই মোক্ষ। তুমি 
নারায়ণ অর্থাৎ ন্নরগণেব আশ্রয় ও সর্বময়! হে উনধিৎশ অধ্যায় । 
আদিদেব! হে হিরণাগ$। তোমাকে নমস্কার। হে | শ্রতকহিলেন, অনন্তর মহাদেব কহিলেন, হে 
মহাদেব! হে দেবের ! তুমি প্রজাপতি ও তাহা- | নুরসত্তমন্বয়! আমি গীত হইয়াছি, আমাকে উভয়ে 
দিগের সমষ্টিকারণ, তুমি অজ ॥২০--২৬॥ হে | দর্শন কর ও.ভয় পরিত্যাগ কর। পূর্ববকালে আমার 
সর্বজ্ঞ | তুমি ব্ৰহ্ম, তুমি শব্ব, সতা ও শমন তোমাকে | গাত্র হইতে অতি বলবান্‌ তোমরা উভয়ে প্রস্থত 
নমস্কার। হে মহাত্মন! তুমি চিতিন্বরূপ কিংবা | হইয়াছ। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আমার হৃদয়জাত 
সাক্ষাৎ চিতি। হে স্মৃতিরপ! তোমাকে নমস্কার। | বিশ্বাত্মা বিষু অবস্থিত। তোমাদের দুইজনের স্তবে 
১৯ৎজ্ানগম্য ! তুমি জ্ঞান ও সক্ষিদ। হে নীলক্! ৷ সম্যক্‌ অন্তষ্ট হইয়াছি, তোমরা যা অভিলাষ করিয়াছ, 
তোমাকে নমস্কার। হে স্থানো। হে; সেই বর দান করিতেছি। পরমেশ্বর, বিষ্ণুকে এই 
অব্যক্ত! তোমার অর্শরীবু/বীন্বরূপ ; তুমি একাদশ | প্রকার কহিয়া কপানিধি সেই রুদ্র সুন্দর হস্তছয় দ্বার! 
ইন্দ্িয়েষ বিভেদক। স্তব ! তুমি সোম, তুমি সূৰ্য্য, | কপাপ্রকাশ করত স্পর্শ করিলেন। অনস্তর নারায়ণ 
ভবহারী তোমাকে নমস্কার। হে শঙ্কর! হে ঈশ্বর! | প্রহষ্টচিত্তে মহেশ্বরকে পণিপাত করিয়া লিঙ্গদেহশুন্ত 
৷ তুমি লোকের ধশন্বর ও নিজের ইচ্ছায় ক্রীড়া কর; | লিঙ্গস্থিত জগায্নাথকে কহিলেন, যদি প্রীত হইয়া থাক 
হে অধ্বিকাপতে । হে উমাপতে! তুমি হিরণ্যবাছ ও | ও যন্ধি আমাদিগকে বর দেয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
হিরণ্যরেতা তোষাঁকে নমস্কার ॥ ২৭--৩৩ ॥ শিতিক$ {1 তোমাতে আমানের অব্যভিচারিলী ভক্তি যেন প্রতিদিন 


হয়। ছে দেবগণ! চল্াভূষণ বিশ্বেশ্বর নিজের আত্মায়। 
| করিয়া | অন্ধকার সদৃশ কান্ডিমং সহজবণাবিশিষ্ট উত্তম 


অব্যভিচারিী শ্রদ্ধা দান করিলেন। তিনি আবার 
ব্রহ্মাবিষ্ণুকেও অব্যতিচারিতী শ্রদ্ধা দান করিলেন। 
নারায়ণ স্বয়ং পুনরায় ক্ষিতিনিহিজ জানু হইয়া 


বিশ্বেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে । | 
আ.যাদিগের | ূ 


কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবশ ! 
অতি আশ্চর্য্য বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে ; আমাদিগের 
বিবাদ-শমনের নিমিত্ত আপনি এইখানে উপস্থিত 
আছেন। হর, তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
পুনরায় প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত মস্তকে কৃতাগ্তলি 
হরিকে ঈষত্হান্ত করত কহিলেন। ১--১০। হে! 
ধরণীপতে! তুমি প্রলয় স্থিতি ও স্জনের কর্ডী। 
বৎস! হে হরে! এই চরাচর বিশ্বপালন কর। 
হে বিষ্ণো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ভব এই নামে আমি 
তিন প্রকার এবং স্বজন, পালন ও লয় এই ত্রিতয়- 
গুণবিশিষ্ট নিদ্গল পরমেশ্বর জানিবে। হে বিষ্ণো। 
মোহ পরিত্যাগ কর, এই পিতামহকে পালন কর। 
পাদ্মকল্গে পিতামহ ব্রহ্মা তোমার পুত্র হইবেন। 
তৎকালে তুমি আমায় দেখিতে পাইবে এবং পদ্ধা- 

যোনিও আমাকে দেখিতে পাইবেন। ভগবান্‌ এই 
কথা কহিয়া সেইখানেই অন্তৰ্ছিত হইলেন। তখন 
হইতে লিঙ্গের অর্চনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লিঙ্গ 
বেদী মহাবেদা ; লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর। লয় করেন 
বলিয়া লিঙ্গ নাম হইয়াছে, হে সুরগণ! যে ব্রাহ্মণ, 
লিঙ্স-সমিকটে লিঙ্গের আখ্যান নিত্য পাঠ করে; সে 
বিপ্র শিবতা লাভ করিবে, এই বিষয়ে বিচার করিবে 
না। ১১--১৭। 

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


বিংশ অধ্যায়। 


খষিরা ক।হলেন;-_পাদ্রকল্পে পুরাকালে ব্রহ্মা 
কেমন করিয়া পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? কি 
প্রকারেই বা পুরুষোত্তম বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত মালত 
হইয়া ভবকে.দর্শন করিয়াছেন। হে সৃত! সম্প্রতি 
এই সকল বিষয় বলিতে বিশেষ যত্ববান্‌ হও। সুত 
কহিলেন,--এই জগং অতি ভয়ঙ্কর ও অন্ধকারময় 
বিভাগশুগ্ত একার্ণব ছিল। হিনি পুরষসাধ্য শ্রেষ্ঠ; 
ধাহাকে লোকে ধোনি বলিয়! থাকে ; যিনি অষ্ট-পগ্ন- 
বিশালাক্ষ, যাহা হইতে সৰ্ব্বাত্মাগণ উদদীরণ হইয়াছেন, 
তিনিই শঙ্খ-চন্র-গদাধর, জলধরকুচি, পদ্মলোচন, 
কিরীটী, জীপতি, হরি, তিনিই নারায়ণ, যোগাত্মা ও 


২৫ 
যোগবিং ; দেই পুরুষ অনির্কচনীয় যোগ আশ্রয় 
মহামূল্য আসনাবৃত অনন্ের দেহে একার্ণব জগতে 


একমাত্র প্রভু হরি সেই মহৎ পর্ম্যঙ্গে শয়ান রহিয়া- 
ছেন। ১7৬1 অক্রি্টকর্ম্মা, জগৎকাঞ্চু, দেই 


অন্যায় শয়ান বিষ্ণু অবলীল্গাকমে ক্রীড়া করি- 


বার জন্য নাভিদেশস্থিত একটি পুষ্ষর স্বজন করিলেন: 

সেই পদ্ম শতযোজন বিস্তীণ, তরুণ আদিত্যমদূশ ও 
হীরকমূণীল। হিরণ্যগর্ত। জিতেন্দিয় বিশালাক্ষ 
চতুর্বক্র ব্রহ্মা, ভ্রীড়মান সেই পুরুষের সমীপে 
যৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সুগন্ধি দিব্যপদ্ম 
দ্বারা ক্রীড়াপরায়ণ তাহাকে দর্শন করিয়া উত্তম বাক্য- 
বিন্যাসপূর্ব্ক তাঁহাকে কহিলেন। হে সৌম্য ! আপনি 
কে? জলম্ধ্য আশ্রয় করত শয়ন করিতেছেন। 
অনন্তর অচ্যুত ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে 
লোচনন্বয় বিশ্কারিত করত তাদৃশ পর্যযগ্ক হইতে 
গাত্রোখান ও প্রত্যুত্তর করিলেন। আমি জগন্নিবাস 
অতএব প্রতিকল্পে আমার এই আশ্রয় জানিবে এবং 

যা! কিছু, কর্তব্য কাৰ্য্য করিয়া থাক, সেইটী মংকুত : 

আমিই স্বর্গ ও পৃথিবী এবং আমিই পৃথিবীর পরম 
স্থান। ভগবান্‌ বি, তাহাকে এই প্রকার কহিয়! পুন- 
রায় কহিলেন, তুমি, কে ? কোথা হইতেই বা আমার 
গুনিকটে আগমন করিলে পুনরায় কোথায় বা যাইর্ে 
এবং তোমার আশ্রয় বা কোথায় ? বিশ্বমুর্তি তুমি কে ত্র 
টক তোমার কি কর্তবা সাধন হইবে ? ভগবান্‌ 

হরি এই প্রকার কহিলে, পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, ' 
শুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে আমি জানিতে 

পারি নাই; আপনিও তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া 

আমাকে জানিতে পারেন নাই ) 'আপনি যাদৃশ স্ষ্টি- 

কর্ত। ও প্রজাপতি আমিও তাদৃশ স্থষ্টিবৰ্তা ও 

প্রজাপতি । ব্রহ্মার সবিম্ময় বাক্য শ্রবণ করিয়া হে. 
নাথ! "আমিই বিশ্বকারণ.ও বৈকু$” এই প্রকার 

জ্ঞান আজ আমার উপস্থিত হইল। বিষ্ণু মহাযোগ 
অবলম্বন করিয়া প্ররম কৌতুহলে ব্রহ্মার মুখমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। মহাতেজ! নারায়ণ, উদরে প্রবেশ 
করিয়। দেখিলেন সপ্তসমুদ্র ও অষ্টকুলাচলসমেত এই 


এসেই অষ্টাদশ দ্বীপ । *চাতুর্বগ্যসমাকুল, ব্রহ্মা হইতে 


তৃণ পত্যস্ত সনাতন সপ্তলোক বর্তমান ; কি আশ্চর্য! : 
তপস্তাপ্রভাব, এই কথা পুনঃপুনঃ কহিয়! বিবিধ-: 
লোক ভ্রনণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর সহঅবঘ়ুর 
ভ্রমণ কুরিয়াও যখন অস্ত দেখিতে পাইলেন না; 
তখন ব্রঙ্গমুখ হইতে নির্গত হইয়া পতগেজা সানী. 


হ৬ 


জগ্ংবিধাতা নারায়ণ পিতামহকে কহিলেন। ৭--২৪। 
পিতামহ ! আমি ভগবান্‌, আমি আদি অন্ত ও মধ্য ; 
আমি কাল, দিক্‌ ও আকাশ । হে অনঘ! তোমার 
উদ্রের অন্ত দেখিতে পাইলাম না, এই কথা 
কহিলে হরি পুনরায় পিতামহকে কহিলেন, আমিই 
তগবান্‌? আমার শাশ্বত উদরে প্রবেশ করিয়া, হে 
হুরোস্তম! অনুপম এই সকল দ্বীপাদি তুমি দর্শন 
কর। অনন্তর আহ্লাদযুক্ত বাণী শুনিয়া তাহার 
বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা 
স্রীপতির উদরে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার 
গর্ভস্থ সেই সকল লে'ক দর্শন করিলেন হরি, উদরে 
পৰ্য্যটন করিয়াও যাহার অস্ত দেখিতে পাইলেন না। 
বিষ্ণু পিতামহের গতি জ্ঞাত হুইয়া সকল দ্বার 
নিরোধপূর্বক আমি সুখে প্রসুপ্ত হইব, এই চিন্ত! 
করিয়া শীঘ্রই এইরূপ করিতে মন করিলেন।২৫-_২৯। 
অনস্তর দ্বার সকল আচ্ছাদিত দর্শন করিয়া আত্মরূপ 
হুন্ম্ম করত ন|ভিদেশস্থিত দ্বার লাভ করিলেন। | 
পশ্চাং চতুরানন পদ্বমুত্রাম্ুসারে দেখিলেন ও পুস্থর 
হইতে আত্মরূপ উদ্ধার করিলেন। পন্ন-গর্ভের ন্যায় 
কাস্তিমান্‌ ব্রহ্ম অরবিন্দ হইয়। বিরাজ করিতে 
লাগিলেন। তিনিই ্বয়স্তু ও জ্বগং-যোনি। ইতিমধ্যে 
জলমধ্যে উভয়ের দহিত একে একে সংঘর্ধণ উপস্থিত 
হইলে অপরিচ্ছিন্ন শরীর, জীব প্রভু উত্তম স্বণময় 
অন্বরধারী শূলপাণি মহাদেব যেখানে নাগভোগপতি 
হরি বর্তমান, তথায় গমন করিলেন। বিক্রুন্টকারী 
সেই প্রুষের পদদ্ধয়ের আক্রমণে পৃথুল তোয়বিন্দু- 
রাশি পীড়িত হইয়া সত্তর আকাশে উদ্ভুত হইল এবং 
সেই সময় অত্যঞ্চ অতি শীত বায়ুও বহন করিতে 
লাগিল। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া ব্রহ্মা 
বিষ্ণুকে কহিলেন । ঈষৎ শীত ও ঈষৎ উষ্ণ জলবিন্দু 
আজি পদকে কেন অতিশয় কম্পিত করিতেছে, 
আমার এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । কারণ বলিয়া! 
তাহা দূর কর, অন্ত কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? 
পিতামহ মুখনির্গত এবংবিধ বাক্য শুনিয়া অসু- 
১3:4কুৎ ভগবান বলিলেন, হে পিতামহ! তুমি 
“আমার নাভিদেশে উৎপন্ন হইয়া কি জন্ত এই স্থানে 
বাম করিতে, এই স্থানে কে-ই রহিয়াছে? তুমি 
অতিশয় প্রীতিকর বাক্য কহিয়্াছ। আমিই ইহার 
 কোপের প্রতি কারণ, এই মানসমধ্যে ধ্যান করিয়া 
স্তর করিফেন।. অদ্য কি জন্য ভগবান্‌ এই পুন্ধরে 
'মন্ত্রমমুক্ত হইতেছেন, আমি কি কহিয়াছি। হে দেব! 
. তুমিকি ঘন্ঠ জ্ান্াকে জনুতম প্রিয়বাকা বলিজেছ, 


লিজপুরাণ 


পুরুষত্রেক্ঠ ! তাহা সত্য করিয়া বল। বেদনিধি প্রভু 
ব্রহ্মা এই প্রকার প্রশ্নকারী ও লোকযাত্রানুগামী দেবেশ 
অন্ুজক্ষকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ত্ব্দীয় ইচ্ছাক্রমে 
পূৰ্ব্বে তোমার্‌ উদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আমিই সেই। 

হে প্রভো! আপনি যেমন আমার উদরে সকল লোক 
দর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমিও তোমার 
উদ্দরে সম দর্শন করিয়াছি। অনস্তর মধ্সরভাবে 
আমাকে আপনি বশ করিতে ইচ্ছা করিয়া, সহজ" 
বৎসরাস্তে উৎপন্ন, আমার চতুদ্দিকের দ্বার সকল 
আপনি রুদ্ধ করিলেন। তারপর হে মহাভাগ! চিন্তা 
করিয়া স্বকীয় তেজে আমি আপনার নাভিপ্রদেশ দ্বার! 
পদ্বনৃত্র হইতে বিনিগত হইলাম। কোন প্রকারে 
মনের ব্যাঘাত না হউক, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া এই 
গমন কেবল বিষ্ণু-কার্ধ্যের অনুকুল জানিবে। অনস্তর 
আমার কি কর্তব্য আছে ; আমিই বা কি করিব, তাহ! 
বল। তৎপরে হিরণ্যকশিপু-ঘাতন সর্ববব্যাপক হরি, 
ব্রহ্মার এতাদৃশ প্রীতিকর ও মঙ্গলজনক বাক্য শুনিয়া 
মাৎসৰ্ধ্ুন্ত বাক্য তাহাকে বলিলেন; ঈদৃশ কার্ধ্য মং- 

কর্তৃক অধ্যবসিত হয় নাই, কেবল তোমাকে জানাইবার 
জন্য ইচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করণার্থ আমি দ্বার সকল রোধ 
করিয়াছি, আপনি ইহ। অন্ত প্রকার জ্ঞান করিবেন 
না; আপনি আমার মান্য ও পুজ্য। হে কল্যাণময় ! 
আমি যে অপকার করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন, 
আপনাকে আমি ত্যাগ করিলাম, হে প্রভো! তুমি 
পদ্ম হইতে অবতরণ কর। আপনি তেজোময় ও 
গুরু, অতএব আমি আপনাকে বহন করিতে সমর্থ 
হইব না। অনন্তর, ব্রহ্মা “হে প্রভো! আমাকে 
পদ্ম হইতে অধঃস্থাপন কর, যাহা অভিলাষ তাহা! বল” 
তাহাকে এইপ্রকার কহিলেন। হে শক্রু্ন! তুমি 
আমার পুত্র হও এবং পরম আনন্দলাভ করিবে ॥ 
৩০--৪০ ॥. হে ব্ৰহ্মন্‌ ! তুমি মহাযোগী, পূজনীয় ; 
হে প্রণবাত্মক এই হেতুক পদ্ম হইতে অবতরণ কর 
এবং আমাদিগকে সন্ভাববাক্য প্রয়োগ কর, অদ্য 
প্রভৃতি তুমি সকলের স্বামী ও পদ্মযোনি এই নামে 
খ্যাত হইবে। হে ব্ৰহ্ষন্‌! তুমি আমার পুল; 
অতএব তুমি সপ্তলোকের অধিপতি; এইপ্রকার বিষ্ণু 
প্রার্থনা করিলে পর ভগবান্‌ ব্রহ্মা ইহাই হউক, 


এইরূপ বরদান করিয়া শ্রীতজ্দয়ে ও গতমৎসর 


হওত অতি সমীপবর্তা বালার্কসদৃশ-কাস্তিমান্, বিভৃত- 
বদন ভবকে সমাগত দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, 
অপ্রমের মহাবদন, জী, দশবাহ, অর্কদরশী, 
লোকপ্রভু, অতি ভৈরব গঞ্জনকারী এই পুরুষ কে? 


পূর্ববভাগ । 


বোধ হইতেছে, যেন সাক্ষাং তেজোরাশি সকল দিক্‌ 
ও স্বর্গ আসিয়া এই দিকেই আগমন করিতেছে। 
ভগবান্‌ বিষ্ণু তৎকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 
ব্ৰহ্মাকে বলিলেন । ৪১--৬২ যাহ্ধর মহৎ বেগ 
সহকারে পদতল-নিপাতে আকাশমগুলে জল- 
ভরাবন্ত জলধর সকল উত্দিত হইয়াছে । পদ্মসম্তব ! 
তুমি বিশ্বসাধ্য অত্যন্ত স্থুলজলে সিক্ত হইবে। দ্রাণজ- 
বায়ু দ্বার! কম্পমান মদীয় নাভিজাত স্বচ্ছ এই পদ্ 
তোমার সহিত কল্পিত ও উত্তপ্ত হইবে। আপনি 
অনাদি অন্তরং ও প্রভু আপনি ঈশ্বর এইখানেই 
উপস্থিত আছেন। আপনি ও আমি পস্তোত্রদ্বার! 
মহাদেবের উপাদন! করিব। অনন্তর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া 
পদ্যলোচনকে কহিলেন পত্রলোকপ্রভূ আত্মাকে জান ন। 
এবং আমি ব্রহ্মা তাহাও জান না? এই শঙ্কর কে? 
ইনি আমাদের উভয়ের অতিরিক্ত । তাহার ক্রোধজনিত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! নারায়ণ কহিতে লাগিলেন হে 
কল্যাণময়! আমার নিকট মহাত্মা শিবের নিন্দ! 
করিও না; তিনি মহাযোগেন্ধন, সাক্ষাৎ ধৰ্ম্ম ও বরদাতা 
এবং এই জগতের হেতু ; তিনি পুরাণপুরষ ও অব্যয় 
তিনি সাক্ষাৎ কারণ অন্ত সকল হীজ স্বরূপ উহার 
সাধ্য তিনি একমাত্র জোতীরূপ পরে সেই বিভু শস্কর 
বালক্রীড়নবৎ স্ষ্টিস্থিতি ও লয়াত্মক ক্রীড়া করিয়া 
থাকেন। তিনিই প্রধান ও প্রকৃতি। তিনি? অব্যক্ত 
ও তম। যদ্দি পুনরায় বল ইনি কে? তাহা হইলে 
ধাহাকে তুমি দর্শন করিলে তিনিই সেই পুরুষ জন্ম- 
মরণাদি ছুঃখদর্শনে বিরক্ত যতিগণ কেবল তাহাকে 
দেখিয়া থাকেন। এই পুরুষই বাসবান্‌ আপনি বীজ 
আমি যোনি ও সনাতন। বিশ্বাত্বা বহ্মা বিষ্ণু কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
আপনি যোনি আমি বীজ মহেশ্বর বীজবান্‌ এই 
বিষয়ে আমার বড়ই সংশয় বোধ হইতেছে, আমার 
সংশয়চ্ছেণ করিতে তুমিই যোগ্য । লোকবিধাতা 
ব্রহ্মার বিবিধ প্রাতুর্ভ।ব জানিতে পারিয়া ভগবান্‌ হরি, 
অত্যন্ত অসদৃশ প্রশ্নের উত্তর করিলেন। ইহা হইতে 
মহত্তর অন্ত আর গোপনীয় নাই। মহতত্বের পরম 
ধাম জ্ঞানিগণের গম্য জানিবে। আত্মা দুই প্রকার 
নির্ডণ ও সগ্ুণ, ইহার মধ্যে নিক্ধল অর্থাৎ নিপ 
আস্বা অব্যক্ত; সগ্তণ আত্মা মহেশ্বর । ৬৩--৭৭। 
তুমি অগম্য গহন ও মায়াবিধিজ্ঞ মহেশ্বরের লিঙ্গোৎপন্ন 
প্রথম বীজ পুর্ব্বকালে তৎস্বরূপ বীজ আমার যোনিতে 
যুক্ত করিয়া কালপধ্যায়ে সেই বীদ আমার যোনিতে 
হিযগয় অণ্ডরূপে জস্িয়াছিল। সেই অগ্ড সহত্র 


হইবে। যেমন এই সুমেরুপর্ব্বত দেবগণের' আশ্রয় 


২. 


বৎসর ব্যাপিয়া জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সহঅ 
বংসরাস্তে সেই অগু দ্বিধাকৃত হইল। এক খণ্ড 
কপালে স্বরূপে পরিণত হইল, অপর খ্ড পৃথিবী 
হইল) সেই অণ্ডের উন্ব (গর্ভের আবরণ ) অত্যন্ত 
কনকপর্বত) ইহাকে হুমের পর্বত কেট অনন্তর 
সেই অণু হতে উৎপদ্যমান শরীর দেবদেব বিশ্বপ্রভু 
ভগবান্‌ হিরণ্যগর্ত জগতে তারা, ইন্দু, নক্ষত্র পর্যস্ত ন। 
দেখু পাইয়া আমি কে? এইরূপ চিন্তা করিলে, 
সেইকালে প্রিয়দর্শন যত্রশীল ও যতিগণের পূর্বে 
সমুৎ্পন্ন তোমার কুমারগণ উৎপন্ন হইল। সহজ 
বৎসরান্তে পুনরায় তোমার সেই সকল আত্মজগণ এক 
কালে উৎপন্ন হইবে ; তাঁহারা ভূবনদহনসমর্থ অনলবৎ 
তেজন্বী, পদ্মপত্রের স্তায় আয়ত-লোচন, প্রতিভা- 
শালী, পরমাণুবৎ অপ্রত্যক্ষদর্শন জগতের স্থিতি, 
কারণ। তাঁহাদিগের নাম শ্রীমৎ সনতকুমার ও খু; 
ইহার। ছুই জনে উর্ধারেতা। সনক, সনাতন, সনন্দন 
ইহারা তাপত্রয়বর্জ্িত বলিয়। কর্ম্মাদি করিলেন না। 
যাহাতে বহু কেশ ও অল্প সুখ আছে ; সেই জরাশোক- 
সমন্বিত জীবন মরণ ও পুনঃপুনঃ উৎপত্তি আর স্বর্গে 
অল্পই নুখ নরকে বহতর দুঃখ এবং সকল আগম ও 
অবশ্য ভবিতব্যতা এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া তোমার 
বাসস্থিত স্বভু ও সনৎকুমারকে দর্শনপুর্র্বক অতি 
₹তজম্বী তোমার আত্মজ সনকাদ্দিত্রয় গুণত্রয় পরিহার 

ক আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মতি প্রদানে উদ্যোগী, 
হইউলসন। অনন্তর, সনকাদিত্রয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে 
প্রবৃত্ত হইলে শঙ্করের মায়ায় তুমি বিমুঢ় হইবে। হে 
অন! এইরূপ কঙ্পে প্রবৃত্ত হইলেই, তোমার সংজ্ঞা! 
নষ্ট হইবে। প্রবৃত্তকল্পে অবশিষ্ট হুন্্ম ও পার্থিব 
প্রাণিসকলের এশ্বরী মায়া “জাগৃতি” এই নামে খ্যাত 


বলিয়া, উদ্দাহত হয়; তদ্রপ দেবদেব মহেশ্বরের 
মাহাত্মও জানিবে। ঈশ্বর সপ্তাব ও আমাকে 
অন্ুজেক্ষণ এইরূপে জ্ঞাত হইয়া জীবগণের বরদাত| 
ও প্রভু মহাভূত জগদৃগুরু মহাদেবকে প্রণবযুক্ত 
বেদোক্ত মন্ত্র্থারা নমস্কার করিয়। উঠিবে ; নচেৎ তিনি 
ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে ও আমাকে নিশ্বাস দ্বারা দ্ধ 
করিবেম। তাহার এই প্রকার মহাযোগ ও মহাবল 
জানিতে পারিয়া আমি উত্থান করত তোমাকে অগ্রে 
করিয়া অমরপ্রঙ দেবকে স্তব করিব ॥ ৭৮--৯৭ ॥ 


বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


‘ লিঙগপুক্বাণ 


একবিংশ অধ্যায় । 


হৃত কহিলেন, গঞ্টড়ধ্বজ সেই মহাপুরুষ বিষ্ণু 
রঙ্ধাক্ষে আগ্রে করিয়া অতীত, ভবিধ্য ও বর্তমান 
চ্ছান্দস নামুদ্বারা এই স্তোত্র উদ্দীরণ করিলেন। বিষ্ণু 
কহিলেন, হে ভগবন ! তোমাকে নণস্কার ; হে সুব্রত! 
তোমার তেজ অনস্ত, হে ক্ষেত্রাধিপতে | তুমি বীজী ও 
শৃলধাী, অতএব তোম।কে নমস্কার ; হে শৃক্ষরেতঃ ৷ 
তুমি সুরেন্দ, অর্চিপজ্জ ও দণ্ডী অতএব 
তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ট, তুমি 
পুর্ব ও প্রথম, তোমাকে নমস্খার। হে সদ্যো- 
জাত! তুমি মান্য ও পূজা; তোমাকে নমস্কার। 
তুমি গহ্বর ও চেষ্টমান জীবের ঈশ্বর, গগন তোমার 
চীরান্গর, তুমি অন্থদ্ধাণি জীবের প্রভু ; তোমাকে 
নমক্ষার। তোমা হইতে বেদ ও স্মৃতি সমুদায়ের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি কর্ম্ম ও জ্ঞানের উত্পন্তিস্থান; 
তুমি দ্রব্যের জনক; অতএব তোমাকে নম্ঙ্কার। ছে 
ঘোগপ্রভো ! তোমাকে নমস্কার, হে সাথথ্যপ্রভো ৷ 
তোমাকে নমস্কার। তুমি গর নিবদ্ধধষিগণের অর্থাৎ 
পপ্তধিগণের প্রভু; তুমি নক্ষত্র ও স্ধ্যাদি গ্রহেরও 
বামী ; অতএব তোমাকে নমঙ্কার। তোমা হইতে 
বৈচ্যুত, অশনি ও মেঘগণের গর্জন হইয়াছে। তুমি 
মহোদধি ও সপ্তদ্ধাপের প্রভু, তুমি অদ্রি ও বর্ধার€ 
প্রভু; তোমাকে নমঙ্কার। তুমি নদী ও নদেরও 
প্রভু । তুমি মহৌষধি ও বৃক্ষণণেরও প্রভু তোর্ধীকে 
নমস্কার, ভূমি ধর্স-বুক্ষ ও ধ্্ম। তুমি পরার্ধ ও 
পরপ্রভু; তুমি রদ ও রত্বের আকর, তুমি ক্ষণ ও 
লবের জনক; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি 
অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস ও হহাদিগেরও প্রভু; তোমা 
হইতে ধভুগণ ও সংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে; তুমি 
পরার্ধ ও অপরার্দেরও প্রভু; অতএব তোমাকে 
নমস্কার। তুমি পুরাণ প্রভু ও স্বজনের প্রভু । তুমি 
চতুৰ্দশ মন্বস্তর ও যোগের প্রভু । তোমা হইতে চতুর্ধিধ 
অর্থাৎ জরায়ুজ, অগুজ, স্বেদত ও উত্ভিজ্জ এই | 
চতুর্কিধূ ভীবের সুজনেরও "আঁট । অনন্ত চক্ষুরূপী 
তোক নমস্কার) তুমি ক, ধর্মশীস্্র ও বার্তা এই 
মফলেরও প্রভু; অতএব তে'ঘাকে লমস্কার। তুমি 
বিশ্বপ্রচু ও:ব্রক্ষাঘিপতি) তোমাকে নমস্কার । তুমি 
বিদ্যা-প্রভু ও বিদ্যাধিপতি; তুমি ত্রত্-প্রতু ও ব্রতাধি- 
পৃতি ; তোমাকে ননস্কার। তুমি মঞ্জাধিপতি 'ও মন্ত্র 
প্রভু ; তুমি 'পিতৃগণের প্রভু ও গণ্ডগতি ; অতএব 
তোমাকে নমস্কার । হে বাকৃরৃষ !.( যাহার বাক্যই ' বৃষ 


পাস 


অর্থাৎ ধৰ্ম্ম তাহাকে বাক্রৃষ কহে ) তুমি পুরাণের মধ্যে 
শ্রেষ্ট ; অতএব তোমাকে নমস্কার, হে পণুপত্তে! তুমি 
গোবৃষ, ইং্ধ্বজ) তোমাকে নমস্কার, তুমি দৈত্যদানব 
ও রূন্খগণের গত; তুমি গন্ধব্ব যক্ষগণের পতি 
অতএব তোমাকে মমস্কার। তুমি গরুড়, উরগ, সর্পগণ 
ও পক্ষিগণের পতি; অতএব তোমাকে নমস্কার; হে 
গুস্কাধিপতে ! তোমাকে নমঞ্ধার ; তুমি গোকর্ণ, গোস্তা 
অর্থাৎ রক্ষক ও শঙ্কুকর্ণ তোমাকে নমস্কার। হে 
অপ্রমেয়! তুমি ব্রাহ ক্ষ ও বিরাজ, তোমাকে 
নমস্কার। (৫ গণপতে! হে স্থরপতে ! তোমাকে 
নমস্কার; তুমি জলপতি ও ওজঃপতি, তুমি লক্ষ্মী- 
পতি, শ্রীপতি ও ভূপতি; তোমাকে নমস্কার; তুমি 
বলাবলসমূহ ও অক্ষোত্য কোভব ; তোমাকে নমস্কার ; 
যতগুলি দাপ্তশুঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে তুমি প্রধান 
শুঙ্গ। তুমি বৃষভ ও ককুদ্বী; তেশাকে নমস্কার । 
তুমি অতীত ভবিষ্য ও বর্তমান; তুমি উত্তম তেজ; ও 
বীৰ্য্য, তুমি শুর অজিত, তুমি বরদ বরেণ্য ও মহাত্ব। 
পুরুষ তোমাকে নমন্কার । তুমি ভূত, ভব্য, মহৎ ও 
প্রভু ! তোমাকে নমঞ্কার। তুমি জন, তপঃ ও ব্রদ। 
ভুমি মহৎ অণু ও সর্দব্যাপী। তুমি বন্ধ, মোক্ষ; 
তুমি স্বৰ্গ, ও নরক; তুমি ভব, দেব, ইচ্ছা ও যাজক ; 
অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি প্রত্যুদীণ, দাপ্ 
তত্ত ও অতিগুণ, তুমি পাশ ও অশ্ব; তোমাকে নমস্কার 
তুমি আভরণ, হৃত (দেবোদেশে পরিত্যক্ত দ্রব্য বিশেষ) 
তুমি উপহৃত (ধজ্জের আদিতে যাহা হবনের বিষয় হয়, 
তাহাকে ডপহৃত কহে ) প্রহ্ত (অতিশয় ভক্তিমহকারে 
যাহা দেবোদশে দান কর| হয় তাহাকে প্রহৃত কহে ) 
ও প্রাশিত অভএব তোমাকে নমস্কার। তুমি ইষ্ট, 
পূর্ত (কূপ তড়াগাদি) ও অগ্নিষ্টোমযাগকৃৎ দ্বিজ 
স্বরূপ। তুমি সন্ত, (বিধিদর্শক ) দক্ষিণাবভৃথ ; 
অতএব তোমাকে নমস্কার। তোমার হিংসা নাই, 
অতিশয় লোভ নাই; তোমাতে পণ্ডমন্ত্রোষধ বিদ্য- 
মান। তুমি সুশীল সতস্বভাব-সম্পনন। ১--৩৩। 
তুমি অতীত, ভবিষ্য ও বর্তমান; তুমি সুবর্চা ও 
বাঁধ, তুমি শুর ও অজিত তুমি বরদ, বরেণ্য ও মহাত্মা 
অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি ভূত, ভব্য ' ভব; 
অতএব তোমাকে নমস্কার! হে অতি তরুণ! হে 
সুবর্ণরূপ! হে বরদ! তোমাকে নমন্কার। তুমি 
মহৎ ও নিদ্রিত ব্যক্তির পতি অতএব তোমাকে 
নমন্কার। তুমি জীবরূপে ইঞজিয়রূপ বাহনের আস্বাদন 
করিয়া থাক। তুমি বিশ্বরপ-ও বিশ্ব । তুমি বিশ্বশীৰ্ষা 
(ধিশবখটক যা কিছু পদার্থ দৃশ্যমান হয়, অহারা 


পুর্ব্বভাগ । ২৯ 


তোমার অগ্রভাগ ) সকলই তোমার পাণি. (হস্ত) ও | ক্ষমাগুণ আছে বলিয়া তোমার নাম ঝস্ত, তুমি দান্ত 
পাদ; অতএব &্তামাকে নমস্কার। তুমি রুদ্র ও | বজ্রদংহনন ; তুমি রাক্ষণকুলানহত্তা ও. বিষহস্তা ) 
অপ্রতিম (সামৃষ্শৃন্ঠ অর্থাৎ তোমার সাদৃশ্ঠ কোন ! তুমি শিতিকঠ ও উদ্থীমন্যু অর্থাৎ, অত্যস্তর 'কোপশন্ 
স্থানে নাই ) ভুমি হব্য, কব্য ও হব্যবাহৎ অতএব তুমি সর্প স্বরূপ,তুমি কৃতান্ত,ভূমি আম়ুধধারী, তুমি পরমণ্ 
তোমাকে নমস্কার। তুমি সিদ্ধ, সেব্য, ইষ্ট ও ইজ্যাপর | হর্ষ তোমাকে ননস্কার। তুমি অনাময় সর্বশ্ ও 
অর্থাৎ, যাগশ্রষ্ঠ ; তুষি সুবীর, জুঘোর, অক্ষোভ্য- | মহাকাল তুমি প্রণবস্বামী ও ভগনেত্রের অস্তক। তুমি 
ক্ষোভক, তুমি উত্তম প্রজামম্পন্ন উত্তম মেধাশালী ও প্রক্গরপীদিগকে বধ করিয়াছিলে বলিয়া তোমার নাম 
দীপ্ত ভাস্কর স্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি | মগব্যাধ হইয়াছে। তুমি দক্ষ অর্থাৎ সকল কাধ্যে তোমার 
শুদ্ধবুদ অর্থাৎ কেবল জ্ঞানময়, বিস্তৃত ও লোকের | নৈপুণ্য আছে ওদক্ষ যজ্ঞাস্তক; তুমি সকল ভূতের আত্ম- 
অভিমত; অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি স্থুল, | স্বরূপ ও দেবগণ হইতে তোমাতে আতিশধ্য আছে; 
সু ও সর্বপ্রকার লোকের দৃশ্য ; অতএব তোমাকে | তুমি ত্রিপুরহস্তা ও উত্তম শত্তসম্পন্ন ; তুমি উত্তম 
নমস্কার । তুমি ব্ধণকৰ্তত, জবলনকৰ্তী ; তুমি নায় ও ধ্ণুম্মান ও পরশুধারী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি কোন 
শিশির তৃমি বর্ুকেশ ও গ্রশস্ত্বক্ষহছল ; অতএব কালে অধ্ামার দস্ত ভগ্ন করিম।ছিলে বলিয়া তোমার 
তোমাকে নমঙ্কার। তুমি সুবণ সদুশ, তোমাকে পুনঃ- ৷ নাম পুম্দ:বিনাশন হইয়াছে; তুমি ক।এদাত৷, বরিষঠ 
পুনঃ প্রণাম করি। হে বিরূপাক্ষ ! তোমাকে নমস্কার! | ও কামাঙ্গনাশক । ৫১--৫৮। যুদ্ধকানে তোমার বদন 
তুমি লিগ, পিঙ্গণ ও মহৌজা। হে সৌম্য-দর্শন! | অতি ভর, $ুমি গঞ্জানন এগ) তুমি দৈতা- 
তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। তুমি দূত্র, বেত,  হস্তাদিগেরও এ) জুম দৈওদিগের আক্রন্দনকর, 
রুঝ ও লোহিত বণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি পিশিত, | তুমি হিমু, তাক্ষ ও আররচ্ধারী এবং খ্শানে নিত 
পিশঙ্গ ও নিষ্গী ; অতএব তেনাকে নমস্কার । তুমি! তোমার অনুরাগ আছে; অতএব তোমাকে নমস্কার। 
সবিশেষ ও নিবিশেষ ; তুমি ইজ্য অর্থাৎ, সর্দ্থদান- | হে প্রাণরক্ষক! তুমি মুণ্ডমালাধণী এবং শোকছুহ 
যোগ্য পুজ্য ; হে উপজী: "1 তোমাকে নমঙ্কার বিবিধ প্রাণিবর্গ কর্তৃক পরিবৃত; হে নারীশনীর, তুমি 
৩৪--৪৫। তুমি ক্ষেণ ১ বৃদ্ধ ও বসল; তুমি সত্য দেবীর অতিশয় ঞি.ভাজন ; তোমাকে নম । 
ভুত ও সত্যাসত্য, অতএব তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম তুমি জুন্টা, মুণ্ডী, ও নাগ্যজ্ঞোপরীতধারী ; তুনি 
করি। হে পদ্ববর্ণ! তেশাকে ননস্কার। তুমি চত্যুদ্ন নৃত্যশীল নুত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণেরও শ্রীতিকর তুমি যজ্ঞ, 
মৃত্যু ; তুমি গৌর, শ্যাম, কদ্র ও লে'ইত বর্ণ; তুমি | গীতাসক্ত গুীঁমুণবৃন্দকর্তৃক গীয়মান ; অতএব তোমাকে 
মহানন্বণকালীন মেঘ সুশ চারুদীপ্ত ও দীক্ষাবিশিক্ট ) | নমস্কার। তুমি ।৩%কটস্কট অর্থাৎ ভয়ন্কর সিংহরূপী, 
হে কপদিন্! তোমার হপ্তঘয়ে কমল বিরাজমান, | তুমি অয়, ও প্রিয়; তুমি বিভীষণ, ভীগ্ম ও ভগ" 
তুমি দিথাসা ; তোমাকে নখস্কার । তুমি সফল অপ্ৰমাণ | প্রমথন, অতএব তোম ক নম্র । ৫১--৬৪ | হে 
অব্যয় ও অমর ; তুমি শাশ্বত রূপ ও গন্ধ, তুমি অক্ষত, | সিদ্ধগণপতে ! হে মহাতগ! তোমাকে নমস্কার। 
অতএব তোমাকে দনঙ্থার। তুমি বিভ্রান্ত ও কত, | হে চগ্তাটহাস ! তুমি ক্ষেড়িত ও অস্ফোটিত। হে 
তুমি দুর্গম, তুমি মহেশ, তুমি ক্রোধ ও কপিল। | মুদিঙাত্মন্‌ ! তোমাতে ন'দনকতৃত্ব ও কু্দনকতৃত্ব - 
৪৬--৫০। হে ২৭ ণাণিন্‌! তুমি রংহঃ অর্থাৎ আছে; অতএব তোমাকে *শস্কার। হে মৃড়! 


বেগ তোমার শরীর তর্ক এবং অওর্বলীয়। তুমি তাত নি ধাসত্রি! ও গমনক্রিয়া বিদ্যমান । 
যালুকাপ্রচারবৎ হুক বা তাহা হইতে হুক্্ম পদার্থ; | তুমি জগতের অধি্৩, তোমাকে নমস্কার। তুমি 
এই জন্য ভেমাকে নিকত্য ও প্রব।হ কহে; তুমি ধ্যাতা; তুমি ভৃত্তণ কর বলিয়া সকলে ভৃম্ভণ করে। 
প্রস্তরবৎ স্থিরতর বা ৩।হা হইতেও বিশ্ুপ্ত পদার্থ, | তুমি কখন কোন জন্মে শিক্ষার্ত ঝা অধৃত্টরর, বলবা 
অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি উত্তম নেধাবী | স্থাপন জন্ত রোদন করিঞছ বন্ধুয়া তেমার নাম একটা 
কুলাল পৃথিবাপাঙ্গক ও শশিখগুধারী; তোমাকে | রদ হইয়াছে এবং তোমার নাম দ্রব» তোমাকে 
মমন্কার। তুমি বিচিত্র্সী বিচিএবেশধান্‌ বিচিত্র .ননফর। হে আন্াদখশরীরিন! তুমি রুংন তাট্শ 
বর্ণ ও মেধা। তুমি :সর্ব্বল। সন্তুষ্ট ও চেকিতান.; | ভক্তজনের অভিলাষ পুর্ণার্থ ক্রীড়া করিয়া থাক। 
' যোগিগণ তোমাতে কৰ্ম্ম সকল অর্পণ করেন ;--এই | কখন বা তুমি গতিরিশ্ষেযু্ত,.এই জন্তু তোমার ক্রীড়ৎ... 
জন্ট 'তো'মার নাম নিহিত. হইয়াছে। তোমাতে. ও বলগৎ এই দুংটী নাম হইয়াছে । অতএব তোমা. 


Ge 


ন্‌যঙ্কার। হে উন্মভদেহ ! হে কিন্কিণীকায় ! তুমি 
বিকটমুণ্ড এবং কৃত্য অতএব তোমাকে নমস্কার। 
হে বিক্ৃতবেষ ! তুমি ক্লুর অমর্ধণ, অপ্রমেয়, গোপ্তা, 
দীপ্ত ও নির্গুণ অতএব তোমাকে নমস্কার । হে চুড়া- 
মণিধ্র! তুমি সুন্দর ও সহুন্দ্রপ্রিয়, তুমি স্তোক ও 
তু ( হন্ম্ম ) এবং হে গণাপ্রমিত! তোমাকে নমস্কার . 
৬৫--৭০। হে অগম্যগহন! তুমি গুহা ওঁ গুণযোগ্য 
তোমাকে নমস্কার । এই লোকাধারভূতা পৃথিবী তোমার 
চরপন্ব, সঙ্জন্গণ ইহা সেবা করিয়া থাকেন। তোমার 
বক্ষঃস্থল তারাগণ-বিভূষিত আকাশ দ্বরূপ। তাহাতে 
স্বাতি পথের স্তায় হার বিরাজমান রহিয়াছে। হে বিভে৷ 
তোমার উদর যাবতীয় দিদ্ধিযোগের অধিষ্ঠানভূত ; 
দশ দিক্‌ কেযুরাম্গদভূষিত ত্বদীয় হস্ত, নীলাঞ্জনচয়সদৃশ 
তোমার বিস্তৃত দেহের বিশালতা, শ্রীসম্পন্ধু হেমহ- 
বিভূষিত তৃদীয় ক$ হইয়া শোভিত হয়। 
৭১--৭৪। হুর্যে দীপ্তি, চন্দে বপু, শৈলে 
হ্থৈৰ্ধ্য, অনিলে বল, অগ্নিতে উষ্ণতা, জলে 
শৈত্য আকাশে শব্দ, এই সক গুণ, নাশশুন্ত মেই 
পুরুষের আভ্যন্তরীণ কিঞ্চিদংশ বলিয়া! পণ্ডিতগণ 
জানিয়া থাকেন। হে মহাদেব! তুমি সাক্ষাৎ মহা- 
যোগী, জপ ও জপ্য তুমি পুরেশয্ (জীব) গুহাবাসী 
খেচর, রঞ্জনীর তপোনিধি, গুহগুরু, সাক্ষাৎ আনন্দ 
ও আনন্ববর্ধন হে ভূতভাবন! তুমি বিধাতা এ ধাতা, 
তুমি বোস্ধ্যব ও বোধিত, তুমি নেতা, দুর্ধর্ষ ও দু্পর- 
কম্পন তুমি বৃহদ্রধ, ভীমকর্ম্মা ও বৃহত্রার্তি; তুমি 
ধনগয় ঘণ্টাপ্রির ও ধ্বজী। তুমি ছত্রী, পিনাকী ও 
ধ্বজিনীপতি ; তুমি কবচী, প্রিশী, খড়গ, ধনুর্ধর 
ও পরশ্বধীশ্বর তুমি অধম্মর, অনধ, শুর, দেবরাজ ও 
অরিমর্দন। ৭৫--৮১। হে ঈশ্বর! পুর্বর্বকালে 
তোমার সাহায্য লাভ করিলে আমরা! যুদ্বস্থলে শত্র- 
দিগকে নিহত করিয়াছি। তুমি বাড়বানল রূপে সতত 
সমুদ্রজল; তুমি তাহাকে পান করিয়াও তৃপ্ত 
হইতেছ ন!। হে দেধদেব! তুমি ক্রোধাকর ও প্রসন্নাত্ব! 
তুমি ইচ্ছান্ুরূপ দাতা, ইচ্ছামুরূপ গমনশীল ও গীতি. 
কর। তুমি ব্রহ্মচারী, অগাধ ব্রহ্মণ্য ও শিষ্টপুজিত ; 
৩, দেবগণের অক্ষয় কোশব্বরূপু ; কেননা তুমি যজ্ঞ. 
 কল্পন। করিয়াছ। হবযত্রাহন, তোমার শেষোক্ত হব্য 
‘বহন করি৷ থাকেন। মহাদেব! তুমি প্রীত হইলে, 
“আমর! প্রীত হই। ৮২--৮৭। তুমি ঈশ, অনাদি 
তোমাতে আছে, তুমিই আদি সৃজন সাঘ্যোকত 
'ধোগীর! ্গীগধ্যান হইয়া, তোমাকে প্রকৃতি হইতে 


লিঙঈ্পুরাণ । 


পর জানিতে পারিয়া, অমৃতগ্থরূপী তোমাতেই প্রবেশ 
করে। ধ্যানশীল যোনীর! নিত্যনিদ্ধ ॥র্তীমাকে জ্ঞাত 
ছইয়া পুনরায় সেই সকল যোগ ত্যাগ করেন, অন্ত 
যাহারা বিদ্ধ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, তাহারাও 
স্বকম্মবশে দিব্য ভোগ লাভ করিয়া! থাকে। তোমার 
তত্ত্ব অপ্রসংখ্যেয়, তুমি অপার মহাত্মা; আমর! নিজ 
শক্তি অনুসারে যেরূপ তোমার মাহাত্ম্য বিদিত আছি, 
তাহা কীর্তিত হইল । তুমি আমাদিগের পক্ষে মঙ্গল- 
ময় হও; কিংবা তুমি যা, হও, তা-হও, তোমাকে 
নমস্কার। হত কহিলেন,--যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে 
্রঙ্ম-নারায়ণ স্তব কীর্তন করিবে বা শোনাইবে এবং যে 
বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ সমাহিত ইইয়। এই স্তব শুনিবে, 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহার! সেই 
ফল প্রাপ্ত হইবে। যে মৰ্ত্য পাপাচার হইয়াও শিব- 
সন্নিকটে এ স্তব শ্রবণ করে বা জপ করে, সে পাপমুক্ত 
হইয়া ব্রক্লোক গমন করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, 
দেবকার্ধ্য, যজ্ঞ ব| অবভূথাদিকর্মে বা সাবুমধ্যে ইহ! 
কীর্তন করিবে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মসামীপ্য লাভ 
করিবে। ৮৫--7৯১। 
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । 


সত কহিলেন,_-ভগঝন্‌ শিব, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুকে 
অত্যন্ত অবনত দর্শন করিয়! সত্য কীর্তন করাতে তিনি 
অতিশয় প্রফুললচিন্ত হইলেন এবং বিরূপাক্ষ দক্ষযজ্ঞ- 
বিনাশন, পিনাকী উমাপতি, তাহাদিগের স্তবে অতিশয় 
শ্রীত হইলেন, অনন্তর ভগবান্‌ মহ।দেব সর্বজ্ঞ হইলেও 
তাহাদিগের অমৃত বচন শুনিয়! ক্রীড়া করণার্থ কহিতে 
লাগিলেন, তোমরা উভয়ে কে? দেখিতেছি তোমব। 
মহাত্মা ও পরস্পর হিতৈষী, কেনই বা এই খোর 
মহাপ্নবে তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়াছ। তাঁহার. 
উভয়ে পরস্পরের মুখাবলোকনপুর্ববক নিত্য বস্তু শিবকে 
কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! তোমার অগোচর ত 
কিছুই নাই; বিভো! হে মহাময় রুদ্র! তুমি 
ইচ্ছাপুর্ধবক আমাদিগকে নির্মাণ করিয়াছ। তাহা- 
দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিনন্দন ও সন্মতিপ্রকাশ- 
পূর্বক ভগবান্‌ শিব মধুর বাক্য কহিতে লাগিলেন। 
হে হিরণ্যগর্ভ! হে কৃষ্ণ! তোমারদিগকে কহিতেছি, 
শ্রবণ কর। নিত্য ও বিনাশশুন্ত সৎব্ষিয়িধী তোমা 
দ্বিগের এই ভক্তিতেই আমি শ্রীত হইয়াছি। . তোমরা! 
উভয়ে মদীয় ভদয়ের অতিশয় হৃদ) তোমাদিগকে 


পূর্বভাগ 


কি দান করিব? অভিলধিত সর্বশ্রেষ্ঠ বর গ্রহণ ও 


তুষ্ট হইয়া থাক, তাহ! হইলে, হে দেব! হে শঞ্ধর! 
আমি সকলের কর্তী হই, ভক্তি তোমাতে সুপ্রতি- 
চিতা হউক। মহাদেব, বিষ্চুকর্ভুক এইরূপ অভিহিত 


হইয়া কেশবকে আশ্বীলিত করত নিজ পদান্ুজে : 
তুমি দমকল লোকের ' 
কর্তা ও দেবতা, হে বংস ৷ তোমার মঙ্গল হউক 
আমি গমন করিব। ভগবান বিষ্ণুকে এইরূপ কহিয়া । 
অনুগ্রহ প্রকাশপূর্র্বক শুভজনক হস্তদয় দ্বারা ব্রহ্মাকে ! 


ভক্তি প্রদান করিলেন । 


এ 


{ গায়ত্ৰীদ্বারা স্তব করিয়া বিশ্ময়লাভ করত মূহ্্ৃহঃ 
অনস্তর মই[ভোগ বিষ্ণু ভবকে কহিলেন, তবে যদি তু. ; 


ণাম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বিভো'! তোমার 
সত্যোজাতাদি রূপত্ব কেমন করিয়া হুইল । ১৯---২৮] 


দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় । 


মৃত কহিলেন, তাঁহার সেইবাক্য শ্রবণ করিয়া* 
ভগবান ভব, প্রবোধার্থ ঈষংহাস্তপূর্ববক ব্রদ্ষাকে 


স্পর্শ করিলেন ও তাহাকে হাষ্টান্তঃকরণে স্বয়ং কহিতে | কহিলেন, যৎকালে শ্বেতকল্প ছিল, সেইকালে কেবল 


লাগিলেন। বৎস! তুমি মৎসম ও আমার পরম 
ভক্ত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, তোমার মঙ্গল 
হউক ও তুমি সংজ্ঞা লাভ কর, আমি গমন করিব। 


পরমেশ্বর এইরূপ কহিয়া সেই স্থান হইতে অন্তহিত । বিখ্যাত ও শ্বেকল্গও এইজন্য শ্বেতকল্ত, এই নামে 
প্রসিদ্ধ। মত্প্রহথতা ব্ৰহ্মদঙ্গত গায়ত্রী, তিনিও 
নায়ক গমন করিলে, পিতামহ পদ্ঘাচ্যনি গোবিন্দ: 
হইতে চৈতন্য লাভ করিলেন । অনন্তর সে ই পিতামহ, ' 
প্রজা সৃজন ইচ্ছা করত উগ্র তপস্তা করিতে । 


লাগিলেন, তিনি এইরূপ তপস্ত। করিলেও কিছুই ফল: 


হইলেন ॥ ১--১৫॥ সর্কাদেবনমন্থত পরমেশ্বর গণ- 


আমিই ছিলাম, আমি তখন শ্বেতোফীষধারী ; শ্বেত- 
মাল্যযুক্ত, শ্বেতাম্বরধর, শুভ্র, শ্বেতাস্থি। খ্বেতরোমা ও 
শ্বেতরক্ত এই হেতুক শ্বেলোহিত নামে আমি 


' তৎকালে শ্বেতাঙ্গ শ্বেতবর্ণা শ্বেতলোহিত| হইয়াছিলেন। 


হে দেবেশ! সেইজন্য তুমি স্বীয় গুহ তপোবলে 
সদ্যোজাতরূপী আমাকে জানিতে পারিলে ৷ সদ্যো- 
জাততন্ব অতি গুহা । যে দ্বিজগণ, সেই সদ্যোজাত 


দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, দীর্ঘকাল তপস্যা! | বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন, তাহারা পুনরাবৃততিশন্ 


করাতে তাঁহার 'ক্রোধ জন্িয়াছিল। ক্লোধাবিষ্ট 
ব্রহ্মার নেত্রদ্বয় হইতে অকশ্ষবিন্ পতিত হইতে 
লাগিল; অনন্তর, সেই অশ্রুবিন্দুতে বাতপিত্তকফাত্মক 
মহাবলবান্‌, মহাভাগ স্বস্তিকচিহ্গালক্কৃত বিন্তৃত- 
কেশসমূহে ভূষিত, মহাবিষধারী সর্পগণ প্রাদুর্ভূত 
হইল। সর্পগণকে অগ্রজাত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা 
আত্মাকে নিন্দা করিলেন। অহো! তপস্তার ফল 
যদি এইরূপ হুইল, তাহা হইলে আমায় ধিক্‌! 
আমি কি হতভাগ্য ! প্রথমেই আমার জগয়াশনী 
প্রজা জন্মিল। ক্রোধ ও অমর্ধ-জনিত তাহার মুচ্ছা 
হইল। প্রজাপতি, মুর্ছার আধিক্যবশতঃ প্রাণ ত্যাগ 
করিলেন। অপ্রতিমধীর্ধ্য, প্রজাপতির দেহ হইতে 
একাদশ রুদ্র, (অতি করুণম্বরে রোদন-পরায়ণ হইয়া 
নিঙ্গান্ত হইল। তাহারা রোদন করিয়াছিলেন 
বলিয়া, তাহাদিগের রুদ্র এই নাম হইয়াছিল; যাহারা 
রুদ্র; তাহারাই প্রাণ; ধাহার৷ প্রাণ তাহারাই রুদ্র। 
সাধুনীললোহিত শৃলধারী, পুনরায় অত্যুগ্র, মহত্বপগুণ- 
শালী সূঘাচার-সম্পন্ন প্রজাপতিকে প্রাণদান করিলেন। 
ভগবান্‌ ব্রহ্মা পুনরায় প্রাণলাভ করিয়! দেবদেব উমা- 
পতিকে প্রণাম করত দণ্ডায়নান রহিয়া তাহাকে দর্শন 


.করিলেন অনন্তর, 'সর্বলোকযয়, বিশূরূপ দশনিপূর্াক , 


মৎ সমীপে গমন করিবেন। যৎকালে আমার 
লোহিত এই নাম ছিল, সেইকালে মতৎকুত বৰ্ণ 
দ্বারাই লোহিতকল্প এই নাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
সেইন্কুলে লোহিতমাংমা! লোহিতান্থি, লোহিতক্ষীর- 
জনিকা, লোহিতাক্ষী, প্রশস্তস্তন৷, গো গায়ত্রী 
নামে কীর্তিতা হন। বর্ণের বিপধ্যয় ও তাহার 
লৌহত্যনিবন্ধন এবং দেবসৌন্দর্যবশত: আমি বাম- 
দেবত্বলাভ করিয়াছি। হে মহাসত্ব ! তুমি সত্যতাত্মা 
হইয়! স্বকীয়যোগবলে রূপাস্তরে অবস্থিত আমাকে 
জ্ঞানের বিষয় করিয়াছ; সেইহেতৃক আমি ভূতলে 
বামদেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি। ১--১১। যে 
দ্বিজাতিরা এই মর্ত্যভূমে বামদেবত্ব জ্ঞাত হইতে 
পারিবে, তাহারা পুনরাবৃত্তিবর্জিত রুদ্রলোকে গমন 
করিবে। যৎকালে আমি পুনরায় এই মর্ত্যভূমে 
যুগক্রমে গীতবর্ণ হই; সেইকালে মতকৃতনামন্ারা 
পীতকল্প হয়। তৎকল্পে মৎপ্রহৃতা গায়ত্রী দেবী, 
স্বীতাবয়বা, গীতলোহিষ্ঠী, পীতবর্ণা হইয়াছিলেন। 
হে মহাসত্ব! .সেইকল্পে বাগযুক্তগৃদয়ে যোগতংপরমনা 
আমাকে জানিতে. পারিয়াছ ও পুনরায় তৎপুরুষত্ব- 
রূপে আমি 'তোমাকর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছি ; সেইভ 
হে কনকাগাদ আমি তংপুরুষত্ব লাভ, করিয়াছি। 


তি 7] লিঙ্গপুরাণ । 


১২--১৬। যাহারা. রুদ্ররূলী আমাকেও কদ্রদৈবত্যা যুক্ত ।. তাহ! হইতে দূরবস্তী রুদ্রলোক জানিব। সেই 
বেদমাতা গায়ত্রীকে  অপোবলে জানিতে পারিবে, স্থান যোগিগণের শুভকর । নির্ধল, ব্িরইস্কার, কাম, 
তাহারা নির্মল ও বর্দৈকত্ববহইয়। পুম্রাবৃতিতর্জিত ক্রোধবর্জিত দ্বিজগণ -ধ্যানতৎপর মানস ও. যোগী 
রদ্দলোকে ' গমন করিবে। যখন আমি পুনরায় হইলে উহা! দ্বেখিতে পাইবেন। চরম স্থান বিষ্ণুলোক ' 
ভয়ানকু কৃষ্ণবৰ্ণ হইয়াছিলাম, মৎকৃতবর্ণ দ্বারা দেই কৌমার স্থান অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বান্দ স্থান উত্তম ও 
কল্প কৃষ্ণকল্স নামে কথিত হয়। হে ব্রক্গন! সেইকল্পে শাস্তিগুণবিশিষ্ট । ওম স্থান ও শৈব স্থান ও পূর্বোক্ত 
কালসঙ্কাশ, কালরূপী, ঘোর-পরাক্রম, খোররীপী এই- গুণশালী সেই চতুপ্পদা গায়ত্রী হইতে চতুষ্পদ পণ্ুগণ 
রূপে তুমি আমাকে জ্ঞানের বিষয় করিয়াছিলে। এবং তাহাদিগের চারিটা পয়োধরও হইবে। যেহেতুক, 
মত্গ্রহৃতা গায়ত্রী কৃষ্ণাঙ্গী, কৃঞ্চলোহিতা, কষ্চরূপা মদীয় মুখগলিত মন্্যুক্ত সোমই প্রাণভূৎ্গণের 
হইয়াছিলেন। সেই হেতুক যাহারা ভূতলে ঘোররূপী | জীবনদাত!| ; সেই জন্য সেই পণুগণ সময়াস্তরে 
আমাকে জানিতে পারিবেন, 'তাহাদিগের সমীপে পীতস্তনা এই নামে স্থৃতা হইবেন। ২৬--৪০। সেই 
আমি শান্ত, অব্যয় ও অধোররূপী হইব । হে ব্রক্মন্‌ ৷ | হেতুক. সোমময় অমৃতই জীবনামক। জীবের 
ধে কালে পুনরায় আমি বিশ্বরূপ হইয়াছিলাম, সেই | দোমরূপতা হইবে। তাহার! চতুষ্পদ ও দুগ্বের 
কালে তুমি আমাকে পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া শ্বেতত্ব হইবে। যখন দ্বিপদা গায়ত্রী ক্রিয়ারূপা হইয়! 
জ্ঞাত হইয়াছিলে, লোকাধারভূতা গায়ত্রী বিখবরূপা দৃষ্টা হইবেন এবং লোকের উৎ্পত্তিজনিকা ও জননী 
হইয়াছিলেন; তাহাতে সাহার! মর্ত্যলোকে আমাকে ৷ হইবেন, তখনই সকল নরগণ দ্বিপদ দ্বিস্তন হইবে। 
বিশ্বরূপ বলিদ্না জানিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের | ইনি অজ! হইয়া সকল জীবের আধারভুতা, সর্ব্ববণ 
নিকট আমি ঈগলময় হইয়া নিঁরস্তর থাকিব; যে স্বরূপ! হইলে ইহাকে তুমি যখন দর্শন করিবে, তখনই 
হেতুক এই কল্প বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হয়। সে আমি বিশ্বরপ হইব। যখন মহাতেজ! অমোঘরেত। 
জন্য সাবিত্রীদেধীই বিশ্বরূপা নামে উদাহৃতা৷ হন। বিশ্বরূপ হইবেন ও যখন ইহার হুতাশন মুখবৃত্তি 
১৭--২৫। তৎকালে আমার চারিটী পুত্র জন্মের হইবে তখনই পশুরপী হুতাশন সর্বগত হইয়। 
মৎকথিষ্ষংসেই পুত্ৰগণ লোকসম্মত হইয়াছিল। মেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞার্হ হইবেন। যে দ্বিজগণ তপোবলে 
তত্ধারা গীয়ত্রীদেবী প্রজাগণের সর্বববর্ণরূপা হইবেন ভাবিতীত্মা হইয়া ঈশিত্ব ও বশিত্ব অবলম্বনে সর্ববগ 
এবং বর্ণাধীন সর্বভতক্ষা! হইবেন) অর্থাৎ পাতক- ও সর্বস্থানে অবস্থিত আমাকে দর্শন করিবে, সেই 
সমূহনাশিনী যজ্ঞের উপযোগিনী হইবেন।4তদ্বারা দ্বিজগুণ বজস্তমোগুণরহিত হইয়া মানুষশরীর 
মোক্ষ, ধর্ম, অর্থ; কাম, এই চতু্কবর্গ হইবে ও বেদ- পরিত্যাগপুরর্বক_ পুনরাবৃত্তিহর্ণভত মতসমীপে আগমন 
বেদ্য চারি প্রকার হইবে। ভূতগ্রাম চতুর্বিধ প্রাণী, করিবে। হে দ্বিজগণ! ভগবান্‌ ব্রহ্ম রুদ্র কর্তৃক 
চতুর্বি্ধ আশ্রম, চতুর্কার্ণ ধর্ম্মের পাদ চতুষ্টয় আমার এইরূপ অতিহিত হইয়া প্রযতভাবে প্রণামপূুর্ব্বক 
চারি পুত্র। এই সচরাচর জগৎ চতুধুগে ব্যবস্থিত। পুনরায় তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌ ! 
এই’ ভ্রগৎ চারি প্রকারে অবস্থিত এবং চতুপ্পাদ যে পুরুষ এই রূপ গায়ত্রী দ্বারা সর্বময় ও বিশ্বরূপ 
হইবে { ভূর্নোক,ভুবর্লোক, স্বর্ণোক, মহর্লোক,জনলোক, তোমাকে জানিতে পারিবে,হে ঈশ্বর ! সেই গায়ত্রী পদ 
তপোৌলোক অত্যলোক তংপরে বিষ্ণুলোক এই লোক সেই পুরুষকে দান কর ; অনন্তর. মহেশ্বর তথাস্ত এই 
অস্টাক্ষররূপে অবস্থিত। তাহা ভূ) ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, কথা বলিলেন । যে ব্যক্তি "গায়ত্রী বিশ্বরূপা ও মহেশ্বর 
ডুর্ভূুবঃ,' স্বর্ন হ:, এই চারিটী পাদ স্বরূপ জানিবে। বিশ্বরূপ” এইরূপ জ্ঞাত হয়েন সেই, ব্যক্তিই ব্রক্মরপ 
ভূর্লোক,--গায়ত্রী-দেবীর প্রথম ' পা, তঃপরে দ্বিতীয় শিববচনাধীন, ব্রহ্নদাধুজ্য লাভ করেন। ৪১--৫১॥ 


সাদি ভুব্লো ক, তৃতীয়পাদ স্র্লোক, চতুর্থপাক মহর্লোক, :- ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

জনলোক পঞ্চম, অপোলোক ষ্ঠ, ৯৯৯২৭ হয় 

‘সপ্তম গত্যুলোক -অষৃষ্টাধীন ব্যক্তিই "এ | রি 
লোক “াধীন মল“ চতুৰ্ব্বিংশ অধ্যায় 


লোক প্রাপ্ত হন।.: পূনরাবৃত্তিহুর্ণত স্থাৰকে বিষ্ণু- চারা 

_ লোক বলিয়া নিৰ্ণীত হয় এবং স্কান্দ-স্থান স্ব কার্তিক : সুত কিনেন, রা রুঙ পরিভাষিত স্যনত শ্রবণ 
তৎসন্থযি স্থাদকে: স্বান্দ : স্থান কহে... ওম স্থান করিয়া পুনরায় তাহাকে. কহিলেন, হে-ভগবনূ ! হে 
কন পাৰ্ধকী তৎসহতধি স্থান) সকল প্রকার লিদ্ধি- দেবেশ। -মহেখর. উমাধ] হে. লোক্বন্দিত। 


পুর্ববভাগ । 
তোমাকে ন্মস্কার । হে বিশ্বরূপ মহাভাগ! দ্বিজাতি- | বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ, পাশনাশন। সেই মৌজা 
গণ এই মর্তাড়মে ধান করিয়া কোন্‌ সময়ে বা কোন্‌  পুরগণও যোগোক্তিমার্গ দ্বারা পুনরাবৃততিচুর্নভ ব্রহ্গধাম 
যুগুসভূতিকালে লোকবন্দিত যে এই তোমার বামী হইবে। চতুর্থ দ্বাপরে অঙ্গিরা যোগময় ব্যাস 
অনস্তশরীর বিরাজমান সেই শরীর দরুন করিবেন। নামে প্রসিদ্ধ, সেই সময় আমি হুহোত্রনীষে' উৎপন্ন 
কিংনামক তপোবলে বা কিং-নামক ধ্যান ও যোগ হইব। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ । সেই সময়ে আমুর পুর 
বলে দ্বিজাতিরা তোমাকে দেখিতে সমর্থ হন? হে চতুইয় জন্মিবে। তাহারা সাক্ষাৎ যোগস্বরপ তপোধন 
মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। তাহার সেই বাক্য ও দৃঢ় সস সুমুখ, রখ, হুর ও 
শ্রবণ করিয়া সম্মুখবস্থী তাহাকে দর্শনপূর্কাক হাস্ত | । ছুরতিক্রম। ইহারা হৃন্ম ধোগমার্গ লাভ করিয়া 
করত ধক যজুঃ সাম এই বেদত্রয়ের রোল দি হইবে এবং ইহারা যোগযুক্ত ও অভি 
শর, মহাদেব কহিতে লাগিলেন। মানবগণ তপস্কা, তেজস্বী হইয়া সেই হুক্ষামার্গ অবলম্বন করিয়া 
বৃত্ত অর্থাৎ সংশ্বভাব, দান-ধর্মমফল চান রুদ্রলোকে গমন করিবে। পঞ্চম 
দেখিতে সমর্থ হয় না, এবং তীর্থ যোগ বা সদক্ষিণ : দ্বাপরে যখন সবিতা ব্যাস হইবেন, তখন আমি 
বহুযাগ দ্বারাও আমায় দেখিতে সমর্থ হয় ন|। বহতর | মহাতপা কঙ্গ নাম ধারণ করিব। লোঁকানু-গ্রহার্থ 
বেদাধায়ন বা বিস্তব্যয় করিলেও আমায় দেখিতে যোগময় ও লোকের এক কলারূপৈ আমি পরম 
পায় না, কেবল এই জগতে ধ্যান আশ্রয় করিলে আমায় উপায় স্বরূপ হইব। ১০--২৮। আমার চারিটা 
দেখিতে সমর্থ হয়। পিতামহ! সপ্তম মস্তরে বরাহ- | শিষ্য হইবে। তাহার! মহাভাগ যোগময় দৃঢ়ত্রত ও 
কল্পে আমি কক্েশ্বর ও সর্বলোকপ্রকাশকরপে : শুদ্ধযোনি স্বরূপ। তাহাদিগের নাম সনক, সনন্দন, 
উৎপন্ন হইব এবং সেই কল্পে বৈবস্বত মনু তোমার ৷ সনাতন সনংক্মার ইহারা সকলেই নির্মল ও নিরহ- 
পৌত্র হইবেন। ১--৯। হে ব্রহ্মন্‌ ! সেই কল্পে, স্কৃত; ইহারা পুনরাবন্তিচূর্ণভ মংসরীপে গমন 


৩৩ 


দ্বাপর সমাপ্তিকালে লোকানুগ্রহার্থ ও ব্রাহ্মাণ-হিতের 
নিমিত্ত আমি উৎপন্ন হইব । দ্বাপরের প্রথম অবস্থায় 
যৎকালে ব্যাস প্রভুরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ, সেই কালে 
আমি ব্রাহ্মণের জন্য যুগের অন্তিম কলির প্রথম 
অবস্থায় উত্তম শিখাপ্রযুক্ত শ্বেত নামে মহামুনি হইয়া 
জন্ম গ্রহণ করিব। রমণীয় হিমালয়শিধরের অন্তর্গত 
শ্রেষ্ঠ ছাগল পর্বতে আমার চারিটী শিষ্য শিখাযুক্ত 
হইবে, সেই শিষ্যচতুইয়ের নাম যথা খ্বেত, শ্বেতশিধ, 
শ্বেতান্ত ও শ্বেতলোহিত, তাহারা অতি মহাত্মা 
ও বেদপারগ জানিবে; অনন্তর তাহারা অতিশয় 
্রঙ্মজ্ঞানদম্পন হইয়া! উৎকৃষ্ট ব্রাঙ্মপথ দর্শন করিয়! 
ধ্যান ও যোগপরার়ণ হইয়া মৎসমীপে গমন করিবেন। 
হে ব্রঙ্গমূ! অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপরে যৎকালে 
সাদ্যোনামে প্রজাপতি: প্রভু ব্যাস হইবেন, তৎকালে 
লোকহিতার্থ আমিও পুনরায় সুতার নামে জন্মিষ। 
কলির সঞ্ধির স্থানে শিষ্যানুগ্রহ ইচ্ছা! করত হুন্ডি, 
শতরূপ, সটীক এবং কেতুমান্‌, ইহারা সকলে শিষ্য 
নামে পরিকীর্তিত হইয়া! তুতলে যোগ ও ধ্যান প্রাপ্ত 
হইয়া বরদজ্ঞীন স্থাপন করত আমার সহচারী হইয়া 
পুনরায় তাহার। কুডলোকে গমন কত্িবে। তৃতীয় 
দ্বাপরে যৎকালে ভার্গব বাস নামে বিখ্যাত হুইবৈন, 
সেই কালে আদমি দকি'নাম ধারণ করিবা সে বুনি 


করিবে। দ্বাপর পরিবর্ত হইলে ধখন ব্যাস মৃত্যুরূপে 
অবতীর্ণ হইবেন, তখন আমি লোকাঞ্চি নামে বিখ্যাত 
হইব। সেই সময়ে যে সকল শিষ্য সমুৎপন্ন হইবে, 
তাহন্লা যোগময় দৃঢ়ব্রত লোকপুজিত ও মহাভাগ। 
সুধামা, বিরজা, শঙ্খপাৎ ও রজ ; তাহারা এই মামে 
প্রসিদ্ধাচ্ছীইবে ।২১--৩৩। সেইসকল মহাত্মা শিষ্য 
দগ্ধীকিন্বিষ হইয়া ধ্যান ও যোগ আশ্রয় করত পুনরায় 
পুনর্রতিহ্িভ মত্সমীপে গমন করিবে । সপ্তম 
স্বাপর পরিবর্ত হইলে যৎকালে শ্ডক্রতু ব্যাস নাম 
ধারণ করেন, সেই সময়ে আমি সকল যোগিগণের 
শ্রেষ্ট ও জৈশীধব্য বিভু নামে ধ্যাতহইঘ। আমি 

জানিবে। সেই যুগে আমার যে সকল পুত্র হইবে, 
তাহাঙ্গিগের নাম সারস্বত, মেঘ, মেখ্বাহন ও হুযাহম 
এই নাম হইবৈ। তাহারাও যোগঘার্গ দ্বারা ধ্যান 
ও যোগপরার়ণ হইয়া নিরাময় রুদ্রলোকগামী হইবে। 
অষ্টম দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যখন বসিষ্ঠ ব্যাস হইবেন, 
তখন আমি দধিবামন মাস ধারণ করিয? সেই সময়ে 
মদীয় পুত্রণ' যোগাত্বা ও" মৃঢ়বপ্ত হইয়া জন্ম- 
গ্রহণ করিবে। তাহাদিগের সমান যোনী পৃথিবীতে 
তৎকালে' হুইবে না। তাহারা কপিল; আহি, 
পঞ্চলিখ, বাছল, এই মাম বার্ণ: করিবেন. মহার্যোসী, 


রালে আমার চাঁরিটী পু হইবে; জহাদিগর' নাম ধর্ান্জা ও মহৌজা মদীয় পুরণ 'যথাতর্যাযে মাছেখর- 


৩৪ 


যোগ লাভ করিয় জ্ঞানা ও দধ্ধকিত্তিয হুইয়া! পুনরাবৃত্তি- 
দুর্লভ মৎসমীপে গমন করিবে। নবম দ্বাপর পরিবর্তত 
হইলে যে সময় সারসত ব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, 
সেই সময় আমি খষভ-নামা হইব। মহাতেজঃসম্পন্ন 
মহাত্মা! পরাশর, গর্থ, ভার্গব ও অঙ্গিরা এই বেদপারগ 
ব্ৰাহ্মণী আমার পুত্ররূপে সেই সময় অবতীর্ণ হইবেন। ক্রম 
শাপানুগ্রহ যোগবিদ্‌ মৎপুত্রের! তপোবলে পরুমাৎকধ 
লাভ করিয়া যোগোক্ত ধ্যানমার্গ অবলম্বনপূর্ববক রুদ্র- 
লোকে গমন করিবে । দশম ত্বাপর পরিবর্ত হইলে 
যখন পত্রিপাৎ ব্ৰাহ্মণ” ব্যাস নাম ধারণ করিবেন, 
তখন আমি মুনিরূপে অবতীর্ণ হইব। ৩৪--৪৮। 
রমণীয় হিমালয় পর্ন্ঘতের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ ভূগুতু্- 
পর্বতে দেবপুজিত ভূগু-নামক শিখর প্রথিত আছে, 
সেই শিখর মদ্রপ জানিবে। সেই পর্বতে মৎপুত্রের 
বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশুঙ্গ ও তপোধন এই নাম ধারণ 
করত ঘোগাত্মা, মহাত্মা, তপোযোগবিশিষ্ট হইয়া 
তপোবলে পাপরাশি বিনষ্ট করত রুদ্রলোকগামী 
হইবে। একাদশ দ্বাপর উপস্থিত হইলে যখন ত্রিত্রত 
মুনি ব্যাস নামে খ্যাত, তখন আমি কলিযুগে গঙ্গাদ্বারে 
মহাতেজা উগ্রনামা হইব। আমার সেই নাম সকল- 
লোকমধ্যে বিখ্যাত আছে ও হইবে। সেইখানে 
লঙ্মোদর, ল্বাক্ষ, লম্বকেশ ও গ্রলম্বক এই নামধারী 
মৎপুত্রগণ মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রল্লোকে 
গমন করিবে । ৪৯--৫৪। দ্বাদশ দ্বাপর পরিবর্ত 
হুইলে.যখন মহাতেজা! কবিসত্তম শততেজ। ক্ঠাসমুনি- 
নামা হইবেন, তখন আমি এই কলিযুগে হৈতুকবলে 
সর্ধলোকবিধ্যাত অত্রি নামে উৎপন্ন হইব। সেই 
বনে ভম্মানুলিপ্ত রুজলোকপরায়ণ মৎপুত্রের! উৎপয় 
হইবে। এবং সর্মজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব এই 
নানে প্রসিদ্ধ হইয়! মাহেশ্বর যোগ লাভ করত রুদ্র- 
লোকে গতি লাভ করিবে। ৫৫--৫৮। পরিবর্তন 
ক্রমে ভ্রয়োদশ ছাপর প্রাপ্ত হইলে যখন ধর্ম্মনারায়ণ 
ব্যাস মুনি হইবেন, তখন আমি পুণ্য বাল্যথিল্য 
আশ্রমের অন্তর্গত গন্ধমাদন পর্বতে বালি,নামক 
ধাফুনি হইব। সেই পর্ধযতে আমার চারিটী পুত্র 
জঙ্মিবে ; তাহারা সুধামা, কণ্তপ, বাদিঠ ও .বির্জ। 
এই নামে প্রসি্ি লাভ কৃত উর্ধারেতা ও ' মহাযোগ- 
বলে বলী হইয়া আহেশ্বরযোগ অবলম্বনপুরর্ষক ক 
“লোবগামী ₹ইবে। পর্যায়ক্রমে চতুর্দশ হাপর উপস্থিত 
হইলে ধৎকালে' তরক্ষু ব্যাস-নাম। হইয়! ভূতলে 
অবতীর্ণ হইবেন; গধন আমি পুনরায় শ্রেষ্ঠ আজিরদ 
বংশে পৌতদলাম! হইব। এবং অতি পবিজ্রকর 


লিঙ্গপুর্লাণ । 


সেই বন গৌতম-নামক হইবে । ৫৯-৬৪ । সেই 
কালে সেই আঙ্গিরস বংশে অতি, ছ্চবগদ, শ্রবণ, 
শরবিষ্টক ইহারা পরম যে'গী, মহাত্মা ও সকল প্রকার 
যোগে পারদর্শী হওত জন্মগ্রহণ করিবেন এবং মাহেশ্বর 
যোগ প্রাপ্ত হইয়! রুদ্রলোকে গমন করিবেন। অনস্তর 
ক্ৰমাগত পরিবর্তিত পঞ্চদশ দ্বাপর আগত হইলে 
জার ্রধ্যারুণি ব্যাস-নামা হইবেন ॥ ৬৫--৬৭ ॥ 
সেইকালে আমি বেদশিরা-নামক ব্রাহ্মণ হইব এবং 
সেই সময় বেদশির এই নামে পরমেশ্বরের মহাবী্ধ্য 
একটি অস্ত্র জন্মিবে। সরস্বতী নদীর অন্তর্গত উত্তম 
কোন পর্বতের সমীপবর্তী ও হিমালয় পর্বতের 
পশ্চাত্বর্তা বেদশীর্ষ-নামা একটি পর্বততও জন্মিবে। 
(সইকালে কতকগুলি তপোধন আমার পুত্ররূপে ভূতল 
অলঙ্কৃত করিবেন; তাহাদিগের নাম কুণি, কুণিবাছ, 
কুশরীর ও কুণেত্রক। ইহার! সকলে মহাত্মা উর্ধারেত। 
ও সাক্ষাৎ যোগন্বরূপ ; অন্তকাল উপস্থিত হইলে 
মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন করিয়। রুদ্রলোকে গমন 
করিবেন। যোড়শদ্বাপার আগত হইলে যখন ব্যাস 
দেব নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, সেইকালে আমি ভক্ত ও 
সংযত পুরুষগণের ভক্তিপ্রদানার্থ গোকর্ণনাম ধারণ 
করিয়া অবতীর্ণ হইব; এবং সেই স্থান অতি পবিত্র 
গোকর্ণ নামক বন হইবে। সেই সময়েও সেই বনে 
আমার পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া পরম যোগী হইবেন। 
মৎপুত্রেরা কশ্ঠপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহম্পতি এই 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়। ধ্যান ও যোগসমন্বিত হওত 
যোগোক্ত মার্গ দ্বারা মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া 
রদ্্রকেই প্রাপ্ত হইবেন। ৬৮--৭৫। ক্রমাগত পরি- 
বর্তিত সপ্তদশদ্ধাপর উপস্থিত হইলে যখন কৃতগয় 
ব্যাস-নামা হইবেন, তখন. আমি হিমালয় পর্বতের 
অন্তগর্ত মহাতুজ মহালয় পর্বতে অবতীর্ণ হইয়! 
গুহাবাসী এই নাম ধারণ করিব। সেই মহালয় 
পর্বতে অতি পবিত্র .ও সিদ্ধক্ষেত্র হইবে। সেই 
স্থানেও মৎ্পুত্রগণ জন্গিয়া যোগবিৎ ও ব্ৰহ্মবাদী 
হইরে। এবং উততথ্য, .বামদেব, মহাযোগ ও মহাবল 
এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করত অহস্কারশুন্ত, 
নির্মল ও মহাত্মা হইয়! মর্ত্যভুমে বাস করিবে। 
সেইকালে তাহাদের ধ্যানযুজ শত সহজ শিষ্য 
হইৰে। ৭৬--৮০.। মৎপুত্রেরা চরম অবস্থায় যোগা- 
ত্যাসে রত' হুইয়া হৃদয়ে মহেশ্বরকে : স্থাপনপূর্কাক 
মহালগ্ব পর্ধবতে ময়িচক্ষিত্ত পদরুমল ৷ দর্খন করিয়া! 
শিল্পার প্রাপ্ত হইবে। কলির. স্যানস্থায় যে 
সাহাস্ারা ধ্যানে মম: অর্পনপূর্মক. দির্ঘল:ও: গরু 


পূর্ববভাগ । 


হইবে, তাহারা বিগতজ্বর হইয়। মহালয় পুগ্যক্ষেত্রে ' 


গমনপুর্ববক* মহেশ্বরপদ দর্শন করত, মতপ্রসাদে 


শিবলোকগামী হইবে। সংসার-বন্ধনোত্তীর্ণ জন্ত পুর্ব, 


দশ পুরুষ ও অধঃ দশ পুরুষের সংসারুনিবৃত্তি করিয়া 
দেয় বটে, কিন্ত সিদ্ধক্ষেত্র মহালয় পর্বতে গমনকারী 
পুরুষেরা একবিংশতি পুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকে ও 
প্রথম দশ পুরুষ ও অধঃ দশ পুকষের সংসারনিবুত্তি 
করিয়৷ বিগতঙ্বরর হওত মত্প্রসাদে রুদ্রলোকে গমন 
করিবে! অনস্তর হে বিভো। অষ্টাদশ দ্বাপর 
পরিবর্ত হইলে, যংকালে মহাত্মাগণ ক্রতুগ্রয়-নামা 
হইবেন, তংকালে আমি শিখণ্ডী নাম ধারণ করিয়া 
অবতীর্ণ হইব। দেবদানবপূজিত মহাপুণ্যজনক 
সিদ্বক্ষেত্র রম্মীয় হিমালয়শিখবের মধ্যবস্তী পর্বতও 
শিখণ্ডীনামে বিখ্যাত হইবে। যে স্থান সিদ্ধগণ- 
সেবিত, পে স্থান শ্রিণগুীনামক বন হইবে। 
সেই স্থানে মংপুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়। তপো- 
ধন হইবে এবং পরশ্রবা, খচীক, শ্বাবশ্থ ও যতী- 
শ্বর নাম লাভ করিয়া তাহারা সকলে যোগাত্ম। 
মহাত্মা হওত বেদে পারদর্শিত। লাভ করিবে। 
চত্রমকালে মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে রুদ্রলোকগামী 
হইবে। অনভ্তর ক্রেমাগত পরিবর্তিত একোনবিংশ 
দ্বাপর আগত হইলে যখন ভরগ্থাজ ব্যাস-নামা মহামুনি 
হইবেন, তখন আমি যেখানে রমণীয় হিমালয়- 
শিখরের মধ্যবর্তী জটায়-নামক পর্বত বিদ্যমান, 
সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া জটামালী নাম ধারণ করিব। 
সেই স্থানেও মহাতেজঃসম্পন্ন পুত্রগণ জন্মিবে, তাহা- 
দিগের হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোকাক্ষি ও কুথমি নাম 
হইবে। সেই পুত্রের সাক্ষাৎ ঈশ্বর; যোগ ও 
ধরমস্বরূপ এবং উর্ধারেতা হইয়া মাহেশ্বর যোগ লাভ 
করত রুদ্রলোকের জন্য অবস্থিত থাকিবে। অনস্তর 
বিংশতিতম দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যৎকালে গৌতম 
নাম| ব্যাস মহামুনি হইবেন, তখন আমি অট্হাস- 
নাম| কোন পুরুধরূপে জন্মগ্রহণ করিব। ৮১--৯৫। 
তৎকালীন পুরুষ সকল অট্হাসপ্রিয় হইবে এবং 
সেইখীনেই হিমালয় পর্বতের পশ্চাংবর্তী অট্রহাস- 
নামক মহাগিরি বিদ্যমান। দেব্দানব যঙ্ষরাজজ ও 
সিদ্ধচার়ণগণ ্ঁ পর্বত সেবা! করিয়া থাকে, সেই 
স্থানেও মৎপুত্রেরা ওজন্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে । 
এবং ধোগাত্মা, মহাত্মা, ধ্যানশীল, নিয়তনিয়মী হইয়া 
জগতে সুমন্ত, বর্ষারী, ককন্ধ ও কুপিঙবর এই নাম 
ধারণ করত" পদ্িণামে মাহেশ্বর ঘোগ' অরবলঙ্বনে 
* কুঞ্লোক গহন করিযে। ক্রমাগত পরির্ত হইতে 


৩৫ 


থাকিলে যখন বচশ্রবা-নামা ব্যাদ ঝষিস্ত্তম হইয়া 
বিখ্যাত হইবেন, তংমময়ে আমি দারকনামা 
হইব। সেই হেতুক সেই স্থান মঙ্গলকর পুগ্যজনক 
দারুক-নামক বন হইবে। সেইস্থামেও ভাতি 
ওজন্বী আমার পুত্রগণ জন্মিবে। তাহার! প্লক্ষ, 
দার্ভায়ণি, কেতুমান, ও গৌতম এই নাম ধারী করিয়া 
নিয়মী*ও উৰ্দ্ধরেত| হওত টনষ্ঠিক ব্রত আচরপপুর্ববক 
কদ্রলোকে প্রস্থান করিবে। দ্বাবিংশ দ্বাপর পরিধর্ত 
হইলে যখন শুস্বায়ণি ব্যাস হইবেন, তখন আমি' 
বারাণসীতে অতি ভয়ঙ্কর লাঙ্গলী নাম| মহামুনি 
হইয়। অবতীর্ণ হইব। কলিকালে ইন্সের সহিত 
দেবগণ লাঙ্গলী স্বরূপ আমাকে দর্শন করিবেন, 
সেই সময়ে আমার পুত্রগণ উত্তম ধার্দিক হইয়া 
জন্পগ্রহণ করিবেন। তাহার। ভল্লবী, মধুপিঙ্গ, কেতু, 
ও কুশ এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ধ্যানপরায়ণ 
হওত অস্তকালে কদ্রলোকে যাইবে। ত্রয়োবিংখ 
দ্বাপর পরিবস্ত হইলে যকালে তৃণবিনু-নাম! মুনি 
ব্যাস হইবেন, তৎকালে হে ব্রহক্মন্‌ ! আমি মহাকায় 
ধাশ্মিক মুনিপুত্র শ্বেত হইব। গিরিবরোত্তম হিমালয় 
পর্র্বতে কালকে জরাগ্রস্ত করিব, সেই হেতুক সেই 
পর্বত কালগর নামা হইবে। ৯৬.৮১০৯। সেইখানে 
তপস্ষিগণ আমার শিষ্য হইবে, শিষ্যের নাম উশিক, 
বৃুৰখ, দেবল ও কবি। তাহারা চরম সময়ে মাহেশ্বর 
যোগ লাভ করিয়া রুদ্রলোকগামী হইবে। হে বিভো! 

চতুঙ্জিংশ যুগ পরিবর্ত হইলে যখন বক্ষ ব্যাস নাম 
ধারণ করিবেন, তখন আমি কলিকালে দেববন্দিত 
নৈৈিষক্ষেত্রে শুলী-নামা মহাযোগী হইব। সেইস্থানে 
তপোধনগণ আমার শিষ্য হইয়া শালিহোত্র, অগ্নিবেশ, 
জীবনাশ্ব ও শরঘনু এই"'নাম ধারণ করিয়! যোগমার্গ 
দারা রুদ্রলোকে গমন করিবে। গত পরিবর্তিত 
পঞ্চবিংশ যুগ উপস্থিত হইলে যংকালে বাসিষ্ঠ শক্তি 
ব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, তখন আমি প্রতু দণ্ডি- 
মুণ্ডীশ্বর হইব। সেই সময় তপোধনগণ আমার 
পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ছাগল, কুন্তল, কুত্তা ও 
প্রবাহক এই নাম ধারণপূর্ববক মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে 
মুক্তি লাভ করিবে। যড়্বিংশ দ্বাপর পরিবর্ত হইলে 
যখন পরাশর ব্যাসরপ্ঠে, অবতীর্ণ হইবেন, তখন 
শামি যুগান্ত কলিকাকে ভট্টবট নগর প্রাপ্ত হইয়! . 
সহিষ্ণু নাম ধারণপুর্বক জন্মগ্রহণ করিব। ১১০---৯১৮ 
সেইখানে আমার পুত্রের! সুধার্ন্মিক হুইয়া জ্গ্রহণ 
করিবে এবং উলুক, বিদ্যুত, শুক ও আশ্বলায়দ এই 
নামে প্রসিদ্ধ হওত মাহেশ্বর যোগ আশয় এরি 


৬৬ 


কল্্রলোকে গমন করিবে। অনুস্তর ক্রমাগত পরিবর্তন- 
দীয় সপ্তরিংশ ঘাপ্রযুগ্ধ আগত হইলে যখন ব্যাস 
জাতুরুণ্নামা তপোধন হইবেন; তখন আমি 
সোম্শন্থা-নামক ছ্বিজোতমূ হুইব এবং প্রভাসতীর্থে 
যোগাত্মা বা সাক্ষাৎ যোগ এইরূপে বিখ্যাত হইয়া কাল 
[নে তপোধনগণ আমার শিষ্য 
হইবে। পিষ্যগণের নাম হইবে, অক্ষপাদ, কুমার, 
উলুক ও বৎস এবং মহাত্মা সেই শিষ্যগণ, নিৰ্ম্মল ও 
নিশ্মলাজ্বকরণ হইয়! মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে 


অভিরাহর্ন' করিব, সেইস্থ 


কদ্রলোকে গমনের জন্ত সেইস্থান হইতে গমন করিবে। 
ক্রমাগত পরিবর্তিত অষ্টাবিৎশতি যুগ আগত হইলে 
যখন লোকপিক্কামহ কিন্ব। সাক্ষাৎ বিষ্ণুকপী পরাশর- 


সত আ্রীমন বাস দ্বৈপায়ন নামে ভূতলে অবতীর্ণ 


হইবেন, তখন মর্দীয ধষ্ঠাংশভূত পুকষোত্তম কৃষ্ণ 
বসুদেব হইতে ধদুশ্রেষ্ঠ বানুদেব উৎপন্ন হইবেন, 
আমিও সেই সময় লোকবিম্ময়ের জন্য যোগমায়া দ্বাবা 
ব্রহ্মচারী হইয়া শুশানে মুত পবিত্যক্ত অনাখকায় 
দর্শন করিষ। ব্রাহ্মণগণের হিতার্থ যোগমাযা অবলম্বনে 
সেই দেহে প্রবিষ্ট হইব এবং হে ব্রঙ্গন। তোমার 
সহিত দিব্য সুমেকগুহ। আশ্রষ করিয়া নকুলীশনাম 
গ্রহণপূর্ব্বক সেই স্থানে অবস্থান করিব। যে পর্যন্ত 
পৃথিবী কুল ধারণ করিবেন, তদবধি “কায়াবতার” এই 
নামক সিদ্ধকেতর হুবিখ্যাত হইবে। ১১৯--১৩০। 
সেই স্থানেও তপস্বীর। আমাব পুত্র হইয়। কুশিক, 
গ্গ, মিত্র, কৌকয্য এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং 
তাহার! বেদপারগ ও উদ্ধরেত। হইয়া পাপক্ষালন 
করত মাহেশ্বর যোগ লাতপুর্ধধক পুনরাবৃত্তি হুর্লত 
কদ্রলোকে গমন করিবে। ওহাব সকলে পশুপ 

মনে, দীক্ষিত সিদ্ধ ও ভম্মলিপ্ত-দেহ, লিঙ্বা্চনে 
প্রতিদিন রত, বাহ ও আত্যস্তর”শৌচযুক্ত আমাতে 
ভক্তি ও যোগ দ্বারা ধ্যাননিষ্ঠ ও জিতেন্জিয় হইবে। 
জ্ঞানমার্গপ্রকাশক পশুপাতি ঘোগই মহৎ বারণ, 
তাহাতে স্বর্নপজ্ঞানসিদ্ধি ও সংসারবন্ধন ছেদন হয। 
ধোগমার্গ অনেক প্রকার আছে ও জ্ঞানমার্গও অনেক 
প্রকার, কিন্তু পঞ্চাক্সরী (নমঃ শিবায়) মন্ত্র ব্যাতি- 
রেলে কোন স্থলে কোন পুকষ, সংসার-র্নিবৃত্তি 
লাভ করিয়াছে দেখিতে পাওয়! যায় না। যখন যে 
পুরুষ সর্বত্ধন্থব্বির্জিত এই তপ আচরণ করিঝে 
তখন সে মুক্ত হইয়া পরুষলবৎ অবস্থান 
করিবে ্ং সকলেরই মত। যে পুরুষ 
একাহ্‌কাল সম্যকুরূপে পাশুপত্রত আচরণ করিবে, 
সাথধা হা পঞ্চযাতর অনুমারে কার্য করিলে দে গড়ি 


লিদগুডীণ। 


তাহার লাভ হয় না। অষ্টাবিংশতি মুগক্রমে মন্বাদি 
কৃষ্ণ পর্য্যন্ত অবতার লক্ষণ তোমার নিরিটি আমি 
বলিলাম। যখন কৃষছবৈপায়ন অবতীর্ণ হইবেন, তখন 
আতিসমূহের ধর্ম্মলক্ষ বিভাগ হইবে। ১৩৯--১৪০। 
হৃত কহিলেন, মহাতেজ! ভগবান্‌ পিতামহ মহাদেব- 
কীর্তিত রুদ্রাবতার শ্রবণ করিয়া মহেস্বরকে প্রণিপাত- 
পূৰ্ব্বক ইষ্ট বাক্যদ্বারা পুনঃপুনঃ 'তাহার স্তব করিয়া 
তাহাকে কহিতে লাগিলেন, দেবতার! বিস্ময়, 
প্রাণিমাত্রও বিষ্ণুময। বিষ্ণুতুল্য অন্ত কোন গতি 
বিধান হয় নাই। এই প্রকার বেদত্রয় কীর্ডন করিয়া 
থাকেন, এই বিষয়ে সংশধ নাই। সেই দেবদেব 
ভগবান বিষ্ণু ‘বনই বা তোমাব লিঙ্গার্চনে বত, 
কেনই বা তোমার প্রণামপব হইলেন। স্ত কহি. 
লেন, শঙ্কর পরমেষ্টি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে যেন 
চক্ষুত্বয় দ্বাৰা সেহ আকর্ষণ কথত ([প্রহ শৌববে 
পরম প্রীত হইয়| তাহাকে নয়নগোচর দেখিযা, পুজা 
প্রকরণ কহিতে লাগিপেন ১ হে বিভো। সাক্ষাৎ 
হুবোত্তম আপনি নারায়ণ ও শঞ্ এবং মুণ্ব্ন্দ 
ইইার| সকলে নিবন্তব বিধিপুর্ববক লিঙ্গপুজা কবিয়। 
স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই জন্য তাহারা সকলে 
পূজা করিয়া থাকেন। মদীয় লিঙ্গার্চন ব্যিতরেকে নিষ্ঠ 
অর্থাৎ নিশ্চল স্থান হয় না, সেই জন্য জনার্দন শ্রদ্ধা 
সহকারে নিত্য পুজা কবিয়া থাকেন, মহেশ্বব অনুগ্রহ 
প্রকাশপুর্বক এই প্রকাব ভ্রক্মাকে কহিয়া দেবেশকে 
পুনঃপুনঃ দর্শনপুর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। , 
সেই সময ব্ৰহ্মা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কৃতাঞ্জলি- 
পূর্বক নমস্কার করিষ। অশেষ জগৎ স্বজন কবিতে 
শঙ্করের অনুজ্ঞলাঙ করিলেন ॥ ১৪১---১৫০ ॥ 


চহূর্ক্িংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় । 


খষিরা কহিলেন, লিঙ্গরূপী মহেশ্বর কি উপায়ে 
পুজনীয়? হে রোমহর্যণ ! সম্প্রতি আমাদিগের নিকট 
তাহ! বল। সুত কহিলেন, কৈলাস পর্বতে পার্বতী 
জিজ্ঞাস! করিলে, মহাদেব অস্বস্থা দেবীকে যথাক্রমে 
লিঙ্গার্চন-বিধি কৃহিয়াছিলেন। সেই সময় পার্খবস্থিত 
নন্দী সমস্ত অরব্ণ করিয়া, পুরব্বকালে ব্রজপুড্রের নিকট 
ভাহ! প্রকাশ করেন। ব্রজগুত সনক্ছুমারকে দিঙ্গার্চন- 
বিধি বন্ধন, তাহা হইতে মহাতেজা ব্যাস, শ্রুতিষন্মত 
লিঙ্গগুঞ্জ| শুদিয়াছিলেম, শৈলাদি তাহার মুধ হইতে 
ধারৃশ স্গাস-য়োগউপচার শুনিয়াহেন, আমিও সেই 


প্রকার স্ানাঁদি ও অর্চনাবিধি তোমাঞধের 'মিকট বলিবা 
শৈলাদি কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের হিতের দন্ত সর্বপাপ- 
হর স্লানবিধি বলিব, ইহা পূর্ব্যকালে মহাফ্দেব আমাকে 
বলিয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণবিধি ছারা স্ধান্তু,। একবার 
শঙ্করপুজাপূর্বক বহ্মকুর্চচ পান করিলে সকল পাপ 
হইতে মুক্ত হয়। হে চতুর্নুখ হরোত্তম! দেবদেধ 
শত ব্রাহ্মণাদির হিতের জন্য ত্রিবিধ স্নান কহিয়া- 
ছেন, অগ্রে বারণ স্নান অর্থাৎ জলম্ান করিয়া 
উত্তম আগ্নেয় স্নান অর্থাৎ ভম্মঘারা স্নান করিবে, 
অনন্তর মন্ত্র্মান করিয়া পরমেশ্বর শিবকে 
পুজা করিবে। ভাবছুষ্ট ব্যক্তি জলঙ্গান করিয়া 
ভম্মন্ান করিলেও শুদ্ধ হয় না; অতএব ভাবগুত্ধ 
হইয়া শৌচ (স্বান) করিবে, অন্যথা তাবশুদ্ধি 
না থাকিলে স্বান বিফল হয়। ১--১০। সরিৎ, 
সরোবর, তড়াগ প্রভৃতি সকল জলাশয়ে প্রলয় 
পর্য্যস্ত স্নান করিলেও ভাবদুষ্ট মনুষ্য কদাচ শুদ্ধ হয় 
না, ইহাতে সংশয় নাই ৷ যেহেতু স্বভাব, মনুষ্য- 
দিগের হৃদয়কমল অক্জানরূপ অন্ধকাবে মুদিত থাকে, 
সেই অজ্ঞানমুদিত হৃদয়কমল যখন জ্ঞানতানুকিরণে 
প্ৰবুদ্ধ হয, তখনই গুচি বিবেচনা কবিবে। ১১--১২ | 
স্নানের জন্য মৃত্তিকা, গোময়, তিল, পুষ্প, তম্ম ও 
কুশ লইয়া ও সকল দ্রব্য তীরে রাধিয়া গ্নানার্থ তীর্থে 
পদ প্রক্ষালনপুর্বক দেহ হইতে মল শুদ্ধি করিয়া 
আচমনাস্তে সেই তীবস্থ মৃত্তিকা ও সেই সকল 
গোময়াদিদ্বারা স্নান করিবে । ১৩--১৪। উদ্ধৃতাসি 
ইত্যাদি মন্মের দ্বারা পুনরায় মত্তিকা গাত্রে লেপন 
করিয়া ,দেহ শোধন করিবে। স্নান করিয়া পবিত্র 
বদন পরিধানপূর্ব্বক গন্ধ দ্বারা ইত্যাদি মস্ত পাঠান্তে 
অস্তরীক্ষগৃহীত কপিলা -গোময় দ্বারা শরীর অনু- 
লেপন করিষে। ১৫--১৬। লেপনাস্তে পুনঃ স্নান 
করিয়া সেই বন্ধু পরিত্যাগপুর্র্বক শুরুষদন পরিধান 
করিয়া স্নান আচরণ করিবে। সর্বপাপ-বিশুদ্ধির জন্ত 
বরুণকে আবাহন করিয়া ধ্যানষজ্ঞ দ্বার! মানসিক শিব- 
পুজ্াপুর্ববক তিনবার আচমন করিবে। অনস্তর শিবম্মরণ 
করত তীর্থে অবগ্াহনাস্তে পুনর্ধার আচমন করিয়া 
যথাবিধি তীর্থজলে মন্ত্র পাঠান্তে অবগাহনপুর্ধ্ষক অধমর্ষণ 
থক জপ করিবে। জিতেক্সিয় পুরুষ সেই জলে ভানু, 
সোম, অগ্রিমগুল ম্মরণ করিবে। অনন্তর আচঙ্গন 
করিয়া সেই জল হইতে উত্তীর্ণ হইবে। পুষ্যবৃদ্ধির 
জন্য পুনরায় ভীথমধ্যে প্রহেশ করিয়া গোশৃঙ্গ প্র, জল- 
প্রক্ষালিত পালাশপর্ণপুটকন্থ কুশ ও পুণ্পযুক্ত জল 


যো রুদ্র ইত্যাদি পাবমানী মন্ত্র আর তং সমং 
দিবর্গাদ্য ও শাস্তিঘয় মন্ত্র ( শয্নোমিত্তে ইত্যাদি ) আর 
কোন শাভিধন্থ মন্ত্র (শন্নোদেবীতি) ও পঞ্চত্রঙ্গ 
পবিভ্রক মন্ত্র (সদ্যোজাতাদি মন্ত্র ) দ্বার এই সবা 
মন্ত্রের অধিদেবতা ্ববপ ও বহি স্মরণ করত, হে 
ছিরগণ! এই প্রকার জল দ্বার৷ স্বীয় মণ্তুকে গ্অভি- 
যেকানস্তরী হুদয়েতে পঞ্চবত্র ত্রিনেত্র ঈশ্বর মহাদেবকে 
স্মরণ করিবে। ১৭--২৫। স্বশাখোক্ত বিধি দর্শন 
কবিয়া আচমন করিবে, তারপর পবিব্রহস্ত ও 
শুচিদেশে যথাহিধানে হুখাসনাদিরপে আসীন হইয়া 
দক্ষিণ কর দ্বারা জল অত্যুক্ষণ করিয়া চক্রুবৎ ও 
আল্তশুন্য হইয়া জল প্রজ্ষেপপুর্্বক সফৃশ জল তিন 
বার পান করিবে; হিৎসাজনিত-পাপশাস্তির জন্য 
প্রদক্ষিণ করিধে। হে দ্বিজসত্তমগণ । সকল 
ব্রাহ্মণের হিতেয় নিমিত্ত সংক্ষেপে স্নান ও আচমন 
কহিলাম। ২৬--২৯। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ঘড়বিংশ অধ্যায় । 

নন্দী কহিল, অনস্তর মহেশ্বরী ব্দমাত! গায়ত্রী 
দেবীকে আয়াতু বরদে দেবী ইত্যাদি মন্ দ্বারা আবাহন 
করিল্প। এবং ওঁ দেবীকে পাদ্য আচমনীয় অর্থ্য 
দান করিবে। অনন্তর সমাদীন ( পগ্মাসনস্থ ) অথবা 
উথ্থিত ছিইয়া কুম্তক, রেচকরূপ প্রাণায়াম অষ্টাধিক 
সহ, অষ্টাধিক পঞ্চশত, অষ্টোত্তর শত এই কল্পত্রয়- 
মধ্যেঞ্এক কল্প আশ্রয় করিয়া প্রণবযুক্ত গায়ত্রী জপ 
করিবে। ১--৩। জপ্রে পুর্বে হর্ধ্যদেবকে অর্ধ্য 
দান, অর্চনা ও নমস্কার করিবে, জপান্তে উত্তরে 
শিখয়ে দেবী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বাবা গায়ত্রী দেবীকে 
উদ্বালন (বিসর্জন ) করিবে। তৃর্ধ্যার্য দানের পর 
পূর্বধিকে অবলোকন করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীকে 
বন্দনা ( নমস্কার) করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে- ভাস্বর 
দেবের নিকট প্রার্থন। করিতে হয়। উদুত্যৎ, চিত্রৎ 
এবং জাতবেদেগ মন্ত্র দ্বারা ভাস্কর দেবকে অভিবন্দন 
( উপাদনা) করিয়া! প্রার্থনা করিবে, পুরর্ধ্ষার যথাবিধি 
দ্য ও ব্রদ্ধাকে অভিবন্দঞ্চ( নমদ্ার) করিয়া, খেদ 
যতুর্কেদ ও সামবেদোক্ত জল দ্বারা বিভা 
বনুকে তিলবধা প্রদক্ষিণ করিয়া উক্ত গায়ত্রী জপ 
করিবে। ৪--৭। পরে আত্মা) অস্তরাত্মা!ও পরমাত্মাকে 
অভিবন্দনপূর্কাক কৃত, ব্রশ্থা ও বিভার্যহ উদ্দেশে 


দ্বারা অভিষিক্ত হইবে। মন্জরহিং মনুধ্য ত্বুরিভাখ্য অভিবন্দন ও হোম করিয়া মুনি ও পিতৃদেবদিগাকে 


৩৮ 


:. সতরপনার্ঘ সর্ধানাবাহয়ামি এই মন্ত্র দ্বারা আবাহনপূর্ব্বক 
. প্রামুখ বা উদমুখ হইয়া বঙ্ষ্যমাণ বিধানে যথার্থ 
' কূপে পিত্রাদির স্বরূপ ধ্যান করিয়। অভিবন্দন- 
পূর্বক দেবাদ্নিক্রেমে তর্পণ করিবে। ৮১০ । 'দেধ- 
তর্পণ প্রু্পতোয় দ্বারা, খষিদিগের কুশোদর দ্বার, 
পিতৃগণের তিলোদক দ্বারা তর্পণ করিবে, সর্বত্র 
গ্ধযুক্ত হওয়া আব্ঠাক। হে বিপ্রেক্র! দেধতর্পণে 
যজ্ঞোপবীতী ঝধি-তর্পণে নিবীতী (হারবং লশ্বমান 
 মঙ্গরৃত্রধারী ) পিতৃতর্পণে প্রাচীনাব্তী হইবে। ধীমান্‌ 
শ্রোত্িয় ব্যক্তি সর্ধবসিদ্ধ নিমিত্ত অঙ্ুলীর অগ্রদ্ধারা 
দেব-তর্পণ, ঝষিদের কনিষ্ঠাসুলী দ্বারা তর্পণ, পিতৃ- 
গণের দক্ষিণ অঙ্গু্ঠ দ্বারী তর্পণ করিবে। হে মুনি- 
শার্দাল। এই প্রকার ব্রহ্ষঘজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, মনুষ্য্যজ্ঞ, 
এবং পিতৃযজ্ঞ, যজ্কন্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তির 
' কর্তব্য । ১১--১৫ | স্ব স্ব শাখার অধ্যয়নের নাম 
্রহগযজ্ঞ ) অগ্নিতে অন্নহোমের নাম দেবযজ্ঞ বলিয়া 
অভিহত হয়, যথাবিধি সর্বভূতউদদেশে অন্নদানকে 
ভূতঙ্$ কহে, এই অন্নদানে সকল মনুষ্যের ভুতি 
(রশব্্য ) হয়। সর্ঝতন্্বেদবিং সাদরে ব্রাহ্মণগণকে 
প্রণতিপুর্ব্বক অন্নদান মনুষ্যযজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। 
পিতৃগণ-উদ্দেশে যে অন্ন দান করা যায় তাহাকে পিতৃ- 
যজ্ঞ কহে, এই প্রকার পঞ্চমহাষজ্ঞ সকল অভীষ্ট 
সিদ্ধির জন্য করিতে হয়। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে 
ব্ৰসমযজ্ঞই শ্রেষ্ট, ব্রল্গযজ্ঞপরায়ণ মনুষ্য ব্র্দলোকেও 
মান্য হন, ব্রহ্মধজ্জ দ্বারা ইন্দ্রের সহির্তী সকল 
দেবগণ, ব্রহ্মা, ভগবান্‌ বিষ্ণু, শঙ্কর, বেদ সকল ও 
পিতৃগণ সকলেই সন্তষ্ট হন, এই বিষয়ে মন্দেহ 
নাই। ব্ৰহ্মযন্ঞব্দ্‌ ত্রাণ গ্রামের বহিদেশে গমন 
করিয়। অর্থাৎ যে স্থান হইতে গৃহের ছদ (ছার্দ) 
দৃষ্ট না হয়, এরূপ স্থানে গমন করিয়া পুর্বমুখ 
উত্তরমুখ অথব। ঈশানাভিমুখ হইয়া! ব্রহ্ষযজ্ঞের 
নিমিত্ত পবিত্র আচমন করিবে। বিপ্রগণ-ধথেদের 
প্রীত্যর্থ* পুনঃপুনঃ হস্ত প্রক্ষালন করত তিন- 
বার জলপান করিধ। য্ুর্ক্বেদের প্রীতির জন্ত মুখ 
. "হবার মার্জনপুর্বক জল ছার! হস্ত প্রক্ষালনাস্তে, 
সামযেদের তৃপ্তির হেতু মস্তক স্পর্শনানস্তর অথর্বব- 
"বেদের শ্রীতিসাধন জন্তু নেত্য় স্পর্শ করিবে। আঙ্রি- 
রসের তৃপ্তির জন্য নাঁসিকাঘযস্পর্শান্তে : বারিদ্ধার! 
পুমঃপুনঃ, হস্ত প্রক্ষাললপূর্বযক অশান্ত, শ্ৰহ্মাদি 


লিঙ্গপুরাগ 


মনুষ্য সকল কল্গাছির সত্তোধার্থ হৃদয় স্পর্শ করিবে। 


এইরূপ আচমন করিয়া দর্ভ পিগ্গল ( কুখ ) আস্তরণ 
করিয়| পাণিতলে দর্ভ গ্রহণপূর্ববক হেমাঙ্গুলীয় (গৃহীত 
হেমাঙ্গুরীয়ক ) ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত কুশহস্ত হইয়। ঈশানা- 
ভিমুখে সমাহিত চিত্তে স্ব স্ব সুত্রানুসারে ব্রহ্মবিদ্‌ 
ব্রাহ্মণ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। দ্বিজোত্তম মুনি পঞ্চ মহাযজ্ঞ 
না করিয়া ভোজন করিলে, শৃকরযোমিতে জন্ম গ্রহণ 
করে। এই হেতুক আপনার শুভাকাজ্জী ব্যক্তি সর্ধব- 
প্রযত্ে পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে । ১৬--৩২। ব্রহ্মযজ্তের 
অনস্তর অবগাহনঙ্গান করিয়া তীর্থজল গ্রহণপুর্ধ্বক 
বশী ( জিতেন্দিয় ) হইয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। অনন্তর, 
গৃহবহির্দেশে জল দ্বারা হস্ত ও পাদ প্রক্ষালনান্তে দেহ- 
শুদ্ধির জন্য অগ্নিহোত্রজ ভস্ম প্রণব দ্বারা শোধন 
করিয়া ও তম্বদ্থারা যথাবিধি স্নান করিবে । জ্যোতি 
সূর্য ইত্যাদি প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে এবং 

ংকালে জ্যোতিরগ্নি ইত্যাদি দ্বারা হোম করিবে। 
হুধ্য অনুদয় কালে হোম, মুযা (বিফল) হয়, 
এই হেতুক সৃষ্ধ্য স্থিতি কালে হোমস্থ ভম্ম পবিত্র 
ও শুভ। ২৯--৩৬। হে সুব্রত ব্রাহ্গণগণ! যে 
হেতু উদিত হোমের সমান শুভ ও পবিত্র ভম্ম 
নাই এবং অনুদিত হোমের ভম্ম বৃথা (বিফল) 
হয়, ঈশান মন্ত্র শিরোদেশ, তৎপুরুষ মন্তর্ারা মুখ, 
অধোর মন্ত্র্ধারা বক্ষ ও বাম মন্ত্রদ্বার৷ গুহা, সদ্যো 
মন্ত্র্ার! পাদত্বয়, প্রণবন্ধার! সর্ধবাঙ্গ অভিষেক করিবে। 
অনন্তর, ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাহ্মণ পাদ ও হস্ত প্রক্ষালনাস্তে 
ভস্ম ত্যাগ করিয়া কুশ গ্রহণপুর্বক দেবদেব মৃহা- 
দেবকে ম্মরণ করত আপোহিষ্টাদি খক্‌ এবং খক্‌, যজুঃ 
ও সামসজ্ভব, পবিত্র মন্ত্র দ্বারা মন্ত্র স্নান করিবে। 
ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত অদ্য তোমাকে সংক্ষেপে 
সানবিধি বলিলাম । এই প্রকার থে ব্যক্তি একবার 
স্নান করিবে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৮--৪১ ॥ 


ষড্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তবিৎশ অধ্যায় । 


শৈলাদি কহিলেন, আমি সংক্ষেপে লিঙ্গ- 
পুজা বিধি কহিতেছি শ্রবণ কর। বিস্তারপুর্ধবক 
বলিলে শতবর্ধেও সমাপ্তি হয় লা। এই প্রকার 


অষ্টাদশ পুরাণ? উপপৃরাগ, সৌরাদি মন্ত্র ও. ইতিহাস, বথায়ি্সি. ্াসান্তে পুজাস্থলে প্রবেশপূর্কক প্রাণা- 
সকল ও শৈবাদি মন্তগণের তু্টির জন্ত প্রোতর-ছর স্পর্শ য়ামত্রয় করিয়া দেহত্রাম্বকের ধ্যান করিবে, পঞ্চ- 


1. অনস্তর, হে কল্প. ত্রা্মণগণ ! : কধিন- 


পূর্ব্বভাগ । 


গলঙ্কারে ভূষিত বিচিত্রবমন-পরিধান মহাদেবের 
এইরূপ রূপ চিন্তা করিয়া দহনাদি (বহিবীজাদি ) 
দ্বারা শৈবীতন্থ ( শ্বিশরীর ) স্বয়ংও অবলম্বনপুর্্বক 
মহেশ্বরকে পুজা করিবে। এইরূপে দেহঞ্শুন্ধ করিয়া 
মূলমন্ত্র ক্রমে গ্যাস করিবে। জর্ধত্র প্রণবযোগে 
বক্গমন্ত্র হ্রাস করা বিধেয়। পুজাবিষয়ে নমঃশিবায় 
এই পরম শুভ। ওঁ হৃত্রে ছন্দ ( বেদ) আর মন্ত্রগণ 
লৃ্ষ্মরূপে স্থিতি করেন। নুক্ষ্ম বটবীজে শাখাপ্রশাখা- 
শালী বটবৃক্ষের হক্্ম়পে অবস্থিতির ন্যায় অতি শোভন 
মহৎ ও কারণ স্বরূপ পথাক্ষর হ্বুড্রমন্্ে ব্রহ্ম স্বয়ং 
সুন্ম্মবং অবস্থিত আছেন। ১--৭। গন্ধচন্দনজল 
দ্বারা পুজাস্থান মার্জন প্রক্ষালন, প্রোক্ষণাদিত্বারা পুজা 
পাত্র শুদ্ধি করিবে। ক্ালন ও প্রোক্ষণকর্দ্মে প্রণব- 
পাঠ বিহিত আছে। ধীমান বিপ্র, প্রোক্ষণীপাত্র, 
অর্থ্যপাত্র, পাদ্যপাত্র ও আচমনীয়ার্থ কল্পিত পাত্র 
অবগুঠন ( নির্জল ) করিয়া যথাবিধি রাখিবে। পরে 
সে সকল পাত্র কুশ দ্বারা আচ্ছাদন ও জল দ্বারা 
প্রোক্ষণ করিতে হয়। অনন্তর সকল পাত্রে সুশীতল 
জল দিবে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, প্রণব উচ্চারণপূর্ববক 
বক্ষ্যমাণ ব্য সকল রাখিবে। উলীর ( বেণার মূল ) 
চন্দন পাঁদ্যপাত্রে, জায়ফল কক্কোল করুর অনস্তমূল 
ও মানচুর্ণ করিয়া আচমনীয় পাত্রে স্থাপন করিবে, 
এইরূপ সকল পাত্রেতে দিয়া লেপনার্থ চন্দন 
কর্পুর ও বিবিধ পুষ্প পাত্রাস্তরে স্থাপন করিবে। 
৮--১৪ | কুশীগ্র, অক্ষত, যব, ব্রীহি, তিল, 
গব্যঘূত সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ধপ ) ভম্ম এই সকল দ্ব্য 
অধ্্যপান্রে রাধিবে। কুশ পুষ্প যব ব্রীহি বহু- 
মূল (অনস্তমূল ) তমাল ও ভম্ম প্রণব দ্বারা প্রোক্ষণী 
পাত্রে রাখিবে। পঞ্চাক্ষর রুদ্রগায়ত্রী বা বেদস'র 
কেবল প্রণব স্তাস করিবে। অনস্তর প্রোক্ষণীপাত্রস্থ 
জলদ্বারা প্রণব ও ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিয়া 
সমুদায় পুজোপকরণ প্রোক্ষণ করিতে হয়। দেব- 
দেবের দক্ষিণ পার্শ্বে দীপ্ত অগ্নির সদৃশ ভ্রিনেত্র 
ত্রিদশেশ্বর কালচন্র-মুকুট হরি চক্র চতুর্ভূজ পুষ্পমাল্য- 
ধর, সর্ধবাভরণভূষিত এইরূপ নন্দী আদিষ্ট আমাকে 
অর্চনা করিষে। ১৫--২০। উত্তর পার্শ্বে আমার 
পবিত্র হ্যশানায়ী ভাধ্া। ও মরুতের শুভ] সব্রত- 
নায়ী পত্রী অশ্বার (হূর্গার) পাদমগ্ডনতৎপরা এই 
উভয়কে পুজা করিয়া পরমেষ্ঠী মহাদেবের গৃহমধ্যে 
প্রবেশানস্তর দেবদেবের পর্ণ মস্তকে ঈশানাধি ‘পঞ্চম 
ছার! ভক্তিন্ভাবে পঞ্চ পুষ্পাঞ্লি প্রদান করিয়া) গন্ষ- 
পু'প ধূপ আর ছিবিব- উপচার ন্ারা শতকে পুজা 


৩৯ 


করিয়া কার্তিক, গণেশ ও দেবীপুজানস্তর লিঙশুদ্ধি 
মস্তক হইতে নিৰ্ম্মাল্য অপসারণ করিবে। প্রপবাি 
নমোহস্তক সকল মন্ত্র জপান্তে প্রণবপাঃপুর্ব 
পদ্মাসন কল্পনা কারবে। ২১--২৪। সেই পদ্বের 
পুর্ববদিকৃস্থ পত্র অক্ষর (অবিনাশী) সাক্ষাৎ আঙ্গিমাময় 
দক্ষিণ পল্র, লখিমাময় পশ্চিম পত্র, মহিমাময় উত্তর 
পত্র, প্রাপ্তিময় বহি কোন প্রাকাম্য নৈঝত পত্র, ঈশিত্ব 
বায়কোণে বশিস্ব, ঈশান পত্র সর্ব্বজ্ঞত্ব, পদ্মকর্ণিক! 
চন্্ৰমণ্ডল, চজ্ঞের অধোদেশে হর্ধ্যমণ্ডল, হধ্যোর অধঃ 
সাক্ষাৎ অগ্নি। ধর্ম্মাদি (ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, রশ্বর্া) 
বিদিকে (অগ্যার্দি চার কোণে) ক্রমে অনস্তাদি 
কল্পনা পুর্ব্বাদি দিক্‌ চতুষ্টয়ে ) অব্যক্তাদি ( অব্যক্ত, 
মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও চিন্তরপ) সোমের অস্তে 
গুণত্রয় ( সত্ব রজঃ তমঃ ) তাহার উর্ধে তিন আত্মতৰ 
(বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ,) তাহার অস্তে (উপরি) 
শিবপীঠ ( শিবাসন ) ওঁ পীঠে সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি, 
এই মন্ত্র দ্বারা পীঠোপরি স্থাপন, রুদ্রগায়্ত্রী দ্বারা 
সানিধ্করণ, অখ্োর মঙ্সপাঠে নিরোধ করিয়া, 
ঈশান মন্ত্র দ্বার! পুজা! করিবে। পাদ্য, আচমনীয় 
ও অর্থ্য বিভুকে প্রদান করিবে, গন্ধ ও চন্দনযুক্ত 
জল দ্বার! যথাবিধি রুদ্রকে স্নান করাইবে। যথাবিধানে 
পাত্রে পঞ্চগব্য রাখিয়া মন্তপুর্বক শোধনাস্তে তাহ! 
টু প্রণব পা$পুর্বক যথাবিহি শ্নান করাইবে। 
তথা ইক্ষুরস আর পবিত্র অন্যান্য ব্য স্থার! 

Be পুর্ববক মহাদেবকে অভিষেকে করিবে, পবিত্র- 
ih পণ ভাণ্ডদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববক জল মহেশ্বর- 
পরি ক্ষেপণ করিবে। ২৫--৩৪। এ জল অগ্রে 
8488 শোধন করিয়া লইবে। এ 
জল কুশ, অপামার্গ, কপূর জাতি, কবরীর ও শুরু পুষ্প 
মল্লিকা, কমল, উৎপল, ও চন্ধনাদি সুগন্ধি ব্য ছার! 
পুর্ণ করিবে, জলোপরি সদ্যোজাতাদ মন্ত্র পাঠ করা 
বিধিসিদ্ধ। তাত্রপাত্র পদ্মপত্ৰ ও পলাশপত্ররচিত 
পাত্র, শঙ্খ, মৃন্ময় ও গুভপাত্র সকুর্চৎ ও সপুপ্প এ 
সকল পাত্রত্বারা মন্তরপুর্বক স্নানে বিহিত। তোমাকে 
স্মানমস্ত্র কহিতেছি, ও সকল মন্ত্র সর্ব্বার্থসিদ্ধিহেত 
হয়, শ্রবণ কর । ৩৫. ৩৯। যে সকল মন্ত্র দ্বারা স্নান 
করাইলে মনুষ্য মুক্ত হয় হে মন্ত্র মানবগণ । পব- 
মানমন্ত্র। তথা সমীয়কমন্তর, রদ্রমন্্, নষ্গুর দর, শুভত। 
হুক্ত, রজনীহুক্ত, শুভ ভারও,.চমক মন্ত ; “শিব শত 
আখ, শাস্তি, পুনঃ শাস্তি, আরণা, বারণ, ছোট্ট 
বেদব্রত, পুণ্য পুর্ুবহ্ক্ক, তরিত রুড, বাপি, বা 
আবোগজ, সাম্ঠ হৃহজর্জ, বিষ ও বিপাক গুল 
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লিজপুরাণ । 


- শতৰক, শিব পঞ্চ, ৃত্র ও কেবল প্রণব এই সকল | তত্বাস্থক পুরুষাধ্যাতা ও জীব। প্রতি, মহত্ব, 


মন্ত্র সারা সকলপাঁপনাশ জন্য দেবদেব শিবকে স্নান 
কাইবে) পরে বস্তু; হজ্ঞোপধীত তথা আচমনীয়, গন্ধ, 
পুষ্প, বূপ, দীপ, ও অন্ন ক্রেমে দিবে এবং সুগন্ধি জল 
ও পুর্ন আঁচমনীয় দান করিবে। ৪০-_-৪৭। মুকুট, 
গুভচ্ছম্ন (বত্বালঙ্কার ) ও অন্ান্ ভূষণ প্রণব পাঠে 
দিবে, মুখবাগাদি তান্বূলও দান করিবে। অনন্তর 
পিক সদৃশ শুরুবর্ণ, নিক্কল, অধিনালী দেবগণের 
কারণস্বপ্নপ শিব সর্বালোকময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু: রুজাদি, 
খাবিগণ. অন্তান্তি দেবগণ “ব্দদিদ্গণ ও বেদান্তের 
অশোচর শ্রুতি এই কধা কহে। এবং আদি, মধ্য, 
অস্ত-ব্নহিত ভবরোগীয় ভেষজ স্বরূপ শিবঙিঙ্গ্বিত শিব 
বলিদ্না কথিত. হয়, উহাকে. প্রণব দ্বারা শিবলিঙ্গের 
মস্তকে দুজা করিবে। স্তব, যথাবিধি জপ, নমস্কার 
ও প্রদক্ষিণ করিবে। অনস্তর বিশেষার্ঘ্য দান 
করিয়া চরণদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি দানানস্তর প্রণিপাতাস্তে 
স্বহৃদয়ে শিবকে আনয়ন করিবে, এইর্লপ উত্তম 
সংক্ষেপে শিবলিঙ্গার্চচনদিধি কধিত হইল। অদ্য 
আমি তোমার মিকট আভ্যন্তরপুজাবিধি কহি- 
তেছি। ৪৮--৫৪। 


সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় । £ 


শৈলাদি কহিলেন, হৃদয়ে অগ্নিমগুল ুধ্যমগুল 
ও চক্্রমণডল ক্রমে চিন্তা! করিয়া তার উপর গুণত্রয় ও 
আত্ম্রয় ক্রমে স্থিত তছুপরি শুদ্ধ সম্পূর্ণাকৃতি অর্দ- 
নারীশ্বরণেহ মহাদেরকে ধ্যানবিৎ ব্যক্তি পুজা! করিবে। 
সেই মহাদেরচিস্তকের চিত্তনীয় বিষয় বর্তমান ঘদ্দিও 
বহু প্রকার, তাহা হইলেও শিববিষয়িণী চিন্তাই শিব- 
চিন্তকের 'আবস্ঠক, অন্তথা অর্থাঞ্ অভেদবুদ্ধি না হইলে 
শিববিষ্্ধিণী চিন্তা উপপন্ন| হয় না" সেই হেতুক 
(১ ধ্যাস, যজমান ও প্রয়োজন এই কয়টীকে শিব- 
(রূপে স্মরণ করিবে। অন্তথা..জীৰের ইহ শরীরে 
কখনও শিবাত্মক -ব্রঙ্গাক্ধানের বিষয় হয় লা। পুর 
শবে দেহ, সেই ছে হিনি শয়ান, তিনিই পুরুষ্পপদ্ব- 
বাচয। যা: ই্টদেবকে বজন (পুজা ) করে 
ধে, তাহািক যজমান কহে, যজ্জমানই পুরু । ধ্যেয 
মহানেব, ধনের দাম, চিন্তন, ফল নিবৃদ্টি। (মহাছ্ধ), 
প্রধার পুজেবেশান যহামেষ বধাজ্ত্য ( নিশচ') জানিবে, 
শিষ রড়রিগা ভন ) ভিন্ন ও. ধ্যেরপধাদিক 


অহঙ্কার, পঞ্চতল্মাত্র, (শব্দতম্মাত্র, রূপতন্মাত্র, গন্ধ- 
তন্মাত্ৰ রসতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র, ) কর্শ্বেক্সিয় 'পঞ্চ 
(বাকৃ, পাধি, পার্দ, পায়ু ও উপস্থ ) পঞ্চ বুদ্ধীন্মিয় 
(কর্ণ, চক্ষু, রসনা, নাসিকা এবং ত্বক) এবং মন 
পঞ্চভূত (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায় ও আকাশ) এই 
চতুর্ষিংশতি তত্ব। শিব, ষড়ুবিংশ ্বরূপ। এই 
মহেশ্বর ব্রক্গারও  কর্তী ও ভর্ভা। এই শঙ্কর রুদ 
হিরঞ্গর্ভে বঙ্মাকে উৎপাদ করিয়াছিলেন, ইহাকেই 
বিশ্বাধিক বিশ্বের আত্ম! বিশ্বরূপ বঙগিয়া লোকে 
স্মরণ করিয়া থাকে। যে রুপ:পিতা-মাত! ব্যতিরেকে 
সম্ভান জন্মে না, সেইরূপ, শিব: ব্যতীত জগতের 
উৎপাত হয় নাই ॥ ১--১১॥. সনখকুমার কছিলেন, 
যদি মহেশ্বর' জগতের, কর্তা, কারয়িতা, এইরূপ 
প্রতিপন্ন হন এবং জীবগণের পরাধীনতাবগতঃ ও 
ঈশ্বরে নিঘ্বণত| ও বৈষম্যের বিরহপ্রযুক্ত যদি বন্ধ- 
মোক্ষ ব্যবস্থানুরোধে ও মহেশ্বরে 'যুক্তিদাত্ত্ব সম্তাবন৷ 
হয়, তবে তিনি কেন শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিন্ধল পরমেশ্বর 
ও পরমাত্বা কিংবা অনিষ্ধল ও অকর্মুণ্য এইরূপ 
ব্যবহৃত হন. এবং তাহাতে জগতের কর্তৃত্বই বা কিরূপে 
সম্ভবপর হয়? শৈলার্দি কহিলেন, কাল সব 
করিতেছে, কালকে পরমেশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন, 
তাহার কর্তৃত্ব নাই, সেই পরমেশ্বর শিব নিক্ষল, এইটি 
নিক্ষল মনই জানিতে পারেন ॥ ১২--১৪ ॥ কর্ণ 
দ্বারাই তাহার জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । দেব. 
দেবের অষ্টমুর্তি (ক্ষিত্যাদি ) স্বরূপই জগৎ, আকাশ- 
বিনা জগৎ হয় না, আকাশ তাঁহার মুর্তি এবং পৃথিবী- 
বায়তেজোবারি বিনা জগৎ সম্ভব হয় না এবং যজমান 
বিনাও তাহা সম্ভবে না। হর্ঘ্য-চন্তর বিনা লোক সভুত 
হয় না, এই সকল পদার্থ প্রভু মহাদেবের শরীর 
বিচার করিলে সেই রুদ্র দেবেরই এই চরাচর স্থুল- 
দেহ। হে ছিজোতমগণ ! খবিগণ তাহার সেইটাই 
হুষ্ষ্য শরীর কহেন, যে শরীর বাক্য ও মনের অগোচর, 
বিদ্বান্‌ পুরুষ, কেন ব্রহ্মানন্দে ভীত হন ? সেই পিনাকী 
হইতে আনন্দ জ্ঞাত হইয়া তাহার ভয় করা উচিত 
নহে। ১৫--২১। যা কিছুভাব পদার্থ আছে, তং- 
সমস্তই বুদ্ের বিভূতি এইরূপ বিবেচনা করিয়া 
তত্বদর্শিমুনিগঞ্জ। সকলই রুদ্র অর্থাৎ কন্বময় এইরূপ 
কহিত: থাকেন। এই সমুদয় জগত্‌ ব্রহ্মময়। কু, 
সর্ব ও .টশ্বর। মহাদেব, পুরুষ, (জীহাত্মা।) 
মহেশ খরমালা। ও দহন এইরপ : নির্দিষ্ট, হইল 
অং হানিযাক টিডলই ধাংছ নিদিষ্ট হউকাস হে. সুতুত। 


পূর্ববভাগ । 


চতুকুহুমার্গ দ্বারা বিচারপুর্্ক দশন করিলে সংসার । 
( জনসমররাঁ্রি )ই সংসারহেত, আর নিবৃত্ত (বিরাগ )। 
মোক্ষের হেতু । চতুবৃহ্মার্গ হুই প্রকারে আছে; 
তাহার মধ্যে কেহ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই 
চারিটাকে চতুব্যহমার্গ বলেন, কেহ বাঁ ধোয়, ধ্যান 
বজমান ও প্রয়োজন এই চারিটীকেশড চতুব্যহমার্ 
বণনা করেন। চক্ু্যুহমার্গহয় ভ্রক্মচিন্তক যোগিগণেয়ই 
আবশ্যক । চিন্তা বহপ্রকার হইলেও কেবল তাহার 
বাসস্থান বুদ্ধি। পরসেষ্ঠী ব্রহ্মা সেই কুদ্রধিধয়িণী 
চিন্তাকে সুনিষ্ঠা, এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এই 
. জন্ত চিন্তার রৌদ্রী এই সংজ্ঞা হইয়াছে, ইহাতে 
সংশগ্ধ নাই । ইন্সবিহয়িণী যে চিন্তা, তাহাকে প্রত 
চিন্তা কহে; সোষব্ষিধিনী চিন্তাকে সৌম্য ) নারায়ণ- 
বিষয়িণী চিন্তাকে নারায়ণী চিন্তা কহে। সুর্ধ্য ও ষহ্ি- 
বিধয়িণী চিন্তাকে পূর্ষ্ববং তম্নামক চিন্তা কহে। এই 
সকল চিন্তা কদাচ মুখ্যা হইতে পারে না; কেবল 
কুদ্রবিষয়িশী চিন্তাই মুখ্যা। যে পুরুষ এই প্রকার 
বিচারপুর্ধ্ক “সেই আমি, আমি সেই” এইরূপ 
ঘিধাভাবে মনকে সংস্থাপন করে, দেই পুরুষ 
_ ভক্ত ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপ চিন্তাই 
ব্ৰাহ্মী নামে অভিহিত হয়। হে সনংকুমার! 
১ প্রথম সৃষ্ট চরাচর জগৎ ব্ৰহ্মময় ও শিবের 
পূর্বোক্ত অষ্টমূর্তিস্বরূপ, এইরূপ চিন্তা করিবে। 
২২--২৭। সুস্থ পুরুষ, অভিপ্রেত (ব্রঙ্গা) স্মরণ 
করত চরাচর বিভাগ ত্যাগ করিবে। ত্যাজ্য, গ্রাহা, 
অলভ্য, কৃত্য ও অকুত্য এই কয়টা যাহার 
তিনিই-তৃপ্ত ; তাঁহারই ব্রাঙ্গী চিন্তা হইয়া থাকে; 
অন্তপ্রকারে হয় না। ক্রমে আত্যস্তর অভ্যর্চন 
কথিত হইল। আত্যস্তরপুজকই পুজ্য। যে ব্র্ম- 
বাদির! বিরূপ ও বিকৃত তাহারাও নিন্দনীয় নহে। 
আভ্যন্তর-অর্চকদিগকে পরীক্ষা! করিবে না। যদি কেই 
"৬ বিজ্ঞাত হইয়! পরীক্ষা করে, তাহ! হইলে তাহাদিগকে 
নিক, এই শব্দে ব্যবহার করিব ও তাহার! হুঃখ- 
পীড়িত ও অল্পচেতা হইবে) যেমন পূর্ববকালে 
দারুবনে মুনিগণ কদ্রনিন্দা করিয়া হুঃখপীড়িত হইয়াছেন 
অতএব ব্ণাশ্রমশূন্ত বন্গরাদিগণ ব্ণাশ্রমীদিগের সেব্য 
ও নমস্থার্য্য । ২৮-৩৩ । 
অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


৪১ 


উনত্রিংশ অধ্যায় 


সনত্কুশায় বলিলেন, হে বিভেো। পূর্বকালে 
তপশ্চি্তারত দেবদার-বনবাসী নুনিদিগের সেই বনে 
কি কি টন উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাই! 
শুনিতে ইচ্ছা করি। উর্ধারেতা দিগন্থর উগবান্‌ 
মহাদেবর্বিকতরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে দেবদারু-বনে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । সেই বনে পরমাত্মন্বরূপ 
রুদ্রদেষ সম্বন্ধে কি কি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, 
দেবদেষের সেই বনচরিত্র যথার্থরূপ বর্ণনা করিতে 
আজ্ঞা হয়। হৃত কহিলেন, ভ্রতিতহজ্ঞোতম 
ভগবান্‌ শিলপাদন্ডনয় তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মহাদেধকে স্বন্পণ করত কিঞ্চিং' বলিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। শৈলার্দি বলিলেন, সম্ত্রীক, ষপুত্র ও 
সাঙ্গিক মুনিগণ মহাদেবের সস্তোধার্থ দেষদারু-বনে 
সুদ্গারণ তপস্তা করিয়াছিলেন। মায়াবলে নিতান্ত 
সংশয়োস্তাবক, ধূ্দটি, পরমেশ্বর, নীললোহিত, 
জগন্নাথ, ভগধান্‌ কুদ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দারু- 
বনবাসি-মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে সকাম ধৰ্ম্ম আচরণ 
করিতেছেন কি না, সকৌতুকে তাহা পরীক্ষা করিবার 
জন্য এবং দেবদারু-বনস্থ কারার দগের নিক্ষাম- 
ধশ্মানুরাগ প্রতিষ্ঠার্থ তগবান্‌ শঙ্কর বিকতরূপ ধারণ 
করিষু অর্থাৎ দিগম্বর, বিষম-লোচন, সুন্দর, দ্বিহস্ত) 
কুষ্ণাঙ্গ হইয়া দিব্য দারুবনে প্রবেশ করিলেন। 
১--৯ | পরম তুন্দরাকৃতি ভগবান মহাদেব সুমন্দ- 


নাই হলিতমহকারে রমনীগণের কামোদ্দীপক ভ্রবিলাস 


প্রদশন্ত ও সঙ্গীত করিলেন। সুমধুরাকৃতি অনঙ্গশক্র 
মহাদেব নারীবৃদ্দ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের যৎ- 
পরোনাস্তি কামোদ্দীপন করিলেন। পতিব্রতা-কামিনী- 
গণ বনমধ্যে বিকৃতরূপধারী পুরুরূপী মহাদেৰকে 
দর্শন করিয়া সমাদরে তীহারই অনুগমন করিল। 
বনস্থ পর্ণকুটীর-দ্বারস্থিত এবং বৃক্ষবাটিকাবলদ্থিনী 
রমলীগণ তাহার মুখারবিদ্দে হাম্ক দর্শন করত গলিত- 
বসন্ত ও পতিতাভয়ণা হইয়া চেষ্টান্তর পরিত্যাগপুর্ব্বক 
তাহারই অনুগমন করিল। কেহ কেহ স্বভাব্ত বিলাস- 
শুন্য হইলেও তাঁহাকে অবলোকন করত কামমনে ঘূণিত- 
লোচন হইয়া ভ্রবিলাস গ্রুকটিত করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর কোন কোন কামিনী তাহাকে অবলোকন 
করিয়া সম্মিত বদনে গীম করিতে রস করিলেন। 
তীহাদিগের. বসন অঙ্গ অঙ্গ স্থধিত ও কাটিভুহণ। 
গলিত হইতে লাগিল। কোন কোন বি্রা্গনা তখন 
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স্বীয় স্বীয় বিচিত্র বলয় ও বন্ধুজন পরিত্যাগপুর্বক 
গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগের নব- 
বসন গলিত হইল। তখন গলিতবস্ত্রা দিগন্বরী 
কোন কামিনী তাহাকে দেখিয়াও জানিতে পারিল না। 
মদোশ্মত্তা অন্ত অন্ত কামিনীগণও শাখান্ুশোভিত, 
সুপ্রসিদ্ধ পাদব অথবা বন্ধুজন কিছুই জানিতে সমর্থ 
হন নাই। হে দ্বিজ্মত্তম ! তদনস্তর কেছ কেহ 
তাঁহার উদ্দেশে গান করিতে আরস্ত করিল, কেহ 
নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বা ধরাতলে শয়ন করিল। 
কেহ হস্তিনীর স্তায় গমন করিতে, কেহ বা কিছু 
বলিতে. লাগিল । ১০--১৮। কোন কোন কামিনী 
ঈষৎ হান্ত করিয়া পরম্পরে অবলোকন ও আলিঙ্গন 
করিতে লাগিল এবং মহাদেবের পথ রোধ করিয়া নান! 
কৌশল প্রদর্শন করাইতে আরম্ত করিল। কেহ 
বলেন আপনি কে ? কেহ বা বলিল, এইখানে উপ- 
বেশন করুন, কোথায় যাইতেছেন, আ।মাদিগের প্রতি 
প্রসন্ন হউন। রম্বীগণ পুলকিতচিত্তে এইরূপ 
কথোপকথন করিতে লাগিল। (দবদেবের মায়াবলে 
পতিব্ৰতা কামিনীগণও বিগলিত-বন্বা ও গলিত- 
কেশ! হইয়৷। পতিসন্নিকটে বিপরীত ভাবে 
পতিত হুইতে লাগিল। ক্ষয়বিকৃতি-রহিত ভগবান্‌ 
মহাদেব সেই রমণীগণের আচরণ ও বাক্য 
দর্শন ও শ্রবণ করিয়া গুভাশুভ কিছুই বলিলেন 
না। ব্রহ্মধিগণ তাদৃশাবস্থাপন্ন নারীগণ ও বিকৃতা- 

কার শঙ্করকে অবলোকন করিয়া নিতার্ত। নিষ্ঠুর 
বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। হৃর্য্যোদয়ে 
আকাশস্থ তারকারাশির ন্যায় শঙ্করের আগমনে 
তাহাদের তপস্তা দূরীভূত হইল। কথিত আছে, 
মহাত্মা ব্রহ্মার বহুমঙ্গলাকর যজ্ঞ থধিশাপে বিনাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভূগুম়ুনির অভিসম্পাতে মহা- 
বীধ্শালী বিষ্ণুও দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া 
চিরছুঃধ ভোগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। হে 
ধৰ্মত ! পুর্র্বকালে গৌতম মুনির ক্রোধে দেবরাজ 
ইন্সেরও লিঙ্গ ছিন্ন ও ভূতলে পতিত হইয়াছিল । 

প',বাদ্গের আঅভিসম্পাতে বহুদিগের মনুষ্যযোনি ও 
নহুষরাজের সর্প প্রাপ্তির রিষয়ও কধিত আছে। 
১৯--২৮:.. ত্রাঙ্মণরণ সর্বদা, নারায়ণাশ্রিত অমৃত্বা 

ধার ক্ষীরোদ সমুদ্রকেও 'অপে করিয়াছিলেন স্বয়ং 
তগবান্‌ হুষ্টারি, মধুকুদ্ধন বারাণনী নগরীতে অবি- 

মুক্তেশ্বর-নীমক দেবনেষ ত্রম্বকলি্গ চুগ্ধীভিষিক্ক করত 


তাহার 'দেহাল্িষ্ট অমুততুল্য হুম লইয়া পরম শ্রদ্ধা 


সহকারে, মুনিগণ ও ব্রহ্ধা দ্বারা অভিষেক করত ক্ষীরোদ 


লিঙ্গপুরাণ 


সমুদ্রকে পুনরায় আপনার বাসযোগ্য করিয়াছিলেন। 
ধর্ম, মৃহাত্ম৷ মাগুব্য কর্তৃক অভিশপ্ত হন," . কৃষ্ণায়কে 
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং হূরর্বাসাদি খধিগণ শাপ প্রদান 
করেন। সানুজ রাখব মহাত্মা দুর্ব্বাসার শাপগ্রস্ত হন। 
বিষ্ণুও সুজ্ঞানী ভূগুমুমির পদাঘাত সহ করিয়াছিলেন। - 
ইহার! এবং দেবদেব উমাপতি বিরূপাক্ষ ভিন্ন অনেকেই 
ব্রাহ্মণের বশ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে 
শৈবমায়ামুগ্ধ মুনিগণ ভগবান্‌ শঙ্করকে জানিতে ন৷ 
পারিয়া কঠোর বাক্য বলিতে আরস্ত করিলেন। 
মহাদেবও অস্তহিত হইলেন। সেই হূর্বলচেত৷ 
মুনিগণও নিতান্ত উদ্বিপ্লচিত্তে প্রাতঃকালে দারুষন 
হইতে উৎকৃষ্ট আসনসীন মহাত্মা পিভামহ- 
সন্নিধানে গমন করিয়া দেবদেবের দারুবনাশ্রিত 
কার্ধ্যনকল নিবেদন করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা, ক্ষণকাল 
মাত্র মুনিগণের দারুবনাশ্রিত কাধ্যকলাপ স্মরণ করত 
উখিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুর্র্বক শঙ্করকে প্রণাম করিলেন 
এবং অবিলম্বেই দারুবনাশ্রিত মুনিগণকে বলিতে 
আরম্ত করিলেন ;-_-হে মুনিগণ! তোমাদিগকে ধিক, 
তোমরা নিতান্ত ভাগ্যবিহীন, যেহেতুক তোমরা উৎকৃষ্ট 
নিধি প্রাপ্ত হইয়াও তাহার মন্ত্র বুঝিতে পারিলে ন) 
তোমাদিগের জীবন বৃথা । ১৯--৪১। সংসারধর্মা- 
বলম্বী তোমর! দারুবনে বিকৃতাকারধারী যে পুরুষকে 
দেখিয়াছ, তিনিই পরমেশ্বর ; হে ব্রাহ্মণগণ ! অতিথি 
বিরূপ, সুরূপ, মলিন বা মূর্খ, যাহাই হউক, গৃহস্থেরা 
কখন তাহাদিগকে ঘ্বণা করিবেন না। পুর্ববকালে 
পৃথিবীতলে দ্বিজাগ্রগণ্য সুদর্শন মুনি অতিথিসেবার 
বলে কালমৃত্যুকেই জয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীতলে 
অতিথিসেবা ব্যতীত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের উদ্ধার ব৷ 
আত্মশোধনের আর উপায়াস্তর নাই। সুবিখ্যাত 
সুদর্শন মুনি গৃহস্থ হইয়াও মৃত্য জয় করিতে 
প্রতিজ্ঞা করিয়া, পতিব্রত। ভার্ধ্যাকে এইরূপ বলিয়া- 

ছিলেন; হে স্থব্রতে! হে সুক্ত। হে স্থভগে! 
যত্ুপুররক আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি কখনও 
গৃহাগত অতিথিদিগকে অবমানিত করিও না) সকল 
অতিথিই সাক্ষাৎ মহাদেবস্বরূপ ; অতএব আত্মা দান 
করিয়াও অতিথি সেবা করিবে । সেই পতিত্রতা 
কামিনী এইরূপ কথিত হুইয়া সন্তপ্তা ও বিবশ! হইলেন 
এবং ক্রন্দন করত কহিতে লাগিলেন ;-হে প্রতো ! 
আপনি কি বলিলেন। সুদর্শন তাহার সেই বাক্য 
শ্রবণ ক্রিয়া পুনর্ববার বলিলেন, অতিথি স্বয়ং মহাদেব 

স্বরূপ ; অতএব আর্ধ্যে। দেই শিবতুল্য অতিথিকে 
সকল বন্তুই দান করা উচিত। তুমি সর্কাদ! সকল 


পূর্ববভাগ । 


অতিথিদিথকেই পুজা করিবে। সেই পতিন্রতা 
কামিনী এইরূপ কথিত হইয়1 মালার স্তায় পতির 
আজ্ঞা মস্তকে গ্রহণ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর হে দ্বিজোত্তম! সাক্ষাৎ ধর্মে তাহাদিগের 
শ্রদ্ধা পরীক্ষার নিমিত্ত ছিজোত্তমবেশে মুনির গৃহে 
আগমন করিলেন। নিপ্পাপ সুদর্শনভার্য্যা ব্রাহ্মণরূপী 
ধর্মাদেবকে অবলোকন করিয়া অর্থ্যাদি দ্বারা যথাবিধি 
তাহার পুজা করিলেন ; এবং ধর্মমদেব এইরূপ পুজিত 
হইয়া বলিলেন, হে ভদ্রে! তোমার বুদ্ধিমান পতি 
সুদর্শন কোথায় ? ৪২---৫৪। হে আর্যে! অব্য 
আমি অন্বাদির প্রার্থনা করিব না, আজ আমি 
তোমাকেই চাই। সেই পতিব্ৰতা কামিনী পূর্বোক্ত 
দ্বামিবাক্য স্মরণ করত লজ্জাবনত মুখে চক্ষুদবয় 
নিমীলিত করিয়া তাহার নিকট গমন করিলেন। 
ধন্মদেব, তাহাকে আরও কিছু বলিলেন, তিনিও 
পতির আজ্ঞান্ুমারে আত্মসমর্পণার্থ প্রস্তুত 
হইলেন। ইত্যবসরে তাহার স্বামী মহামুনি 
সুদর্শন, গৃহতারে উপস্থিত হইয়! বলিতে লাগিলেন, 
হে ভদ্র! কোথায় যাইলে, এই স্থানে এস। 
তখন অতিথি বলিলেন, হে মহাভাগ সুদর্শন! 
আমি তোমার ভার্্যার সহিত সুরতাসক্ত আছি, 
এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা বল। তার পরেই বলিলেন, 
হেবিপ্রেন্্! সুরতান্ত হইল, আমি পরম সম্ভোষ- 
লাভ করিলাম । মহামুনি সুদর্শন সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, 
-আপনি আমার ভার্যাকে যথেচ্ছ ভোগ করুন, আমি 
চলিলাম। ধর্ঘদেব যারপরনাই সন্তষ্ট হইয়া স্বমূর্তি 
দর্শন করাইলেন। অনস্তর মহাদ্যুতি ধর্ম্মদেব, বাঞ্ছিত 
বর প্রদান করিয়! বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি 
তোমার সুশোভন ভাধ্যাকে ভোগ করিবার কল্পনাও 
করি নাই, ইহাতে কোন সন্দেহও নাই, কেবল শ্রদ্ধা 
পরীক্ষ। করিবার জন্যই আগমন করিয়াছি। হে-সুত্রত! 
তুমি ধৰ্ম্মবলে মৃত্যুকেও জয় করিলে। অহে|! ইহার 
তপস্তার কি অদ্ভুত বল! এই কথ! দলিয়! ধর্ম্মেদেব 
গমন করিলেন। অতএব সকল অতিথিকেই সর্ধদ| 
পুজা করা উচিত। হে ভাগ্যবিহীন দ্বিজেন্সগণ ! 
আর বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, তোমরা ভগবান্‌ 
শঙ্করেরই শরণাগত হও। দ্বিজগণ ব্রহ্মার সেই 
বাক্য শ্রবণ করত দুঃধ্তি ও ব্যাকুলনয়ন হইয়! 
অভিবন্দনপূর্ব্বক বলিলেন। ৫৫--৬৬। হে মহাভাগ ! 
আমরা জীবনের ' জন্য কিছুই ভাবিত, হই 
মাই। কিন্তু স্্রীলোকদিগের বিকৃতাবস্থা' অগ্রাহ 
করিতে না পারিয়া, অনিদ্বিত মহাষেবকে নিন্দা 
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করিয়াছি এবং অজ্ঞান বশত সর্বব্যাপী, পিনাকী নীল- 
লোহিত মহার্দেবকেও অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছি । 
কিন্তু তাঁহার অবলোকনমাত্রেই শাঁপ-শক্তি কুঠিত 
হইয়াছে। হে দেবেশ! ভীমাকার কপদীঁ দেবদেষকে 
দর্শন করিতে যাদৃশ সন্যাসের আবশ্যক, ক্রীম ক্রমে 
সেই সঙ্গ্যাস-ধর্ম্ধের বর্ণনা করুন। পিতামহ বলিলেন, 
হে দ্বিজোত্তমগণ ! প্রথমতঃ মুনি-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া 


পরম শ্রদ্ধা ও তাংপর্ধ্য গ্রহণপুর্বৃক বেদাধ্যয়ন করিবে। * 


জ্ঞানাস্তকাল বা দ্বাদশ বর্ঘ অধ্যয়ন করিয়া সমাপ্তিস্নান 
করত দারগ্রহণ ও সুসম্তান উৎপাদন করিতে 
হইবে। অনুরূপ বৃত্তি বিধানানস্তর পুত্রগণকে বিভক্ত 
ও স্বয়ং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অরণ্যে প্রবেশপূর্কবক 
অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দার! পরমাসত্মাস্বরূপ যজ্ঞেশ্বর- 
নারায়ণের অগ্সিতে পুজা! করিবে। অনস্তর দ্বাদশ 
বর্ষ ব| এক বর্ষ অথবা দ্বাদশপক্ষ বা দ্বাদশদ্ধিন দুঞ্ধমাতর 
পান করত শাস্ত ও সংযত হইয়া, দেবগণের পুজা 
করিতে হইবে। এইরপে পুজাদি সমাপন করিয়া, 
মন্ত্র পাঠপুন্বক যজ্জীয় পাত্রসকল অগ্নিতে আহুতি 
প্রদান করত মৃম্ময়পাত্র সলিলে নিক্ষিপ্ত ও .তেজসাদি 
গুরুকে দান করিবে। অসঙ্কুচিত চিত্তে সমস্ত ধন 
বরাঙ্গণদ্দিগকে দান ও ভূমি-বিলুভিতমন্তকে গুরুকে 
প্রণাম করত যতি ও সংসারবিরাগী হইয়া, সম্যাসধর্শ 
অবলম্বন করিবে । ৬৭--৭৬। বিবেকী, শিখার সহিত 
কেশক্ট্েদেন করিয়া যজ্ডোপবীত পরিত্যাগপুর্বক ডঃ 
চাহ! বলিয়া পাঁচবার সলিলে আহুতি প্রদান করিবে। 
তদনুম্ভর যতি, শৈবমুক্তি লাভ করিবার জন্য অনশন 
বা জলমাত্র পান করিয়৷ এইবুপ ব্রত আচরণ 
করিবে। যতিধর্ম্মাবলন্বী হইয়া পর্ণভক্ষণ, দুগ্ধ বা জল 
মাত্র পান অথবা ফল ভোজন করিয়া জীবন প্যাপন 
করত যদি মৃত্যু উপস্থিত নী হয়, তবে এক বৎসর বা 
ছয় মাস কাল প্রস্থানাদি কষ্ট সহা করিতে হইবে। হে 
দৃটব্রত মুনিগণ! এইরূপ ব্রতাচরণ করিয়া ভক্তিযুক্ত 
নর, কর্মফলে শিবসাযুজ্য বা অবিলম্বেই মুক্তি লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃত রুদ্তক্তের বধানিয়মে 
পুর্ব্বোক্ত ত্যাগাদি, নানাবিধ যজ্ঞ, দান, হোম, বিবিধ 
শাস্তাধ্যয়ন বা বেদপাঞ্চের কোন আব্কত! নাই। 
মহাত্মা শ্বেতমুনি ভবতক্তিধলে মৃত্যুকে জয় করিয়া- 
ছিলেন, আমাদিগেরও সেই পরমাত্মান্বরূপ মঙ্গলময় 
মহার্দেবে ভক্তি বুদ্ধি হউক। ৭৭--৮৩। 


_. উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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ত্রিংশ অধ্যায় | 


শৈলাদি বলিলেন, তৎকালে ব্রহ্মা ব্রহ্মধিদিগকে 
এইরূপ. রথ! বলিলে, তাঁহার! পবিত্র শ্বেতমুনির কথা 
ভিজা করিলেন। পিতামহ বলিলেন হে 
দ্বিজগণ! বুদ্ধতম শ্রীমান্‌ শ্বেতনামা মহামুলি নমন্তে 
রুদ্রমন্তাবে ইচ্চ্যাদি পবিত্র রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ত্র দ্বার! 
সমাসক্ত মনে তক্তিপূর্বক পুজা করত মহাদেবকে 
পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । হে বিপ্রেক্রগণ! আর পর 
মহাতেজা যম শ্বেত মুনির মৃত্যুকাল.উপস্থিত হুই- 
য্লাছে মূনে করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিবেন। 
গতায়ু, পুণ্যাত্মা শ্বেতমুনি তাহাকে অরলোকন 
করিয়া ধ্যান রুরত যহাদেবের পুজা .করিলে মৃত্যু 
আমার কি করিবে, এই মনে 'রুরিয়া যশস্বী 
পুষ্টিরর্দন মহাদেবকে পুজা করিলেন। লোক- 
ভয়ঙ্কর যম, তাহাকে দেখিয়। হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন ;--এস, এস; শিব্পুজায় তোমার কোন 
ফল হইবে না। হে দ্বিজোত্তম! আমি ধাহাকে 
অধিকার করিয়াছি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেহই 
তাহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন:ন1। এ বিষয়ে 
আমিই প্রভু ; যাহাকে ক্ষণকালমধ্যে যমালয়ে লইয়া 
যাইতে উদ্যত হুইয়াছি, তাহার কুদ্রারাধনায় কি 
হইবে? হে মুনে! তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত 
' হইয়াছে, এইজ্ন্ই তোমাকে লইয়! যাইত উদ্যত 
হইয়াছি। ১--৯। মুনিসত্তম, তাহার সেই ধর্ম 
মিশ্রিত ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া, হা রুদ্র! হা মহাদেব! 
এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ত করিলেন। € শ্বেত- 
মুনি নিতান্ত ব্যাঞুল হইয়া সজল ও সন্ত্ান্ত-লোচনে 
. ক্লদেবকে অবলোকনপুর্বক বলিলেন ;-_-যদি আমা- 
দিগের স্বামী মঙ্গলময় দেবদেব রৃষধ্বজ রুদ্র এই লিঙ্গে 
বর্তমান. থাকেন, তাহ! হইলে কাল! তুমি কি 
করিতে পার? হে মহাবাহো! মদ্বিধ মহাত্মাও 
নিতান্ত শিবানুরাগীদিগের প্রতি তোমার ঈদৃশ চেষ্টাতে 
শেন ফল হইবে না। পাশধারী ভরঙ্কর যম, শ্বেত 
“মুনির সেই বাক্য শ্রবপ করত ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া 
গতায়ু মুনিকে বন্ধন করিয়া পুলঃপুনঃ বলিলেন; 
.. হেরিপ্র্থে! যমালয়ে লই যাইবার জন্য তোমাকে 
. এখন বৃদ্ধ করিলাম; দেবদেব রুত্র তোমার কি 
করিলেন? কোথায় শিব, কোথায় বা তোমার তাদৃশ 
ভক্তির ফল? তোমার পু! বা পুজার ফলই বা 
কোথায় আর আমিই : বা কোথায়? ছে শ্বেত! 
সার কি ভয় আছে? আমি তোমাকে বন্ধ 


লিঙ্ষগুরাণ । 


করিলাম। হে শ্বেত! যদি এই লিঙ্স্থ মহাদেব 
রুদ্র, তোমাকে রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা না'করেন, 
তবে তাহাকে পুজা করিয়া কি হইবে? তার পর 
ম্মরারি সদাশিব ত্রাম্মক মহাদেব, ত্রাহ্মণ-হননার্থ 
আগত যমকে-যমালয়ে প্রেরণ করিবার ত্য সকলের 
বিম্ময় উৎপাদন করিয়া পার্কাতী, নন্দী ও প্রমথাধিপ- 
গণের সহিত অত্বর নির্গত হইলেন। বলবান্‌ যম. 
মহাদেবকে দর্শন করিয়া 'ক্ষণকালমধ্যেই ভয়ে প্রাণ 
ত্যাগ করিয়া মুনিসঙ্গিধানে পতিত হইলেন। ১০---২১। 
হে দ্বিজসত্তমগণ! উচ্চমতি পথ্ৰে্মুনি মহাদেবের 
নিরীক্ষণ মাত্রে অবলোকন করিয়া উটচ্চঃ্ঘরে নিনাদ 
করিলেন। প্রধানতম দেবগণেরা নিনাদ করিতে 
আরম করিলেন । মহ ধিগণ আহ্লাদিত হইয়া মহাদেব 
ও-অহাদেহী উন্নাকে প্রণাম করিলেন । খেচবগণ 
মহাদেব ও শ্বেতমুনির অস্তকোপরি আকাশ হইতে 
সুশোভন ও সুলীতলস পুপ্পবর্ধণ করিলেন। স্বেতমুনি 
তখন অন্তককে মৃত দেখিয়া! নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। 
শৈলাদি শিবানুচর নন্দী, শঙ্কর মহাদেবকে প্রণাম 
করিয়া বলিলেন যে, “চঞ্চলমতি যম মরিয়াছে, আপনি 
মুনির প্রতি প্রসন্ন হউন।” তদনস্তর ভগবান্‌ মহাদেব 
শ্বেতমুনিকে অনুগ্রহ করিয়া এবং যমকে ক্ষণকালমধ্যে 
মৃত দেখিয়| লিঙ্গমধো প্রবেশে করিলেন। অতএব হে 
দ্বিজগণ ! মুক্তিদ ও সর্ব্বন্ুখপ্রদ মৃত্যুগ্ীয়কে ভক্তিপূর্ব্বক 
পুজা করা কর্তৃব্য। আর বহুবাব্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, 
তোমরা! সন্ন্যাসী হইয়া ভক্তিপূর্ববক মহাদেবকে পুজা 
করিলেই শোকমুক্ত হইবে। ২২--২৯। শৈলাদি 
বলিলেন, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ ধলিলে তাহার! 
বলিলেন, হে দেব! কিরূপে তপস্তা যজ্ঞ বা ব্রত ছার! 
পিনাকী রুদ্র দেবদেব মহাদেবে ভক্তি এবং দ্বিজগণ 
শিবভক্ত হইতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ব্রহ্ম! 
বলিলেন ;--হে মুনিসস্তমগণ! দান, তপস্তা, বিদ্যা, 
যজ্ঞ, হোম, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, যোগশাস্ত্রালোচন| বা 
ইঞ্জিয়সংযম ছারা ভক্তি উৎপন্ন হয় না, কেবল চিত্ত- 
প্রদন্নত দ্বারাই পরম কারুপিক মহাদেবে ভক্তি উৎপন্ন 
হয়। অনস্তর মহর্ধি সকল তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়! 
পুত্র ও ভাধ্যাগণের সহিত ব্রন্ধাকে প্রণাম করিলেন। 
অতএব পাগুপাতীভক্তি ধর্ম-অর্থ-কামাঁদি প্রদান করে 
এবং ফুনিগণ সেই ভক্তিপ্রভাবে বিজয় লাভ ও অর্ধ্ববিধ 
মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হন। পুর্ববকালে দীচমুনি 
অমরঙ্গণের সহিত বিহু হরিকে জয় করিয়া সুম্পরাজকে 
পৰাস্ত করিয়াছিলেন এবং বন্সামথিত্ব প্রাপ্ত হন। 
আমিও মহারেবের গুণ গান করি! মৃত্যুঞ্রর হইগাছি। 


পূর্ধ্বভাগ | 


মুদিবর শ্বেত কালকবলিত হইয়াও মহাদেবের অনুগ্রহে 
আমার ভ্ীয় মৃত্যু জয করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 


৩০৩৩ | 


ত্রিংশ অধায় সমাপ্ত 1০ 


রবে 


একত্রিৎশ অধ্যায় । 
সনৎকুমার বলিলেন, দেবদাকব্নবাসী মুনিগণ, 


মহাদেবের অনুগ্রহে কিরূপে তাহাকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত 


হন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। 
শৈলাদি বলিলেন, ভগবান্‌ ব্রহ্মা স্বয়ং দেখদারু-বনবাসী 
তপঃপ্রভাবে পাবকপ্রভ সেই মহাভাগ মুনিগণকে 
বলিলেন ;--এই মহেশ্বরই সর্ধবপ্রধান দেবতা, তাহা 
অপেক্ষা পরম বন্য আর কিছুই নাই। তিনি দেবতা, 
ঝি ও পিতৃগপের প্রভু এবং এই ভগবান্‌ মহেশ্ববই 
কালবপী হইয়া সহত্রধুগান্তে প্রলয়কালে সকল 
শরীরীকে সংহার করেন। তিনিই একাকী স্বতেজ 
দ্বারা সমস্ত প্রজ। সুজন করিতেছেন। ইনিই চক্রধারী, 
ইনিই বজ্ত্রধারী, ইনিই শ্রীবংস-চিহ্ছ ধারণ কবিতে- 
ছেন। ইনি সত্যযুগে যোগী, ত্রেতাযুগে যন্ড, দ্বাপব- 
যুগে কালাগ্সি ও কলিযুগে ্মকেতু বলিষ। বিখ্যাত। 
পঞ্ডিতেব। কুদ্রদেবের এই সকল মূর্তি ধ্যান করিয। 
থাকেন। ১--৭। গৌরীপটমধ্যে সংস্থাপিত চতুদ্ধোণ 
অষ্টকোণ অথব! বর্ডুলাকার সুদৃশ্য ও সুযোগ্য শৈব- 
লিঙ্গের পুজা করিতে হইবে। তমোগপ্তণময় অগ্নি, 


Bt 


মক্ত্রপুত কলশ স্থাপন করিবে। অনন্তর পঞ্চ মন্রঘার। 
লিঙ্গ সেচন করিতে হুইবে। ৭-+১৮। এঁইরপে 
যথাসাধ্য পুজা করিলে সিদ্ধিলাভ হইনে। পুত্র ও 
বন্ধুগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়৷ একাস্তমনে প্পুজ 
করিলে শুলপাণিকে লাভ কারিতে সমগ্ক হইবে। 
ধাহাঁকে দর্শন করিলে অজ্ঞান ও অধৰ্ম্ম এককালে 
বিনষ্ট হয় এবং অকৃতপুণ্য-ব্যক্তিরা ধাহাকে দর্শন 
করিতে পায় না, অনভ্ভর তোমরা তাহাকে দর্শন্‌ 
করিতে সমর্থ হইবে। তানস্তর দেব্দারুবনবাসী 
ধাষিগণ পরমতেজন্বী ব্রহ্গাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেব্দার- 
বনে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রক্ষার আঙ্ঞানুণারে দেব' 
দেবের পূজা করিতে আরম্ত করিলেন। ১৯--২২। 
বিচিত্র স্থগ্ডিল, পর্কতগ্রহ) ওভদ নির্জন নদীপুলিন 
প্রভৃতি স্থানে, কেহ বা শৈবালমধ্যে করিয়া 
কেহবা জলমধ্যে শয়ান, কেহবা দর্ভাননে উপবিষ্ট, 
কেহবা চররানুষ্ঠের অগ্রভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, কেহুবা 
দস্তচর্ধিিত দ্রব্যমাত্র, কেহবা প্রস্তরকুর্ব্বিত দ্রব্য ভোজন 
করিয়! বীরাসনে উপবেশন ও মুগবৃত্তি অবলম্বনপুরধ্বক 
মহাবুদ্ধি মুনিগণ পুজা ও তপস্তা দ্বাঝ। কাল যাপন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে সংবংসরকাল অতীত 
এবং বগস্ত সমাগত হইলে, দেবদেব 
পরমেশ্বর ভক্ত মুনিগণের পরিতোষার্থ প্রসন্ন 
স্ছইয়। অনুকম্পা পুর্ববক সত্যযুগে, সিদ্ধিপ্রদ হিমালয়ের 
একদেশস্থিত দেবদাকবনে উপস্থিত হইলেন। ভম্ম ও, 
ধ্লীলপ্তাঙ্গ, বিরুতাকার, অগ্িহস্ত, বক্তপিঙ্গল- 
লোচন, দ্বিগন্থব, মহাদেব,--কখন ভয়ঙ্গররপে হাস্য, 


বজোগুণময রক্ষা এবং সর্বপ্রকাশক সত্বগুণময় বি | কখন সবিম্মযে গান, কখন শঙ্গারডাবে নৃত্য, কখন বা 


একমুর্ভি মহাদেবের মৃত্ত্যন্তরমাত্র । ৫ 


লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ২৩-৩০ । 


জিভক্রোধ, জিতেন্দিয, বিপ্রধিগণ, সর্বলকণযুক্ত, 
অন্যন অন্তষ্ঠপ্রমাণ, পরম সুন্দর, হুবরভুল, শাস্্রসন্মত, 


যুক্ত | বারংবাব বোদন করত আশ্রমমবধ্য পুনঃপুনঃ ভিক্ষা 


তারৃশী 
মায়| বিস্তার করত দেবদেব দেবদাক-বনে উপস্থিত 
হইলেন। অনন্তর সন্ত্রীক ও সপুত্র মহাভাগ মুনিগণ 


সমমধ্য, অষ্টকোণ, যোড়শকোণ ব। সুবৃত্ত, মঙ্গলমধ, | পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জল, বিবিধ মাল্য, ধূপ, গন্ধ ও 
- দিব্য, সৰ্ব্যফলপ্রদ, প্রভু, সনাতন, দেবদেব, মহাদেবকে | স্তৃতিবাক্য ছারা যথোচিত পুজা করত বলিতে লাগিলেন, 
যথাবিধি আরাধনা করেন। লিঙ্গাধারবেদিকা লিঙ্গের | হে দেবদেবেশ ! আমরা অজ্ঞানপুরর্ষক বাক্য, মন 
দ্বিগুণ, সমান অধবা এক তৃতীয়াংশ, এবং সুলক্ষণ- | ও কর্মঘারা যে কোন অপরাধ করিয়াছি, আপনি 
সংযুক্ত ও গোষুখাকৃতি হইবে। হে ছ্বিজোতম- | অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত ক্ষমা করন। হে মহাদেব! 
গণ! বেদিকার চতুষ্পার্্ে ধবপরিমিত পর টকা নির্মাণ আপনার বিচিত্র, গুহ দুর্বোধ্য চরিত ব্ৰহ্মাদি দেব- 
করিতে হইবে। তদনভ্তয় হে দ্বিজোত্তমগপ। হুবর্ণ । গণেরও অজ্ঞেয়। হে বিশ্বেশ্বর মহাদেব! আপনার 
রজত, প্রস্তর বা তাঅনয়--বর্ভুল, চতুক্ষোণ, ফইকোণ, | গম্য-অগম্য পথ আমর! কিছুই জানিনা) আপনি 
অথবা ত্ৰিকোণ ব্রণশু্, খেতবণ, সুলঙ্ণযুক্ত, পুজার | যাহাই হউন, আপনাকে নমস্কার; মহাত্মা ব্যজিরা 
লিঙ্গ চতুদ্দিকে ত্রিগ্তগ বিস্তৃত বেদিকামধ্যে যথাবিধি | দেবদেব মহাদেব আপনাকে স্তব করে। ৩১৩৬ । 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেদিম্নিকটে সহিরগ্য, সবীজ ব্রহ্মা. আপনি ভব, ভব্য, ভাবন ও উৎপত্তিকারপ এব অনস্ত- 


৪৬ 


ব্ল-বীর্ধ্যশালী ভূতপতি ; আপনাকে নমস্কার। আপনি 
সংহারকর্ত। পিঙ্গলবণ, অব্যয়, নশ্বর, গঙ্গা- 
সলিলধারী), জগদাধার, গুণময়, ত্রান্থক, ত্রিনেত্র, 
তরিশুলধারী, হুখবিধাতা, অগ্িস্বরূপ, পরুমাত্মা, শঙ্কর, 
বৃষধ্বজ, গণপতি, দগুহস্ত, কালাস্তক, পাশধারী, বৈদিক 
মন্ত্রোক্ত ও প্রধান উপান্তদেব, অনন্ত; আপনাকে 
নমস্কার। হে দেব! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, “স্থাবর, 
জঙ্গম সকলই আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
‘আপনিই পালন ও ধ্বংস করিতেছেন। হে ভগবান! 
আপনি প্রসন্ন হউন । ৩৭_-৪২। মনুষ্যগণ অজ্ঞান 
বা জ্ঞানপুর্ব্বক যে কোন কর্ম্ম করে, তগবন্! আপনিই 
যোগমায়াবলে সে সকল কার্ধা করাইতেছেন। 
মুনিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে এইরূপে দেবদেবের স্তব করিয়া 
আমরা আপনার প্ররুত মুর্তি দেখিতে ইচ্ছা করি, 
এইরপ প্রার্থনা করিলেন। অনম্তর শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া 
স্বরপ ধারণপূর্ববক তদর্শনার্থ তাহাদিগকে দিব্য দৃষ্টি 
প্রদান করিলেন। দেবদারুবনবাসী মুনিগণ, লববদৃষ্টি 
দ্বারা ত্রযন্বককে অবলোকন করিয়া পুনরায় ঈশানের 
স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৩-_৪৬। 


একব্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ছাত্রিংশ অধ্যায় । 


আপনি দিগন্বর, কৃতাস্ত, ব্রিশূলী, হুন্দর, করাল, 
করালব্দন, গজাননমস্তকানন্দকারী, রুদ্র, যজমানরূপী, 
সর্ববদেবনমস্থৃত, প্রণতাত্মা, নীলজটাভুটধারী, শ্রী, 
নীলক$ঠ, চিতাভম্মশোভিত-দেহ, দেব! আপনাকে 
নমস্কার। তুমি দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা, রুদ্রগণমধ্যে নীল- 
লোহিত, সর্রভূতের আত্মা, তুমিই সাঙ্যোক্ পুরুষ, 
পর্ববতমধ্যে শ্রমের; নক্ষত্রগণমধ্যে চন্দ্র, খধ্গিণ- 
মধ্যে বসি, দেবগণমধ্যে ইন্দ্র ও বেদগণমধ্যে 
ওক্কার; তুমি সামগীতমধ্যে শ্রেষ্ঠ সামগান। হে 
পরমেশ্বর! তুমি আর্য-পশুমধ্যে সিংহ,গ্রায্য-পশ্তমধ্যে 
="; আপনি লোকপুজিভ ভগবান্‌। ১--৭। আপনি 
সর্বত্র বর্তমান থাকিলেও যে যে রূপ অবলম্বন করিবেন, 
আমর! ব্রদ্মোক বাক্যানুসারেধসেই রপেতেই আপনাকে 
দেখিতে পাইব। কাম, ক্রোধ, লোভ, বিষাদ, মদ, এই 
. সকল বুর্কিতে ইচ্ছা করি, হে পরমেশ্বর ! প্রসন্ন হইয়া 
আমাদিগকে: বুঝাইয়া দেন। ছে দেব! আপনি 
সংযতক্মা ). সহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে আপনি 
ললাটে, হস্তার্পপণ . করিয়া অগি উৎপাদন করেন। 


' লিঙ্গপুরাণ। 


ব্রিজ্াসান্তে শঙ্করপ্রসাদে মুনিগণ! আপনারাই সমস্ত 
জানিতে পারিলেন) সেই অগ্নি ও অগ্নিশিখাদ্থারা 
সমস্ত জগৎ বেষ্টিত হইল। সেই শৈবললাটোখিত 
অগ্নি হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, -দস্ত, উপদ্রব 
প্রভৃতি বিক্বৃত্াগ্মির উৎপত্তি হয়। আপনার ললাটোথ 
বহিছারা মনুষ্য, চরাচর ভূতসমূহ ও অন্তান্য সমস্ত 
প্রাণিগণ দগ্ধ হয়। হে সুরেশ্বর! দহনকালে 
আপনিই আমাদিগের পরিভ্রাতা। ৮--১৩। হে 
মহেশ্বর! মহাভাগ প্রভো! হে শুভপর্শিন। আপনি 
লোকহিতের জন্য সোমরূপে ভূতগণকে শীতল করেন। 
হনাথ! আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা আপনার 
আজ্ঞা পালন.করিব; সহত্রকোটি ভূত ও শতকোটি 
রূপেতেও আমরা আপনার অন্ত নির্ণয় করিতে পারি 
না) হে দেব! আপনাকে নমন্কার। ১৪-_-১৬। 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


তরয়স্ত্রি“শ অধ্যায় । 


নন্দী কহিলেন, অনত্তর ভগবান্‌ মহেশ্বর, মুনি- 
দিগের স্তব শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভপূর্ধ্বক এই বাক্য 
বলিলেন ;--তোমাদিগের কীর্তিত এই স্তব যে পাঠ 
করিবে এবং শ্রবণ করিবে ঝ৷ ব্রাহ্গণগণকে শ্রবণ 
করাইবে, সেই ব্রাহ্মণ, গাণপত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। 
হে মুনিসস্তমগণ! তোমরা মন্তক্ত ; তোমাদিগের 
হিতার্থ পুণ্য-কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত 
স্্রীলি্গ আমার দেহজা প্রকৃতি বেবীন্বরূপ; এবং 
হে বিপ্রগণ! সমস্ত পুংলিঙ্গ আমার দেহসমুদ্ভুব 
পুরুষ স্বরূপ । এই উভয় দ্বারাই আমি সৃষ্টি করিয়া 
থাকি, তাহাতে সংশয় নাই। অতএব দিগম্বর 
সর্বোত্তম বালক ও উন্মত্তের ন্যায় চেষ্টাবান্‌, মত্তক্ত 
ব্রহ্মবাদী যতীদিগকে কদাচ নিন্দা করিবে না। যে 
ব্রাঙ্মণের। ভম্মাচ্ছাদিতকলেবর, যাহার! ভম্মদ্বারা পাপ 
দূরীভূত করিয়াছেন, -ধাহারা যথোক্ব্রতাচারী, 
জিভেন্দিয়, ধ্যানপরায়ণ, শিবভক্ত উর্ধরেতা হইয়া 
সংযত বাক্যমন-কায়দ্বারা মহাদেবের অর্চনা করেন, 
তাহারা চির কান্ধের জন্য রুদ্লোকে গমন করেন। 
অতএব লিলগরূপী মহাদেবের কৃদ্ুসধধ্য শ্রেষ্ঠ ব্রত 
অথব! তদ্ব্রতাবলদ্বী তম্মাচ্ছাদিত-কলেবর মুণ্ডিতমস্তক 
ব্রহ্মচারিদিগকে নিন্দা বাঁ লক্ষন করা বিদ্বান ব্যক্তি. 
দিগের কর্তব্য নয়। ,.১--৯। : ধাছারা ইহ বা 
পরুলোকে আস্মহিত প্রার্থনা করেল, তাহারা কাচ 


পূর্ববভা 


যেন শিধভ্কদিশের : প্রতি হাঁন্ত বা অপ্রিয় বাকা 
প্রয়োগ না করন, কারণে দুর্বৃত্ত তাহাদের নিন্দা করে 
তাহারা প্রকারাস্তরে শিবেরই নিন্দ। করিয়। থাকে। 
যিনি করেন না, তিনি মহাদেবকেই *পুজা করিয়া 
থাকেন। এইরূপে মহাদেব ভম্মাচ্ছার্দিতদেহ মহা- 
যোগীরূপ ধারণ করিয়া, লোকহিতার্থ যুগে যুগে ক্রীড়া 
করিয়া থাকেন। এই ব্রত অবলম্বন করিলে, তোমা- 
দিগেরও মঙ্গল ও সিদ্ধি লাভ হইবে। মহাভয়- 
প্রণাশ-হেতু শিবোক্ত অনুপম পরম পদ বিদিত হইয়া, 
চিত্ত হইতে সংসারমুখ ও মোহ দৃরীকৃত করত 
ঝষিগণ অবনত মস্তকে মহাদেবকে তৎকালে প্রণাম 
করিলেন। তৎপরে খষিগণ নন্দীবাক্য শ্রবণে প্রীতি 
লাভ করিয়া, বিশুদ্ধ কুশপুপ্পমিশ্রিত সুগন্ধি মহীকুস্ত- 
জলে মহেশ্বরকে স্নান করাইলেন এবং স্থম্বরময় স্তোত্র 
ও হুঙ্কার গান করিতে লাগিলেন। হরগোৌরী-রূপী, 
সাংখ্যযোগ-প্রবর্তক, মেখরূপী কৃষ্ণবাহনারূঢ, গজচর্ম- 
পরিধান, কৃষ্চসার-চর্ম্মোত্তরীয়, সর্প-যজ্ঞোপবীতধারী 
মহাদেবকে নমস্কার | ১০--১৭। যিনি সুরচিত 
বিচিত্র কুণ্ডল, উৎকৃষ্ট মাল্য ধারণ ও ব্যাপ্রচন্খ্ম পরিধান 
করিতেছেন, অতি যশম্বী সেই শঙ্করকে নমস্কার । 
অনস্তর, মহেশ্বর প্রীত হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন ; 
--হে সুরত তপস্বষিগণ ! তার পর ভৃগু, আমি তোম - 
দিগের তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা বর গ্রহণ কর । 
তারপর ভৃগু অঙ্গিরা, বলিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, -সুকেশ, 
পুলস্ত্য, পুলহ, ভ্রুতু, মরীচি, কশ্যপ, কথ, মহাতপা সন্বর্ত 
প্রভৃতি মুনিগণ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা 
বলিলেন, হে প্রভো। কিরূপে ভম্মদ্ধার! দেহ পবিত্র 
হয়, নগ্নত্ব কয় প্রকার, প্রতিপথগামিত্ব বা কাম্যকর্ম্মু- 
সেবিত্বই বা কিন্ধূপ, এই পূর্ব্বোক্ত চতুষ্টয়মধ্যে 
কোনগুলি সেব্য বা অসেব্য, তাহা জানিতে ইচ্ছা 
করি। তার পর ভগবান্‌ মহেশ্বর তাহাদিগের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া সকল খধিগণকে অবলোকন করত 
বলিলেন ॥ ১৮--২৪ ॥ 


ত্রয়ন্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুস্তিংশ অধ্যায় । 


শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, আজ আমি তঙ্বঙ্নানাদি- 
মাহাত্মাকথার সায় অংশ তোমার্দিগকে ব্লিব। 
দোমকারণ অগ্নি এবং নিত্য অগ্নিসংযুক্ত সোম, এই 
উত্তয়ই আমি। ' ভারতবর্ধাশ্রয়ে উৎপন্ন কর্মফল 


অগ্নিই আনয়ন করিয়া থাকেন। অগ্নি -স্থাবরজঙ্গমা- 


৪৭ 


আক, উত্তম ও পবিত্র জগংকে বারংবার দগ্ধ ও 
ভম্মসাং করিয়াছেন। লোম ভম্ম দ্বারা সামন্থ্যবর্ধিত 
করিয়া, ভ্রাভূগণকে উন্নীলিত করেন। যে ব্যক্তি 
অগ্নির উপাসন! করিয়া তিলক সেবা করিবে, সে ব্যক্তি 
আমার ভস্ম দ্বার! সকল পাপ হইতে বিমুক্ত (হইবে। 
ভম্ম তঙ্ষণ করিলে শোভা বৃদ্ধি হয়, গুভ ভাবনা, 
উপস্থিত হয় এবং সর্ব্পাপ ভম্মীভূত হয়; এই 
জন্যই ইহার নাম ভম্ম হইয়াছে। পিতৃগণ উন্মপায়ী, , 
দেবগণ সোমসভূত, এই স্থাবরজসঈম সমস্ত জগৎ অগ্নি 
ও সোমাত্মক-॥ ১--৬॥ আমি অতি-তেজম্বী অগি 
এবং সোমদেব অস্থিকান্বরপ। অগ্নি স্বরূপ আমি 
এবং সোম এই উভয়ে সাক্ষাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি। 
হে মহাভাগ ঝধিগণ ! এই জন্যই তম্ম আমার বীর্ঘ্য 
বলিয়া বিখ্যাত। আমি শরীর ছারা স্ববীর্ধ্য ধারণ 
করিয়া অবস্থিতি করি। তদবধি অণ্ডভ লোক ও 
সুতিকাগৃহ ভম্ম দ্বারাই রক্ষিত হয়। ভম্মলেপন দ্বারা 
বিশুদ্ধাত্মা, জিত-ক্রোধ, জিতেন্দিয় ব্যক্তিগণ আমার 
সমীপে চিরকালের জন্য আগমন করেন। পাশুপত. 
ব্রত, যোগশাস্ত্ৰ এবং সাংখ্যশান্্ আমাকর্তৃক নির্দ্িত 
হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে সর্বোত্তম পাশুপতব্রত অগ্রে 
নির্মিত হইয়াছে । অনস্তর, আমি ব্রহ্মা দ্বারা অবশিষ্ট 
আশ্রমিগণকে স্বজন করাইয়াছি। লজ্জামৌহ-ভয়াত্মক 
সম হই পদার্থ ই আমি সুজন করিয়াছি । দেবতা) 
মুনিগণ্‌ এবং এই জগতের সমস্ত লোকই নগ্ন হইয়! 
জন্ম কর্ণ করেন। বাহারা ইন্দিয় জয় করিতে অসমর্থ, 
তাহারা বন্ত্াচ্ছার্দিত হইলেও নগ্ন এবং যাহারা ইঞ্জিয় 
জয় করিয়াছেন, তাঁহার! বস্ত্ুন্য হইলেও অনগ্ন। 
অতএব বস্ত্র নগ্নতা বা অনগ্রতার কারণ নয়। ক্ষম। 
ধৈৰ্য্য, অহিৎসা, ধৈরাগ্য, মান এবং অবমানে তুল্য 
জ্ঞান, এই সকলই প্রকৃত ও উত্তম আবরণ। যে 
ব্যক্তি ভম্ম দ্বারা পবিত্রাঙ্গ হুইয়া মনে মনে মহাদেবের 
ধ্যান করেন, অথব৷ সহস্র অকার্ধ্য করিয়াও ভম্ম ছারা 
আত্ম শরীর পুত করেন, তাহা হইলে অগ্নি যেমন 
তেজঃ ছ্বার। বন দহন করে, তেমনি 'ভম্মও তাহার 
সমস্ত অকাৰ্য্য দগ্ধ করে। অতএব ত্বপর হইয়া যে 
ব্যক্তি ব্রিসন্ধ্যায় তম্মস্নান অর্থত ভম্ম-ছার! গাত্র পবিত্র 


ব্রেন, তিনি গাণপতাশপদ প্রাপ্ত হন। বিবিধ যজ্ঞ 


সম্পাদন ও উত্তম ব্রত গ্রহণপুর্ধ্বক যাহারা মহাদেবের 
লীলাবিগ্রহ ভাবনা করত তাহার চিন্তা করেন, তাহার! 
বামমার্গে মোক্ষ লাভ করেন) আর ধাহারা দক্ষিণ» 
মার্গে কাম্যকর্ম্মব করেন, তাঁহারা অণিমা, গরিমা, 
লব্বিমা, ইচ্ছামাত্রেই অভিলাযনিদ্ধি, প্রাচুর্য, বিঁডুক 


fl 
চর 


৪৮ 


বণিত এবং অমব্রত প্রাপ্ত হন। ৭--২১। ইন্দাদি 
দেবগণ সকাম ব্রত অবলম্বনপুর্ক্ক পরম ওঁশ্বর্ধা লাভ 
করিয়াছেন এবং ভাহার্দিগের তেজন্দিত। সর্ক্মত্র বিখ্যাত 

; অতএব মদ, মোহ, যিষয়ান্গুরাগ, তমঃ ও 
রজোদোষ পরিত্যাগপূর্কাক ভযব্ত্ণা-নিৃত্তিহেতু 
পাণ্তপতত ব্রত অবলম্বন করিয়া সর্বদাই মহাদেবের 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। যে ব্যক্তি গুচি, শরধাযুক্ত 
ও জিডেজিয় হইয়া সর্ধপাপনাশন এই পিববাক্য 
ধ্যান করত পাঠ করেন, সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে 
বিমুক্ত হইয়া শিষলোকে গমন করেন। বসিষ্ঠাদিবরদ্ধর্ 
গণ শৈবষাক্য শ্রবণ করত ভত্ম-পাণুরীক্ক ও বিগত- 
পপৃহ, হইয়া শৈবতেজোবলে কল্পাত্তকালস্থায়ী শিব- 
লোকগ্রান্তির নিমিত্ত অবস্থিতি করিলেন। অতএব 
সর্্দা মহাযোগীন্দ্র আশঙ্কায় বিকৃত, মলিন হইলেও 
ভম্মদিধাঙ্গ ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না; 
বরং তাহাদিগকে পুজা করিবে। এক্ষণে বহুবাক্য- 
বায়ে প্রয়োজন নাই, ভবভক্ত দ্বিজোত্তমদ্দিগকে শিবত্রত 
পুজা করিতে হয়, মে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 
ভবভক্ত দৃত্রত বিপ্রেক্রগণ মলিন হইলেও পৃজনীয়। 
দীচ মুনি কেবল রুদ্রশক্তি দ্বাৰা দেবদেব নারায়ণকে জয় 
করিয়াছিলেন। অতএব ভম্মাচ্ছার্দিতকলেবর জটিল, 
বা মুগ্ডিত মস্তক, নগ বহুরূপধারীদিগকে, কায়মনো বাক্যে 
সর্কযত্রে শিববৎ পৃজ। করিবে। ২২--৩১। 


চতুস্নিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


বাতেন উল নিচ 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় । 


সনতকুমার বলিলেন, হে হুব্রত শেলাদে। দধীচ 
যুনি কিরূপে দেবদেব জনার্দনকে সমরে জয় করিয়া 
ঘুপরাজাকে পদাথাত করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা 
মহাতপ| মুদ্বির মহাদেবের অনুগ্রহে ব্দ্রান্থিত্লাভ 
ও মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। 
শৈলাধি বল্লেন, মুনিবর দধীচের মিত্র বর্পত, 
হিলেন। বহকালান্তে গ্রস্ক্রমে ত্রিয়-_-শ্রেষ্ঠ না, 
ত্া্প--শ্েষ্ঠ এই বিষয় লই তাহাদিগের বিবাদ 
উপস্থিত হুইল। রাজা অষ্টলোকপালের শরীর ধারণ 
করেন, অভূঞ্ব আমি ই, অগ্নি, যম, নিতি, বরুণ 
বায়ু সোষু, কুবের ; অধিক কি আমিই ঈশ্বর) 
নি'দন্দেহ আমাকে অবমাননা করা উচিত নয়। 
হে সুরত! হে চ্যাবনেয | শ্রেউজাতি ত্রাহ্গপদ্নিগের 


লিঙঈপুরাণ। 


শ্রেষ্টদেবত! বিষ্ণু আমি। অতএব আমাকে অবমানন| 
কর! দূরে থাক, সর্কপ্রকারে পুজ। কঙ্পাই উচিত। 
চ্যবনতনয়, শ্বগৌরবোগ্র, মুনিসতম দধীচ ক্ষুপরাজের 
তাঢৃশ মত শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন্তকে বামযুষটিদ্বারা 
আঘাত করিলেন এবং বলবান্‌ ক্ষুপনৃপতি বন্দবারা 
তাঁহাকে ছিন্ন করিলেন। ১--৯। পূৰ্ব্বকালে ক্ষুপ- 
নৃপতি ব্রহ্মার ক্ষত হইতে ব্রহ্থীলোকে উৎপন্ন 
হন এবং অহুরবধার্থ ইন্দ্রপ্রেরিত হইয়া ইন্দ 
হইতে বঙ্জঘাত করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছা- 
পূর্বক নরদেহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর 
হন। এই ভজন্ত মহাবল-পরাক্রম, ইন্্রতুল্য 
বলধান্‌ মান এবং গর্বিত ক্ষুপরাজা। দ্বিজেন দধীচকে 
জয় করিয়াছিলেন। দ্বিজগ্রেষ্ঠ দধীচ বস্তুনিহত হইয়। 
ভূমিতে পতিত হইলেন এবং নিতান্ত হুঃখিত হইয়! 
ভার্গব মুনিকে স্মরণ করিলেন। দেহিশ্রেষ্ঠ শুক্রাচান্যও 
যোগবলে আগ্মন করিয়া বজ্ত্রতাড়িত দধীচের দেহ 
সন্ধিত করিলেন । ভার্গব মুনি, দর্থীচের দেহ পুর্বববৎ 
সন্ধিত করিয়া বলিলেন, হে মহাভাগ! দ্বধীচ। হে 
বিপ্রর্ষে! ব্রহ্মাদিদেবগণ-পূজ্য, নিরগীন দেবদেব 
উমাপতিকে পুজা করিয়! তাঁহার প্রসান্ধে তুমি অমরত্ব 
লাভ কর। আমিও তাহারই প্রসাদে এই মৃত- 
সণ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছি। ১*--১৬। এই 
জগতে কোন স্থানেই শিব্ভক্তের মত্যুতয় নাই। 
ভ্রিলোকের পিতা, সোম, অগ্নি, সুর্ধ্য এই ত্রিমণ্ডলের 
জনক , সত্ব, রজঃ তমঃ প্রভৃতি এই ত্রিপুণের--বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, মনঃ এই ত্রিতত্বের ও গার্হপত্য, আহবনীয়, 
দক্ষিণাগি এই অগিত্রয়ের ঈশ্বর, সর্কত্র ভ্রিধাভৃত, 
বহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররপ, যশস্বী, পুষ্টিবর্দন মহাদেবকে 
আমর! পুজা করি। তিনি সর্বভৃত, ত্রিণ, প্রকৃতি, 
সর্বেক্রিয়। দেবগণ, প্রমথ, সর্বস্থানেই বিদ্যমান 
আছেন। যশস্বী পরমেশ্বর পুণ্পস্থ গন্ধের ন্যায় মৃন্র। 
হে দ্বিজোত্তম! প্রমেশ্বরের পুষ্টিপ্রকৃতি তাহা হইতেই 
উত্পম। হে সুব্রত! মহামুনে! মায়াশ্রম, বিষ্ণু, 
ব্রহ্মা, মুনিগণ, ইস, দেবগণ, সকলেরই মহাদেব 
হইতে পুষ্টিব্দন হয়। আমরা, কর্ণ, তপল্তা, 
বেদাধ্যয়ন, যোগ ও ধ্যান দ্বারা, সনাতন রুদ্র 


দেবকে আরাধনা করি। পূর্য্বোক্ত সত্যত্রত আশ্রয় 


করিলে মহাদেব খ্বযনং মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত 
করিবেন। কাকুড় ফল যেমন সর্ধ্যতাপে পর হই 
আপনি বন্ধনমুক্ত হয়, শিবতক্রেরাও তদ্রপ ভক্তি- 
প্রতাবে স্বয়ং মুক্তিলাত কল্পেন। আমিও মৃতস্ঞ্জীবন- 
মনত শঙ্কর হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি জনমাতর 


পূর্ববভাগ । 


পনি কিয়! দিবারাত্র জপ, হোম ও- মন্ত্র পাঠ করত 
লিঙ্গদষীপেখ্যান করে, তাহার মৃত্যুতয় থাকে না 

দধীচ মুনি তাহার সেই বাক্য শুনিয়! তপোনুষ্ঠানপুর্ধ্ 

মহাঁদেবকে আরাধনা করিয়া, বল্লাদ্ছিত্ব,৪অবধ্যত| এবং 
অদীনতা লাভ করেন। মুনিসত্তম দধীচ এইরপে 
ব্সাস্থিত্ব ও অন্যের অব্ধ্যতা প্রাপ্ত হইয়া! ক্ুপরাজার 
মস্তকে পাদাখাত করিলেন। ক্ষুপ ভূপতিও তাহার 
-বঙ্গস্থলে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। ১৭--২৯। বস্্রময়' 
শরীর পরমেশ্বরের প্রভাবে হ্ষুপপ্রক্ষিপ্ত বজ্র দধীচ' 
মুনির প্রাণনাশক হুইল না। তখন স্থু্পরাজা দধীচ 
মুনির অবধ্যত্ব, অদীনতা, ও প্রভাব দর্শন করিয়া 
পদ্থাক্ষ, ইঙ্াজ মুকুন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন | ৩০---৩৬। 


পঞ্ত্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


ষট্ত্রিৎশ অধ্যায় । 


অন্তর স্রী-ভূমি-সমস্িত, শ্রীমান্‌, শঙ্খচক্রগদাধর, 
কিরীটা, পদ্মহস্ত, সর্ধ্বালঙ্কারভূষিত,. পীতান্বর, দেব- 
দৈত্যগণবেষ্টিত গরুড়ধ্বজ ভগবান্‌ পুরুযোত্তম, তাঁহার 
পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দিব্য দশন প্রদান 
করিয়াছিলেন। তিনি দিব্যচক্ষু দ্বার দেবদেব- 
জনার্দানকে অবলোকন করিয়া প্রণাম করত স্ততিবাক্যে 
গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ;- তুমি 
সকলের আদি, তোমার আদি নাই, তুমি প্রকৃতি, 
তুমি জনার্দন। তুমি পুরুষ, তুমি জগতের নাথ, তুমি 
বিষ্ণু, তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ভি, পিতামহ ব্রহ্মাও 
তুমি; হে জনা্দন! তুমি আদ্য, প্রথম জ্যোতিঃ) 
হে শ্রীপতে ! হে ভুপতে! হে প্রভো! তুমিই পরম 
ধাম পরমাস্মা, তমোময় রুদ্র তোমারই ক্রোধ হইতে 
উৎপন্ন, তোমার অনুগ্রহেই জগৎকর্তী রজোময় 
পিতামহ এবং সত্তবপ্তণময় বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। 
হে কালমূর্তে! হে হরে! হে বিষ! হে নারায়ণ! 
হে জগম্বয়। হে বিশ্বমুর্তে! হে মহেশ্বর! মহা 
অহঙ্কার এবং সমস্ত ইন্জিয়াদি, সর্বত্রই আপনি 
অধিষ্ঠিত আছেন। ১--৯। হে. মহাদেব! হে 
জগন্নাথ! হে পিতামহ ! হে জগদৃগুরো ! হে দেব. 
দেবেশ! আমি: আপনার শরণাগত, প্রসন্ন হউন। 
হে বৈচু$! হে শৌরে | হে: সর্বজ্ঞ! হে বাহুদের। 
হে মহাচুদ্দ{ -হে সর্প! হে মহাভাগ। হে 
মহাবল. হে পুরুযোতম:!. হে মর্ক্বতানিরুদ্ধ | হে 


৪৯, 


মহাবিফে| । হে জদাবিষে]! তোমাকে নমন্কার। 
হে বিষে! ক্ষীর-সমুদ্রে্র মধ্যে দিব্য প্রকৃতি এবং 
সহত্রফণসংঘুক্ত তমোময়মূর্তি অনস্ত তোমার 
আমন। হে দেবেশ! হে সুব্রত! ধর্ম, পুরান, 
বেরাগ্য, সেই আসনের পাদস্বরূপ। সুষ্ঠু পাতাল 
তোমার পাদ্দস্বরূপ, ধন! তোমার জখনদেশ। সপ্ত 
সমুদ্র “তোমার বস্তুর, দিক্‌ সকল তোমার মহাডুজ ৷ 
হে বিভে৷! স্বৰ্গ তোমার নাতি, বায়, তোমার নাসিক! 
চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার চক্র, পুুরাদি যেঙ্সরল 
তোমার কেশ, নক্ষত্রাদি তোমার কঠ্চুষণ ; আমি 
কিরূপে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব? কিয্নপেই 
ব! পুরুযোতম আপনাকে পুজা করিব। ১০--১৭1 হে 
নারায়ণ ! আপনাকে নমস্কার। আমি শ্রদ্ধাদহকারে 
যাহ! করিলাম, যাহা শুনিলাম এবং আপনার যে 
যশ কীর্তন করিলাম, হে ঈশ! যদি তাহাতে কোন. 
দোষ থাকে, আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন। যে ব্যক্তি 
সর্বপাপ-প্রণাশন ক্ুপরচিত বৈষ্ণবস্তোত্র ভক্তিপুর্ববক 
পাঠ বা শ্রবণ করিবে, অথবা! ব্রাহ্মণরদিগকে শ্রবণ 
করাইবে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। 
১৮--২০। ক্ষুপ ভূপতি দেবাদিসংস্কত অজেয় 
নারায়ণকে পুজা ও স্ততি করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অব- 
লোকন ও অবন্তমস্তকে প্রণাম করত নিবেন 
কন্তিলেন-_হে ভগবন্‌ | দধীচ নামেতে বিধ্যাত ধৰ্ম্মাত্মা, 
বিনীতন্বভাব এক জন ব্রাহ্মণ আমার পরম বন্ধু 
। হে বিষে]! হে বিশ্ব! হে জগৎ্পতে ৷ 
সকলের অবধ্য, শিবারাধনতৎপর সেই দধীচ সভামধ্যে 
অব্্ঞাপূর্বক আমার মন্তকে বামপদ্ধাখাত করিলেন 
এবং সগর্বে বলিলেন, আমি কাহাকেও ভয় করি 
না। হে জগদ্ীস্বর! আমি তাঁহাকে জয় করিতে 
ইচ্ছা করি। হে জনার্দন! যাহাতে আমার মঙ্গল 
হয়, তাহা! করুন। শ্লাদি বলিলেন, অনস্তর হরি 
দধীচির অবধ্যত্ব এবং মহেশ্বরের অতুল প্রভাব স্মরণ 
করিয়! স্ষুপ ভূপতিকে বলিলেন, হে রাজেজ্র ! শিবের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলে বরাহ্মণদিগের আর কোন ভয় থাকে ' 
না. বিশেষতঃ নীচ ব্যক্তিও রদ্রাশ্রয়ে কোন ভয় 
নাই, দধীচের কথ! আর কি, বলিব {২১-২৮ । 
অতএব হে মহাভাগ ভূঙ্খতে ! কোন মতেই তোমার 
বিজয়লাভের সম্ভাবনা নাই । .দেবগণ এবং আমারও 
বিপ্রশাপ হইবে, সেইঞ্স্তা আমি নিতান্ত হুঃখিত। 
হ রাজেন্দ্র! দজধন্ছে ব্রাহ্মণশাপে আমার ও দেব- 
গণের মৃত্যু ও উত্থান হইবে । অতএব হে রলাজেন্ছ 
হে বিরাজ! দৰীচবিজয়ের জন্ত আমি জর্ব্বতোভটিব 


৫০ 


যত করিব। শৈলাদি বলিলেন, ক্ষপড়ৃপতি বিষ্ণুবাক্য 
শ্রবণ করিয়া নারায়ণকে বলিলেন, আপনার যাহা 
ইচ্ছা তাহাই করুন। অনস্তর ভক্তবৎমল জগৃগুরু 
ভগষান্‌ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিঘ্লা মহর্ষি দধীচের 
আশ্রমে গ্রমনপুর্্ঘক তাহাকে বলিলেন; শ্রীভগবান্‌ 
কহিলেন ; হে দধীচে ! হে ্রহ্র্ষে! হে শিবৃসেবা- 
তৎপর মলাতন ! আমি আপনার নিকটে একটি বর 
প্রার্থনা করি, আপনি আমাকে দেই বর দান করুন। 
দধীচ মুনি এইরূপে ফেবদেব বিষ্ণু কর্তৃক যাচিত হইয়া 
কহিলেন ;--হে জনার্দন! আমি আপনার সমস্ত 
অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি, আপনি ব্রাহ্মণস্বরূপ 
ধারণ করিয়াছেন! হে জনার্দন! আমি রুদ্রদেবের 
অনুগ্রহে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলই জানিতে 
পারিগ্নাছি, একে ব্রাহ্মণরূপ পরিত্যাগ করুন। হে 
মধৃহুদ্ন ! সুপভূগতি আপনাকে আরাধনা করিয়াছে 
হে ভগবন্‌ { হে হরে! তোমার এই ভক্তবংসলত৷ 
আমি জানি, আপনার এই ভক্তবংসলতা সর্ববতো- 
ভাবে উপযুক্ত। হে বরদ! হে পদ্থলোচন! যদি 
শিবারাধনতৎপর মাদৃশ ব্যক্তির কোন ভীতি থাকে, 
আপনি তাহা ধতুপুর্ধক বলুন। ২৯--৩৯। হে 
জনার্দন! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, এই জগতে 
দেব, দৈত্য, দ্বিজ, কাহারও সমীপে আমি তয় পাই 
না! নন্দী বশিলেন ; জনন দধীচের বাক্য শরণ 
করিয়া ক্ষণমাত্রে দিজরূপ পরিত্যাগ ও স্বরূপ ধারণ- 
পুর্ধবক সহান্তব্দনে কহিলেন ;-হে সুব্রত! 

কোন স্থানে ভয় নাই; তুমি শিবারাধনায় নিযুক্ত; 
সুতয়াং তোমার কোন বিষয়েই অজ্ঞতা! নাই। হে 
বিপ্রেন্্! আমি তেমায় নমস্কার করি, তুমি আমার 
আদেশানুমারে সভামধ্যে “আমি ভয় পাইতেছি,” 
এই কথাটি একবার ক্ষুপভূপতিকে বল। মহামুনি 
নারায়ণের এই সাঞ্জুনা-বাক্য শ্রবণ করিয়াও সাক্ষাৎ 


লিঙ্গপুরাণ । 


্রহ্মান্ত্র বা অন্য 'কোন অস্ত্র দ্বারা আমাকে, আঘাত 
করিতে চেষ্টা করুন। শৈলাদি বলিলেন, নারায়ণ 
তাহার সেই বাক্য শ্রবণ ও আপনার অন্ত্রকে নিবীর্ধ্য 
দর্শন, করিয়া দর্টীচকে আঘাত করিবার জন্য চতুর্দিক্‌ 
হইতে সর্বপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ! 
মহাবল অমরগণ একমাত্র ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
উদ্যত নারায়ণের সাহায্য করিতে লাগিলেন । বজ্র- 
যয়াস্থি, জিতেজিয় দধীচ মুনি মহাদেবকে স্মরণ করত 
কুশমু্টি গ্রহণ ও দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া পরিত্যাগ 
করিলেন। দবীচপরিত্যক্ত কুশমুষ্টি প্রলয়াগিসদৃশ- 
প্রভ দিব্য ত্রিশুলরূপ ধারণ করিল। দধীচ মুনি 
দ্বিতীয় প্রলয়াগির ন্যায় ত্রিশূল দ্বার! দ্েবগণকে দহন 
করিতে উদ্যত হইলেন। হে মুনে! নারায়ণ ও 
ইন্দ্র প্লেভূতি দেবগণ যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, 
সেই সমস্ত অন্রইত্রিশুলকে প্রণাম করিতে লাগিল । 
৪৮__৫৫। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর দেবগণ নিবীর্ধ্য 
হইয়! পলায়ন করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু 
আত্মপদৃশ লক্ষ লক্ষ দিব্য যোদ্বাগণ আত্মশরীর 
হইতে স্বজন করিলেন। মুনির সে সমস্তই সহসা 
ভম্মপাৎ করিলেন। অনন্তর হরি মুনির বিল্মঘ 
সাধনার্থ, বিরাষমূর্তি ধারণ করিলেন। মুনিবর ভগবান 
দধীচ, নারায়ণের শরীরমধ্যে পৃথক্‌ পৃথক দেবগণ, 
কোটি কোট রুদ্র ও প্রমথগণ, এবং কোটি কোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়া বিশ্বরূপ জগন্নাথ অনাদি, 
বিভু নারায়ণকে জলাভিষিক্ত করত সকিময়ে 
বলিলেন ;_হে মহাবাহো।! বিচারপূর্বক প্রতিভা 
দ্বারা মায়া ত্যাগ করুন, হে মাধব! বিজ্ঞানসহত্র 
নিতান্ত দুর্কিজ্ঞেয়। ৫৬--৬২। হে অনিন্দিত! 
আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দান করিতেছি, তুমি 
আমায় শরীরমধ্যে তোমার সহিত সমস্ত জগ, 


ূ ধা, রুদ্র, এই সমস্তই অবলোকন কর। এই কথা 


পিণাকী, শঙ্কর শন, দেবদেব মহাদেবের প্রভাবে | বলিয়া দধীচমুনি আপানার শরীরমধ্যে সমস্ত জগৎ 


আমি কাহাকেও ভয় করি না, এই কথা বলিলেন। 
অনন্তর নারায়ণ মহামুনির বাক! শ্রবণ কৃপিত. হইয়া 
নভম দধীচকে দ্ধ করিবার ইচ্ছায় চক্র উত্তোলন 
করিলেন। : দধীচপ্রভাবে হুদর্শনাস্্র হুপ তূপতির 
সমীপেই কুষ্ঠিত হইল ৷ ৪৭-৮৪৭। ' দধীচমুনি বিষ্ণু- 
চক্রের ফুতিত ভাব দর্শন করিয়া ঈষৎ হান্ত করত 
জগৎকারণ . বিষ্ণুকে কহিলেন, ছে ভগবন্‌! হে 
বিষে! আপনি পূৰ্ব্বকালে অতিবতসহকারে সুদর্শন- 
নামত হুদারশ চক্র প্রাপ্ত হই্সাছিলেন, মহাদেবের 
এই শুভচঙ্র আমাকে আহত করিবে না। অতএব 


দর্শন করাইয়া, সর্ধ্দেবজনক হরিকে কহিলেন ;হে 
প্রভো! হে বিষে! ঈদৃশ মায়া, মন্ত্রশক্তি, দরধ্যশক্তি 
বা ধ্যানশক্তিতে কি হইবে? অতএব এইরূপ মায়া 
পরিত্যাগ করিয়া, যত্ুপূর্বক যুদ্ধ করুন। দেবগগ 
তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং মহাত্ম্য দর্শন করিয়া, 
পুনরায় পলায়ন করিলেন এবং জগদৃপ্তরু ব্রহ্মা নিশ্চেষ্ট 
নারায়ণকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। দধীচ- 
পরাজিত ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
যুনিকে প্রণাম করত, গমন করিলেন। শ্রুপরাজ! হুঃখাতুর 
হইয়া, দধীচমুনিকে পুজা ও বন্দনা করত বিহ্বলাত্ব৮ 


পূর্র্বভাগ । 


করণে প্রার্থনা করিলেন ;--হে দধীচ! হে খে! 
আমি জ্ঞানপুর্র্বক যাহ! বলিয়াছি, তাহ! ক্ষমা করুন। 
আপনি শিবভক্ত,-বিষ্ণ বা দেবগণ আপনার কি 
করিতে পারেন? হে ভক্তশ্রেষ্ঠ। মঞ্ষ্ি কজিয়াধম 
হর্জগনদিগের শৈব্তক্তি নিতান্ত ছুর্লভ। ৬৩--৭১। 
তাপসম্রেষঠ ব্রহ্মধিসত্তম দধীচ ক্ষুপরাজার বাক্য শুনিয়া, 
তাহাকে অনুগ্রহ করিলেন এবং মুনীন্দরগণ, ইন্দ্র ও 
নারায়ণের সহিত দেবগণ প্রজাপতি মহাত্মা দক্ষের 
পথিত্র যঙ্ছেতে রুদ্রকোপানলে বিনষ্ট হউন” এই 
বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন । দ্বিজোত্তম 
দধীচ মুনি এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিয়! ক্ষুপ 
রাজাকে অবলোকন করত বলিলেন; হে রাজেন্র! 
ব্রহ্মণেরা দেবগণ, নুপতিগণ ও অন্ত অন্ত সকলেরই 
পূজনীয় ; কারণ, ব্রাঙ্গণেরাই প্রকৃত বলবান এবং 
ঠাহারাই নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। মহাছ্যুতি দধীচ এই 
কথ| বলিয়া আপনার পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। 
ক্ষুপ রাজাও দধীচিকে বন্দনা করিয়| গৃহে গমন 
করিলেন। দেই স্থান স্থানেশ্বর নামে তীর্থ হইল। 
স্থানেশ্বরে গমন করিলে শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। 
1২--৭৭। হে মহামুনে ! ক্ষুপ ও দধীচের বিবাদ 
এবং দধীচি ও মহাদেবের প্রভাব-বৃত্তান্ত তোমার 
নিকট সংক্ষেপে ব্ণন করিলাম । যে ব্যক্তি ক্ষপ 
ও দবীচের দিবা বিবাদবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে, সে ব্যক্তি 
অপমৃত্যু জয় করিয়া দেহাস্তে বহ্মলোকে গমন 
করিবে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত কীর্তন করিযা 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহার মত্যুভয় থাকে নী এবং 
সে ব্যক্তি বিজয় লাভ করে । ৭৮--৮৮। 


ষ্ট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তত্রিৎশ অধ্যায়। 


সন্ৎকুমার বলিলেন ;--আপনি কিরূপে উমা 
পতি মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল 
বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়৷ বলুন। 
শৈলাদি বলিলেন ;__হে যহামুনে ! আমার অন্ধ পিতা 
শিলাদ পুত্রার্থী হইয়া বহুকাল সুদুশ্চর তপস্তা৷ করিয়া- 
ছিলেন। বক্ত্রধৃক ইন্্র তাহার তপন্তায় সন্তুষ্ট হইয়া 
শিলাদকে বলিলেন, আমি তোমার তপন্তায় সস্তষ্ট 
হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। হে মুনিসত্তম! 
তদনস্ভর শিলাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া! অমরগপের 
সহিত দেবরাজ ইন্ত্কে প্রপাম করত কহিলেন, 


৫১ 


হে ভগবন! হে বরপ্র্ধ। হে দেবশত্র-নাশক 
ইন্দ ! আমি অযোনিজ মৃত্যুরছিত একটী পুত্র 
পাইতে ইচ্ছা করি। ইঞ্ বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে। 
আমি তোমাকে যোনিজ এবং মরণধর্মশীল একটা 
পুত্র দান করিব। অমর এবং অযোনিজ ঠা দান 
করিব নু] । কারণ, মৃত্যুশৃন্য পুত্র কোন মতে হইতে 
পারে না; ভগবান্‌ পিতামহও মৃত্যুহীন এবং অযোনিজ 
পুত্র তোমাকে দান করিবেন না, অন্ত লোকের 
ত কথ'ই নাই। নেই পরমেশ্বর ব্রঙ্গাও মৃত্যশুন্ 
নয়। তিনিও অণ্ডজ, সুতরাং যোনিসন্ভৃত। 
মহেশ্বরাঙ্গজ ভবানীতনয়েরও পরার্দন্ধয়-পরিমিত 
আয়ঃ নিদিষ্ট হইয়াছে। বহুকক্পের কোটি 
কোটি সহস্র দিন অতীত হইয়াছে এবং অব- 
শিষ্টাংশ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । অতএব 
হে বিপ্রেন্স । অযোনিসম্তব মৃত্যুহীন পুত্রের 
আশ। পরিত্যাগ করিয়া আত্মসদূশ পুত্র গ্রহণ কর। 
১--১১।  শৈলাদি বলিলেন, পুণ্যাত্ব। লোকবিধ্যাত 
আমার পিতা শিলা এই বাক্য শ্রবণ করিয়! পুনরায় 
মহেন্দরকে বলিলেন, হে ভগবন! ব্রঙ্গার অণ্ড- 
যোনিত্ব, পদ্মযোনিত্ব এবং মহেশ্বরাঙ্গযোনিত্ব আমি 
শুনিয়াছি, হে মহেন্দ! হে মহাবাহো! আমি 
ব্রহ্মার জোট পুত্র নারদের কাছে পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত 
শরন্কা করিয়াছি, এক্ষণে শীঘ্র আমাদিগকে বলুন; 
ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ এবং দক্ষের পুত্রী দাক্ষায়ণী ; সুতবাং 
দাক্ষাপী ব্রহ্মার পৌত্রী ; তবে ব্রহ্মা আবার ভবানী- 
তনয় কিরূপে হইতে পারেন? ইন্দ্র বলিলেন, হে 
বির! তোমার এই সংশধ ন্তাষ্য ও প্রকুত, এক্ষণে 
ইহার কারণ এবং 'তংপুরুষকন্সে "মহাদেবের বৃত্তান্ত 
বৰ্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাদেব সমস্ত উৎপাদ 
দ্রব্য চিন্ত করিয়! ব্রহ্মাকে সুজন করেন। মেঘবাহন: 
কল্পে জগন্নাথ জনার্দন নারায়ণ মেখরূপ ধারণ করিয় 
বহমান ও সমাদরপূর্বক দিব্য সহঅব্ধ দেবদেব 
মহাদেবকে বহন করেন। মহাদেব শঙ্কর হরির ভক্তি- 
ভাব দর্শন করিয়া ব্রহ্মার সহিত সমস্ত জগৎ, সৃষ্টি 
করিবার জন্য তাহার উপর ভার অর্পণ করিলেন। 
১২--১৯। এইজন্যই উক্ত কল্প মেখবাহনকল্প নামে 
অভিহিত হইয়াছে। স্তঙ্চরদেহোস্তব, অধুনা জনার্দন- 
সুত ব্ৰহ্মা তৎকালে মহাদেবকে অবলোকন ও প্রাপ্ত 
হইয়া বলিলেন, বিষ্ণু আপনার বামাঙ্গসস্তব এবং 
আমি দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন, তথাপি অচ্যুত আমার 
সহিত সমস্ত জগৎ সুজন করিলেন। যর্দিও জগনয় 
বিষ্ণু মেখরূপ ধারণ করিয়া জগদৃ্তরু দেবদেব ঈমাপ- 


৫২. 


নাকে বহন করিয়াছেন; কিন্তু হে প্রভো ! নারায়ণ 
অপেক্ষা মামি আপনার অধিকতর ভক্ত, প্রসন্ন হইয়া 
আমাকে আপনার সর্ধাস্তব্যাপিত্ব প্রর্ধান করুন। 
এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে মহাদেব হইতে সর্বাত্মত্ব 
লাভ করিয়া অনন্তর সত্ব্র গমনপুর্ঘক শুভ্র, হুদারশ 
অন্ধকারময়, হেমরত্বপূর্ণ, দিবা মনোনির্ন্মিত, ছুর্জনের 
অপ্রাপ্য, সনকাদি-মুনিগণের অগোচর অমৃতময়, 
অদ্বিতীয়, ক্ষীরার্ণবালয়ে, অনস্তের শরীরোপরি শয়ান, 
যোগনিদ্রায় নিদ্রিত, পদ্ধজলোচন, জগদাধার, 
শহ্চক্রেগদাপন্রধারী, চতুৰ্ভুজ, সর্ব্বাভরপীলঙ্কৃত, চত্রা- 
মওডলহ্যুতি, প্রীবংস-লক্ষণচিহ্নিত, প্রসমবদন, 
জনার্দন, লক্ষ্মীর মৃহুকরকমলস্পর্শে রক্তিমচরণ, 
পরমাত্মা, সর্ব্বপ্রভু, তমোগুণে জগতের ধ্বংস, 
রজোঞ্খণে সর্বলোকের সুজন ও সত্বগ্ুণে সকঙ্গের 
পাঞ্সনকর্তা, সর্বাত্বা প্রমাত্বা, ঈশ্বরকে দর্শন 
করিলেন। ব্রহ্মা ভগবান্‌ জনার্দনকে অবলোকন 
করিম। বলিলেন; -শিবের অনুগ্রহে পূর্বে আপনি 
যেমন গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও আপনাকে 
সেইরূপ গ্রাস করিতেছি। মহাবাহু ক্ষীরোদশায়ী 
নারায়ণ প্রবুদ্ধ ও বিশ্ময়ান্বিত হইয়া পিতামহকে 
অবলোকন এবং ঈষৎ হাস্য করিলেন। অনন্তর মহা! 
পিতামহকর্তৃক গ্রস্ত হইয়! অগ্ুজমধ্যে এবেশ করিলেন। 
২০---৩৪। তার পর ক্রক্ষা ভ্রমধ্যদ্বারা অচ্যুতকে 
কজন করিলেন। হরি ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া 
অবোলকন করত তাঁহার সন্নিকটে অবস্থিতি কাঁরিলেন। 
ইতোমধ্যে সর্ধ্দেবকারণ উভয়ের ব্রপ্রদ কুদ্র বিকুত- 
রূপ ধারণ করিয়া যেস্থানে বিশ্বাত্ম। পরমেশ্বর প্রস্ণু ব্রহ্মা 
এবং হরির প্রতি অতুল অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইস্থানে আগমন করিলেন। 
অনন্তর দেবছুয় সমবেত হুইয়া সর্ব্বদেব-কার্ণ কালানি- 
সদৃশ প্রভু মহাদেবকে অবলোকন করিয়া উগ্র কপদ্দী 
মহাদেধকে স্তব করত বহুমালপূর্ববক দূর হইতে 
ব্রপ্রদ শিবকে প্রণাম করিলেন। ভগধান্‌ জগন্নাথ 
.এাদেব দেব-পিতামহ এবং জনার্দনের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রদর্শন কিয়) অস্তছিত হইলেম। ৩৬--৪০। 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


লিঙ্জপুরাণ। 


অষ্টত্রিংশ অধ্যায় । 

শৈলাদি বলিলেন,--দেষ মহেশ্বর গমন করিলে 
প্র ভগবান্‌ অজোত্তব জনার্দন মহাদেবের উদ্দেশে 
প্রণাম করিয়! পদ্মযোনি বহ্মাকে কহিলেন ,--পরমেশ 
জগনাধ সৰ্ব্বব্যাপী মহেশ্বর এই শঙ্কর আমাদিগের দুই 
জনের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর এবং আশ্রয়; হে 
ব্ৰহ্মন্‌ ! আমি মহাত্মা শঙ্করের বামাঙ্গজ এবং আপনি 
তাহার দক্ষিণালসনভূত ; খধিগণ বিচার করিয়া আমাকে 
প্রধান প্রকৃতি এবং অবাক্ত অজ আপনাকে প্রধান. 
পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঝাঁষিগণ অবিনশ্বর 
সর্ম্বজগৎপ্রভু মহাদেবকে এইরূপ আমাদিগের কারণ 
বলিয়৷ থাকেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মাও সেই জনার্দনের 
বাক্য শুনিয়া মহাদ্দেবকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। 
অনস্তর জনার্দন বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলগ্লাধিত ভূমি 
গ্রহণপূর্ধ্বক পূর্বববৎ স্থাপন করিলেন। পৃথিবীকে 
সমতল করিয়া নদী নদ সমুদ্র এই সমস্তকে পূর্বববৎ 
স্থাপন করিলেন। ১--৮। ভূধরাকৃতি জনার্দন 
পৃথিবীতে সমস্ত পর্বত স্থাপন করিয়া পূথিব্যাদি 
লোকচতুষ্য় পূর্বববৎ কল্পনা করিলেন। মতিতান্বর 
নারায়ণ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়। বৃক্ষাদি, পণ্ড, দেব 
ও মনুষ্যগণ সৃজন করিলেন। তখন মহাবুদ্ধি প্রভু 
বিষ্ণু অনুগ্রহসর্গ এবং কৌমারসর্গ করিলেন। সেই 
দেব কৌমাদসর্গারভ্তে__সনন্দ, সনক এবং সাধুশ্রেষ্ 
সনাতনকে সুষ্টি 'করিলেন। তাহারা কর্মসন্গ্যাস- 
প্রযুক্ত পরম পদ লাভ করিসাছেন। ভগবান প্রভু বিষ্ণু 
মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্তয, পুলহ, ত্রুতু, দক্ষ, অত্তি, 
বসিষ্ঠ, সঙ্কল্প, ধৰ্ম্ম এবং অধন্মকে ফোগবিদ্যাবলে সুজন 
কম্নিলেন। প্রকতি-সত্তৃত ব্রহ্মনামধারী বিষ্ণু হইতে 
এই দ্বাদশ প্রজাপতির উৎপত্তি । সনাতন, বিষ্ণ, 
ঝডু এবং সনৎকুমারকে ইহ ।দবিগের পৃষ্ঠে হষ্ট করেন। 
সেই ব্ৰক্মবাদী অগ্রজাত দিব্যতির কুমার ঝরয্দ্বিয় 
উ্ধীরেতা সর্বব্ঞ সর্বশক্তিসম্পনন এবং ব্রহ্মতুল্য। হে 
শিলাদ ! বিশ্বষ্টা পদ্মনাভ বিষ্ণু, এইরূপে মুধ্যাদি 
সৃষ্টি করিয়। নিখিল যুগাধর্ম্ম ব্যবস্থা করিলেন। ৮--১৬। 


অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


উনচত্বারিংশ অধ্যায় । 
" শৈলাদি কহিলেন--মদীয় পি ত1 মহামুনি -শিলাদ 
শক্রোপদিষ্ট এতাধৃশ বাক্যশ্রবণে আরও শুশ্রহাতিত 
হইয়। পুনরায় কৃত়াঞ্গলিপুটে জিজ্ঞাস! করিলেন, 


পূৰ্য্বভাগ । 


হে সর্ধ্বদেদনষন্কত ! সর্বজ্ঞ ভগবান পহআাক্ষ | হে 
জগন্নাথ শচীপতে শত্রু! মহেশ্বর পদ্যোনি কিরূপ 
যুগধৰ্ম্ম করেন, সম্প্রতি সেই বিষয় সকল এই প্রণত 
ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করুন। শফ্ৈলাদি বলিলেন, 
সেই মহাত্মা শিলাদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান্‌ 
শত্রু যথাদৃষ্ট যুগধর্মম বিস্তার করিয়া বলিতে আরন্ত 
করিলেন। ১--৪। প্রথম সত্যযুগ, দ্বিতীয় ত্রেতা 
তৃতীয় দ্বাপর ও চতুর্থ কলিযুগ জানিবে, এই কৃতাদি যুগ 
চতুষ্টয় সংক্ষেপে কথিত আছে। সত্যযুগ সববগুণময়, 
প্রেতা রজোময়, দ্বাপর রজোগুণময় ও তমোগুণময় 
এবং কলি মাত্র অমোময় । ইহাই চারিমুগের যুগবৃত্তি। 
সত্য যুগে ঈশ্বরধ্যানই প্রধান, ত্রেতায় যজ্ঞ প্রধান, 
দ্বাপরে, ভজন এবং কলিযুগে মাত্র দানই প্রধান। 
দিব্য চারিসহত্র বংসর সত্যযুগের পরিমাপ, তাহার সন্ধ্যা 
পরিঙাণ দিব্য বৎসরের চারিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশের 
পরিমাণও সেইরূপ চারশত বংসর। হে শিলাদ! 
সত্যযুগে এই ভারতভুমে প্রজাগণের মনুষ্যমানে চারি- 
সহত্র বৎসর পরমায়ু। এ কতযুগে সন্ধ্যাংশ গত 
হইলেও সমস্ত যুগধর্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 
সব্বোশু ত্রেতাযুগের পরিমাণ সত্যযুগের চারিভাগের 
একভাগ ন্যন (অর্থাৎ দিব্যপরিমাণ তিন সহস্র 
বৎসর ) ছ্বাপরের সত্য যুগের অদ্দ পরিমাণ ( অর্থাৎ 
দুই সহত্র বংসর ) এবং কলির পরিমাণ তাহার অর্দ, 
(অর্থাৎ এক সহত্র ধংসর ) এবং এ ত্রেতাদি যুগের 
যথাক্রমে সন্ধ্যাপরিমাণ এ রূপ দিব্য পরিমাণে 
তিনশত বৎসর) ছুই শত বৎসর ও এক শত বংসর 
এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণ যুগে যুগেও ও রূপ যথাক্রমে 
জানিবেন। ওঁ ত্রেতা, দ্বাপর, কলির সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাং- 
শের পরিমাণ সহিত যথাক্রমে পরিমাণ দিব্যমানে 
তিন হাজার ছয় শত বৎসর, ছুই হাজার চারি শত 
বৎসর ও একহাজার ছুইশত বৎসর পরিমাণ। ৫--১২ 
আদি সত্যযুগে সনাতন ধৰ্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল, ত্রেতাযুগে 
ত্রিপাদ দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিতে মাত্র একপাদ, 
তাহাও ক্রমে হাম পাইয়। কেবল সত্তামাত্রই পরে 
অধিষ্ঠান করিয়। থারে। সত্যযুগে স্ত্রীপুরুষের 
উৎপত্তি, জীবনোপায়ে নানাবিধ মধুগ্ধাদি রসের 
প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ সত্যযুগে প্রজারা যখন 
যে রস লাতে ইচ্ছ। করিত, তখন তাহাই পাইত 
এবং এ সত্যযুগে প্রজাগণের নিয়ত তৃপ্তি, নিয়ত, 
আসন্দ ও প্ৰজাগণ দা সরদ্দাই ভোগী থাকিত। সেই 
প্রজাগগের উত্মতা অধযতা৷ ইত্যাদি ইতউরবিশেষ 
ছিল ন]। সকলের লমান আম দুদক রূপ ও 


৫৩ 


সকলেই অবিনশ্বর ভাবে সুখে ছিল। তাহাদিগেব 
সর্বধাই তৃপ্তি থাকিত, কখনও শীতোফাধিছ্দৃনজন্য 
ক্লেশ হইত না, কাহারও দ্বেষ ছিল না, এবং পরিশ্রম 
কাহাকে বলে, তাহাও জানিত ন!। গৃহ তাহা্দিগের 
আশ্রয় ছিল না, নিরস্তর পর্কতে পর্কুত সমুদ্রে 
সমুদ্রেই বাস করিয়। বেড়াইত। শোকের লেশও 
ছিল না,কেবল তাহার! সত্বময় ছিল। নির্জনে নিজ্জীনে 
থাকিত, এবং এ কৃতযুগে প্রজাগণ নিক্ষাম কর্মের 
অনুষ্ঠান করিত নিত্যই প্ররফুল্পমনা থাকিত ; অতএব 
জঁ সত্যযুগে ব্বর্গ-নরকনিদ্দান পুণ্যপাপকার্যে কাহারও 
প্রবৃত্তি হইত না। বর্ণাশ্রমের তখন ব্যবস্থা ছিল না। 
সাঙ্বধ্য ছিল না। কালত্রমে ত্রেতাযুগে রসোলাস 
( অর্থাৎ ইচ্ছ'নুসারে রস প্রাদুর্ভাব ) বিনষ্ট হয়, যখন 
তাদ্ৃশ সিদ্ধি বিনষ্ট হইল, তখন অন্য একসিদ্ধি উৎপন্ন 
হয়। তখন জলের সুপ্ত! বিনষ্ট হইয়া মেখ উৎপন্ন 
হয়। সেই স্তনয়িত্‌ মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতে 
লাগিল। সেই বৃষ্টির সহিত পৃথিবীর সংযোগ হুইবা- 
মাত্র গৃহনামক বৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হয়, প্রজাগণের সেই 
সকল বৃক্ষ হইতে উপভোগাদি বৃত্তি নির্ব্বাহ হইতে 
লাগিল। সেই ত্রেতাধুগের প্রারম্ভে প্রজাগণ সেই 
সকল বৃক্ষ হইতে জীবনোপায় নির্বাহ করিতে 
লাগিল। পরে কালের মহীয়সী শক্তিবলে প্রজাগণের 
ভুদ্ধিবিপধ্যযর় উপস্থিত হইয। অকম্মা রাগমোহময় 
ভাব উৎপন্ন হয়। কালপ্রভাবে তাহাদগের বুদ্ধি; 

হওয়াতে তখন সেই সকল গৃহ-নামক বৃক্ষ 
বিনষ্ট হইল। সেই বৃক্ষ সকল বিনষ্ট হইলে মৈথু 
জোন্তব প্ৰজাগণ সত্যপরায়ণ লইয়া সেই সিদ্ধি চিন্তা! 
করিতে লাগিল, পরে প্রজাগশ্রে আবাদ সেই সকল 
গৃহসংজ্ঞক বৃক্ষ আবির্ভূত হইল। ১৩--২৬। সেই 
বৃক্ষ সকল প্রজাগণের বসন ভুষণ ফল প্রভৃতি প্রসব 
করিতে-"লাগিল, ও সেই সকল বৃক্ষ হইতেই প্রজ্জা- 
গণের বর্ণ গন্ধরসান্থিত ম্হাবীধ্য প্রভিপাব্রপুর্ণ 
অমাক্ষিক মধু উৎপন্ন হইতে লাগিল; সেই মধুতেই 
তাহার্দিগের সুখ আমু প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
সেই সিদ্ধিবলে তাহারা লৃষ্টপুষ্ট ও জরাশুদ্ত হইল। 
পরে আবার কালক্রমে তাহারা লোভাবৃত হইয়া সেই 
সকল বৃক্ষ হইতে বজ্ধুর্বক মধু গ্রহণ করিতে আরত্ত 
করিল। তাহাদিগের তাহাতে লোভক্ৃত ব্যবহারে 
সেই সকল কক্গবৃক্ষ মধুর সহিত বিনষ্ট হইতে লাখিল। 
কালবশে সেই সিদ্ধি অল্সমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, 
পরে কিছুদিন গত হইলে ও ত্রেতাতে শীতোবশাদি- 
ছন্দ়াহ উৎপন্ন হইল। তখন প্রজাগপ & লীত- 


oR 


বর্ধ-আতপাদিত দ্ব-পীড়িত হইয়া সাতিশয় হুঃখ 


পাইতে লাণিল। . এইরূপ হুঃখ পাইয়া প্রজ্বাগণ 


তখন আবরণ ও গৃহার্দি নির্মাণ করিয়া সেই 
শীছোষাদিতবন্দের প্রতিরোধ করিত। তাহারা পূর্বে 
স্বেচ্ছাচাৰী হইয়! গৃহাধিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত না, 
কেবল ইচ্ছানুযায়ী যেখানে সেখানে ভ্রমণ কৃরিত। 
এখন তাহার! যথায়োগ্য গৃহাদি নিশ্মীণ করিয়। তাহাতে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে শীতোষ্াদিছন্দের 


প্রতিরোধ করিয়া মধুর সহিত কক্সবৃক্ষদকল বিনষ্ট; 
হওয়াতে তাহারা স্ব স্ব বৃত্তির উপায় চিন্ত! করিতে না। 


না। যুগের প্রভাবে সেই সময় আবার, প্রজাগণ 
বলপুর্বক পরস্পরের পুত্র-দার-ধনাদি গ্রহণ করিতে 
লাগিল।' প্রভু পদ্মযোনি, সে সকল অবগত হইয়া, 
মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত প্রজাগণকে ছুঃখ হইতে উদ্ধার 
করিবার বাসনায় ক্ত্রিয়গণকে সৃজন করিলেন ও স্বীয় 
সামর্থ্যবলে ব্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং জীবন 
রক্ষার নিমিত্ত স্ব স্ব ধর্মের বৃত্তি ব্যবস্থা করিলেন। 
ও ত্রেতাযুগে ক্রমে যক্জপ্রবৃত্তি আরম্ত হইল এবং 
সেই সময় মুমুক্ষুগণ পশুষজ্ঞ অবলম্বন করিতেন 
সর্বদর্শী বিষ্ণু তখন স্বীয় প্রভাবে হজ্ঞ 


লাগিল। তখন তাহার! তৃষ্ণস্কুধাদিতে পীড়িত হইয়া | করিলেন, সেই ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণগণ পণশ্ডযজ্ঞকারী 
কেবল বিবাদ করিয়াই ব্যাকুল হইতে লাগিল। পরে ; অপেক্ষা মোক্ষের নিমিত্ত অহিংসা অবলম্বন করিয়। 
আবার তাহাদিগের সিদ্ধি, প্রকাশ পাইল। তখন ৷ মাত্র, পুরোডাশাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠায়িগণকে প্রশংসা 
তাহাদ্দিগের ইচ্ছাক্রমে কৃষ্যাদি বৃত্তির উপযোগী | করিতে লাগিলেন। দ্বাপরেও এরূপ বু্ধিবিপধ্যয় হয়; 
অতিশয় বৃষ্টি হইতে লাগিল । সেই বৃষ্টিজল নিম্নগামী | দেই সময় ওঁ মনুষ্যগণের কায়িক, মানসিক ও 


হইল, ও সেই সকল বৃণ্টিজলই আতম্বিনীরূপে পরিণত 
হইতে লাগিল। দ্বিতীয় বৃষ্টিতে প্রজাগণের এই 
প্রকার নদী সকল উৎপন্ন হইল। আর সেই বৃষ্টি- 
জলের যে যে বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, জলও 
ভূমির সংযোগে সেই জলবিদু হইতে চতুর্দশ প্রকার 
্রীহি প্ৰভৃতি গ্রাম্যারধ্য ওষধি বিনা বপনে অল্প কর্ষণেই 
উৎপন্ন হইল। এবং যাহাদিগের খতুভেদে ফল-পুষ্প 
জন্মায়, সেই সকল বৃক্ষ গুন্স প্রভৃতিও উৎপন্ন হইল্লা। 
এই প্রকার ওষধি ও বৃক্ষজাতি প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে 
প্ৰজাগণ তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ ধীরিতে 
লাগিল। ২৭--৪১। অবশ্ম্তাবী অর্থ কে নিরাম 
করিতে পারে? দে কারণে ও যুগের প্রভাবে প্রজ্া- 
গণ আবার রাগর্মেহাভিভূত হইল। তখন তাহারা 
নদী, ক্ষেত্র, পর্ববতাদি হইতে বৃক্ষ, গুলু, ওষধি প্রভৃতি 
বলপূৰ্বক যথেচ্ছ গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপ 
অত্যাচারে ও সকল চতুর্দশ প্রকার ওহধি প্রভৃতি 
বিনষ্ট হইতে লাগিল। পিতামহ বিষ্ণু, সেই সকল 
ওষধি প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে মনে করিয়া 
প্থ-নামক ভূপতিরূপ ধারণ করিয়া সকল ভূতের হিত- 
নিমিত্ত প্রত্ব-সহকারে পৃথিবীকে দহন: করিলেন। 
সেই অবধি: ওহধি সকল সর্বত্র ফালঘবারাই কধিত 
হইয়! থাকে ও সেই অবধি. প্রজাগণের কৃষিবার্তাই 


বাচনিক কষ্টে জীবিকা নির্বাহ হইতে লাগিল। 
৪২--৫৩। সেই সময় সকল প্রাণীর কায়িক রেশ 
হইতে লাগিল বলিয়া ক্রমে লোভ, বেতন গ্রহণের 
নিমিত্ত সেব| অর্থাৎ দাতব্য, বাণিজ্য, বিবাদ, যথার্থ 
বস্তুতে চিত্তের কলুষতাবশতঃ সন্দেহ, বেদশাখা'-বিভাগ, 
ধর্মসন্করবর্ণাশ্রমের ধ্বংস, কাম, দ্বেষ, লোভ, মদ, বাগ 
প্রভৃতি প্রবর্তিত হইতে লাগিল। দ্বাপরের আদিকালে 
ব্যাসকর্তৃক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়। ত্রেতা পর্যযস্ত 
একবেদেই থগাদি চতুষ্পাৰ বিশিষ্ট করিয়া বিহিত হয়। 
তখন তাহাই অধীত হইত। পরে সেই এক বেদ 
ছ্বাপরাদি কালে আধুর ক্ষয় হওয়াতে বিভক্ত হয়। 
৫৪--৫৭। তাহার পর সমান ভাগে বিভক্ত সেই 
সেই বেদের সংহিতা সকল আবার খধিপুত্রগণ স্ব স্ব 
জ্ঞানানুসারে অন্ত প্রকারে মন্ত্রত্রাঙ্গণ বিন্তাসে ও 
্বর্র্ণ-বিপর্ধ্যয়ে বিভাগ করেন এবং বেদের ত্রাঙ্গণভাগ 
কল্সনুত্র, মীমাংসা, স্ায়সুত্র, এসকলও খধ্গণের 
রচিত। সে সকল মতের কতিপয় খষি বিরোধী হন, 
আর কতিপয় খষি তাহার সপক্ষ থাকেন। ইতিহাস- 
পুরাণও আবার কল্পভেদে বিভিন্ন হয়। ব্রহ্ম, পদ্ব, 
বিষ্ণু শিব, ভাগবত, , ভবিষ্য, নারদ্বীয়, মার্কণ্ডেয়, 
অগ্মি, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, লিঙ্গ, বরাহ, বামন, কুর্ম্ম, মস্ত, 
গারুড়, দ্বন্দ, ব্ৰহ্মাণ্ড, এই সকল সেই পুরাণের ভেদ 
কথিত আছে ). সেই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে এই লিঙ্গ- 
পুরাণ একাদশ । মনু, অতি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্জবন্ধ্য, 
উশনা, অঙ্গিরা, যম,, আগুন, সন্র্ত, কাত্যায়ন, 


, বৃহস্পতি, পরাপর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, 
শাতাতগ, বসি, ইত্যাদি সহস্র ধষিগণ সেই ভেদের 


পূর্ব্ভাগ। 


প্রণেতা। দ্বাপরযুগে অনারষ্টি অকালমৃত্যু ব্যাধি 


৫৫ 


ব্যভিচারিণীর অংশ বৃদ্ধি বে। মনুষ্য আর বর্ণা- 


প্রভৃতি উপুন্রব হওয়াতে বাস্মনঃকর্মজ দুঃখ হয়, সেই ৷ শ্রমের নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না। এ কলিকালে 


দুঃখে নিব্বেদ, ও সেই নির্বেদে চুখ-মোচনের বিচারণা 
জন্মে এবং তাদুশ বিচার হইতে বৈরাগ্যু ও পরে দেই 
বৈরাগ্য হইতে দোষদর্িত্ব উৎপন্ন হয়, শেষে সেই 
দৌষদর্শন ও হুঃখে জ্ঞান জস্মে। কিন্তু সত্য-ত্রেতায় 


স্বাভাবিকই জ্ঞানে প্রবৃত্তি ছিল। হে মুনিবর! এই করিধেন 


রজোগুণ-তমোগণময়ী প্রবৃত্তি ছ্বাপরের জানিবেন, 
আর আদ্য সত্যযুগে সর্বত্রই ধর্ম ছিল, (অর্থাৎ তখন 
স্বভাবতই ধর্মজ্ঞান ছিল,) পরে ত্রেতায় সেই ধর্ম 
বিধানাদিতে, প্রবর্তিত হয়। আর দ্বাপরে সেই ধৰ্ম্ম 
পীড়িত ও চালিত হইয়া শেষে কলিযুগে নাশ পাইয়া 
থাকে। ৫৮-৮৭০। 


উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


চত্বারিংশ অধ্যায়। 


ইন্দ্র বলিলেন, কলিযুগে মনুষ্যের তমোগুণে 
ব্যাকুলেন্িয় হইয়া মায়া ও অশুয়াতে অভিভূত হইবে 
এবং তপস্বিগণের বধে নিয়ত রত থাকিবে; কলিকালে 
প্ৰমাদ, সতত রোগ, ক্ষুধ ভয়, ঘোর অনাবৃষ্টি ভয়, ও 


পৃথিবী অল্পফল। হইবেন, কোন কোন স্থলে বা বহছফল 
জমিবে। রাজারা আর রক্ষক থাকিবেন না, ধবল 
হরণ করিতেই রত থাকিবেন। শুদ্র সন্কুল জ্ঞানী 
হইবে, ও ব্রাহ্মপগণ নিয়ত তাহাদিগকে বন্দনা 
; রাজা অক্ষত্রিয় হইবেন এবং বিপ্রগণ 
শৃদ্রোপজীবী হইবেন। উচ্চাসনোপবিষ্ট অজ্বুদ্ধি 
শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে দেধিয়াও উচ্চাসন হইতে চলিত 
হইবে না; স্বক্পবুদ্ধি শুদ্রগণ দ্বিজেন্দ্রগণকে নিয়ত 
তাড়না করিবে। ব্রাহ্মণগণ নীচ ব্যক্তির স্ায় শৃদ্রের 
কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া আপন মুখের নিকটে হাত 
রাখিয়া বিনীতভাবে সেই শৃদ্রের সহিত কথোপকথন 
করিবেন। কালের প্রভাবে ওঁ কলিকালে রাজ! 
ব্রাহ্মণের মধ্যস্থলে উচ্চাসনারঢ় শুদ্রকে জানিতে 
পারিয়াও দণ্ড করিবেন না। যাহাদিগের অঙ্গ 
শান্গুজ্ঞান এবং অল্প সামর্থ্য ও ভাগ্য, তাহারা, সুগন্ধি 
পুষ্পে ও অন্তান্য শুভ মঙ্গল দ্রব্য ছ্বার। শৃদ্রগণকে পুজ। 
করিবে। গর্বিত শৃদ্রগণ ব্রান্মণগণকে কটাক্ষে 
অবলোকন করিবে ন|। ১--১৬। প্র কলিকালে 
শৃদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণ বাহনারূঢ় শুদ্রগণকে বেষ্টন 
করিয়া সেবায় তৎপর থাকিবে, ও নানাবিধ স্তৃতিতে 


দেশের বিপর্ধ্যয় ঘটিবে। কলিকালে শাস্ত্রের আর ৃ স্তব করিবে। ওঁ কলিতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ তপোষজ্ঞ- 
প্রমাণ্য থাকিবে না, মন্ুষ্যের নিয়ত অধর্ম্মপরায়ণ ফলের বিক্রেতা হইবেন এবং কলিতে অনেকানেক 
হইবে এবং সকলে অধার্ন্মিক, অনাচার, মহাক্রোধী সন্যন্ধীবেশধারীও দেখা যাইবে। কলিতে পুরুষের 
ও নীচচেত| হইবে। কলিকালোৎপন্ন নিদ্দিত ভাগ অল্প হইবে, আর স্ত্রীর ভাগ অধিক হইবে। 
প্রজাগণ ছ্রভিসন্ধি ও দুরভিলাষই আশ্রয় করিবে এবং ব্রা্লণগণ বেদাদি বদ! ও শ্রোতস্মার্তাণি কর্ণের নিন্দা 
ঢুরাচার ও ঢুরাগমসম্পন্ন হইয়া নিয়ত অনৃত বাক্য করিবেন। এ কলিকালে দেবদেব্শক্কর নীললোহিত 
প্রয়োগ করিবে, লোভী হইবে। এ কলিযুগে ব্রাহ্মণের ! মহাদেব ধর্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিকৃতাক্কৃতি অর্থাৎ 


কর্ম্মুদোষেই প্রজার্দিগের ভয় জন্মিবে এবং সে সময় 
ত্রা্থণগণ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবেন এবং যাজন- 
কার্যাও পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠাগণ ক্রমশঃ 
উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে। শুদ্রগণের ব্রাহ্মণের সহিত 
মন্ত্রোপদেশ-যোগে সম্বন্ধ জন্মিবে; এবং একত্র শয়ন- 
ভোজনাদিতেও ব্রাহ্মণের সহিত শুদ্রগণের সম্বন্ধ 
থাকিবে। নৃপতিগণ প্রায়ই শৃুদ্র হইবেন এবং তাহারা 
নিয়ত ব্রাহ্মণের গীড়া দিবেন। কলিকালে এই ভারত 
ভূমিতে প্র্জাতে ভ্রুণহত্যা বীরহত্যা প্রভৃতি দোষ 
জন্মিবে; এবং শুদ্রের ব্রাহ্মণের আচার ও ্রাহ্মণগণ 
রাজার 
আব. 
আর 
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বিচ্ছিম-বিভিন্ন-লিঙ্গ-স্বরপ হইয়া প্রকাশ পাইবেন। যে 
বিপ্রগণ সেই বিক্ৃতাকৃতি শঙ্করকে যে কোনরূপেও 
পুজ! করিবেন, তাঁহারা কলিপদোষনিচয় জয় করিয়া 
পল্পম শিবপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কও 
কলিযুগে শ্বাপদ সকল প্রবল হইবে, গো-গণ কেবল 
কয় পাইতে থাকিবে এবং সাধুলোকের বিনাশই হইতে 
থাকিবে। অ কলিতে আশ্রম-চতুষ্টয়ের শৈথিল্য, 
হইবে; মহোদর্ক হুক্ষ্দানমূল ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে। 
নৃপতিগণ প্রজারক্ষণে অবহেলা করিবেন, কেবল 
করগ্রহণেই তৎপর হইবেন। এ কলিতে সকলে 
স্ব স্ব রক্ষণে তৎপর থাকিহেন, জনপদে কের্ল্‌ 
অন্ন ও কন্পা বিক্রয় হইতে থাকিবে, চতুপ্পথে বেক: 
বিক্রয় হইবে, স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি আচরণে. পণ্টঙীরপ 


৫% 


হইবে এবং আশ্চর্য বৃষ্টি হইবে অর্থাৎ কখন কর্থন 
উত্তমন্ূপ বৃষ্টি হইবে। ওঁ কঙ্গিকালে. সকলেই 
বার্ষিক ( অর্থাৎ তুদখোর ) হইবে ; কুৎসিত স্বভাবে 
ও জ্কাচরণে নিয়ত আসক্ত থাকিরে এবং বৈদ্ধিক মার্গ- 
পরিত্যাগ, করিয়া কেবল দাচ্ছিকগণের সহিত পরিবৃত 
থাকিবে, পরম্পরে বহযাজন হইবে, জন্দাসর্্ছ। 
ক্ুরবাক্য প্রয়োগ করিবে, ধজুতা পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল অহুয়্াতে অভিভূত হইবে এবং অর যুগে কেহ 
প্রত্যুপকর্তা থাকিবে লা। কেবল সকলে নিনুক ও 
পতিত হইবে। বঙহ্ুমতী আর ধন্ধান্পরিপূর্ণা না 
হইয়া স্বীয় অবর্থনাম, পরিত্যাগ করিবেন ও পতিবিহীনা 
হইবেন। দেশে দেশে নগরে নগরে কেবল 

স্থান হইবে। পৃথিবী অল্পজলা ও অঙ্সফলা হইবেন। 
যাহারা রক্ষক, তাহারা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে না। শর 
যুগের শেষে পৃথিবীতে পুকুষগণ অশাসন হইয়! 
পড়িবে, কেবল পরবিস্ত-হরণ, পরস্্রী-ধধণ, সাহস- 
প্রিয়তা প্রভৃতি অবলম্বন করিবে। সকলেই কামাভি- 
ভূতচেতা, অধম ও হুরাত্মা হইবে। কাহারও আর 
উদ্যোগ থাকিবে না, সদলেই রোগী, বেগ্তাসমন্ষিত ও 
নির্লজ্জ হইবে এবং তাহাদের আয়ুর পরিমাণ যোড়শ 
বংসর হইবে। শুদ্রগণ মুণ্ডিত-মন্তক ও শুভ্রদত্ত 
হইয়া কুদ্রাক্ষ কৃষ্ণসারচর্ম্ম ও কাষায় বসন ধারণে 
যতিবেশ অবলম্বন করত ধর্ম্মাচরণ করিবে । ১৭__-৩%। 
ওঁ কলিকাঁলে সকলে শম্তচৌর হইবে, ও বস্ত্র দেখলেই 
তাহার গ্রহণে অভিলাষী হইবে। চৌরেরা চৌরপণের 
পথ্যন্ত সম্পত্তি অপহরণ করিবে। আর হরণকারীর 
জব্যও অপরে হরণ করিবে । যখন যোগ্য কর্ম্ম সবল 
বিনষ্ট হইবে ও লোক সকল নিন্তরিয় হইবে, তখন 
কীট, মুষিক ও সর্প মানধগণকে হিংসা করিতে 
থাকিবে এ সময়ে কি সুভিক্ষ,' কি মঙ্গল, কি 
আরোগ্য, কি সামর্থ্য সকলই হুর্লভ হইবে । তখন 
প্রজাগণ ক্ষুধায় ও ভয়ে কাতর হুইয়া আপন দেশ 
হইতে  কৌশিকী . নদীতে গমন, করিবে । ৩৫--:৩৭$ 
“কলিতে হৃখাভিষুত মনুষ্যুগণের একশত বৎসর 
“ পরাস্ত পরমা ও এ কলিতে সমগ্ৰ বে প্রায়ই সম্পূর্ণ 
ভাবে চৃষ্ট হইবে না৷ যচ কেরা. অধৰ্ম্মে পীড়িত 
হইয়া. উৎসাদ "প্রাপ্ত হইবে ।৭: ' ও যুগে মানবেরা 


কাষাঞ্জরয়ন,পরিধামাদিতে ৰতিবেশ্ধারী হইয়াও মূর্খ 


ওঃ অধিক .সংখ্যরই কাপাঙ্গী, আর কেহ কেহ বা 
-রেব্রিয়ী ও কেহ কেহ রা! শাস্্হিত্রনী হইবে। 
যে. জটৈদিক.. মার্স বর্ণশ্রমের প্রীপন্থী, ও কা 


০ লিজপুদাণ 


সম শুদরগণ ধর্ম্মার্থবেত্তা হইয়া বেদাধায়নেও বত 
থাকিবে; এবং ওঁ শূজ্রেরাই রাজা হইয়া অশ্থমেধ- 
যজ্ঞ করিবে। তখন প্রজাগণ স্ত্রী বালক গো. প্রভৃতি 
হনন করিয়া গং পরম্পরে পরস্পরের হত্য! করিয়া 
পরস্পরে উপদ্রব করিতে থাকিবে। কলিতে প্রজা- 
গণের অধন্মে অভিনিবেশ থাকিবে বলিয়। প্রভূত দুঃখ 
অল্প আয়ু, দেহের উৎসাদ, নিয়ত রোগ, এই সকল, 
তমোগুণের কার্য হুইবে। তখন প্রজার! হরক্মহত্যাদি 
করিতে থাকিবে; অতএব কলিকালে সকলেরই রূপ, 
বল, আয়ঃ প্রভৃতি সকল বিনষ্ট হইবে। কিন্তু ও 
কলিতে মানবের! অল্প কালেই সিদ্ধি লাভ করিতে 
সক্ষম হইবে। প্র ফলিকাল আগত হইলে যে ব্রাহ্মণ- 
শ্রেষ্ঠগণ ধৰ্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিবে ও যাহার! অনুযা 
পরিত্যাগ করিয়! ভ্রতিম্মৃতিকথিত ধন্ম আচরণ করিবে, 
তাহারাই ধন্ত। কারণ ত্রেত৷ যুগে একবর্ধে ধর্ম 
উপার্জন করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, ছাপরে তাহা 
এক মাসে পাওয়া যায় এবং কলিতে এক দিন নিয়মিত 
ক্লেশ করিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফল পাওয়া 
যাইবে। ইহাই কলি যুগের অবস্থা ; এক্ষণে সন্ধ্যাংশের 
বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতি যুগে যুগম্বভাব 
সিদ্ধি সকল তিন পাদ করিয়া ক্ষয় হইয়া আইসে, আর 
যুগসন্্যায়  যুগসিদ্ধি মাত্র এক পাদে অবশিষ্ট থাকে 
এবং সন্ধ্যাংশে সেই সন্ধ্যাসিত্ধির এক পাদ মাত্র 
প্রতিষ্ঠিত থাকে । ৩৮--৪৯। কলি যুগের অস্তে যখন 
এইরূপ সন্ধ্যাংশ কাল উপস্থিত হুইবে, তখন স্বায়ভুব 
মন্বস্তরে যিনি গ্রমিতি নামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি 
অসাধু ভূতগণের ন্ধিননিমিত্ত শাস্তা হুইয়৷ মোমশর্মম- 
নামক ব্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পুর্ণ 
বিংশতি বৎমর পৃথিবীতে ইতন্ততঃ বিচয়ণ ররিয়! রথ- 
বাজি-কু্তরসমন্থিত সৈন্য সংগ্রহ করিবেন। পরে 
গৃহীতাস্র ব্ৰাহ্মণগণ ও সেই সকল 'সৈশ্তগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়] সহঅ সহজ ফ্লেচ্ছগণকে নিহত করিবেন এবং 
শুদ্র রাজগণকে ও সকল বৈদ্ধিকমার্াবিহীনগণকে 
নিঃশেষ করিবেন এবং যাহার! অতিশয় ধর্ম্মপ্রায়ণ 
নহে, তাহাদিগকেও নিহত করিবেন। আর যাহারা 


বর্মবিপধ্যয়ে জন্গিয়াছে দেখিবেন, তাহাদিগকে ও 


আহাদিগের. অনুজীধিগ্গণকে বিনাশ: করিয়া চতুদ্দিকে 
স্বীয় আজ্ঞা প্রচারিত করিয়া, জেচ্ছগণের বিনাশ সাধন 
করিবেন। গরে সকল ভুঙ্গণের অধ্য হইয়া, পৃথিবী 
পরিচরণ করিষেন। যিনি পূর্বজগ্গে প্রমিতি নামে 


পু পল Se LIS ছিলেন. তিনি বিষ্ণু ও মানবের অংশে কলিযুগ পূর্ণ 


হইলে, লোমপর্দবামক ত্রাহ্মণগোত্রে. জন্গ গ্রহণ 


পূর্ব্বভাগ । 


করিবেন তিনি এইরূপে বিংশতি বৎসর পর্যটন 
করিয়া, শত সহত্র প্রানীর বিনাশ সাধন করিবেন এবং 
পরস্পর মিমিতৃভূত আকম্মিক কোপ উৎপাদনে সকল 
শুদ্র প্রভৃতি অধার্মিকগণকে সংহার করত পৃথিবীকে 
বীজশেষ করিয়া গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে সানুচরে অবস্থান 
করিবেন। তাহার পর কিছু দ্বিন গত হইলে, 
অমাত্য ও নৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া 
সহজ সহ শ্লেচ্ছ ও রাজগণকে উৎসাদিত করিবেন। 
এইরূপে কোনও স্থলে প্রজা অরমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, 
যখন সন্ধ্যাংশ উপস্থিত হইবে , তখন সেই অবশিষ্ট 
প্রজাগণ উচ্ছ অল ও লোভাবিষ্ট হইয়৷ পরস্পর 
পরস্পরের বিশ্বাস জন্মাইয়! পরস্পরের হিংসায় প্রবৃত্ত 
হইবে । যুগের প্রভাববলে পৃথিবী অরাজক 
চতুদ্দিকে সংশয় উপস্থিত হইবে; তখন অবশিষ্ট 
প্রজাগণ পরস্পরে ভয়ার্ত হইয়া, স্বীয় পত্থী গৃহ প্রভৃতি 
পরিত্যাগ করত নির্দয় হৃদয়ে আপন প্রাণে পর্ধ্যস্ত 
আস্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ পাঁর- 
ভ্রমণ করিতে থাকিবে। দে সময় শ্রোত-্মার্তাদি 
ধর্ম বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তখন পরম্পরে নিহত 
হইতে থাকিবে ও আপন মর্ধ্যাদাবিহীন হইবে। 
তাহাদিগের স্নেহ বাঁ লজ্জা কিছুইথাকিবে না, 
ধর্ম বিনষ্ট হইলে তাহারা নিস্তেঙ্গ হইয়া পড়িবে 
ও এতাদৃশ ভ্রম্য হইবে যে, পঞ্চবিংশতি-অ্গুলি- 
পরিমিত তাহাদের আকার হইবে এবং স্বীয় 
পুত্রদারাদ্দি পরিত্যাগ করিয়! নিয়ত বিবাদে ব্যাকুলে- 
ন্রিয় হইবে। তখন অনাবৃষ্টি হইতে থাকিবে; 
তাহাতে তাহারা সাতিশয় পীড়িত হইয়া স্ব স্ব বৃত্তি 
পরিত্যাগ করত স্বীয় জনপদ ত্যাগ করিয়া য্লেস্থদেশে 
গমন করিবে এবং সরিৎ সাগর কৃপ পর্বত প্রভৃতি 
আশ্রয় করিবে। মধু মাংস ফল মুলাদিতে জীবিকা 
নির্বাহ করিবে; চীরখণ্ড কৃষ্ণসারচর্্ম প্রভৃতি 
পরিধান করিবে; এইরূপে নিক্ত্রয়, নিষ্পরিগ্রহ ও 
বর্দাশ্রমপরিভ্র হইয়া! খোরসঙ্কটাপর হইবে এবং 
সেই অল্পশেষ প্রজাগণ দারুণ কষ্ট পাইতে থাকিবে; 
জরাব্যাধি-লুধাদিতে নিয়ত ক্লেশ পাইতে থাকিবে; 
অবশেষে দুঃখে নির্বধিসনা হইয়া নির্ক্বধশতঃ 
বিচার করিতে থাকিবে ; পরে বিচার করিয়া সকলের 
সমান অবস্থা জানিতে পারিবে; সেই সাম্যাবস্থজ্ঞানে 
তাহাদিগ্রের জ্ঞানোদয় হইবে ; সেই জ্ঞানেতেই 
ধৰ্মে তাহািগ্রে প্রবৃত্তি হইবে; তখন সেই অবশিষ্ট 
প্ৰজাগণ কুৎপিভাকার ও 'শতিহীদতাবশতঃ শমাবলন্ব 
হইধে। পরে ও ফলিতুগ-:সেই প্রজাগণের সুপ্ত ও 


৫৭ 


মত্ত ব্যক্তির ন্যায় অহোরাত্রে নিরস্তর চিত্তের মোহ 
জন্মাইয়া নিবৃত্ত হইবে। পরে ভাবী অর্থের গৌরবে 
সতাযুগ পুনরায় প্রবৃত্ত হইবে। দেই স্তাধুগ পুনরায় 
প্রবৃত্ত হইলে, কলিযুগের অবশিষ্ট প্রজাগণ জত্যহুগের 
লোক হইবে । তখন এই ভারতভূমে ফেজ সপ্তসিদ্ধ 
অটৃষ্টড্লাবে থাকিবেন, তাঁহার। সপ্তধিগণের সহিত 
মিলিত হইয়া সেই সতাযুগে বিচরণ করিতে 
থাকিবেন। এবং ও সতাধুগে বীঙ্গভৃত যে গকল্‌ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শু থাকিবেন, তাহারা সেই 
সকল কলিযুগঞ্জাত ব্যক্তির সহিত সমান হইবেন। 
সপ্তষিগণ ও অন্তযেও তাহাদিগকে বর্ণশ্রমাচারযুক্ত 
শ্রৌত-স্মার্ এই ছুই প্রকার ধর্ম উপদেশ দিবেন। 


হইলে | এইরূপে সপ্তধিগণ শ্রৌতশ্মার্ড-কর্শের ধরব উপদেশ 


প্রদান করিলে, তখন সেই প্রজাগণ অনুষ্ঠানবান্‌ 
হইবে ও তাহাতে প্রজাসকঙ্গ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। 
৫০--৭৯। শ্রী কলিষুগের শেষে ধর্মব্যবস্থাপকগণ 
গুট়ভাবে অবস্থান করিবেন, কেননা এক এক মন্বস্তুরের 
অধিকার সময় পর্য্যন্ত সেই মুনিগণ অবস্থিত থাকেন। 
যেরূপ দাবাগ্নিতে তৃণ সকল দগ্ধ হইলে পরে পৃথিবীতে 
বৃষ্টি পতিত হইলে সেই সকল দগ্ধ তৃণমূল হইতে 
আবার তৃণ সকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ওঁরূপে কলি- 
যুগজাত মনুষ্যসকল বিনষ্ট হইলে আবার সত্যযুগে 
প্রজাগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পধ্যন্ত ন! মস্ত 
বিনষ্ট হয়, সেই পর্্যস্ত এইরূপ পরস্পর একযুগের 
পর অপরযুগ এই অব্যবচ্ডেদে যুগসস্তান চলিতে 
থাকে । সুখ, আমু; বল, রূপ, ধর্ম, অর্থ, কাম, এ 
সফল যুগে যুগে তিনপাদ করিম! ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। যুগে ও সন্ধ্যাংশের মধ্যে ধর্ম্মসিন্ধি 
সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে । ইহাই প্রতিসিদ্ধি, নামে 
কথিত হইয়া থাকে, ওঁ নিয়মানুদারেই যথাক্রমে যুগ- 
চতুষ্টয়ের সাধন হইয়া থাকে। এই  যুগচতুষ্টয়ের 
সহস্র বার পুনঃপুনঃ আবর্তন হইলে ব্রহ্মার এক 
দিবা; এবং এ প্রকার পুনরায় যুগচতুষ্টয়েয় সহস্র 
গুণ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হইলে ব্রহ্মার একরাত্রি হয়। 
যে পর্যন্ত না যুগক্ষয় হয়, সে পধ্যস্ত ভূতগণের 
কুর্তা ও আলন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাই 
সকল যুগের লক্ষণ। পরই যুঠচতুষ্টয়ের এক সপ্ততি- 
বার ক্রমে প্রত্যাবর্তন হইলে এক এক মধস্তর হইয়া 
থাকে। এক যুগচতুষ্টয়ে যে সময়ে মাহা উৎপন্ন 
হইবে, তাহা অন্য যুগচতুষ্টয়ে ও সেইরূপ সেই সময়ে 
খাজে উৎপ হইবে প্রতিটি শি 


৫৮ 


সেইরূপ ভেদ উংপন্ন হয়, তাহার কিছু ন্যনতা বা 
আধিক্য হয় না, এবং কল্পও পূর্ববম্ত দ্বলক্ষণ, যুগ 
ও যুগলক্ষণের সহিত উৎপন্ন হইয়। থাকে; আর 
সকলমন্স্তরেরও ওঁ প্রকার লক্ষণ জানিবেন। যেমন 
যুগন্বভাববর্ধীতঃ যুগের পরিবর্তন, চিরকাল হইতেছে, 
সেই প্রকার এই জীবলোকও ক্ষয়োদয় দ্বারা নিয়ত 
গমনাগমন করিতেছে। ৮০--৯৩। এই সংক্ষেপে 
সুকল মৰস্তরের অতীত ও অনাগত ধুগসমূহের লক্ষণ 
কথিত হইল। যেরূপ এক মঞব্তরের দ্বারায় সকল 
মস্তর কথিত হইল, সেইরূপ এক কঙ্সের দ্বারায় সকল 
কঙ্গও কথিত হইল। যাহার! এ বিষয়ে জ্ঞানী, 
তাঁহারা অনাগত কল্লাদিতে এরূপ অনুমান 'করিয়! 
লইবেন। সকল ভূত ভবিষ্যৎ মন্বত্তরে আদিত্যাদি 
অষ্টবিধ দেবগণ, মন্বস্তরাধিপতিগণ, এবং খধি ও 
মনুগণ সকলেই পূর্বের স্তায় তুল্যাভিমানী হইবেন, 
ও সকলেরইংপুর্কের হ্যায় নাম-রূপাদি থাকিবে, এবং 
সকলেই পূর্ববমত তুল্য প্রয়োজন হইবেন। এইরূপ 
বণশ্রমব্ভাগ ও যুগন্মভাবও পূর্বের হ্যায় থাকিবে, 
তগবান্‌ প্রভুই এ সকলের বিধাতা, জানিবেন। হে 
মুনিবর! প্রদঙ্গ ক্রমে বর্ণাশ্রম-বিভাগ, যুগ, যুগসিদ্ধি, 
যুগপরিমাণ, প্রভৃতি কথিত হইল। এক্ষণে পদ্ধযোনি 
ব্রহ্মার দেবীপুত্রত্ব কিরূপে হইল, তাহা সংক্ষেপে 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন ৷ ৯৪--১০০। 


চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একচত্বারিংশ অধ্যায় । i 


ইঞ্জ বলিলেন, ভগবান্‌ পিতামহ সহঅযুগপরি- 
মিত নিশাকালে বিনষ্ট প্রজাগণকে প্রভাত হইলে 
পুন্ব্বার স্থজন করিলেন। এইরূপ দ্বিপরার্ধ কাল 
যখন গত হইল, তখন পৃথিবী জলে, জল বহিচতে, 
বহ্ছি বাধুতে ও সমীরপ আকাপে, সকলে ব্য স্ব গন্ধাদি- 
“গুণসমহিত হইয়া প্রবেশ করিলেন। আর দশ 
ইঞ্জিয় মন ও তন্মাত্ৰ সকল অহঙ্কারে লীন হইল, 
অভিমান মহত্তত্বে লীন হুইল: এবং মহতব্বও 
প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইল, আব প্রকৃতি স্বীয় গুণের 
সহিত, পুরুষ শিবে লয় পাইলেন। ১--৫। পরে 
সেই পুরুষ শিব হইতে সৃষ্টি আস্ত হইল। ' ভগবান 
লেই:. সময় মাদিলপুত্রগণ সুজন করিলেল। ০ 
অহারেও জগতে. ধরজাবৃদ্ধি হইল না; তখন ত্র 
সেই সনা. মার্দপুতরগদের, সহি. জবান শিব- 


লিঙ্গপুরাণ। 


উদ্দেশে দু্ধর তপস্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ শিব, 
ব্রহ্মার তান্শ তগন্তায় সন্তষ্ট হইয়! তাহার অভিপ্রায় 
জ্ঞাত হইয়া সেই ব্রহ্মার ললাটয়ধ্য হইতে নির্গত 
হইলেন ও “তোমার আমি পুত্র” এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ 
স্ত্ী-পুরুষরূপে অর্ধনারীখ্বর রূপ ধারণ করিলেন। 
তাহার পর জগদৃগুরু দেবদেব ব্রহ্গার্দি সকলকে দগ্ধ 
করিলেন। পরে সেই অর্দা্ রূপ! কল্যানী পরমে- . 
শ্বরীকে জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত যোগমার্গে ভোগ করি 
ব্রহ্মা ও পাশুপত অন্ত্র স্বজন করিলেন। ৬--১২। 
সেইহেতু ব্রহ্মা ও হরি মহাদেবীর অংশ হইতে 
উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মার অগযোনিত্ব, পদ্ম- 
যোনিত্ব ও মহেশ্বরাঙ্গযোনিত্ব ইত্যাদি সকল পুরাতন 
ইতিহাম কথিত হইল এবং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার পরার্দ্ধ 
অতীত ন৷ হয়, সে পধ্যন্ত যে তাহার এঁশ্বর্্য থাকিবে, 
তাহাও সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে । এক্ষণে ব্রহ্মার 
তমসস্ূত বৈরাগ্য পরে সংক্ষেপে বলিতেছি। ভগবান্‌ 
নারায়ণও প্বীয়তন্ণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই স্বীয় 
অঙ্গ হইতেই এই চরাচর সকলকে স্বজন করিয়া- 
ছিলেন। পরে ব্রহ্মাকে সুজন করেন, ও পিতামহ 
ব্রহ্মা রুদ্রকে স্বজন করেন, আবার কল্লান্তরে রুদ্ও 
হরিকে ও ব্রহ্মাকে স্থজন করেন, এবং কল্লান্তরে হরিও 
ব্রহ্মাকে হৃজন করেন, ব্রহ্মা আবার নারায়ণকে স্থজন 
করেন, আবার ভগবান্‌ ভবও ব্রহ্মাকে সুজন করেন। 
প্রলয়কালে ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা এই সংসার হুঃখময়, এইরূপ 
চিন্তা করিয়া সথষ্টি পরিত্যাগ করত আত্মাতে মনো- 
নিবেশ করিয়া প্রাণবায়ুর সঞ্চারবোধে পাষাণের স্ঠায় 
নিশ্চল হইয়া দশসহঅ বৎসর সমাধিস্থ হইলেন। তখন 
তাহার হুদয়স্থিত অধোমুখ সুশোভন পদ পুরক দ্বারা 
বায়ুপরিপুর্ণ, হওয়াতে প্রস্ফুটিত হইল ও তাহার 
উদ্ধন্থিত বদন কুত্তক দ্বারা নিরোধিত হইল, পরে 
ধ্যান করিয়! সেই পদ্বের কর্ণিকামধ্যে ঈশ্বরকে নিশ্চল- 
ভাবে স্থাপিত করিলেন । সেই সংযমী ধম বিশুদ্ধাত্মা 
মহনীয় ব্রহ্মা যুণালতন্তর শতভাগের এক ভাগের 
ষ্যায় সুক্ম গীতবর্ণ বহিশিখামধ্যবত্তী ‘ও’ এই শব্ধ 
সম্বন্ধীয় অর্ধমাত্রারূপ হইতে ও পরনাদপ্রতিপাদ্য 
পুজনীয় অব্যয় ঈশ্বরকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া যম 
পুষ্পাদ্ধি উপচারে পুজা করিলেন। সেই অংশন্ধাত- 
রুদ্র, হুৎকমলস্থ ব্রহ্মার নিয়োগে তাহার ললাট ভেদ 


পার ক হইলেন ও বহর [সংযোগে 
লোহিত মইন, সেই. জনই সেই কালান্কৃতি 


পূর্ববভাগ 


পু নীল এবং লোহিতবর্ণ বলিয়া নীললোহিত নামে 
বীর্তিত 'হয়েন। সেই দেব ভগবান্‌ বিভু কাল 
ব্রহ্মা দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন ; বিশ্বাত্মা দেবকে 
এইরূপ প্রীতমনা দেখিয়া ভগবান্‌ ব্রিশ্বাম্মা পিতা- 
মহ নামা টক কীর্তনে স্তব করিলেন। পিতামহ 
বলিলেন,_হে ভগবান্‌ রুদ্র ভাঙ্কর! অমিততেজাঃ ! 
আপনাকে নমস্কার করি। হে আকাশমুর্তে ভব! 
হে অন্ভুময়! আপনি রসনিলয়, আপনাকে নমস্কার 
করি। হে ক্ষিতিরপিন্!. শর্ব! আপনি সর্বদ| 
গন্ধবিশিষ্ট, আপনাকে নমস্কার করি। হে ব্যোম- 
মুর্ডে ঈশ! আপনি স্পর্শপ্তণ ধারণ করেন, আপ- 
নাকে সদা নমস্কার করি । ১৩--৩০। হে পাৰক- 
রূপিন্‌! পশুপতে! আপনি অতিতেজাঃ, আপনাকে 


৫ ০১ 


ময় রুদ্র বালার্কদুশ আকারে অদ্রনারীশ্বররূপে আবি. 

ভূত হইলেন। তাহার পর আত্মাকে একাদশ রুদ্রা- 

কারে বিভক্ত করিলেন ও অন্ধভাগ হইতে উমাকে 
বিভক্ত করিলেন। সেই দেবীও সে সময় লক্ষ্মী, গূর্গা, 

শ্রেষ্ঠা সরস্বতী, বামা, রৌদ্রী, মহামায়া, 

বৈষ্ণবী. কলা, বিকিরিণী, কমলবাদিনী, বলবিকিরিঈী 
ও বলগরমধিনীকে স্বজন করিলেন এবং সরর্বভূত-দমন- 

কারিণী, মনোন্মাদিনী ও অন্যান্য সহজ মারীগণ সুজন, 
করিলেন। পরে সেই সকল রুদ্র ও সেই সকল নারী- 
গণকর্তৃক পরিকৃত হইয়া ভগবান্‌ ত্রিভুবনেশ্বর সেই 
মৃত সর্ধাত্মা পরমেষ্ঠা দেব ব্রহ্মার অগ্রে গমন করিয়া 
অবস্থিত রহিলেন । তাহার পরে ভগবান ব্রহ্মপুত্র 
মহেশ্বর সদয় হইয়া সেই মৃত ব্রহ্মাকে পুনর্্বার উজ্জী- 


নমস্কার করি। হে ব্যোমমূর্তে! হে ভীম! আপনার | বিত করিলেন। অনস্তর আত্মস্থ ব্রহ্মার প্রাণ প্রদান 


শব্দমাত্র গুণ। হে সোমকপিন্‌! মহাদেব! আপনি 
অমৃতময়, আপনাকে আমার অসংখ্য নমস্কার। হে 
যজমানরূপিন্‌ উগ্র! আপনি কন্মফলভোক্তা জীব- 
রুগী; আপনাকে সর্বদা নমস্কার করি। যে এই 
কুদ্র-উদ্দেশে ত্রহ্মাকর্তৃক উক্ত স্তব সমাহিতচিত্তে পাঠ 
করে, বা শ্রবণ করে, অথবা বরাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, 
সে এক বর্ষের মধ্যে অষ্মুর্তির সাযুজ্য লাভ করিতে 
সক্ষম হয়। পিতামহ এইরূপ মহান্দেবকে স্তব করিয়া 
তাহাকে অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় 
ভগবান্‌ মহাদেব অষ্টমুর্ভিতে চতুর্দিকে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। সেই সময় হইতেই অগ্নি, সুর্ধ্য ও চন্দ 
প্রকাশ পাইলেন । পৃথিবী, বায়ু, পুরুষ, জল ও সর্ব্ব- 
ব্যাপী গগন সেই অবধিই সর্ধত্র বিরাজ করিতে 
লাগিলেন। সেই অবধিই ভগবান ঈশ্বর অষ্মূর্তি 
বলিয়া কথিত হন। অঁ অষ্টমুর্তিরই প্রসাদে ভগবান্‌ 
বিরিঝি পুমর্বার সকল সৃজন করিলেন। এই- 
রূপে ব্রহ্মা সমস্ত সুজন করিয়া পুনব্বীর কল্লান্তরে 
সহ যুগ পর্য্যন্ত সকল চরাচর অপ্রবুদ্ধ থাকিলে, 
পরে প্রজাগণের স্থজনবাসনায় উগ্র তপস্তা করি- 
লেন। এতার্দশ ঘোর তপস্তা করিয়াও তাহার 
কিছুই ফল হইল ন|। পরে এইরূপে দীর্ঘকাল 
দুঃখ পাওয়াতে তাঁহার ক্রোধ জন্মিল। সেই ক্রোধা- 
বিষ্ট ব্রহ্মার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিদ্দ পতিত হইল। 
সেই সকল অশ্রুবিশ্থু হইতে ভূত-প্রেত উৎপন্ন হইল। 
প্রথমেই সেই সকল ভূত-প্রেত নিশাচরগণকে জন্মিতে 
দেখিয়া তখন অজ ব্ৰহ্মা আত্মাকে নিন্দা করিতে 
লাগিলেন; এবং ক্রোধাতবিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করিলেন। পরে সেই প্রতু ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাণ- 


করিলেন। এইরূপে ব্রঙ্গাকে প্রত্যাগত-জীবন দেখিয়া 
৮১1 দেবেশ প্ররন্থষ্টচিন্তে তাহাকে পরমবাক্য 
বলিলেন ;--হে জগদৃগুরো ! হে মহাভাগ বিরিকে ! 
আমিই এখানে আপনার প্রাণ স্থাপন করিয়াছিলাম, 
অতএব ভীত ইইবেন না, উখিত হউন। প্রত্যা 
গতজীবন ব্ৰহ্মা দেবদেবের তাতৃশ স্বপ্নপ্রায় মনো- 
গত বাক্য শ্রবণে প্রসমচিতে প্রফুল্লকমলসদৃশ 
নেত্রে মহেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপে 
অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা উত্থিত হইয়া 
কুতাঞ্জলিপুটে নিগ্ধীগম্তীর বচনে বলিলেন, হে 
মহাজীগ! দেবেশ! আপনি আমার চিত্তের সাতিশয় 
সস্তোষ প্রদান করিতেছেন, অতএব এই একাদশাত্মক 
অষ্টমূর্তি আপনি কে? পরিচয় প্রদান করুন। ইন্দ 
বলিলেন ;--ব্রহ্মার তাদুশ বাক্য *অবণে হ্রারিরিপু 
মহেশ্বর সুখ-স্পর্শ কর দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া 
বলিলেন ;--আমাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞাত হউন এবং 
এই দেবীকে অজ মায়! বলিয়া ও এই একাদশ জনকে 
নুদ্রে বলিয়| অবগত হউন, আপনারই রক্ষার নিমিত্ত 
এখানে আগমন করিয়াছি। দেবদেবের তাঘৃশ বাক্য 
শরবণে ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে 
হর্ষগদূগদবচনে বলিলেন, ছে ভগবন্‌ দেবদেবেশ ! 
আমি অতিশয় ছুঃখাকুলিত হইয়াছি, অতএব হে 
শঙ্কর! আমাকে এই মুংসার হুইতে মোচন করুন। 
্রন্ধার ভাদশ বাক্য শ্রবণে "মুক্তও আবার মুক্তি 
প্রার্থনা করিতেছেন” এই বিবেচনা করিয়া হাসিতে 
হাসিতে দ্বেবী ও সেই সকল রুদ্রগণের সহিত অস্তহিত 
হইলেন। ইন্ কহিলেন ;--অতএব হে শিলাদ ! এই 
ত্রিলোকে মৃত্যুহীন অযোনিজ পুরুষ হুর্ণভ জান্কিবন ; 


৬৪ 
উদ 


যেহেতু এহেন পদ্দজাত অধোনিজ মৃত্যুহীম ব্রহ্মাও 
মৃত্যুঞন্ত _হইলেন। ' কিন্তু যদি দেবের রন প্রদন্ 
হয়েন; তাহা হইলে অযোনিজ 'মৃত্যুহীন পুত্র হর্লভ 
হইথেনা। আমি কিংবা বিষ্ণু কিংবা মহাত্থা বা 
কেহই স্মুযোনিজ মৃত্যুহীন পুত্রদানে সমর্থ হইবেন 
না। শ্েলাদি বলিলেন; দয়ালু সুরপতি ইজ এই 
কথা ' বলিয়া' বিপ্রেন্স' পিতাকে অনুগৃহীত করত 
উরাবতারোহণে দেবগণ-পরিবৃত হইয়া গমন 
করিলেন। ৩১ --৬৪ ॥ 


' একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ঘিচতারিৎশ অধ্যায় ৷ 


সুত কহিলেন ;--সেই ব্রপ্রদ সহআআক্ষ গমন 
করিলে পর শিলাশন মহাদেবকে আরধন! করিয়া 
তাহাকে সন্তষ্ট করিলেন। অনন্তর সেই দ্বিজশিলা- 
দের নি্রিস্তর তপস্তাতে তৎপরত! থাকায় দিব্য সহত্র 
বৎসর একক্ষণের শ্যায় গত হইল । এরূপ একা- 
গ্রতায় তপস্যা করিলেন যে, তাঁহার শরীর বন্দীকে 
আবৃত হইল। তাঁহার শধীর আর দেখা যাইল না, 
কেবল কীটগণ উপরে লক্ষিত হইতে লাগিল; ও 
অন্যান্য বজ্মুখ হৃচীমুখ রক্তকীটে তাহার শনির 
৷ নিৰ্ম্মাংস ও রুধিরশুন্য করিয়া ফেলিল, তথাপি তিনি 
লক্ষ্য না করিয়| ভিত্তির স্ায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিত 
রহিলেন। এইর়পে ক্রমশঃ শেষে অস্থিশেষ হইলেন, 
ভগবান্‌ শঙ্কর তাহা জানিতে পারিলেন, পরে চিনি 
স্বয়ং সেই দ্বিজক্কে স্পর্শ করিলেন। সেই দেবের 
- স্পর্শ লাভ করিয়াই সেই দ্বিশাদুল শিলাদ পরিশ্রম 
পরিত্যাগ করিলেন। দ্বিজের এতানশ তগস্তায় 
. সন্ত হুইয়া দেবদেব, উমা ও গণের সহিত 
"হইয়া ধলিলেম, হে দ্বিজবর ! তুমি 

যে শের উদ্দেশে তপন্তা করিতেছে, সেই শঙ্কর 
শি হইয়াছেন) হে মহামতে | তোমার. এই 
পার আর কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? আমি 
তোমায় সর্ব ' সর্ববশান্্রার্থবিশারদ পত্র প্রদান 
করিতেছি? পরে' শিলাপদ সমাস : চন্রচুড়কে 
প্রণাম করি নানাধিধ' স্তব করত হর্ষগন্থগঙ্গ বচনে 
: বলিলেন+-শছে.. ভগবন্‌ ত্রিপূর্ার্দিন : শশ্ধর আমি 
*অধোগিজ মৃত্যুহীন এক পুর লাভ করিতে ইচ্ছা করি। 


১৯1 হৃত বলিলেন, অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত 


= পুর্ে-ব্র্ধা কর্তৃক আরাধিত দেব পরমেশ্বর এক্ষণে 


বলিলেন, হে তপোধন দ্বিজোত্তম! পূর্বেও শামি অ্রহ্মা 
এবং স্থুরোত্তমগণ ও মুনিগণ কর্তৃক অবতীর্ণ হইবার 
নিমিত্ত তস্তায়'আরাধিত হইগ্নাছি, অতএব হে মুদে ! 
আমিই তোমার, “নন্দী” নামে অযোনিজ পুত্র হইব, 
তাহাতে তুমি আমার ও জগতের পর্য্যন্ত পিতা হইবে। 
এই কথা বলিয়া সেই প্রণত ভাবে অবস্থিত মুনিকে 
উমাসঙ্গী চঙ্দশেখর সন্তুষ্ট হইয়া সদয়চিত্তে নিরীক্ষণ 


" করত সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন । এইরূপে 


যজ্ঞবিশ্তম আমার পিতা লব্ধপুত্র হইয়া যজ্ঞ করিধার 
নিমিত্ত যজ্ঞাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার প্রবেশের 
পূর্বে সেই শঙ্ভুর আজ্ঞাবলে আমি প্রলয়াঙ্গিসমপ্রত 
হইয়া উৎপন্ন হইলাম। ১০--১৫। সেই সময় 
পুক্বরাবর্তকাদি মেথগণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। খেচর 
ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল এবং সিদ্ধসাধ্যগণ ও 
উপেন্দ্ৰ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন বাল্যা- 
বস্থাপন্ন হইয়াও আমি কাল-সুর্যসদূশ জটামুকুটধারী, 
ত্রিনয়ন,' চতুৰ্ভুজ, শুল-টঙ্ক-গদাধর, বন্তরী, হীরক- 
বর্ম্মাবৃত,  হীরককুণ্ডলধারী, মেখগজ্তীরনিনাদ, 
ইন্দের পর্য্যন্ত আরাধ্য হইয়া আবির্ভূত হইলাম 

আমাকে দেখিয়া ব্ৰহ্মাদি সুরেন্্র ও মুনীজ্্রগণ স্তব 
করিতে লাগিলেন। চতুদ্দিকে তুমুল নাদ হইতে 
লাগিল। অগ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। খধিগণ 
ধক যজুংসামসন্ভৃত মাহেশ্বরমন্ত্রে স্তব করিয়া সস্তষ্ট- 
চিত্তে প্রণাম করিতে লাগিলেন । ১৬7২০ 1১ ব্রহ্মা, 
হরি, রুদ্র, ইন্্, বৃহস্পতি, মহাতেজাঃ ভাস্কর, পবন, 
অনল, ঈশান, নির্ধাতি, যক্ষ, যম, বরুণ, এবং বিশ্ব- 
দেবগণ, মহাবল রুদ্র ও বসুগণ আর সাক্ষাৎ অন্থিকা 
লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ শচী, জ্যেষ্ঠা, দেবী সরস্বতী, অদিতি, 
দিতি, শ্রদ্ধা, লজ্জা, ধৃতি, নন্দা, ভদ্রা, সুরভি, সুশীলা, 
সুমনা প্রভৃতি দেবগণ ও বৃষেন্দ, মহাতেজাঃ ধর্ম ও 
ধৰ্ম্মাত্মজ প্রভৃতি সকলে আমাকে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন 
করত স্তব করিতে লাগিলেন । পুণ্যাত্বা পিত। 
শিলাদও আমাকে তাদৃশ অদভ্ভুতাকার-সম্পন দেখিয় 
প্রীতিভরে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। 
শিলা কহিলেন, হে ভগধন্‌ অব্যয় দেবদেবেশ ত্রন্ক ! 
আপনি আমার পুত্র হইয়াছেন, অতএব আপনি থে 
হেতু জগতেরও ভ্রাতা) সুতরাং আমাকেও যে ছ্‌ধ 
হইতে পরিত্রাণ করিবেন, ইহাতে কোনও সঙ্গেহ লাই, 
হে অর্ক পুত্র! তুমি যে হেতু জগতের রক্ষক, 
তখন 'আমীরও পিতা । হে অযোদিজ জগস্মোহন! 
হে পিতামহ: জগৎপিতঃ জগদৃর্থরো মহৈরশীন | 


পূৰ্বব্ীগ ৷ 


হে পুত্র তোমাৰে আমার অসংখ্য নমঙ্কার । 
হে পরমের্থর, মহাভাগ বৎস! আমাকে রক্ষা 
কর। হে পুত্র! যেহেতু তোমাকর্তক আমি 
আনন্ৰিন্ধ হইয়াছি, অতএব হে সুরেশ্ববু! তুমি 
নন্দী নামে কীর্তিত হইবে। অতএব আনন্দদাতা 
জগদীশ্বর নন্দীনামধারী তোমাকে নমস্কার করি। হে 
নন্দিন্‌ ! তুমি প্রসন্ন হও। আজ আমার পিতা, মাতা, 
পিতামহ, প্রপিতাখহগণ রুজলোকে গমন করিলেন। 
'যহেতু মহেখর আমার পুত্ররূপে অবভীর্দ হইয়াছেন। 
হে জ্গত্প্রভো নন্দিন। আর আমারও ইহলোকে 
ঈন্ম সার্থক হইল। যেহেতু আমার রক্ষার নিমিত 
ভগবান্‌ মদীয় সুতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে 
নন্দীশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। হে সুরেশান! 
তোমকে নমক্কার করি। হে জগদ্‌গুরো ৷ মহাদেব! 
হে পুত্র! আমাকে রক্ষ। কর। হে নন্দী্বররূপিন! 
শিব। হে সুরাসুরস্তব্য! আমি; আপনাকে পুত্র 
জ্ঞান করিয়া যাহা যাহা কহিলাম, তাহা সদয় হইয়া 
ক্ষমা করুন। যে আমার এই পুত্রপ্তব ধ্লাঠ করে, 
বা শ্রীব্ণ করে, অথবা তক্তিপুর্রবকও যদি কাহাকে 
শ্রবণ করায়, সে আমার সহিত আনন্দ ভোগ করিতে 
থাকে। সুব্রত শিলাদ বালক পুত্রকে এইরূপে স্তব 
করিয়া বহুমানপুরঃসর নমস্কার করত মুনিগণকে 
অবলোকন করিয়া বলিলেন,--হে মুনিগণ! আমি 
কি মহাভাগ্যবান্‌ তাহা অবলোকন করুন, যেহেতু 
অব্যয় প্রভূ মহেখ্বর আমার পুত্র নন্দীরপে জ্ঞানে 
অবতীর্ণ হইলেন। আজ আমার সমান ইহলোকে কি 
দেব, কি দানব; কোন পুরুষ আছে? যেহেতু 
এহেন নন্দী আজ আমার হিতের নিমিত্ত যত্রভূমিতে 
জন্ম গ্রহণ করিলেন। ২১--৩৮। 


দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় । 


নন্দিকেশ্বর কহিলেন,-_মিধন ব্যক্তি যে' মন ধন 
লাভ করিয়া আনন্দে সত্বর গৃহেগমম করে সেইরূপ 
পিতাও আমাকে লাভ করিয়া দেবদেব মহেশ্বরকে 
প্রণাম করত আমার সহিত আপন উটজে শী্র 
গমন করিলেন। যখন আছি পিতার উটজে উপস্থিত 
হইলাম, তখন দৈববেহ পরিত্যাগ করত মানুষ 
দেহ আশ্রয় করিল্লাম এবং তখন অনির্বচনীয় 
ঈশবেচ্ছাছ্ আমার দৈবীস্থৃতি লোপ থাইল। পরে 


৬১ 


পুজনীয় পিতা আমার মনুষ্য-শরীর অবলোকনে সাতিশয় 
ছুঃখার্ড হইয়া আত্মীয়জনপরিবেষিত হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসল শালস্কায়ন- 
পুত্র সর্ব্ববিং পিতা, আমার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন 
করিলেন এবং যথাসময়ে অর্থাৎ আমার সাত এ্নংসর 
বয়স পুর্ণ হইলে আমাকে কথেদ, হভূর্ষ্বেদ ও সাম- 
বেদের সাঙ্গোপাঙ্গ শাখা সহস্র এবং আয়ুর্ষেদ, 
ধনুরর্বদ, গন্ধ্ববশাস্ত্র, অশ্বলক্ষণ, হস্তিচয্িত ও 
নরলক্ষণ প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিলেন। 
তাহার পর একদিন মহাত্মা যোগবলাৰিত মিজ্রীবরুণ 
নামে মুনিশ্েষ্টঘ়, বিভু পরমেশ্বরের আজ্ঞায় আমাকে 
দেখিবার নিমিত্ত পিতার আশ্রমে আগত হইলেন । 
উপস্থিত সেই মহাত্মঘয় মুছমূর্ছ আমাকে নিরীক্ষণ 
করত পিতাকে বলিলেন ;--হে তাত! দুঃখের কথা 
আর কি বলিব; এই সর্বশাস্থার্ঘপরায়ণ নন্দী অল্সানু; 
আশ্চর্যের বিষয় যে, এ হেন সর্ধশাস্থার্থপারগ তনয় 
আর এক বর্ষের অধিক জীবিত থাকিবেন না। তাঁহার! 
এইরূপ নিদারুণ মন্্মম্পৃ কথা বলিলে, পুত্রবংসল 
শিলাদ হুঃখে সাতিশয় কাতর হইয়া, সম্ভাপে রূদ্ধক 
হইয়া, পুত্রকে আলিঙ্গন করত হা পুত্র! হা পুত্র! 
বলিযা রোদন করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে 
করিতে, অহে। বিধাতা দৈববিধির কি বল ? এইরূপ 
খেদ স্কুরিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার 
এতামশ আর্তন্বর এ্রবণে আশ্রমমিবাসিগণ শোকে 
বিহ্বল পতিত হইতে লাগিলেন, এবং মঙ্গল 
রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্‌ 
উমাপচ্চি ত্রিয়ন্বকের স্তব করিতে লাগিলেন, এবং 
্রিয়দ্বকমন্ত্রেই সর্বদ্রব্যসমন্বিতি অস্ুতসংখ্যক দুর্ব্ধা 
মধুসিক্ত করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। পরে পিতা 
ও পিতামহ বিলাপ করিতে করিতে বিগতটচত্্য ও 
নিশ্চেষ্ট হইয়া মৃতবৎ পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া 
আমি “পাছে তাহাদিগের মৃত্যু হয়”; এই ভয়ে ও 
আপন মৃত্যুভয়ে সেই মৃতধৎ পতিত পিতা-পিতা- 
মহকে ভূতলে মস্তক নত করিয়া নমস্কার ও প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলাম; এবং হৃদয়পদ্থ-বিষরে ত্রিগুণপালক 
জিয়ন্বক দশভুজ পর্-বত্র সদাশিষকে ধ্যান করিয়! 
কুদ্রাধ্যায় জপ করিতে লাঞ্ীলাম। পরে পরসেশ্বর 
সোমার্ঘ-বিভূষণ উমাসঙ্গী মহাদেব পুণ্যসরিতের 
তীরে অবস্থিত প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন ;-- 
হে বৎস মহাধাহে নাদ্দন । তোমার আবার মৃত্যুভয় 
কোথায়? এ বিপ্রথয়কে আমিই প্রেরণ 
জানিবে; আমাতে জমাতে কিছুই ভেদ “নাই, 


৬ 


নি:সেন্দেহ । বৎস! তোমার এই দেহ বস্তুতঃ 
লৌকিক নহে, পূৰ্ব্বে দেব-দানব-গন্ধব্ব-দিদধ-মুনিগণ- 
পূজিত্‌যে তোমার দৈবিক দেহ, তাহা! তোমার পিতা 
কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে । সংসারের এই স্বভাব যে, হুখ- 
দুঃখ গ্রুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতেছে। ১--২২। 
বিবেকী মানবের সর্ধধাই স্ত্রী-সঙ্গম পরিত্যাগ করা 
উচিত। সর্ধদেব মহেশ্বর এই কথ! বলিয়া সুকোমল 
করকমলযুগলে আমাকে স্পর্শ করিলেন। পরে সেই 
শ্রীতাত্মা জরাশুন্য নিত্য ছুঃখব্বির্িত অক্ষয় অব্যয় 
পিত! ও হুহৃজ্জন স্বরূপ সুরেশ্বর বৃষভধ্বজ গণপতি- 
গণ ওদেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, তুমি গণপতি 
হইবে ও আমার প্রিয়, আমার ন্যায় বীর্ধ্যবান, আমার 
তায় পরাক্রমী, ও মহাযোগ-বলাহ্বিত হইবে; এবং 


সদাসর্বদ! তুমি আমার পার্শ্বগত হও, এরূপ আমার ূ 


অভিলাষ জানিবে। গণব্যাহারী ভগবান্‌ মহাতেজাঃ 

বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়। আপনার কমলময়ী মালা 
উন্মোচন করিয়া আমার গলে প্রদান করিলেন। 
সেই কঠস্থিত মালার প্রভাবে আমার তখন তিন 
নেত্র, দশ ভুজ হইল। তখন আমি দ্বিতীয় 
শঙ্করের স্তায় প্রকাশ পাইতে লাগিলাম । পরে 
আমাকে পরমেশ্বর বৃষধ্বজ হস্ত দ্বারা স্পর্শ 
করিয়া বলিলেন, আজ তোমায় কি উত্তম বর প্রদান 
করিব, বল ? পরে স্বীয় জটাস্থিত বারি গ্রহণ রূরিয় 
“এই জল নদীরূপে প্রবাহিত হউক” এই বলিয়া 
পরিত্যাগ করিলেন। পরে. সেই জল, দি্যতোয়া, 
পদ্ম-উৎপল-বন-বিরাজ্জিতা শুভ্রজলপরিপুর্ণা নদীরূপে 
প্রবৃত্তা হইল। সেই পরম শোভমানা মন্খদেবী 
নদীকে বলিলেন; যেহেতু তুমি এই জটাজলে উৎপন্ন 
হইয়াছ, অতএব জটোদকা৷ নামে পুণ্যা সরিদ্বরা 
হইবে। মানবগণ তোমাতে স্নান করিলেই সর্ধপাপ 
হইতে বিনির্ধুক্ত হইবে। তাহার পর প্রভু,মহাদেব 
শিলাদতময়কে দেবীর সম্মুখে “তোমার এই পুত্র এই 
বলিয়া দেবীর পাঁদকমলে পতিত করাইলেন ; পরে দেবী 
আমার মস্তক চুম্বন করত হস্ত দ্বারা আমার গাত্র স্পর্শ 
ৃ । পরে দেব-দেবকে নিরীক্ষণ করিয়া, পুত্র- 

গেহে আপন স্তন হইতে ভ্রিআোআক্কারে নিঃসৃত 
শঙ্খের স্কাঁয় শ্বেতবর্ণ ঢুকে আমাকে অভিষিক্ত করিলেন । 
দেবীর সেই স্তন্তহুদ্ধের জোতগ্রয় ল্রোতব্বিনীরূপে 
পরিণত হুইল ।' যেই বষ্েদেষ জিআোতা; 
বলিয়া! -বীর্তন- করেন। ' বৃষ সেই মধধীকে দেখিয়া 


পরম ধাবিত হইয়া উঠচেন্েরে শব্ধ করিল সেই | 


শকে বৃষ্নায-সনভৃতা বলিয়া অন্ত এক নধী- উৎপগ্ন! 


লিগপুরাণ । 


হইল । দেববেব সেই নদীর নাম “বৃষ্ধ্বনি” রাখিলেন। 
তৎপরে দেব বৃষধ্বজ মহেশ্বর আপন বিশ্বকর্ম্মনিন্মিত 
সর্ধরত্বময় সৌবর্ণচিত্র মুকুট আমার মস্তকে বন্ধন 
করিয়া দিলেন ও, বৈদর্ধ্যবিভূষিত দিব্য সুন্দর কুগ্যদদয় 
আমার কর্ণে পরিধান করাইলেন । ২৩--৪৩। দেবদেব 
কর্তৃক তাদুশ অভ্যচ্চিত আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া 
প্রতাকর নুর্ধ্য মেঘের সহিত মেঘজলে আমাকে 
অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। দিবাকর এইরূপ 
অভিষেক করিলে সেই জল সুবর্ণ হইতে বেগে 
নিঃস্থত হইয়া নদীরূপে প্রবৃত্ত হইল। সেই নদী 
সুবর্ণনিঃস্থতা৷ বলিয়া দেবদেব তাহার ব্বর্ণোদকা নাম 
রাখিলেন। আর পুণ্যা দ্বিতীয়া নদী জাম্বুনদময় 
মুকুট হইতে নিঃস্থত!| হইয়া প্রবাহিতা হইল ; সেই 
হেতু প্র নদী জানুনদী বলিয়া কীর্তিতা হয়। যে এই 
পঞ্চনদে আগমন করিয়া এ জপ্য ঈশ্বরকে ' পুজা করে, 
সে যে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই | ৪৪_:৪৮। অনন্তর সর্বভূতপতি 
মহাদেব ভন্ক অজা দেবী গিরিহ্তাকে বলিলেন, হে 
দেবি! এক্ষণে এই ভূতপতি গণেশ্বরকে অভিষেক 
করি এবং উহাকে গণেন্ বলিয়া সম্ভাষণ করি; হে 
অব্যয়! ইহাতে তোমার মত কি? দেবের এতাদৃশ 
বাক্য অবণে ভবানী প্রফুল্পবদন! হইয়া ঈষৎ হাসিতে 
হাসিতে ভূতপতি ভবকে বলিলেন,-_-এই শৈলাঁদি 
যখন আমার তনয়, সুতরাং হে ভবানীপতে ! এই 
তনয়কে সর্বলোকাধিপত্য ও গণেশ্বরত্ব প্রদান কর! 
আপনার উচিত হইতেছে । পরে সর্ধলোকেস্বরেশ্বর 
বৃষধ্বজ দেবদেব ভগবান্‌ সর্ব গণপতিকে স্মরণ 
করিলেন। ৪৯-_-৫২। 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়। 


শৈলাদি বলিলেন, কদ্রদেবের ম্মরণমাত্রেই সহজ্র- 
ভুজ গণেশ্বরগণ তথায় আগমন করিলেন। তাহাদের 
হন্তে সহত্র সহত্র সুতীক্ষ অস্ত্র, ব্দনমণ্ডলে উজ্জ্বল 
নয়নত্রয়ে হুশোভিত। দেবগণ, নিরস্তর তাহাদের স্তব 
করিয়! থাকেন। তাঁহাদের কোটি কালার প্যান ভীষণ- 
মুর্তি_শিরোদেশে জটাভার বিলম্বিত ও ব্দনমণ্ডল 
বিকট দশনমমূহে ভীষণ। সেই নির্ুলজ্যোতি দিত্যরপ 
প্রভৃতবুদ্ধিখালী  গণেষ্বরসমূহ স্বীয় স্বীয় প্রভাবলে 
কোটিগপের ল্য অসংখ্য । - তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল 


পূৰ্বব্াগ । 


হইয়া আগমন করত ক্ষণে ক্ষণে নৃত্যনীত ও ক্ষণে ক্ষণে 
চঞ্চলভাবে' ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহার 
মুখে প্রভূত বাদ্যবাদন করিতে লাগিলেন। কেহ রথে, 
কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ সিংহে, কেহ মর্কট-বাহনে 
ও কেহ কেহ রতুখচিত রথে আরোহণ করিয়া আগমন 
করত ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, ঢাক, গোমুখ, পটহ, পুজ্ধর 
ও অন্তান্ত বিব্ধি বাদিত্র-বাদন করিতে লাগিলেন। 
ভেরী, মূরঞ্জ, ডিণ্ডিম, মর্দল, বেণু, বীণা, দুর্দ্বর, কচ্ছপ 
প্রভৃতি বাদ্য সকল সুতালে তলঘাতবশতঃ তুমূল নিনাদে 
সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করিল। তৎপরে সেই মহাবল 
পরাক্রান্ত সকল দেবগণের ঈশ্বরস্বরূপ গণেশরসমূহ, 
দেবগণের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়। রুদ্রদেব ও দেবীকে 
প্রণাম করত বলিলেন, ভগবন্‌ বুষধ্বজ! আপনি 
কি জন্য আমাদিগকে ম্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞ। করুন) 
ত্যন্ধক! .আ্মামাদের কি কোন সাগরে গমন 
করিতে হইবৈ ৭. কিংব| অনুচরবর্গের সহিত 
দেবরাজকে বিনাশ করিব? কিংবা মৃত্যুতনয়া 
বা পদ্মযোনিকে পশুর স্তায় বিনাশ করিতে হইবে? 
অথব। আমর! ক্রোধভরে দেবগণসহ ইন্দরকে, বায়ুর 
সহিত বিষ্ণুকে, কিংবা দানবকুলসহ দৈত্যর্দিগকে 
দৃঢ় ভাবে বন্ধন করিয়া আপনার সমক্ষে আনয়ন 
করিব ? দেব! আপনার আজ্ঞাক্রমে আমর! অন্য 
কাহার ঘোরবিপদ্‌ সম্পাদন করিব, কাহার বা অদ্য 
অভিলধিত সমুদ্ধি পাইবার সুদিন হইবে; গণেশ্বরকুল 
অতি সদর্পে এইরূপ বলিলে, ভগবান্‌ তাহাদের 
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়| বলিলেন, . বৎসগণ । 
তোমরা জগতের হিতকারক, তোমরা যে জন্য আহত 
হইয়াছ তাহা শ্রবণ করিয়। সুদূর শঙ্কা“ পরিত্যাগ করত 
স্থির হও; সকলের ঈশ্বরের ঈশ্বর গ্বরূপ এই নন্দীশ্বর 
আমার পুত্র, তোমাদের সেনাপতি-পদের অতি 
উপযুক্ত লোক; অতএর আমার আজ্ঞাক্রমে এই 
যোগপরায়ণ নন্দীশ্বরকে তোমরা সেনাপতিপদে 
অভিষেক কর, এই আমার অভিলাষ । ভগবান্‌ এই 
কথা বলিলে গণেশ্বরগণ “তাহাই হইবে,” এই বলিয়। 
॥ সেই বাক্যে অনুমোদন করত উপায়ন সমস্ত সাদরে 
ভগবানকে . অর্পণ করিলেন। তৎপরে হুবর্ণধচিত 
ুমেরুসূৃশ, মনোহর আসন প্রদান করিয়া, পরে 
মুক্তাদামজড়িত . মনোহর বহুরত্স্তত্তযুক্ত মণ্ডপ 
নির্মাণ ক্রিলেন। তাহাতে সারি সারি ক্ষুদ্র খণ্টিকা- 
. সমূহ, .বিদোলিতি হইতে লাগিল; দেই মগুপের 
- চারিতুর রতদয়কুণাটিযু্। | এইরূপ মুগ্ধ নির্মাণ 
একঁরিষ্। তাহার: মধ্যে তাঁছার আনু তিস্তন্ত করত 


৬৩ 


তাহার সম্মুখে নীলবর্ণ হীরকোত্তাদিত পাপী স্থাপন 
করিলেন এবং পাদপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তাহার উভয় 
পার্শ্বে উত্তমসলিলপুর্ণ ছুইটী কলস স্থাপনপূর্ব্বক 
তাহার মুখ মনোহর পদ্মযুগলে আবরণ করিজেন। 
তাহার পরে গণাধিপগণ তীর্থজলপুর্ণ সথবণূ রজত, 
তার ও মৃত্তিকানিৰ্ন্মিত কলসসমূহ, মনোহর বস্ুযুগল 
এবং অষ্যান্য দেবভোগ্য গন্ধদ্রব্য সকল আহরণ করত 
সাদরে তথায় সংস্থাপন করিলেন এবং কেয়ুর, কুণ্ডল, 
মুকুট, হার, শতশলাকাযুক্ত ছত্র, তালবৃত্ত, বরহ্মাপ্রদত্ত ' 
উপরি ও অধোভাগে সুব্ণ-মগ্ডিত শঙ্খ, ব্যজন, চন্সের 
ন্যায় শুরুবর্ণ হেমদণ্ড চামর, রাত ও সুপ্রতীক- 
নামক শ্রেষ্ট গজব, বিশ্বকম্মরবিনিশ্মিত কাঞ্চনময় মুকুট, 
মনোহর সুনিল কুগুলযুগল, বঙ্ত, শ্রেষ্ঠ ধনু, সুবর্ণ- 
গুত্র। কেয়ুরযুগল ও অন্তান্ত বহুবিধ দ্রব্যজাত গণাধিপ- 
সমূহ স্যত্বে আহরণ করত তথায় আনয়ন করিলেন 
৷ ১--৩০। তৎপরে ইন্দ প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, 
ব্ৰহ্মা ও দেবগণসহ ব্রহ্মার মানসপুত্র নয় জন 
সকলেই সেই দেবস্ভায় আগমন করিলেন। তাহার 
সকলে সেই দেব-সমিতিতে উপস্থিত হইলে, ভগবান 
ভূতভাবন কর্তৃব্যকাধ্যের সমাধানের নিমিত্ত পিতামহ 
কমলযোনিকে আদেশ করিলেন। মহানুভাব ব্রহ্ম! 
ভগবামের নিয়োগবশতঃ সাবধানে অভিষেকক্রিয়া 
ঠান করিলেন। শিবের আদেশক্রমে প্রথমতঃ ব্রহ্ম 
করিয়া অভিষেক করিলেন, তত্পরে বিষণ, 
ইন্দ 8 লোকপালগণ ক্রমান্বয়ে নিয়মানুদারে এই 
গণের নন্দীশ্বরের অভিষেককাধ্য মমাপন করিলেন 
| ৩ষ&-৩৪। তাহার পর ব্রহ্মাপ্রমুথ খধিগণও 
মনোহর স্তব পাঠ করিতে লান্িলেন। তাহাদের 
স্তবপাঠ শেষ হইলে, জগংপতি বিষ্ণু শিরোদেশে 
অঞ্জলি নিবদ্ধ করিয়। অতি যত্বের সহিত স্তব 
করিতে লাগিলেন এবং ' বন্ধাঞ্জলিপুটে প্রণত 
হইয়া পুনঃপুনঃ জয়শবোচ্চার করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে গণাধিপগণ ও হুরগণও 
অভিষেক করত স্তব পাঠ করিলেন। এইরপে ব্রহ্ম! 
প্রভৃতি দেবগণ এই নন্দীশ্বরকে স্তব ও অভিষেক 
করিলেন। এই নন্দী পিতামহের . অনুম্মতিক্রমে 
মরুতনয়া দেবী হুধশাঝ্বে পরিণয় করিয়া তাহাতে 
যৌতুকম্বরূপ চনের স্থায় সুবিমল ছত্র, চামরধারিণী 
বহু পরিচারিক উত্তম ফিংহাসন, সমস্ত. লাভ 
করিলেন। দেরী মহালক্মী মুকুটাদি  হঁষনোহর , 
ভূষণে বিভুষিত্ত করিলেন, তৎপরে নন্দী দেবর, কু 
হার,.বযেন্র,. স্বেতৃহস্তী, সিংহ, : মিধহব্রি 


১৪ 


চন্গবিদ্বতৃল্য শুভ্র ছত্র প্রভৃতি সকল গ্রহণ করিলেন। 
শিবানুগ্রহে আমার সণ বিভু অদ্যাপি কোথাও 
উৎপন্ন হয় নাই; তংপরে শড়ু, বান্ধবের সহিত 
আমীকে ও পার্ধতীকে লইয়া! বৃষে আরোহণ করত 
গমন কঞ্ধিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই গমনকালে নন্দী 
ও দেবগণসহ দেবী ও ভূততাবনকে দর্শন কবিয়া মুনি, 
দেবধি ও লিদ্ধগণ, পশুগতির আজ্ঞা প্রার্থন। 
করিলেন। তখন আমি প্রভু গিরিজাপতির আদন্দকব 
হইয়! তাহাদের প্রতি প্রভুর আচ্ছা প্রচার করিলাম। 
সেই মহুধিগণ মুন্িগ্রেঠ নন্দীশ্বরদমীপে পশুপতির 
আজ্ঞা প্রাপ্ত হুইর্ তদবধি অত্যন্ত শিবতক্ত হইলেন । 
এইরূপ ভক্তের শরীশবর্ধ্যবর্ধাক বলিয়া সকলেই শিবকে অর্চনা 
করিলে শক্করের নমস্কারবিহীন ব্যক্তি বারংবার তাহার 
নাম উচ্চারণ করিলেও দশত্রহ্মহত্যা তুল্য মহাপাপে 
বিলিপ্ত হইয়া থাকে; সেইহেতু নমস্কার প্রভৃতি কার্য 
অবশ্ঠ করিবে । প্রথমতঃ নমস্কার করিবে, তৎপরে 
শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে ॥ ৩৫--৪৯॥ 


চতুশ্চত্বীরিংশ অধ্যায় মমাপ্ত। 


পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় । 


খষিগণ বলিলেন, হে হৃত! আপনি শঙ্করের স্ম্ত 
বিষয় অতি চ্ষুটভাবে বর্ণন করিলেন; এক্ষণে সর্বাত্মা 
রদদেবের ভাব এবং স্বরূপ বর্ণনা করুন + হৃত 
বলিলেন, খধিগণ! তৃর্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, 
মহলোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, পাঞ্জল, 
কোটি নরক, সমুদ্র? তারকাসমূহ, চক্র হুর্ধ্য প্রভৃতি 
গ্রহ, প্ুব, সপ্তধিগণ ও অন্ঠান্ স্বর্গলোকবাসী দেবগণ, 
ইহারা সকলেই এই কড্রদেবের প্রসাদে অবস্থান 
করিতেছেন। ইনিই এইরূপ সমস্ত সৃজন করিয়াছেন 
এবং এ সমস্তই ইহার শ্বরূপ। ইনি সমস্তের সমস্টি- 
ন্বরূপ। ইনি সর্ধাস্তর্ধামী, সর্বদা! মঙ্গলময় ও নিয়ত 
বিদ্যমান৷ ১--৪। মুট্টগণ তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া 
সেই সর্বাস্তর্ধামী মহাত্ম। মহেশ্বরকে জানিতে পায়ে 
না। এই ত্ৰিভুবন, সেই রুদ্রদেবের শরীর শ্বরূপ; 
নির্ণয় অতঞ্রধ আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জগত্রয়ের 
নির্ণয় বর্ণন করিতেছি। ধেরপে ব্রদ্ধাণ্ডের হৃষ্ট 
অগ্মাণডৰধ্ো তুৰদৱয়ের স্বরপ বর্লিতেছি। পৃথিবী, 
অন্তরীক, খং্গাধ, মহলোক, জনলোক, ডপোলোক 
সত্যলোক অতি ব্তুলোকই অওসমূত, ছে ছিজগণ | 


'_ লিঈপুরাণ 


এই সপ্তলোকের অধোদেশে মহাতল প্রভৃতি সপ্ততল 
ক্রেমে তাহার অধোভাগে নরকচয় বিদ্যমান আছে। 
মহাতল ও হেমতল নানাবিধ রত্বে বিভূষিত এবং শঙ্করে- 
ভষনের বিচি প্রাসাদশ্রেনীতে সুশোভিত। সেই 
অটালিকাভ্যন্তরে অনন্ত মুচুকুন্দ নিয়ত বিরাজ করিতে- 
ছেন। তাহাতে স্বর্গরূপ পাতালবাসী বলি তথায় 
অবস্থান কবেন। হেবিপ্র4।। কথিত আছে, লসাতল 
শিলাময়, তলাতল সিকতামব, সুতল গীতবর্ণ, বিতল 
বিদ্রমের প্যায প্রভাশালী, অতল গুভ্র এবং কুষ্চবর্ণ 
তল। পুথিবীর বিস্তার যেরূপ, সপ্ত পাতালের সেইরূপ 
বিস্তার। সমীপস্থিত মেঘসমন্বিত আকাশের আয়তন 
সহঅযোজন, দশসহতর যোজন, লক্ষ যোজন ও সপ্ত- 
সহঅযোজন্,মহাতলার্দি তলাতল পধ্যস্ত চারি পাতালের 
সমীপবর্তী মেখযুক্ত আকাশের যথাক্রমে পরিমাণ 

বিতলাদিত্রয়ের সমীপস্থ আকাশের আঁধৃতন ত্িংশ- 
সহঅযোজন। ৫--১৫। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। রসাতল 
সুবর্ণনাগ ও বাসুকি নাগেব দ্বারা বিখ্যাত এবং অন্ান্ত 


0582 করে। বিরোচন হিরণ্যাক্ষ 


নরকপ্রভৃতি অহুরগণ নিরস্তব তলাতলে বিরাজ করে 
বলিয়া তলাতল অতি বিখ্যাত এবং বহশোভাসম্পন্ন। 
কালনেমি, বৈনায়ক ও অন্যান্য অসুর প্রভৃতি সুতলে 
নিয়ত বিরাজ করে; সেই সুতল অতি শোভাশালী। 
এইরূপ বিতলে তারক ও অগ্নিমুধাদি দানবগণ 
সর্বদা অবস্থান করে এবং মহাস্তকাদি 
নাগগণ ও অনুরবর প্রহ্লাদ নিয়ত বাস করিয়া 
থাকেন; বিতিল কুবলাশ্বের অধিষ্ঠিত স্থান বলিয়া 
বিখ্যাত, তল বীরশ্রেষ্ঠ মহাকুত্ত, হয়গ্রীব, শঙ্কুকর্ণ ও 
নমুচি প্রভৃতি অন্তান্ত নানারপ বীরের অধিষ্ঠিত স্থান 
এবং অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন। সেই সমস্ত তলেই 
গণেশ্বরগণসহ পুত্র নন্দীর্বর ও পত্রী জগদস্বার সহিত 
মহেশ্বর নিত্য অবস্থান করেন। হে মুনিশ্রেষ্টগণ ! 
তলসমূহের উর্ধভাগে ক্রমে সপ্তভুবন ও সপ্ত পৃথিবী 
বিদ্যমান আছে। সে বিষয় আপনাদের নিকট বর্ণন 
করিতেছি । ১৬--২৩। 


| চত্বা. ২ খ্ায় সমাপ্ত 


“টূর্থারংশ অধ্যায়। 
হৃত বলিলেন, হে খধিগণ ! পৃথিবী সপ্তন্নীপ। ও 
নদী পর্রতদুলা। তাহা চারিদিকে সপ্তগাগরে 
যেটিত; বীপধ্াহর নাম যথা ;--জনু, পক্ষ, শালি, 


পুর্বভাঁগ | 


কুশ, ক্রৌঞ্চ শাক, পুক্ধর ; এই ম্বীপঞ্মকল ক্রমাহয়ে 
অভ্তভ্তরে বিদ্যমান আছে। সেই সমস্ত 
দ্বীপেই শঙ্কর হ্বীয়গণের সহিত নানারূপ বেশ ধারণ 
করিয়, নিয়ত' বিরাজ করেন। লবণ-সনুদ্র, ইঞ্রুরস- 
সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, ঘৃত-সমুদ্র দধি-সহুদ্র, জল-সমুদ্, 
এই সপ্তদমুদ্র। জমুদ্রলমূহে গিরিজাকান্ত স্বীয় গণের 
সহিত জলরূপ ধারণ করত উর্দ্বিমালারূপে বাহুদ্বারা 
ক্রীড়া করেন। ১--৫। ক্ষীরসমুদ্রের অমতরাশির 
ন্যায় প্রীহরি শিবচিস্তায় মগ্ন হইয়া ক্ীরদাগরে 
যোগনি দ্রায় শয়ান রহিয়াছেন। যখন সেই ভগবান্‌ 
পরম কারুণিক হরি প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন, তখন 
এই অখিল জগৎ প্রবুন্ধ হয় এবং যে সময়ে 
তিনি শয়ন করেন, সেই সময়ে তন্ময় চরাচর সুপ্ত 
হইয়া থাকে । তিনি এই অখিল জগৎ স্বজন করিয়া- 
ছেন এবং তিনিই শিবানুগ্রহে ধারণ, রক্ষা ও সংস্কার 
করিয়া থাকেন। ৬---৮। হে মুনিশ্রেষ্টগণ ! হুষেণ 
প্রভৃতি বিখ্যাত হরিওক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সেই 
শঙ্খচক্রধারী পুরুষশ্রেঠ অনিরুদ্ধকে নিয়ত পুজাদি 
করেন। তাঁহারা ভগবান অনিরুদ্ধকে ধ্যান করত 
আত্মতত্বজ্ঞ হইয়। নারায়ণতুল্য ও নিখিল সমৃদ্ধিশালী 
হইয়াছেন। এইরূপে ভগবান্‌ সনক, সনন্দ, সনাতন, 
বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ, সিদ্ধগণ, ও মিত্রাবরুণ, 
সেই বিশ্ব্রষ্ট হরিকে পূজাদি করিয়া থাকেন। সপ্ত- 
দ্বীপে সমুদ্র পর্য্যন্ত আয়ত নানাশৃঙ্গ-গহ্বরযুক্ত গিরি- 
সমূহ বিদ্যমান আছে। কালেয় গৌরবব্শতঃ ব্হতর 
ধ্রাপতি সকল বর্তমান ছিলেন। অতীত বর্তমান 
ও অনাগত মন্বস্তর প্রভৃতি - সমস্ত মবস্তরেই তাঁহার! 
ভগবান্‌ শঙ্করসমীপে সামর্থ) প্রাপ্ত হইয়। সকল বিষয়ে 
পারদর্শা হইয়াছেন। ৯--১৪। সেই ধরাপতিদিগের 
বিষয় পরে তোমামাদিগকে বলিব, অধুনা স্বায়ভুব মনুর 
অধিকৃত কালের রাজগণে বিষয় বর্ণন করিতেছি; 
্বায়ভূুষ মনুর পৌত্র প্রিয়ত্রতাত্মজগণ, দশ ভ্রাতা, 
সকলেই তুল্যাভিমানী ও মহাবলপরাক্রাস্ত এবং 
সকলেই তুল্যপ্রয়োজন। তাহাদের নাম যথা; 
আগীধ্র, আগিবাহ, মেধা, মেধাতিথি, বপুস্বান, 
জ্যোতিম্বান্‌, ছ্যুতিমান্‌, হুব্য, সবন, পুত্র । প্রিয়ত্রত 
এই পুত্রগণকে সপ্তদীপের অধীশ্বর করিলেন। 
তাহার মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত আগীধকে দন্বুদ্বীপে, 
মেধাতিথিকে প্রক্ষত্বীপে বপুল্মান্‌কে শাল্মলিছ্বীপে, 


রতন বিলে ধা ইট পুত 
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জন্মগ্রহণ করে। তাহার এক জনের নাম মহাবীর, অপর 
জনের নাম ধাতকি। মহাবীরের নামানুসারে মহাবীর- 
বর্ষ ও ধাতকির নামানুসারে ধাতকীধণ্ড হইয়াছে। 
শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের পুত্র, জলদ, কুমার, সুকুমল, 
মণীচক, কুহুমোত্তর, মোদাকী ও মহাক্রম এই সপ্ত 
পুত্র। তাহার মধ্যে প্রথম জলদের নামাঙ্গুসারে 
জলদবর্ধধমামে প্রপিদ্ধ হইল । এইরূপ দ্বিতীয় কুমারের 
নামে কৌমার বর্ষ ; তৃতীয় হুকুমারের নামে হুকু- 
মারবর্ষ, চতুর্থ মণীচকের নামানুসারে মাণীচকবধ, 
পঞ্চম কুহুমোত্তবের নামানুসারে কুহুমোত্তরবর্ষ, ষষ্ঠ 
মোদাকীর নামানুসারে মোদকবর্ধ, সপ্তম মহাক্রমের 
নামানুসারে মহাক্রমবর্ষ প্রসিদ্ধ হইল। পৃথিবী- 
তলে হব্যরাজার এই সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তটী বর্ষ 
হইয়াছে। ১৫-_-২৯। ক্রৌঞ্চন্থীপাধিপতি ছ্যাতিমানের 
কুশল, মনুগ, উষ্ণ, গীবর, অন্ধকারক, মুনি, হুন্মুভি 
এই সাত পুত্র। ক্রৌঞ্চদ্বীপের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব 
নামে প্রসিদ্ধ দেশ আছে। ভাহার মধ্যে কুশলের 
নামে কুশল, ম্নুগের নামানুসারে মনোনুগ, উষ্চের 
নামানুসারে উষ্ণ, পীবরের নামানুসারে পীবর, অন্ধ- 
কারকের নামানুসারে অন্ধকারক, মুনির নামে মুনি, ও 
দুন্দুভির নামে দুন্দুভি দেশ প্রসিদ্ধ হইল। ca 
এই সমস্ত জনপদ রাজা! হ্যতিমানের পুত্রগণের 
নামেগ্খ্যাত হইল। কুশদ্বীপে জ্যোতিশ্নান্‌ রাজার 
সাত পুত্র-উত্ভিদ, বেণুমান, দ্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, 
টি, ক কপিল, তাহার মধ্যে প্রথম উদ্ভিদের নামে 
উত্ভিদবর্ষ, দ্বিতীয় পুত্র বেণুর নামে বেণুবর্ধ, তৃতীয় 
দ্বৈরধের নামে দ্বৈরথবর্ষ, চতুর্থ পুত্র লবণের নামে 
লবণবর্, পঞ্চম ধ্রতিমানের নামে. দৃতিমন্ধর্ষ, ষ্ট 
প্রভাকরের নামে প্রভাকর্বর্ধ ও সপ্তম কপিলের .নামে 
কপিলবর্ধ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ৩০--৩৭। এইরূপ 
শানুলিতবীপের অধীন্বর বপুষ্থানের সাত পুত্র। তাহার 
প্রথম শ্বেত, দ্বিতীয় হরিত, তৃতীয় জীমুত, চতুর্থ 
রোহিত, পঞ্চম বৈদ্যুত, ষ্ঠ মানস, সপ্তম শুপ্রভ। 
শ্বেতের নামে শ্বেত, হরিতের নামে হারিত, জীমূতের 
নামানুসারে জীমূত। রোহিতের নামানুসারে রোহিত 
সি বৈছ্যুত, মানসের নামানুসারে মানস 
ও সুপ্রতের নামে সুপ্রভ দে প্রসিদ্ধ হইল। জনুষ্বীপ 
হইতে প্রক্ুত্বীপের মধ্যগত সমস্ত বিষয় বর্ণনা করি- 
তেছি। ২৮--৪০ 1 মেধাতিখির সাতটী পুত্র । 
তাহারা সকলেই দিক্ষত্বীপের অধিপতি । তাহাদের 
মধ্যে (ষ্ঠ শান্ততয়। তাহাদের নামেই সঞ্ষাধ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই শান হইতে শি 
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মুখোদয, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক, এব মেধাতিথিব এই 
পুত্রগণের নামে দপ্তবর্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
তাহারাই স্বায়ত্ব মবস্তরে এই সকল বর্ষের সংস্থাপন 
ক্রিয়া তাহাতে বর্ণাশ্রমাচারী প্রজাগণ প্রতিষ্ঠিত 

| প্রক্ষত্থীপ হইতে শাকদ্বীপ পর্যন্ত 
পঞ্চ দ্বীপেই বৰ্ণাশ্ৰম বিভাগ বর্তমান আছে। ভে 
ছিজে।তুমগণ ৷ সেই দ্বীপগমূহে হথ, পৰমাণ, শীয়ন্ধপ, 
বল, ও ধত্ম সকলই সদা সাদারণের এতি মমান এবং 
তথায় রদ্রর্চনতংপর অন্তায্য প্রজাগণও উদ্ধৃত হইল । 
তাহারা সকলেই প্রজাপতি ও কৃদ্রদদেবের ভাবরূপ 
অগৃত-পানে মত্ত । ৪১৪৯ || 

মট্‌চত্বারিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


পিক (একাজ 


সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় । 


হত বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ ! রাজকুলতিলক 
প্রিয়্রত জো পুত্রে আম্মীধকে জনম্বৃদ্বীপের অধীশ্বর- 
পদে অভিষেক করিলেন। আম্মীধ অত্যন্ত শিবভক্তি- 
গরায়ণ ; সর্ধদা তপন্তারত ও তরুণবযস্থ। তিনি 
সর্র্ষম! শিবপুজ। করিয়া থাবেন। তাহার শরীরলাব্ণ্য 
অতীব কমনীয় এবং তিনি অতি বুদ্ধিমান। সেই 
মহাত্মার প্রজাপতি সদৃশ নয়টি পুত্র। সকলেই 
মহেশ্বরের পূজায় রত ও শিবপরায়ণ। তাহার মধ্যে 
জোষ্ঠের নাম নাভি, তাহার অনুজের নাম কিম্পুরুধ, 
তৃতীয় হরিবর্ষ, চতুর্থ ইলাবৃত, পঞ্চম রমা, ষ্ঠ হিরগ্মান, 
সপ্তম কুরু, অষ্টম ভড্রীশ্ব, নবম কেতুমাল। ইহাদের 
প্রত্যেকের দেশের বিষয় বলিতেছি, অৰ্পণ কর। 
আগীধ্র, প্রিয় তনয় নাভিকে হেমনামক দক্ষিণ বর্ষ 
প্রদান করিলেন। আগাধরাজ, এইরূপে কিল্পুরুষকে 
হেমকুটব্ধ, হরিকে নৈষধবর্ঘ, ইলাবৃতকে মেরুযুক্তবর্ষ, 
পুম্যকে নীলাচলাশ্রিত বর্ষ, হিরণ্যানৃকে নীলাচলাশ্রিত 
ধর্মের উত্তরস্থিত শ্বেতবর্ধ, কুরুকে শূঙ্গবর্ষ, ভদ্রা- 
"কে মাল্যবান্‌ বর্ধ ও কেতুমালকে গন্ধমাদন বর্ষ প্রদান 
করিলেন। আগীধ এইরূপ বর্ষমকল পৃধক্রূপে ভাগ 
»নয়ী পুত্রগপকে তাহার প্রত্যেক বর্ষে যথাক্রমে 
অভিষেক করিলেন ; এবং তিনি স্বয়ং তপস্তায় রত 
হইালেন। ভৎপরে ভিনি তপন্তা স্বারা বিভাখিত ও 
স্বাধ্যায়ন্রিত হইয়া! পরে শিবধ্যানপরায়গ হইলেন। 
মঙ্গলময় ছিম্পুরুযানি অতি দুখের স্থান। 
BE Bscog aie Ppiee ES কাৰ্য্যই 
গষ্াবঙগিখ হইয়া ধাকে। সেই ধর্ধসমূহে কোদরপ 
হিপতনত ডাব, কি জানার বধ, উত্তম অধম 


লিঙ্গ পুরাণ । 


ও মধ্যম ভাব প্রভৃতি কিছুই উৎপন্ন হয় না এবং সেই 
অষ্ট ক্ষেত্রেই চুর্গব্যবচার নাই। স্থাবর 'অথবা জঙ্গম 
যেরূপ জীব হউক ন| কেন, বাহাদের রুদ্রক্ষেত্রে মৃত্য 
হইবে, তাহার! সকলেই ভূতনাথের প্রাসঙ্গিক ভক্ত- 
রূপে পরিণত হইবে। রুদ্রদেব তাহাদের হিতের 
নিমিত্তই এই অইক্ষেব নিৰ্ম্মাণ কবিয়াছেন। সেই 
স্থানে মাদেন ঈষৎ ল'দক্ষেত্রমুত-প্রাসজিক ভক্ুগাণেন 
সমীপে শন্নধা এবস্থান করেন। অষ্টক্ষেত্রনিবাসী 
মানবগণ ভিতভাবন মহাদেবকে মর্দঘ। হৃদয়-পটে দর্শন 
করিয়া অনুক্ষণ সুখ ভোগ করত অস্তে স্বর্গীয় গতি 
লাভ করেন। ১--১৮। হে দ্বিজগণ! এই হিমলান্চিত 
প্রদেশে নাভির বিষয় বর্দন1 করিতেছি অবগত হও। 
মহামতি নাভি, স্বীয়পত্রী মরুদেবীর গর্ভে এক 
পুত্র উৎপাদন করেন; তাহার নাম খষভ। তিনি 
ক্ষত্রিয়কুলের পুজিত। নেই ধন্মভের পুত্র ভরত! 
পুত্রবৎসল খষভ পুত্রের উপর সমস্ত রাজ্যভাব 
অর্পণ করিয়া, ভীষণ বিষ্ধরসদুশ ইঞ্জিয়'কল জয 
করত স্বীয় জানবলে বৈরাগ্যাশ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন; 
এবং সর্বপ্রকারেই পবমাত্মন্বরূপ পরমেশ্বরকে স্বীয 
আত্মাতে সংস্থাপন করিষ। জটাচীর ধারণ করত 
নিরাহারে সন্দেহ পরিত্যাগপুর্ক অঙ্ান শৃন্ত হইয়া 
শিবসন্বন্ধীয় পরম পদলাভ করিলেন। ঝষভ হিম- 
গিরির দক্ষিণ বর্ষ ভর্তকে প্রদান করিয়াছেন ; এজন্য 
পণ্ডিতগণ সেই ভরতাধিকত বর্ষের নাম ভারঙবধ্য 
বলিয়া সম্যকূরূপে অবগত আছেন। কালক্রমে 
ভরতরাজের সুমতি নামে এক পুত্র হইল। ভরত 
তাহার প্রতি সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া এবং 
স্বীয় রাজ্যলক্ষ্মী পুত্রে সমর্পণ করিয়া বনগমন 
করিলেন। ১৯--২৫। 
সপ্তচতারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় । 


হৃত বলিলেন,--এই দ্বীপের মধ্যে মেরুনামব 
মহাগিরি আছে। সেই পর্বত নানারপ রত্ময় শৃঙ্গে 
হুশোভিত। তাহার দৈর্ঘ্য চতুরশীতিসহত্র যোজন 
উস রর 
আকারবশত অগ্রভাগ ছ্বাত্রিংশভাগ বিভত 
ত্রিপ্তণ বিস্তার, এই পর্ধতি এতদূর টা 
ইহার অগ্রভাগ শৃধ্যম্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। 
মহদেবের জুবিধল অপ্রম্পর্শে ইহা হেমময় গিরিরপে 
পরি ছযাছে । ধুর পুশ্পের ভায় এই পর্ব 


পূর্বভ!গ ৬৭ 


তি মোহ এবং আঞ্প দনেবতাৰ আবাদ* | পর্বতে উপরিভাগে বামজিকে শুদ্ধ স্ষটিকের স্তায় 
্ন। ধেবকুল এই পর্রবতণরেষ্টে ক্রীড়া কবেন এবং | অবদাত অতি বিশ্ীণ বিমান বর্তমান আছে। তাহার 
ইহাতে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় বর্তমান আছে। এই | উপরিভাণে সৌম-গৃয্যামিলোচন মহাভুজ শঙ্কর 
মহাগিরির আগাম লক্ষ যোজন। ক্ষিথ্তিতলে ইহার | মণিময় সিংহাসনে পাৰ্ব্বতী ও কার্তিকেয়ের সহিত 
ষোড়শ নহ স যোজন প্রবিষ্ট হইয়াছে । হে দ্বিজ্র- | বিবাদ করেন। শঙ্গরের বিমান হইতে অরপ্ধবিস্তাণ 
শ্ৰেষ্ঠগণণ ! পণ্ডিতগণ সেই শঙ্গধর মেক্ব শেষ ও | বিমানেঞ্গ্রীহরি অবস্থান কবেন। পর্বতের উপরি- 
উপরিভাগের মুণায়াম ও বিস্তাব যে বণন করিয়াছেন, | ভাগে দক্ষিণে রঙ্মার পদ্মরাগমণিময় সপ্ততল ভবন। 
তাহাতে বলিষাছেন যে, মল হইতে, দীর্ঘেব পরিমাণ | এই পৰ্বতে ইন্দ্রে অতি রমণীয পুরী । তাহাব 
মপেক্ষ। বিস্তার দ্বিগুণ। গিরির পুর্নভাগ পদ্মবাগ | চারিদিকে যম, গোম, বকণ, নিতি, পাবক, বাযু ও 
মণিধ আভামম্পন্ন, দক্ষিণ ভাগ হেমেব ন্ডায উজ্জ্বল | কদরের আলয সকল বিদ্যমান আছে। দেব্গণের 
মাভাযুক্ত, গশ্চিম ভাগ নীলবণ, উত্তব বিক্রমের প্তায | সেই সমস্ত সপ্ততল-প্রাসাদমমৃহ এবং ঈশ্বরকে 
শোভাশালী। সেই পন্বতেব পুর্বভাগে অমরাবতী | দেবপুজ। প্রভৃতি সংকঘ্য নিষত প্রতিষ্ঠিত। এই 
বিরাজিত। তাহাতে বত প্রাপাদণ্রেন শোভা পাঈতেছে । | পর্বতে নিদেখ্বরগণ ও শিষ্যবর্গের সহিত শৈলাদি, 
আহ| মণিময় জালে আর্ত এবং দেবগণ নিরস্র | সিদ্ধগণের সহিত সনতকুমাব, সনক, সনন্দ ও সহস্র 
তথায় বিরাঞ্জ করেন। সেই অমরাবতীর নানাকপে | সহ দেবগণ নিধত অবস্থান করেন। ইহাব কোন 
ব্বিচিত পূরন্বার সকল হেম ও রঃ দারা বিড়ষিত ও স্থান যোগভ়ূমি 9 কোন স্থান ভোগভমি। তাহাতে 
মন্ণিবিনির্দিতি তোবণ সকল নুব্ণপমুহে বিমণ্ডিত ৷ শ%ণ হর্য্যেন গ্র'য প্রভাশালা সপ্তমঞল প্রানাদ- 
শইয! অতি মনোহৰ শোভ| সম্পাদন কবিতেছে। | যঞ্ এক ভবন বিবাজিত রহিয়াছে। সেটা শৈলাদিব 
মণিম্য ভূষণে বিভূষিত ও স্তনতরে অবনমিত সহস্র আবাসপ্ছান। তাহাতেই গণেশ্বরকুল অবস্থান করেন 
সহস্র বমণীরঃ ও অপ্দরাসমূহে সেই অম্বাবতী এবং কািকেয়। গণেশ গণসমৃহ, সুধশ! মুনের 
পরিব্যাপ্ত এবং তাহাদের মধুবালাপ-জনিত মনোহব | মাঠগণ ও মদন প্রভৃতি দেবগণও সেই ভবনেই 
পৃন্ধারে অম্রাবতীব মধুবত। আরও অধিক হইয়াছে। অবস্থান কখেন। জনধ্বনামে নদী সেই শুবনের 
অম্রাবতীর দীঘিক। সকল অতি বিচিত্র। বিকচপখ- মুঞ্ছদেশ বেষ্টন করিয়। রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণ- 
নিচয় ও হেমবিনিম্মিত সোপানশ্রেণীতে তাহার ' পাখ্রেজন্ববক্ষ শোভা পাইতেছে। এক্ষের অগ্রভাগ 
অতি মনোহর শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। হেমময় ! অতি উচ্চ ও বিস্তীণ। সেই বৃক্ষ সকল কালেই 
গন্ধ নীলোৎপল ও অন্তান্ত উংপলঞেনী বিবাজিত | ফলপ্রদ। মের চারিদিকে অতি বিস্তীর্ণ ইলাবৃতব্ধ। 
ভড়াগ, নদী ও নদসমুহ সেই অমরাবতীতে বিদ্য- | শা্গীতে ভোগিগণ কেহ জন্ু-ফলাহাবে, কেহ অমুঙ্ 
মান আছে। সেই মনোহর পুরীতে এই পর্বত | ভোজন করিয়া সুবশের ন্যায় বর্ণ ধারণ করত কিংবা 
অতিশয় শোভাশালী হইয়াছে । পর্বতের উপরি- | নানাকপ বা ধারণপুর্্বক নিয়ত অবস্থান করে। ছে 
ভাগে অগ্নিকোণে অমরাব্তীসম তেজব্বিনী নামে | বিপ্রগণ। মেকব পাদাত্রিত অতি মনোহর এই মধ্যম 
এক মনোহর শোভাযুক্ত পুরী আছে। তাহ। পাবকের | দ্বীপ । ইহাতে নববর্ধ নদী-নদ-গিরি সমুদয় বিদ্যমান 
নিকেতন। দক্ষিণে যমের আবাসস্থান বৈবস্বতাঁ- | আছে। জন্ুত্বীপ ও নববর্ষের সমস্ত বিস্তার ও মণ্ডল 
নামক পুরী। তাহ! সুবৰ্ণময় ভবনসমুহে পরিবৃত। | যোজ্জনপরিমাঁণে যথাযথবপ বন করিবে। ২১--৩৫। 
রূপ নৈধতকোণে কৃষ্ণবর্ণ মুগ্ধাব্তী নামক পুরী; অষ্টাচত্রারিংশ অধ্যায় এমাপ্ত । 
বায়ুকোণে মনোহারিনী তি ৭ রিনি 
মহোদয়! ) প্রশাগ্তকোণে যশোবতী। দিগস্তস্থিত এ 
সকল পুরী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্তান্য দেবগণের উনপঞ্কাশ বা 
 আবাদস্থান। এই পুরী সকল সমস্ত ভোগের আকর | স্থত বলিলেন, হে বিপ্রগণ! লেই দ্বীপ লক্ষ- 
এবং মনোহর বহুবিধ দীর্ঘিকাসমূহে শোভাম্পন্ন | যোঞ্ন বিস্তীর্ণ তাঁহার অনুষ্বীপ সকল চারি সহ 
ও পুণ্যময়। তাহাতে কত যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধক, শ্রেষ্ঠ | যোজন) তাহাতে মমুদ্রযুকা ধরাও পঞ্চাএকোটি 
খুনি ও অন্যান্ত ধিবিধ আকারবিতি্ ভূতসমূহ নিয়ত | যোজন বিস্তীর্ণ। পৃথিবীতে সপ্তস্থীপ ও গন্ালোক 
হ্রাজ করে। ১--২০। হে বিপ্রেশগদ! সেই পর্বত বিদ্যাদাম আছে। তাহাতে ঘে মেক্কনাণক 


৬৮ 


গর্ত আছে,--তাহার উত্তরে নীলাচল, তাহা; 
£ উত্তরে শ্বেত পর্বত, তাহার উত্তরে শঙ্গী, তাহার উত্তরে 
ভিন্টী বর্ধপর্ত। মেরুর পূর্বদিকে জঠর ও দেবকুট 
নামে পর্বত বিদ্যমান আছে, দক্ষিণে নিষধ পর্বত 
এবং তাহীর দক্ষিণে হেমকুট নামে গিরি ও তাহার 
দক্ষিণে হিমালয় ; মেরুর পশ্চিমে মাল্যবান ও গন্ধ- 
মাদন, এই ঢুই পর্বত বিদ্যমান আছে। এই পর্বত- 
*সমুছে সিদ্ধচারণগণ নিয়ত অবস্থান কবিয়া থাকেন। 
ইহাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে দূরতা নব সহঅযোজন 
এই হৈমবতবৰ্ধ, ইহাই ভারতবর্ষ নামে খ্যাত 
হইয়াছে। হেমকুটের পর কিল্পুরুষবর্ধ। হেমকুট 
হইতে নৈষধপর্ব্বত পধ্যস্ত হরিবর্ঘ। হরিবর্ষেয পর 
হইতে মেরু পর্যস্ত ইলাবৃত বর্ধ। ইলাবৃত হইতে 
নীলাচল পর্য্যন্ত রম্যক বর্ধ। রম্যক হইতে শ্বেত পর্যন্ত 
হিরখীয়বর্ধ ।হিরঠায় বধের পর শূঙ্গী নামক পর্বত তাহা; 
পর কুরু বর্ষ, তাহার দক্ষিণোতরে ধনুরাকারে অবস্থিত 
দুইটা বর্ধা আছে । তাহাতে দীর্ঘ চারি বর্ম। তাহার 
মধ্যে ইলাবুত বর্ম। মেকর পুর্ব ও পশ্চিমে ছুই 
বর্ঘ তাহাও দীর্ঘ নহে । নিষধ পর্বতের উত্তরস্থিত 
প্রদেশ বেদ্যন্ধা। বেদ্যার্দের দক্ষিণে তিন বর্ষ। উত্তরে 
তিন বর্ষ। ইহার মধ্যে মেরু-মধ্যস্থিত ইলাবৃত বর্ষ, 
এবং নীলাচলের দক্ষিণে নিষধের উত্তরে মাল্যবান 


1লজপুরা" 


পারিপাত্র,--এই দুই পরত পশ্চিম দিকুক্ষে আশ্বধ 
করিয়া অবস্থান করিতেছে । এই পর্বতদয়ের যেরূপ 
পুর্বভাগ, সেইরূপ দক্ষিণ ভাগ। ১৮--২৩। ত্রিশুঙ্গ 
ও জাকধি)_এঁই ছুই পর্বত উত্তরদিকে বিদ্যমান 
আছে। ইহার! পূর্বদিকে আয়ত ও সমুদ্র পর্যাস্ত 
প্রবিষ্ট। মনীষিগণ এই পর্বতসমূহকে সীম'-পর্ব্বত 
বলিয়। কল্পনা করিয়াছেন । "হে বিপ্রকুলোত্তমগণ ! মেরু" 
নামক কনকপর্বত অতি উচ্চ। ইহার চারিটী 
প্রত্যন্ত পর্বত, চারিদিকে চারিটা শ্রেষ্ঠ পর্বতরূপে 
বিখ্যাত। সপ্তত্থীপা পৃথিবী তাহাদের সহিত দ্রঢ়রূপে 
সংলগ্ন হইয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতেছে । 
তাহাদের আয়াম দশ সহস্র যোজ্জন। সেই চারিটি 
পর্বতের মধ্যে পু্ববদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, 
পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে নুপার্খ। এই সমস্ত 
পর্ববতেব উপরিভাগে কেতৃর হায় চারিটা বৃক্ষ আছে। 
তাহার মধ্যে মন্দর পর্বতের শৃঙ্গে কেতুর রাজা স্বরূপ 
কদম্ব বৃক্ষ আছে। তাহার মুবিস্তত শাখাচয় চারি- 
দিকে বিলম্বিত হইযা শোভা পাইতেছে। এইবপ 
দক্ষিণদ্দিকৃস্থ গন্ধমাদন পর্বতের উপরিস্থিত এলে 
পবিত্র ফলশালী জন্ব-বৃক্ষ আছে। তাহা মনোহর 
মালাজালে সুশোভিত ও দেবগণ সেই বৃক্ষ-শ্রেষ্টের 
বহু সম্মান করিয! থাকেন। সেই জধ্থু-বৃক্ষ কেতুস্বরূপ ও 


নামে মহাপর্ক্মত বিদ্যমান আছে। তাহার উপরি. লোকপ্রসিদ্ধ। পশ্চিমদিকৃস্থ বিপুলাচলের শিখরদেশে 
* ভাগ ছুইসহঅযোজন বিস্তৃত। তাহার শ্লায়াম এক মহাঅঞ্ধথ বৃক্ষ আছে। উত্তরদিকস্থিত সুপাপ 
চতুক্তিংশৎ সহত্রযোজন। তাহার পশ্চিমদিকে গন্ধ পর্বতের শৃঙ্গে বিপুল শাখাপল্লবাদিযুক্ত উড়ুম্বর বৃক্ষ 
মাদন নামে এক পর্বত আছে, সেই পর্ন্ঘত আয্বামে | আছে। সেই বৃক্ষ বুযোজন বিস্তুত। হে বিপ্রগণ। 
মাল্যবানের স্তায় বিস্তৃত। জশ্বদ্বীপের চারিদিক্‌ সমান । ত্রমান্বযে সেই শৈলচতুষ্য়ের বিষ্য বিশেষরূপে বণন 
বিস্তাপ্বপত: এই ছয়টী বর্ষ পর্বত পুরোভাগে আয়ত করিতেছি । সেই শৈলচতুষ্টয়ে সর্ব্বকলিরমণীয় ও 
হইয়া পশ্চিম ও পুর্ব সমুদ্রে অবনত হইয়াছে । অমানুষিক ভাব সম্পন্ন দেবতাদিগের ক্রীড়ার একমাত্র 
১--১৭। হিমালয় পর্ধতি হিমযুক্ত, হেমকুট ও স্থান মনোহর চারিটা বন আছে। ।সেই বনচতুষ্টয়ের 
হেমবিশিষ্ট নিষধ বালাতপের ন্যায় প্রদীপ্ত এবং তিরণ্য- মধ্যে পুর্বে চৈত্ররথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে 
বিশিষ্ট। মেরু নামক পর্বত র$ময় সাম্নৃতে সুশোভিত বৈভ্রাজ ও উত্তরে শিবের বন। এইরূপ পুন্বে 
ও চাঁরিবর্ণে বিচিত্র দৃশ্য । তাহার বিস্তৃতি উদ্ধদিকে, মিত্রেশ্বর, দক্ষিণে হষ্টেশ্বর, পশ্চিমে বর্ধ্যেশ্বর ও উত্তরে 
আকু, সুগোল এবং তাহার বিশালত। চারিদিকে ৷ আঁমকেশ্বর। হে মুনিত্রেষ্টগণ! যেখানে মুনিগণ 
ণ( নীলাচল বৈহূৰ্ধ্য-মণিময়, শ্বেত পর্বত ক্রীড়া৷ করেন, সেই পার্বত্য কাননে চারিটা সরোবর 
গুরুব্ণ এবং হিরা পর্বতের, বর্ণ মযুবব-পিচ্ছের ভ্তায়। , আছে। পূর্বে অরুণৌদয় সরোবর, দক্ষিণে মানস 
শূ্গী পর্বত তুব্ণময় শৃ্তরয়ে সুশোভিত। এই সমস্ত সরোবর, পশ্চিমে সিতোদ-নামক সরোবর ও উত্তরে 
 বিকা সংক্ষেপে বন করিলাম) এক্ষণে শ্রেষ্ঠ গিরি- মহাভদ্র নামক সরোবর। দক্ষিণে শাখের ক্ষেত্র 
কথা বলিতেছি, শ্রধণ ফর। মন্দর ও পশ্চিমে বিশাখের ক্ষেত, উত্তয়ে দৈগমেয়ের ক্ষেত্র 

হেমকুট। এই দুই পৰ্বত পূৰ্ব দিকে বিদ্যমান আছে | এন, পূর্বে কুমারের ক্ষেত্র। অরুগোদ-নামক সয়ে- 
খৈলাস, গন্ধমাদৰ ও হেমবান পর্ব+--ই্হারা পূর্ব. বরের পূর্বদিকে গলামপ্রসিদ্ধ যে শৈলেনরগণ বিদ্যমান 
পশ্চিমে আহত ও সঁধুদ্র পথ্ত্ত প্রহিট। দিষধ ও আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করিতেছি) 


পূর্ববভাগ 


বিস্তাররূপে' বুনি করিতে সক্ষম হইব না । তাহাদের 
নাম দিতান্ত, কুরণ্ড, কুবর, বিকর, মণিশৈল, বৃক্ষবান্‌, 
মহানীল, রুচক, সবিন্দু, দুর, বেণুমান্‌, সমেধ, নিষধ, 
দেবপব্বত। এই সমস্ত শ্রেষ্টপর্বত ও “অন্যান্য গিরি- 
সমুহও ক্ৰমান্বয়ে বিদ্যমান আছে। ইহারা মন্দর 
পর্বতের পূর্ব্বভাগে সিদ্ধগণের আবাসম্থান বলিয়া 
কল্পিত, হইয়াছে। সেই সেই গিরীক্রসমুছে, বনে, 
গুহায়, রদক্ষেত্র এবং ক্ষেত্র আছে । মানসলরোবরের 
দক্ষিণে অনেক মহাচল আছে। তাহাদের সকলের 
বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, তাহার্দের নাম শৈল, 
বিশিরা, শিখর একশূষ্গ, মহাশুল, গজশৈল, পিশাচক, 
পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমুলয়। এই সমস্ত পর্বত 
অতি উচ্চ ও দেবতার্দিগের আবাস-স্থান। ইহার 
প্রত্যেক পর্বতে বন ও গুহাতে হুরশ্রেষ্টগণ বিচিত্র 
রুদ্ক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। দক্ষিণদিকের কথা 
তোমারিগকে বলিলাম । এক্ষণে পশ্চিমদিকের কথা 
বলিতেছি। ২৪--৪৯ ॥ সিতোদ সরোবরের পশ্চিমে 
সুরপ, মহাবল, কুমুদ, মধুমান, অঞ্জন, মুকুট, কৃষ্ণ, পা, 
সহঅ্রশিখর, পারিজাত, শৈলেন্স, শ্রীশঙ্গ। এই সমস্ত 
পর্বত দেবতাদিগের আবাসম্থান অতি উচ্চ এবং রুদ্র- 
ক্ষেত্রযুক্ত। মহাভদ্র সরোবরের উত্তরে যে সমস্ত 
পর্বত আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করি- 
তেছি, অবগত হও। তাহাদের নাম ;-_শঙকুট, 
মহাশৈল, বৃষভ, হৎসপর্বত, নাগ, কপিল, ইন্দশৈল, 
সাচুমান্, নীল, কণ্টকশৃঙ্গ, শতশু্গ, পুষ্পকৌষ, 
প্রাশৈল, বিরজ, বরাহপব্বত মমুরপব্বত, জারুধি, 
শৈলেন্্, ইহার উত্তরদিকে বর্তমান রহিয়াছে। এই 
সমস্ত স্বগায় শৈলসমুহ দেবদেব ভূতনাথের অসংখ্য 
সপ্ততল ভবনে শোভা পাইতেছে। এই সমস্ত পর্বতের 
অভ্যন্তরে দ্রোমী সরোবর ও বন প্রভৃতি বিদ্যমান 
আছে। তাহাতে শিবপরায়ণ দেবগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ 
পিতামহের অনুগ্রহে মন্ত্রীক অবস্থান করেন। এই- 
রূপে বিশ্ববনে লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ, অর্জুবুক্ষবনে 
কণ্যাপ প্রভৃতি, তালবনে ইন্দ্র বামন এবং প্রধান সর্পগণ 
উদ্ুন্বরবনে কদম এবং অন্তান্ত মহাত্মাগণ অবস্থান 
করেন এবং পুণ্যময় আম্রবনে বিদ্যাধর ও সিজ্ধগণ, 
নিধুবনে নাগসমূহ ও সিদ্ধগণ অবস্থান করেন। 
সেইন্নপ কিংগুকবনে সুর্য ও কুদ্রগণ, বীজপুরবনে 
বৃহস্পতি, কৌমুদবনে বিষ্ণু প্রভৃতি মহাত্মাঙ্ণ এবং 
স্থলপদ্মবনে ও. স্তগ্রোধবনে নাগরা্জ অনন্ত অবস্থান 
করেন। অনস্তুদেব জগতের কালহরাপ এবং, তিনিই 
পাতালে অবস্থান করেন৷, 'তিনি বিশ্বগুরু বিশ্মূর্তি ও 


২৬৯৯ 


সাক্ষাৎ বলরামের স্বরূপ। দেবশ্রেষ্ঠ ঞ্রীহরি তাহাকে 
শয়ন্রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন এবং তিনি বিভুর কন্ধণ 
স্বরূপ । পনসবৃক্ষের বনে শুক্র ও দানবগণ, বিশাধক্বনে 
কিন্নরবর্গের সহিত উরগগণ অবস্থান করেন এবং 
মনোহরবনে বৃক্ষগণ সর্বকোটাসমধ্ধিত ;-ঞতাহাতে 
নন্দী্বন্$ গণসমূহের স্তবে সম্তোষসহকারে অবস্থান 
করেন। সস্তানকঙ্থলীমধ্যে সাক্ষাৎ সরদ্বতীদেবী অবস্থান 
করেন। এইরূপ সংক্ষেপে বনসমুহে বনবামীদিগের. 
বিষয় উক্ত হইল) কিন্তু এ সমস্ত বিষয় অসংখ্য ; 
বিস্তররূপে বর্ণন করিতে সক্ষম নহি । ১৮-৬৯ । 
উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চাশ অধ্যায়। 

হৃত বলিলেন, হে দ্বিজামস্তমগণ ! সিতাত্ত পর্বতের 
শিখরদেশে পারিজাতবনে দেবরাজ ইন্দ অবস্থান 
করেন। তাহার পুর্ব্বদিকে অতি বিস্তৃত কুমুদ নামে 
পর্বত আছে। তাহাতে দানবদিগের আটটী পুর 
আছে। হে ছিজকুলাব্তংসগণ। এরপ পুণ্যময় 
সুবর্ণকোটরে মহাত্মা নীলক প্রভৃতি রাক্ষমগণের অষ্ট- 
ষাষ্টসংখ্যক পুর বিদ্যমান আছে। শৈলশ্রেষ্ঠ মহানীল 
পর্বতে অশ্মুখ কিন্নরগণের পঞ্চদশ ভবন আছে, এবং 
মহাশৈল বেনুসৌধ পৰ্ব্বতে বিদ্যাধরগণের তিনটী পুর 
আঠহ। বৈকুঠে গরুড়, করঞ্জে নীললোহিত বিরাজ 
করেনও বসুধারে বনুদিগের নিবাস কল্পিত আছে। 
গিরিশরেষ্ট রতুধারে দিদ্ধায়তনযুক্ত পবিত্র সপ্তার্ধগণের 
সঞ্জু স্থান নিরূপিত হইয়াছে এবং নগশ্রেষ্ঠ এক শুক্গে 
প্রজাপতির আয়তন। গজশৈলে হুর্গ প্রভৃতি দেবী- 
গণের আয়তন। সুমেধ পর্বতে বন্ুগণের নিবাস 
এবং আদ্দিত্যগণ, রন্দগণ ও অশ্বিনীকুমারদয় ইহাদের 
নিবাস । অশীতিসংখ্যক সুরপুরী হৈমকক্ষ পর্বতে 
নিদিষ্ট আছে। ১--৮। অরূপ সুনীলপর্ববতে রাক্ষল- 
দিগের পঞ্চকোটিশত-সংখ্যক ভবন ও পঞ্চকোটে 
পঞ্চকোটি পুর নিরপিত হইয়াছে। শঙশুঙ্গপর্বতে 
অতি তেজস্বী যক্ষদিগের একশত ভবন কল্পিত আছে। 
হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগপ ! তাত্মাভ পর্বতে কাজ্রবেয়দিগের 
আবাস; বিশাধে গুহেরু আবাস ; শ্বেতোদরে সুপর্ণের 
আবাস; পিশাচক পর্ধতে কুবেরের আবাস ; হরিকুটে 
জ্ীহরির আবাস, কুমুদ পর্বতে কিয়রদিগের আবাস, 
অঞ্জনপর্বতে চারণদিগের আবাস ; কৃষ্ণপর্ববতে গর্ব 
দিগের আবাদ এবং পাতুপর্বৰতে বিশ্বের অশেষভোগযুক্ত 
বিদ্যাধরদিগের সপ্তপুর নিরূপিত আছে। হে বিশ্বের 
গথ। উরূপ সহঅ-শিখর পর্বতে উগ্রকন্ম। দ্বৈত) - 


4. 


দিগের বাসস্থান সপ্ত-সহত্রপুর পরিকল্পিত হইয়াছে। 
পুপ্পকেতু মুকুটপর্ধবতে পররগদিগের আবাস স্থান! 
শৈল শ্ৰেষ্ঠ তক্ষকপন্নতে বৈবন্বত দোষ|বাধু ও নাগাধিপ 
প্রভৃতির ফ্রারিটা আয়তন এবং ব্রঙ্গা, বিন্ধ, রুদ্র, 
মহাত্ব। গুহ) কুবের, মোম ও অন্ঠান্ট মহাত্মাদিগের 
শ্ৰেষ্ঠ আয়তন সকল বিদ্যমান আছে । তাহার সীম।- 
পর্বত জীক$ পর্বতে গুহাবামী শঙ্কর উমার সহিত 
বাম করেন। সন্বদেবেশ্বরের প্রীকঠে আধিপত্য । 
তিনিই এই ত্রহ্মাণ্ডের গ্রবৃত্তিকারক ; তাহাতে সংশয় 
মাৱও নাই। শিবলাহায্যে অনন্ত ও ঈশ-প্ৰভৃতি 
সকলেই এই অগ্ডের প্রতিপালক; এই ব্রঙ্গাণ্ডে 
বিদ্যশ্বরগণ চক্রবনী। মর্যাদা পন্বতে শরীবঠা- 
গিষ্টিত; সংংক্ষপে তাহা বলিতেছি, আপনারা 
বণ করুন। কালাগ্রি হইতে শিব পর্যন্ত 
এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই প্রীকঠে অধিষ্ঠিত; সুতরাং 
সবিস্তারে বলিব কিরূপে 91 ৯--২১। 
পণাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একশঞ্চাশৎ অধ্যায়। 


লিঙ্গপুরাণ । 


আয্নতন আছে। তাহ! হেমময় প্রাকারে বেষ্টিত এবং 
মণিময় তোরণে সুশোভিত তাহার পুরত্থার সকল 
বিচিত্র স্ফটিক দ্বার! হুন্দররূপে গঠিত। তাহাতে 
বিমল আত্তরণযুক্ত মণিময় সিংহাসন সুশোভিত 
আছে। ক্লিতিতল চারিদিকে শিবাধিষ্ঠিত। অম্নান- 
মালাখচিত নানারণের গৃহ সকল তাহাতে শোষা 
পাইতেছে। কত কত স্ষটিকময়্তত্তযুক্ত বিচিত্র 
মণ্ডপসমূহ সেই বনভূমির মনোহর শোভা সম্পাদন 
করিতেছে। সেই ভূতবনমধ্যস্থিত হরভবনে ইন্দ্র ও 
উপেজ্্রপুজিত সর্ধ্মভূতেন্দ্গণ ) বরাহ, গজ, সিংহ, 
শার্দুল, হস্তী, গৃধ, উলুক্ক, মুগ, উল, অজ প্রভৃতি 
জন্তগণ তথায় ইতস্ততঃ বিচরণ করত নুখক্রীড়ায় নিরত 
আসক্ত । সেই ভূতগণের মুখ বরাহ, গজ, সিংহ, 
শাল, ভন্নুক, করভ, গৃধ, মৃগ, উদ্ব, এবং ছাগলের 
ন্যায়। শঙ্গরভবনে নিবিবটসদৃশ প্রথমগণ নিয়ত 
বিরাজ করিয়া থাকে। প্রমথ্গণের কেহ ভয়ঙ্কর, 
কেহ হরিত, কেহ রোমশ, কেহ ব| মহাবাছ ও নানা 
আকৃতিযুক্ত ও নানাব্ণ। বহুসংস্থানে অবস্থিত 
প্রদীপ্ত-বদন, রঙ্গা ইন্ ও বিষ্ণুর স্তায় প্রতিভাশালী 


| অণিমাদিগুণযুক্ত নন্দীশ্বর প্রভৃতি দবেব্গণ তাহাতে 


ঠত বলিলেন, হেমকট গিরির মধ্যে এক মহাকট- | নিত্য অবস্থান করেন। সেই ভবনে দেবগণ, ঝাজ, 


নামক পর্বত আছে । তাহা হৈমবৈর্র্্য-মণি-মাণিক্য 
ও নীল মণিদ্বারা ও অন্তান্ত শ্রেষ্টমণি দ্বার! নিম্মীলভাবে 
বিমিন্িত ও শত সহশ্র শাধাযুক্ত এবং বৃক্মদিকল 
দ্বার! ধিভুষিত ও চম্পক অশোক পুন্নাগ বকুল প্রভৃতি 
দ্বার বিমণ্ডিত। সেই পর্বতে পারিজাত বৃক্ষ ধারি 
সারি শোভা গাইতেছে এবং কত কৃত পক্ষিগণ তাহার 
শিধরদেশে বৃক্ষশাখায় সুখে অবস্থান করে। সেই 
পর্বতশ্রেষ্ঠ বহুচিত্রে চিত্রিত এবং তাহাতে বিচিত্র 


শং ঘট, ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদনপূর্ব্বক নিত্য ভূত- 
পতির পুজ! করিয়া থাকেন; এবং সেই পুজাসময়ে 
কত ললিত সঙ্গীত ও বহু আমোদ হইয়া থাকে। 
এইরূপে সিদ্ধধি, দেব, গন্ধরব, প্রমথ, ব্রহ্মা ও উপেন্দ 
প্রভৃতি অন্ঠান্ত দেধগণ শঙ্করকে যথানিয়মে পুজ। 
করিলেন। যে পর্কতে শঙ্খ-বর্চস মনোহর শিখর 
বিভক্ত হইয়াছে, সেই কৈলাস যক্ষরাজ কুবের ও 
অন্তান্ত কোটি কোটি যক্ষের আবামস্থান। তাহাতেও 


কুধূম সকল বিকসিত হইয়া মনোহর গন্ধে আমোদিত | ধেবদেব মহাদেবের এক মহৎ আয়তন আছে। সেই 


করে। তাহার নিতন্বদেশে স্তরে স্তরে পুগ্পসকল 
বিলখ্থিত রহিয়াছে এবং বছপ্রাণী তথায় অবস্থান 
করে। তাহাতে পানীয় সকল বিমল ও সুস্বাদু এবং 
বত /ন্বব্গ বিদ্যমান আছে। সেই পর্ধবতপ্রদেশ 
নির্ধর দ্বারা ও চারিদিকে কুহম্দামে আবৃত। পুষ্প 


আয়তনে শঙ্কর স্বীয় গণের সহিত সর্বদা অবস্থান 
করেন। তাহাতে বিপুল সলিলপূর্ণ। মন্দাকিনী সর্বদা! 
প্রধাহিতা। তাহার সোপানশ্রেণী সুবর্ণ ও মণিময়। 
সেই মন্দাকিনী গন্ধ ও স্পর্শগুণযুক্ত নীলবৈরূ্ধ্য-পত্র- 
বিশিষ্ট সুবৰ্ণময় বিকদিতপন্ধে এবং গন্বযুক্ত মহোৎপল 


নক্ষত্র এবং অধংসলিল| “দীদ্বার। সেই পর্বত | কুমুদখণ্ড ও মহাপত্রে অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন। যক্ষ ও 
অলঙ্কৃত হইয়াছে। সেই পর্ধতে অতি স্বর্ণ অতি. ৷ গন্্ব-বনিতাগণ এবং অপ্দরোগপের গ্মানাবগাহনে 
বিস্তীর্ণমুল, অনেক শাখাগ্রশাধাদিযুক বৃক্ত দ্বারা | তাহার সলিলরাশি সদাকাল পবিত্র হইয়া থাকে এবং 
এনোহর পোঠামম্পর 'মগ্নাকারে দর্শযোজন বিস্তৃত | দেব দানব যক্ষ গন্ধক ও কিররগণের স্পর্শে সেই 
মারার মন্দাকিনী সাদা পহিত্রময়। তাহার উত্তর পার্শ্বে 
ডাহা! ভুঙনগের আবামস্থাদ। তাহাতে | বৈরর্্যননিদিপ্িক শরের মঙ্গলময় আয়তদ। তাহাতে 
: মহামদি-বিছুষিত জানু শঙরের অতি উজ্জ্বল এক খ্ধধ্যয শর সদাঁকাল অবস্থান করেদ। হে দ্বিজগণ! 


পূর্বাাগ । 


কনকলন্ত্রার পূর্্ম-দক্ষিণ তীরে মুগপক্ষি-সমাকুল 
এক বন আছে। তাহাতে দ্বিজকুল নিয্নত বাস করেন। 
সেই বমমধ্যস্থিত পর্বত সদৃশ গৃহাত্যত্তরে ভূতনাথ 
অস্থিকা ও গণের সহিত ক্রীড়া করেন & নন্দার পশ্চিম- 
তীরে কিঞ্চিৎ দক্ষিণভাগে বহুবিধ প্রাসাদঘুক্ত রুদ্রপূরী 
নামে এক পুরী আছে । শঙ্কর আপনাকে শতভাগে বিভক্ত 
করিয়। উমার সহিত ও স্বীয় গণের সহিত তাহাতে 
ক্রীড়া করেন। এরজন্য সেই স্থান শিবালয় বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! প্রতিদ্বীপে পরতে 
ধনে নদী, নদ, তড়াগ প্রভৃতির তীরে ও অর্ণবসমূহের 
সন্ধিস্থানে এরূপ শঙ্করের শত সহস্র আধতন 
আছে। ১-১৩। 


একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


সত বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ ! বহুজলপুর্ণ! 
সরোবর-সম্ভূতা অসংখ্য নদীর কথ! পুরে বলিয়াছি। 
উত্তরদিক্‌ হইতে প্রাছুর্ূত নদীসকল উত্তরবাহিনী বা 
পশ্চিমবাহিনী হইয্বা থাকে। প্রতিবর্ষেই এইরূপ 
নিয়ম । আকাশ সমুদ্রের নাম সোম বলিয়া কথিত 
আছে। সেই সমুদ্র সর্ব্বভুতের আধার ও দেবগণের 
অমৃতাকার। সেই গোম নামক সমুদ্র হইতে পুণ্য- 
লিলা আকাশগামিনী নদী উদ্ভুতা হইয়াছেন। 
তিনি সপ্তম অনিল পথে প্রবাহিত হইতেছেন। 
তাহার জলরাশি অমৃতন্বরপ। সেই নদী জ্যোতিঃ- 
সমূহের অনুব্র্তন করিয়া থাকেন। জ্যোতিঃসমূহও 
তাহাকে সেবা করেন। সেই নদী আকাশ ও কোটি 
কোটি তারকারাজি দারা অলঙ্কৃত চন্দ্রের ন্যায় 
অহরহঃ তাহারও পরিবর্তন হইয়া থাকে। সেই 
নদী চতুরশীতি সহস্র যোজন বিস্তৃত। তাহার মধ্য- 
স্থলে শ্রীকষেঃর ব্রীড়াস্থান মহামেরু বিদ্যমান আছে। 
তাহাতে সমাসীন হইয়া, শঙ্কর সকল গণ ও উমার 
সহিত চিরকাল ক্রীড়া করেন। এঞ্জ্য তাহার সলিল 
অতি পবিত্র। সেই পুণ্যসলিলা নদী, মেরু গিরিকে 
প্রদক্ষিণ করিয়| প্রবাহিত । নদী এরূপ বেগবাহিনী 
যে, অনিলের প্রতিকূলবেগে তাহার সলিল বিভিন্ন- 
রূপে প্রবাহিত হুইয়া, মেরুর অস্তর-কুটচতুষয়ে 
পতিত হইয়াছে এবং দেবদেব শঙ্করের নিয়োশানুসারে, 
সেই নদী, চারিদিকে বিভিনয়পে সম পর্বত 


৭১ 


আছে যে, এই নদী হইতে শত সহস্র নদী বহির্গত 
হুইয়! সকল দ্বীপ, সমস্ত পৰ্বত ও সকল বর্ধে প্রবাহিত, 
হুইতেছে। যে গঙ্গা আকাশ হইতে বিনিগ্তা পৃথিবী- 
প্রবাহিতা হইতেছেন সেই গঙ্গা এবং অসংখাঁ কু 
নদীও তাহা হইতে বহির্গতা। কেতুষ্খল পর্বতে 

সকল কুষ্চব্ণ ও সকলে পন্সভোজী এবং 
স্ত্রীগপ উ২পলবর্ণা। সকলেরই আয়ুসংখ্য। অযুত 
বর্ষ । ভাদাশ্বে পুরুষগণ শুরুব্ণ ও স্ত্রীগণ চন্দরকিরণ্ের 
ন্যায় অতি নিৰ্ম্মলবর্ণ।। সকলেই কালামভোজী 
নিংশঙ্গ ও রতিপ্রিয। তাহাদের আযুসংধ্যা দশ 
সহঅ্র বংসর ও তাহারা শিবভক্ত এবং দেখিতে 
হিরুময় পুত্তুলিকার শ্যায়, তাহাদের চিত্ত সর্ববদ। 
ঈশ্বরে অর্পিত । রমণক গর্কতে জীবগণ সকলেই 
ন্যাগ্রোধ-ফলভোজী। তাহাদের আযুমংখ্য! দশ সহত্র 
একশত পঞ্দশ ব্খসর। তাহারা সকলেই শুক্লুর্ণ ও 
শিবধ্যানপরায়ণ। হিরখ্যবষীয় মানব সকল হিরখায়- 
বনে সর্বদা! অবস্থান করিয়া থাকে । তাহারা মহাভাগ্য- 
শালী,তাহাদিগের পরমায় একাদশ সহঅ একশত পঞ্চদশ 
বধ। তাহারা সকলেই অঙ্বখভোজী হিরগ্য় পুত্ত- 
লিকার ন্যায়। ঈশ্বরে সর্ধদা তাহারা চিত্ত অর্পণ 
কারিয়। থাকে। ১--১৮। কুরুবর্ষে ঝুরুগণ, স্বর্গলোক 
হইতে বিচ্যুত হইয়। পতিত হইয়াছে । তাহার! 
স্বকলেই মৈথুনজাত। ক্ষীর স্বশ তাহাদের অবয়ব 
ও ক্ষীর ভোজন তাহাদের জীবনোপায়! তাহার 
পরপর পরস্পরের প্রতি বিশেষ অমুরক্ত ; অতএব 
তাহারা চক্রবাকম্সধম্মী। তাহারা রোগশুন্ত, শোক- 
ঘিহীন ও নিত্য হুখ-নিরত। তাহাদের পরমাদু 
ত্রয়োদশ সহ একশত পঞ্চদশ বংসর। তাহার৷ 
অন্য স্ত্রীপরায়ণ নহে, কেবল স্বীয় স্ত্রীতে নিয়ত 
আসক্ত। মহাব্ল-পরাক্রান্ত স্বৰ্গবাসী সেই কুরুগণের 
সহমরণ হইয়া থাকে। তাহারা সর্বদা! হৃষ্ট, সর্বদা 
প্রবন্ধ ও অমৃতভোজনে .রত। তাহাদের যৌবন 
চিরস্থায়ী । তাহার! শ্যামাঙ্র ও সর্বভূষণে বিভূষিত 
এবং চঙ্গোর ্ঠায় কমনীয়। জুতীপে কুরুবংশই অতি 
শোভাশালী। তাহাতে চশ্রমৌলি শল্তুর চন্রপ্রভ 
নামে এক আয়তন আছে । ১১--২৪। ভার্তধ্ে 
মানবগণ পুণ্যবান্‌ এং সকলের কর্মৃজনিত আয়ু। 
তাহার সংখ্যা শত বৎসর বলিয়া কথিত আছে। 
তাহারা নানারূপবর্ণ ও শ্বুদ্রদেহ। তাঁহার! নানান্নপ 
বেবার্ছনে বত ও লানারপ ফলভোগী। তাহারা খই. 
জ্ঞানারথসম্পঞ্ন হুর্কাল ও অল্লভোগনিয়ত। অশুষহীপের 


ভিটা করিয়া মাসে পতিত ছইয়াঁ্ছে। করিত, মাগিধগগেন মধ্যে কেহ কেহ ইত, কেহ কেহ 


কামরুক ঘীপে, কেহ কেহ তাত্স্থীপে, কেহ 
কেহ গতস্তিমদ্দেশে, কেহ কেহ নাগন্বীপে, কেহ 
কেহ , কেহ গান্বর্বদ্ধীপে ও কেহ বাকুণ- 
দ্বাপে গমন করিয়াছে । 'এই ভারতবর্ধে কেহ কেহ 
ফ্লেচ্ছ, ক্র কেহ পুলিন্ব, কেহ কেহ বা নানা জাতি- 
সভূত। পূর্বদিকে কিরাত, তাহার সমীপে পশ্চিম 
দিকে যবন এবং মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ডিয়, বৈশ্য, শৃদ্র, 
এই চার বর্ণ, যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি নিজ নিজ 
কাধ্যে রত। তাহাদের পরস্পরের সংব্যবহার বাঁ ও 
আশ্রমের নিজ নিজ ধশ্মার্থকামব্ষয়ক সংকল্প ও 
অভিমান এই ভারতবর্ষেই প্রচলিত। এই ভারত- 
বর্ষেই স্বর্গ ও অপবর্গের নিমিত্ত মানুষীগণের প্রবৃত্তি 
তাহাদের প্রতিই যুগধর্ম্ম ব্যবস্থিত, অন্যত্র সেরূপ নহে। 
হে মুনিশ্রেষ্টগণ ! কিম্পুরুষ বর্ষে মানবর্দিগের আমর 
সংখ্যা দশ সহস্র বংসর। তাহাদের মধ্যে পুরুষের 
বর্ণ বর্ণের স্তায়, স্নীগণ অপ্দরা সদৃশী মনোহারিণী ' 
রোগ শোক ইত্যাদি তাহাদিগকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে 
পারে না। তাহার! শুদ্ধসত্বসম্পন্ন ও স্বীয় দারা 
সহিত প্রক্ক ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে । ২৫--৩৪ 
হরিবর্ধে মানবগণ মহারজতের ন্যায় শুভ্র । দেবলোব 
হুইতে বিচ্যুত হুইয়াছে বলিয়া সকলেই দেবতার 
আকারবিশিষ্ট। তাহারা সর্ষেখ্বর শঙ্করকে যজন 
করে এবং মধুর ইক্ষুরদ পান করিয়া থাকে। তাম 
দিগকে কখনও জায় অভিভূত হইতে হয় না। সেই 
হরিবর্ধে মানবগণ দশমহআ বৎসর জীবিত ধাঁকে 
পূর্ব্বকথিত মধ্যম ইলাবৃত বর্ষে দিবাকর মানবগণযে 
সম্তপ্ত করেন না এবং জরাও তাহাদিগকে অভিষ্ঠু 
করেন না। তাহাতে চন্দ্র হধ্য ও নক্ষত্রগণ কখনং 
প্রকাশিত হয় না। ইলারৃত বর্ধে মানবগণের 
পদ্বের ন্যায় কান্তি, পদ্বের ন্যায় মুখ, পদ্মপত্র 
সদৃশ চক্ষু, শরীর পদ্মপত্রের ন্যায় সুগন্ধি 
তাহারা জন্বুফলের রস ভক্ষণ রুরে। তাহার 
স্থিরপ্রকৃতি ও সর্বদা স্দান্ধযুক্ত। তাহাতে দেব 
লোকগত অঞজ্জরামরগণও জন্মগ্রহণ করিয়! থাকেন 
এই ইলাবৃত বর্ষে নরশ্েষ্ঠগণ ত্রয়োদশ সহ বৎসর 
জীরিত-,থাকে এবং তাহারা জম্বুফলের রস পান 
এ তাহাদিগকে জরা, "মৃত, ক্ষুধা ও কলনি 
কিছুতেই বাঁধা দিতে অক্ষম হয় না। এই বর্ধে জনন 
নামক: সুবৰ্ণ দেবতাদিগের ' ভূত । সেই জান 
নতি প্রদীণ ও ইন্গগোপের সায় তাহার প্রতি 
৮৫--৪৩। এইরূপে আমি নববর্ধাহুব্তী বণ গার 
ও ভৌজনাদিয় বিষয় হিন্তার লা কির! লংগ্গেংপ 


বর্ন করিলাম । হেমকুট পর্বতে গন্ধবর্ষ ও অপ্দরাগণ 


অবস্থান করে। নিষধ পর্বতে অনন্ত, . বাস্থুকি, 
তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ বাস করে॥ বৈদৃধ্যময় নীল 
পর্বতে মহাবন্ক-পরাক্রান্ত ত্রয়স্ত্িশৎসংখ্যক যাঞ্জিক 
সুরগণ, সিদ্ধগণ ও সুহিমলহৃদয় ত্রহ্গধিগণ বাস 
করিয়া থাকেন; এবং শ্বেত পর্বতে দৈত্য ও দানবগণ 
বাস করে। এইরূপ শূর্গিবান্‌ পর্বত পিতৃগণের 
আবাসস্থান, হিমালয় পর্বত যক্ষগণ্র ও ভূতেশ্বরের 
আবাস স্থান। মহাদেব--হরি, ব্রহ্মা, উমা, নন্দী 
ও গণের সহিত সকল পর্বত, বধ ও বনে অবস্থান 
করেন। নীল, শ্বেত ও ত্রিশৃঙ্গ পর্বতে, ভগবান 
নীললোহিত সিদ্ধগণ, দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত 
বিশেষরূপে নিত্য অবস্থান করেন। নীল পর্বত 
বৈদ্ধ্যময়, শ্বেত পর্বত শুরুবর্ণ, ত্রিশৃঙ্গ পর্বত সুবর্ণময়। 
এই পর্ববতরাজনকল জনুম্বীপে অবস্থিতি। ৪৪-_৫১। 
দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


হৃত বলিলেন, প্রক্ষ প্রভৃতি সপ্তত্বীপে প্রতিদিকে 
খজু ও আয়ত বৰ্ষপব্বত সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। 
্রক্ষদ্বীপে সপ্তুটী মহাচল আছে, তাহার বিষয় বর্ণন। 
করিতেছি ;__এই প্লক্ষ্ীপে প্রথম গোমেদক নামক 
পর্বত, দ্বিতীয় চান্্রপর্বত, তৃতীয় নারদপর্বত, চতুর্থ 
ছুন্দুভিগিরি, পঞ্চম সোমগিরি, ষষ্ঠ সুমনা নামক পর্বত 
ইহার নামান্তর বৈভব) সপ্তম বৈভ্রাজ। এই সাতটা 
পর্বত প্লক্ষতবীপে বর্তমান, ইহ! কথিত আছে। এইরূপ 
শাল্মলি দ্বীপেও সাতটা পর্বত আছে। তাহাদের 
বিষয় অনুত্রমে ব্না করিতেছি ; পর্বতের নাম 
কুমুদ, উত্তম, বলাহক, ড্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্মান্‌। 
কুশদ্বীপেও সপ্তত্বীপ ও সপ্তকূল পর্বত আছে, তাহাদের 
নামমাত্র সজেপপরূপে বর্ণনা করিতেছি ;_পর্ববতগণের 
নাম, প্রথম বিক্রম, দ্বিতীয় হেমপর্কত, তৃতীয় ছ্যুতিমান্‌ 
চতুর্থ পুষ্পিত, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরিগিরি, সপ্তম 
মহাদেবের নিকেতন মন্দর পর্বত । নেই পর্ববৃত- 
ভূমিতে প্রবাহিত সলিলরাশির নাম মন্দা। সেই 
পর্বত মন্দা নামে সলিলরাশি ধারণ করিয়াছে বলিয়া এই 
পর্ধ্বতের নাম “মন্দর হইয়াছে। এই পর্বতে বিশ্বনাথ 
ভগবান্‌ বৃষধ্বজ উমা ও নন্দীর সহিত উত্তম হৈমগৃহে 
বাস করেন। পুর্বে মন্দরপর্ধত মহেশ্বরকে তপস্থ! 
দ্বার! সন্ত করিয়াছিল। এজন মহানেতর পরিত্যাগ 
ন করিযাও পরমপ লা করিয়াছে। মন্দগিনি 


পুর্ববভাগ। 


মহাদেবন্ডে। উমার সহিত তথায় বাম করিতে প্রার্থন। 
করিয়াছিল। সেই ভন্ত শঙ্কর, উমা, নন্দী ও প্রমথা- 
দিগপের সহিত সমাগত হুইয়া সেই মন্দর পর্ববতে 
বাম করেন; কদাচও পরিত্যাগ *করেন না। 
ক্রৌঞ্চইীপে ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি সপ্ত পর্বত আছে। 
তাহাদের নাম প্রথম--ক্রীঞ্ বামনক, কারক, 
অন্ধকারক, দিবাবৃত, বিবিন্বপর্ববত, পুগুরীক পর্বত, 
ছুন্দুভিন্মন পর্বত, এই রত্রময় পর্ধ্ত সকল ক্রৌঞ্চ 
দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত। ১--১৬। এইরূপ শাকন্বীপেও 
সাতটা পর্ধত আছে। তাহাদের বিষয় তোমর। 
অবগত হও; উদয় পৰ্ব্বত, রৈবত, শ্যামক, 
বাজত, সুশোভন, আম্মিকেয়, সর্ব্বৌষধিযুক্ত রম্য 
পর্বত, বাধুব উৎপত্তিস্থান কেসরী পর্বত; শীক- 
দ্বীপে এই সপ্ত। পুক্ধর দ্বীপে এক পর্বত 
আছে,--তাহার নাম মহাশিল। বিচিত্র মণিময় 
কূটে সমুদ্ধিত শিলাজালে সেই পর্বত অতিশয় 
শোভাসম্পন্ন। মহাশিল পর্বত উদ্ধদিকে পঞ্চাশৎ 
সহস্র ধোজন উচ্চ এবং অধোদিকে চতুপ্রিংশৎ 
সহঅযোজন। এই দ্বীপের অর্জভাগে মানসোত্তর 
নামক পর্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পর্বত বেলা- 
ভূমির সমীপে অবস্থিত হইয়| নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় 
শোভা পাইতেছে। তাহার উদ্ধে পঞ্চাশৎ সহজ 
যোজন। সেই রূপই পার্থে মগুলাকারে বিস্তীর্ণ। 
তংপরে মাস নামক পর্ববত। সম্নিবেশের বিভিন্নতা- 
বশতঃ এক মহ! সানু ছুইভাগে বিভক্ত হই- 
যাছে। সেই দ্বীপে মানস পর্বতের মগুলসমীপে 
পবিত্র রজতময় দুইটি জনপদ আছে। মানস পর্বতের 
বহির্ভীগে মহাবীত বর্ষ। তাহার মধ্যে একটি স্থানের 
নাম ধাতকীখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুন্ধর দ্বীপ বত 
উদ্কসস্ভুত সমুদ্রসমূহে পরিকৃত এবং চারিদিকে অতি 
বিস্তীর্ণ ও অতি মনোহর । এইরূপে দ্বীপসমূহ সাত 
সাতটী পর্বতে পরিবৃত। দ্বীপের অনন্তর যে সমুদ্র, 
সেইটী সপ্তম সমুদ্র বলিয়| কথিত। উদকসমুদ্র পৃদ্ধর 
দ্বীপকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। তাহার 
পরে মহৎ, জনপদ বর্তমান আছে। তাহার ভুমি 
কাঞ্চনময় ও দ্বি্ুণ। তাহ! এক শিলাসমুশ অথণ্ড। 
তাহার পরে এক পর্বত আছে। তাহার পরিধি 
সীমান্বরূপ সেই পর্বত এক অংশে প্রকাশিত ও 
অন্ত অংশে অপ্রকাশিত তাহার নাম লোকা 
লোক বলিয়া খ্যাত। হে দ্বিজোত্তমগণ ! যে পর্ন 
সেই লোকালোক পর্বতের বিস্তৃতির সীমা, সেই 
অবধি পৃথিবীরও সীমা । এই পর্কতের উচ্চতা 


নও 


দশ সহজ যোজন, সেই পরিমাণে ইহার বিশ্তৃতি। 
দেই লোকালোক গিরির ঘপ্চণ অর্ধভাগ রবি-রশ্মি- 
জলে প্রকাশিত থাকে এবং পরের অর্দ্ধভাগ নিত্য 
তমোরাশিতে আবৃত থাকে। এই জন্য পর্বত 
নাম লোকালোক বলিয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।ঞ এইরূপ 
সংজস্কে্প সমস্ত বন করিলাম। হে মুনিসতমগণ! 
এক্ষণে হৃষ্য হইতে পুথিবীর বৃত্তান্ত এবং এবলোক 
হইতে খর্গের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। আবহ, 
প্রভৃতি বাযুর সপ্তনেমি নিবিষ্ট আছে । তন্মধ্যে প্রথমানু- 
ক্রমে আবহ,প্রবহ, অনুবহ, সংবহ, বিবহ, তাহার উদ্ধে 
এবং পরাবহ তাহার উৰ্দ্ধে পরিবহ। হে বিপ্রগণ ! এই 
বায়ুর অধিকৃত স্থানে ক্রমান্বয়ে বলাহকগণ, সর্ধ্য, চা, 
নক্ষত্র ও রাশিগণ, গ্রহসমূহ, সপ্তধিমগুল, এবং 
ধরব্নক্ষত্র প্রভৃতি এক একটা করিয়া প্রত্যেকে অবস্থান 
করে। মহীর পৃষ্ঠ হইতে পঞ্চদশ যোজন উর্ধে ধ্রুব 
লোক, উদ্ধে পথদশ নিযুত যোজন ভূমিতল হইতে 
এক নিযুত যোজন উর্ধে সুৰ্য্য মণ্ডল, তাহার উপরি- 
ভাগে ভাঙ্করের ষোড়শ সহজ রথ বিদ্যমান আছে। 
ভূতল হইতে চত্রুশীতি সহঅ্র যোজন উপরিভাগে 
মেয়, প্রবলোক হইতে কোটি যোজন উপরে 
মহর্লোক। হে দ্বিজগণ ! এইরূপ মহর্লোক হইতে 
ছুই কোটি যোজন উদ্ধে জনলোক। জনলোক হইতে 
চায়িকোটি যোজন উত্ধে তপোলোক। প্রাজাপত্য 
লোকষ্হইতে ছয়লক্ষ যোজন পরিত্যাগ করিয়া 
ব্ৰহ্মলোক । হে দ্বিজগণ! এই ছয়লোক ব্ৰহ্মাণড- 
মধ্যে পুণ্যময় বলিযা কথিত আছে। সপ্ততলের 
অধোঁভাগে কোটি নরক বিদ্যমান আছে; এবং 
থোরাদি মায়া পর্য্যম্ত অষ্টাবিংশতি সংখ্যক নরকও 
তথায় বিদ্যমান আছে। পাপিগণ স্ব স্ব কম্মানুসারে 
মেই নরকপমুহ ভোগ করিয়া থাকে। রৌরবাদি 
নরকও তথায় বিদ্যমান আছে। তাহাদের প্রত্যেকের 
কথা বসা আছে। তাহার মধ্যে পাঁচটা নরকের 
কথা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে 
অণ্ডেশ্ব বিষয় ও তাহার আচরণের বিষয় 
বর্ন করা হইয়াছে। এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ-নর্গ 
প্রসঙ্গত্রমে বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি। প্রকৃতি 
সন্বগামী বলিয়া কথিত। ঈদৃশ অণ্ড সহঅরকোর্টা। 
উদ্ধাতাগ অধোভাগ ও পার্স সর্বত্রই অবস্থিত। এই 
সমস্ত অগ্ুমধ্যে চতুর্দশ ভুবন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ !. 
এক মহেশ্বর সকল অণ্ডের হেতু অণ্ডে, অণ্ডের 
বহির্ভাগে এবং অণ্ডের আবরণসমূহে তমঃপুণ । 
তাহাতে অষ্টমুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পরমাস্বা স্বরূপ 


৭8 | 

দেহহীন শঙ্করেরও দেহ . অনন্ত অইমুর্তি। গৃহ 
'শগ্থরের গৃহিনী প্রি দেবী; পুত্র মহদাদি ; তাহার 
কিন্ধর, নী পণ্ড সকল। যিনি আদ্য ও 
অন্তহীন, অনস্ত, পুরুত্প্রধান প্রভৃতি সপ্ত প্রধান মূর্তি, 
তিনিই অষ্গুচুবিশিষ্ট মহেশ্বর, ঠাহারই আজ্ঞাবলে এই 
জগতে ধরা, ধরাধর, বারিধর সমুদ্র সকল, জ্যোতি, 
শত্রু প্রভৃতি দেবগণ স্ব্গবাসিগণ ও স্থাবর জঙ্গমসমুহ 
সকলেই স্ব স্ব নিয়োগ প্রতিপালনে তৎপর হুইয়! 
অবস্থান করিতেছেন। ১৭--৫৪। একদা ইত প্রভৃতি 
দেবগণ লক্ষনবিহীন যক্ষরূপী ঈশ্বরকে দর্শন করত 
“এ কিরূপ?” এই প্রকার সন্দিপ্চচিত্ত হইয়া, 
নিশ্চয়ের নিমিত্ত পাবক প্রভৃতি সকলেই যক্ষ সমীপে 
গমন করিলেন তথায় গমন করিয়া, তাহারা ক্ষীণশক্তি 
হইলেন। এজক্ বহি এই যক্ষের সমক্ষে তৃণ পধ্যস্ত 
দ্ধ করিতেও সক্ষম লইলেন না এবং বাযুও তণচালনে 
সক্ষম হইলেন না। গেইরূপ অন্যান্য দেবগণও স্বীয় 
স্বীয় প্রভাব-বিহীন হইলেন। তখন সর্ববসমৃদ্ধির 
কারণভুত স্বয়ং বৃত্ররিপু ইন্দ্র হুরেন্রবর্গের সহিত 
সুয়েশ্বর যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “মহাত্মন ! 
আপনাকে কুতুহলী দেখিতেছি, আপনি কে? এইকথা 
জিজ্ঞাসা করিবামাত্র যক্ষ অদৃশ্য হইলেন। তখনই 
প্রসন্নবদন| হৈমবতী অন্দিক1! বহুবিধ মনোহৰ 
আভরণে বিভুষিতা হইয়া তথায় আবির্ভূত 
হইলেন, তাহার দর্শন পাইবামাত্র ইন্দ প্রধুতি 
দেবগণ, সেই মনোহর শোভাশালিনী হৈমবতী উমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে জগদন্বে! এ কিরূপ ভাব 
যে যক্ষ-দেহ পূর্বে দেখিয়াছি, সেই মহাত্মা কে? 
অন্থিকা বলিলেন, প্থক্ষ এই স্থানে অদৃশ্য হইয়াছেন” 
দেবগণ তাহা শ্রব্ণ করত, সেই লোহিত শুরু কৃষ্ণ 
'জক্তা উমাকে প্রণাম করিয়া বহু সম্মান করিলেন। 
তখন হুর়াহ্রদিগের প্রবৃত্তিস্বর্ূপা উমা দেবগণকৃত 
বহুসন্মানে সম্মানিত| হইয়া বলিলেন, হে দেব্গণ! 
আমি পূর্বে পুরুষের প্রকৃতি হইয়া যক্রের আজ্ঞানু- 
বর্তিনী চিলাম, হে দ্বিজগণ ৷ এই জন্তই তাহার 
নিত, বশত: সকল অণ্ড সেই অঞ্জ হইতে উৎপনন 
হইয়াছে) অজও অণ্ড হইড়ে উৎপন্ন এবং এই 
অখিল জগৎ অণ্ড হইতে, উৎপন্ন । জ্যোতিগ্ব- 
বিশিষ্ট লোক সঙ অল্াখ্মক ৷ ৫৫-৬২ । 


ত্রিপপ্নপ অধ্যায় নমাপ্ত। 


চতুঃপঞ্চাপ অধ্যায় 


হৃত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! গ্রহচারের প্রসিদ্ধির 
নিমিত দেবতাদিগের কফ্রেত্রনকল অবলোকন করিয়া 
অণ্ডমধ্যে জ্যোতির্গণ প্রচার সংক্ষেপে বর্ণন। করিতেছি 
শ্রবণ কর; মেক্ুর পূর্বে মানস পর্বতের উপরি- 
ভাগে মাহেন্গী নামে একপুরী আছে এ 
দক্ষিণে ভানুপুত্র বরুণের বারুণী নামে 
পুরী আছে। সৌম্যে মোমের বিপুল! নামে 
পুরী বিদ্যমান আছে। তাহাতে দিগ্দেবতা সকল 
অবস্থান করেন। অমরাব্তী, সংযমনী, সুখা ও বিভা 
নামে চারিটী পুরী আছে। লোকপালের উপরিভাগে 
সকল স্থানে দক্ষিণায়নে দক্ষিণাদিগত হৃধ্যের যে গতি, 
তাহা বৰ্ণন করিতেছি অবগত হও । দক্ষিণায়নের 
উপত্রমে হুধ্যদেব প্রক্ষিপ্ত ইযুর ন্যায় ধাবিত হইয়া 
জ্যোতিশ্ক্র সমন্ত গ্রহণ করত গমন করেন। যে 
সময়ে হ্ধ্যদেব শক্রের পুরাভ্যস্তরগত হন, তখন 
সকলেই সৌর উদয় লক্ষ্য করিয়া থাকে। সেই 
শ্ধ্যই সুখাতে নিশাস্তরগত হইয়| দৃষ্ট হন, এবং 
বিভাতে তাহার অন্ত হয়। এই বারিতস্কর হৃধ্য 
অমরাবতীতে দৃষ্ট হয় এবং সংযমনী, হুখা ও বিভাকে 
প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ ভাবে অবস্থান করেন, তাহ! আমি 
বলিলাম। এইরূপ সর্ঘ্যদেব যে সময়ে পুক্কর মধ্যে 
গমন করিয়৷ থাকেন; তখন অপরাহ্ে অগ্িকোণে, 
পুর্ববাহেচ নৈধত কোণে, শেষ রাত্রিতে বাযুকোণে এবং 


পুর্ব রাত্রে ঈশান কৌণে অবস্থান করেন। সকল 
দিকে এইরূপ তাহার গতি। হসর্ধ্যদেব মুহূর্তমাত্র 
কাল মেদিনীতে ত্রিংশ ভাগ গমন করেন। মুহূর্ত 


সময়ের প্রতি যোজনের এই সংখ্যা অবগত হও। 
সেই পুর্ণ সংখ্যা একত্রিংশৎ লক্ষ যোজন এবং কাহারও 
মতে সহস্রাধিক ' পঞ্চাশ লক্ষ যোজন। এইটা 
তাস্বরের মৌহুর্তিক গতি। এই গতিযোগে হুর্ধ্যদেষ 
দক্ষিণ কাষ্ঠাভিমুখে গমন করেন এবং দিনের শেষ 
ভাগে সৌম্যদিকে অবস্থান করেন এবং দক্ষিণায়নে 
পুদ্তর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। মানসপর্বাতের উত্তর 
স্থিত পর্বতে দূর্য্যদের অশীতি অধিক পূর্ণ শতমগ্ডল 
অডি তেজে পরিভ্রমণ করেন। উত্তরার ও দক্ষি- 
গায়নে বাহ ও অত্যন্তরের বিষয় বলিলাম। সঅুর্ধ্যদের 
প্রত্যহ সেই মগ্ুগসমূ'হে বিচরণ করেন। কুলালচত্রের 
প্রাস্ত্ভাগ যেরূপ লীঙ্বিদৃর্ণতত হয়, সেই দক্ষিণায়নের 
উপধ্রিমে হৃর্ধযদেবও অতি বিস্তীর্ণ ভুমি অক্সকাল মধ্য 

করিয়া থাকেন। দক্গিপায়নে সূর্য্য দ্বাদশ মুহূর্তে 


পৃথিবীচক্র ভ্রম করেন, এবং একদিনে সার ত্রয়োদশ 
নকত্রে লঞ্চরণ করেন ও অষ্টাদশ মুহুর্তে রাত্রিতে সমস্ত 
নক্ষত্রে বিচরণ করেন। কুলালচক্রেন মধ্যভাগ যেরপব 
মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ উত্তরার়ণে সর্্যদেবও 
মন্দগতিতে সঞ্চরণ করেন; সেই জষ্ট্য বছকালে অল্প 
ভূমি অতিক্রম করিয়া থাকেন। ভাঙনুর রথে 
আরদদিত্যগণ ও মুনিগণ অবস্থান করেন। সহআংশু 
তাহার অগ্রভাগ, পষ্ঠভাগ ও অধোভাঁগ গন্ধর্ব, অপ্দরা, 
গ্রামণী, সর্প ও রাক্ষস প্রভৃতি দ্বারা প্রদীপ্ত করেন! 
তিনি উৰ্দ্ধদিকে কর পরিত্যাগপূর্ববক মনোহর ব্রঙ্গ- 
সম্বন্ধীয় সভাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে মুনিগণ- 
পরিত্যক্ত সলিল দ্বারা সমাগত নিশাচরদিগকে পুনঃ 


পুনঃ বিনাশ করত ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচরণ করেন' 


এন তিনি অষ্টাদশ মুহূর্তে উত্তরায়ণে পশ্চিমদিকে 
গমন করেন। তাহাতে একদিন হয়। ভাঙ্কর 
রাত্রিকালে মন্দ গতিতে সার্ত্রয়োদশ নক্ষত্রে দ্বাদশ 
মুহূর্তে পরিভ্রমণ করেন, এবং দিবাতে অষ্টাদশ মুহূর্তে 
নক্ষত্র সকলে পরিভ্রমণ করেন। চক্রের নাভিদেশে 
যেরূপ মৃদু পর্ণিত হয়, এবং চক্রমধ্যস্থিত মুংপিণ্ড 
যেবপ মন্দ মন্দ বিঘৃ্ণিত হয়, সেইরূপ ধ্রুব পরিভ্রমণ 
করে। পুরাবিং পণ্ডিতগণ বলেন, উভয় কাষ্ঠার মধ্যে 
হ্র্যদেব মণ্ডলসনূহকে ত্রিংশং মুহুর্তে যে একবার 
পরিভ্রমণ করেন, তাহাই অহোরাত্র। কুলালচক্রের 
নাভিদেশ যেরূপ মদুগতিতে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ 
সকল গ্রহের অগ্রবর্তী ধব ও গ্রহগণের সহিত পরি- 
ভ্রমণ করে। সপ্তমমণ্ডল ও জ্যোতির্গণও তাহার অনু- 
সরণ করিয়া থাকে। সূর্য্যদেব সমীরণ ও ধ্রবসহ মিলিত 
হইয়া কিরণের দ্বারা তোয়রাশিকে গ্রহণ করত অবস্থান 
করেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহবশতঃ ওুঁত্তানপাদ নক্ষর খরবতব 
প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্ধাদেব সলিলরাশি পান করেন। 
ক্রেমে তাহ! চন্গে সংক্রান্ত হয়, এবং চন্দ্র হইতে ক্রেমে 
সেই সলিল মেঘে সংক্রান্ত হয়। সেই মেখনিচয় 
বায়ুবেগে তাড়িত হুইয়া পৃধিবীতলে বর্ষণ করে। 
দূর্ধ্াদের জগং প্রদীণ্ট করেন, এজস্য তাহার নাম 
ভাস্কর। তোয়রাশির কোনরূপে নাশ হয় না। 
প্রাঈীদিগের হিতের নিমিত্ত, শঙ্কর হুর্যের এইরূপ 
গতি বিধান করিয়াছেন। ছু র্ভুবঃ স্বঃ জল অন্ধ ও 
অমৃত প্রভৃতিও জগতের হিতের নিমিত শঙ্গর বিধান 
করিয়াছেদ। জল, জগতের প্রাণস্বরণ এবং ভূত- 
সমূহ ও ডুবনৈয স্বরূপ ; অধিক কি সমস্ত জগতের 
খবর, দলিলের আধিপত্য ভগবান্‌ শিব স্বয়ং ব্যবস্থিত 
জাছেন; এরং কখিওঞ সাহে যে, অপের অধিপতি 


স্বয়ং শড়ু। এই সমস্ত জগং শিবাত্মাক, তাহাতে 
কোনও সংশয় নাই। ভগবান্‌ শ্রীহরির নারায়ণ 
অপের দ্বারাই কল্পিত হইয়াছে। বিষ্ণু জগতের 
আলয় স্বরূপ, কিন্তু অপ, সেই জগদালয় বিষ্ণুর 
আলয়। ১--৩৭। চরাচর সমস্ত ভম্মীভূত ইল 
পৃথিবীর ধূমরূপে যেগুলি বায়দ্বারা চাক্জিত হইয়া 
উদ্ধন্িকে গমন করে, সেইগুলি অগ্নি এবং বায়ুর 
সাহাম্যক্রমে অভ্ররূপে পরিণত হয়, এই জন্য বিজ্ঞ 
ব্যক্তিরা ধুম, অগ্নি ও বায়ুর সংযোগই অজ বপিয়াছেন,। 
বারিসমূহ বধণ করে বলিয়া অদ্র নাম হইয়াছে। মেই 
অভ্রের অধিপতি ইন্দ। ছিপ্জগণের যজ্ঞধমোড়ুত 
অভ্র অতি হিতকারী, দাবাগ্নির ধূমসভ্ূত অভ্র বন- 
সমূহের হিতকর, এবং মু্বুমোংপন্ন অভ্র অতি 
অশগুভোংপাদক। এরূপ অভিচারাগ্মি-সমুডুত ধূমরাশি 
হইতে উৎপন্ন অভ্রসমূহও ডুতবর্গের বিনাশের নিমিত্ত 
হয়। হে দ্বিজগণ! এইরূপ ধূমবিশেষে জগতের 
হিত ও অহিত হইয়া থাকে । এজন্য মানবকুল অভি- 
চারাগ্ি-সমুদ্ূত ধূমরাশি যতবপূর্ববক আচ্ছাদন করিবে। 
যদি কোন দ্বিজ অভিচারগন্বস্কীয় ধূম আচ্ছাদন না 
করিয়া উদ্দেশ্য সকলের জন্য ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা 
হইলে মেই ক্রিয়া লোকের বিনাশের নিমিত্ত হইয়া 
থাকে। হে মুনিশ্রেঠগণ! মেঘসমূহ সলিলরাশির 
আধার জগতের হিতের নিমিত্ত পধনের আজ্ঞামু- 
সীরে ছয়মাস পর্য্যন্ত সলিলসমূহ বর্ষণ করে। এই 
জগষ্ঠত দেই মেঘসমুহের গর্জন বায়ব্য বেদ্যুত ও" 
পাবকোন্ধব, এই তিন রূপ হয় এবং ইহার হিযোং- 
পুত্তিও হইয়া থাকে। যাহা হইতে সলিলরাশিভ্র না 
হয়, সেই অভ্র; সেই সলিলদূমুহের মেহন অর্থাৎ 
সিন হয় যাহা হইতে, তাহাই মেঘ; তাহ| 
তিন প্রকার কাষ্ঠাবাহ, বৈরিধ্য এবং পক্ষসন্তুত। 
অগ্নিসমূহের কা্ঠসহসংযোগ হইলে অগ্নি হইতে যে 
,ধূমরাশি উদগত হয়; সেই ধূমসন্তৃত মেষ কাঠ্ঠাবাহ্। 
বিরিঞ্চির উজ্জাধবায়তে যাহার উৎপত্তি হয় সেই 
'বৈরিধ্য এবং ইন পর্ববতসমূহের যে পক্ষ ছেদন 
করিয়াছিলেন, তাহা হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়াছে, 
সেই পক্ষসূভ্ভূত বাচ্ছেয়। মেঘ সকলের নাম জীমূত, 
তাহারা আবহ বায়ুর স্থানে অবস্থান করে। বিরিঞ্চো- 
স্কাপজাত মেধ সকল প্রবহ বায়ুর অধিকৃত স্থানে 
অবস্থান করে এবং পঞ্চজাত পুর প্রভৃতি মেম, 
নিঃশব্দে জল বর্ষণ করে; কিন্তু সেই মেঘসমূহ ঘুধন 
গভীর গর্জনে দিকৃদিগন্তর কম্পিত করে, তখন .সেই 
সেই কার্যে অল্প জল বর্ষণ করে এবং বহু সময় শীতল 


র রঃ 


সমীরণ প্রবাহিত হয় । ৩৮--৫০। : জীবক নামক 
মেখ সতি ক্ষীণ এবং বিছ্যুতের ধ্বনিশুন্ । . ধরাপুঠ 
হইতে ইতস্তত: কেবল তাঁহার 
চরিকার্থত। জীমূত সকল পর্বতের উপরিভাগে ধর! 
হইতে অর্ধ ক্রোশ দূরেই অবস্থান করে। মেঘসমূহ 
ক যোজনমাত্র উর্ধে হইলে পৃথিবীতলে 
বহু তোয়রাশি প্রদান করে। সেই মেত্ব বিছ্দৃ্তণ- 
যুক্ত। এই সমস্ত মেঘের বৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিলাম। 
'পক্ষজ ও কল্পজ মেঘ পর্বতে বর্ণ করে। তাহারা 
জগতের নাশের নিমিত্ত রাত্রিকালে বর্ষণ করিয়া থাকে। 
পক্ষজ ও পুক্র প্রস্ততি মেঘ যে সময়ে জল বর্ষণ করে, 


তখন সমস্ত জগৎ জলরাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহাতে 


স্বয়ং বিষ্ণু শয়ন করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আগেয়, 
শ্বাঘজ, পক্ষত, জলদগমূহের ধূমের নাম আপ্যায়ন, 
এবং বৃষ্টিসকল পৌণ্ু। তাহার বিছ্যুৎসমূহ শীত 
শঙ্ক প্রদান করে। মেঘগমূহের পুগুদেশে পতিত 
লীকরসমূহ অতি শীতল । গঙ্গাজলসম্ভৃতা শীকরের 
নাম গঙ্গা। পৰ্বতসমূহ, নদীসমূহ, দিগৃগজ ও মেঘ- 
সমূহের পৃথক যে জলরাশি পরাবহ বায়ু দ্বারা সমাকুলিত 
করে, দেই জল নগসমূহে গমন করিয়া থাকে। 
পরাবহ বায়ুকে অস্থিকা গুরুকে আনয়ন করে। অপর 
বৃষ্টির শেষভাগ মেনকাপতি হিমালয়কে অতিক্রম 
করিয়া বন্য সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত গমন কুরে। 
বৃষ্টিসমূহের কথা দ্বিধারূপে বর্ণন করিলাম ; শস্তছয়ের 
কথা বুদ্ধিক্রমে সংক্ষেপে বলিতেছি;-_বৃ্টিমুহের 
হজনকর্তী মহতেজাঃ ভানু । তিনি বিশ্বের আষ্টা 
এবং সাক্ষাৎ শিব। হে মুনিগ্রে্টগণ! তিনি ভেঙ্গঃ- 
স্বরূপ ; বলব্বরূপ ; যশঃ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, মৃত্যু, 
আত্মা, মন্গা, বিদিক্‌, দিক্‌, সত্য, খত, বানু, 
খচর, লোকপাল, হরি, ব্রহ্মা, কুদ্র, সাক্ষাৎ মহেশ্বর 
প্রকৃতির স্বরূপ। তাঁহার সহস্র কিরণ, এবং অষ্ট 
হস্ত । তিনি অর্দনারীবপু সাক্ষাং ত্রিলোচন স্বরূপ । 
হে দ্বিজগণ! ইহরই প্রসাদ বৃষ্টিসমূহ বিভিন্নরপে 
পরিণত হয়। রবি সহত্র সহস্র গুণরাশি পরিত্যাগ 
কচির নিমিত্ত কিরণ ছারা জলরাশি গ্রহণ করেন। 


লিঙ্গপুরাণ 


 পঞ্চপঞ্ষাশ অধ্যায় । 


মৃত বলিলেন, হে বিপ্রশ্রে্ঠগণ ! সর্ধ্য, চন্দ্র ও 
গ্রহগণ ও অন্তান্তের রথের বিষয় সংক্ষেপে বানা 
করিতেছি এবং যেরূপে সুর্ধা গমন করে, তাহাও ধর্ণন 
করিতেছি শ্রবণ কর; সুর্যের রথ ব্রহ্মা কার্য্যবশতঃ 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। এই রথ এক বহসর কাল পর্য্যন্ত 
অবয়বাদি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইহা তিনটী নাতি 
ও পঞ্চ-অরযুক্ত-চক্রবিশিষ্ট এবং হুব্্ণনির্মিত। 
ইহাতে সমস্ত দেবগণ ও ভাস্বর স্বয়ং বাদ করেন 
দেই রথের বিস্তার নবগহস্র যোজন। রথের উপস্থ 
হইতে ঈষাদণ্ড রথের বিস্তার হইতে দ্বিগুণ দীর্ঘ 
হইলেও তাহা পরিমিত্রূপে সংঘটিত। সেই দণ্ড 
পরম্পর অদংগ্িষ্ট অশ্বযুক্ত, সেই অশ্বসমূহ সপ্তচ্ছন্দে 
সুশিক্ষিত এবং চক্রের পঙ্ষদেশে নিবন্ধ। রথের 
পরবে অক্ষ অর্পিত আছে। তাহাতে অশ্বের সহিত 
চক্র এবং অক্ষের সহিত ধ্রুব নিয়ত বিঘূর্ণিত হয়। 
অক্ষ ধ্রুব ভিন্ন এক চক্রের সহিত যুক্ত হইয়া ভ্রমিত 
হয়। ধ্রুব বাতরশ্মিবিশিষ্ট হইয়! জ্যোতিসমূহ প্রেরণ 
করে। রথের অশ্ববন্নাদ্বয় যুগ ও অক্ষের অগ্রভাগে 
নিবদ্ধ আছে। সেই ষুগাক্ষনিবদ্ধ রশ্মি প্রবের সহিত 
বিবূর্ণিত হইয়া থাকে। লমণশীল খেচর ও রথের 
মগ্ডলসমূহ বিদ্যমান আছেঃ যুগ এবং অক্ষের অগ্র- 
ভাগত্বয় রথের দক্ষিণ ভাগে বিদ্যমান। প্রুবের সহিত 
রঙ দ্বারা প্রগৃহীত চক্রবিরহিত অশ্বদ্ধয় লেই ভ্রমণ- 
পরায়ণ ধুবের অনুগমন করে । সেই উভয় রশ্মি ও 
তাহার অনুগমন করে। সেই বাতোর্দ্ি স্তন্দনেরও 
যুগাক্ষ কোটি বিদ্যমান আছে। রখের নীলে নিবদ্ধ- 


অন্বর, রজ্জ হইয়া রখ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকে। 


উত্তরায়ণে মণ্ডলসমূহে ভ্রমণশীল রথের রখ্িত্বয় বন্ধিত 
হয়। দক্ষিণায়নে গ্রুবসহ মিলিত হইয়া মণ্ডলসমূহকে 
আকর্ষণ করে। অনস্তর রথের অভ্যস্তরস্থ সুর্ধ্যমণ্ডল- 
সমূহ ভ্রমণ করেন এবং সেই হৃষধ্য প্রববিমুক্ত রশ্বিঘয় 
বরা কাষ্ঠতয়ের অভ্যন্তরগত অলীতিশত সংখ্যক মণ্ডল 
পরিভ্রমণ কর়েন। সেইরূপ বহির্ভাগস্থিত শুর্যামগডল- 


ইহার বিটারন্রেমে জলের বৃদ্ধি, কি নাশ নাই। বায় সকল পরিভ্রমণ করেন এবং বেগের সহিত উর্দদিকে 


ধরবৃ-মহ মিলিত হইয়! বৃষ্টিকে বিনাশ করে এবং সুর্য 
গ্রহ হইতে নিঃসুত হুইয়া সমস্ত নক্ষত্রগডলে 
২ কব মিনি হইয়া চারয়মীপে প্রবেশ 
ৰ 0.) 
৮. অধ্যায় দমাপ্ত। 


রেইন করিয়া. মগ্ডলসমূহে গমন করিয়া থাকেন। 
১--১৫। হে বিপ্রগণ! ' দেবকুল সেই দেবতে? 


ভাস্বরকে নিয়ত পুজাদি করিয়া 'থাকেন। দেবগণ, 


আদিভাগণ, মুনিষমূহ, গর্ব ও অগ্গরাগণ, গ্রামণী 
সর্প ও রাক্ষদদযুহের সহিত হৃতযরধনথ হইয়া ধাকেন। 
ইহার! ছুই ছুই মাস করিয়া হ্যে অবস্থান: করে, 


পূর্বভ।গ | 


' মুনিগণ, তেজ দ্বার! ভাঙ্করের সহিত বিশেষ আপ্যায়িত 


বরং 


করেন এক গ্রথিত বাক্যাবলি দ্বারা রবিকে স্তব করিয়। 
থাকেন। গন্ধর্্কুল নৃত্য ও গীত দ্বার৷ তাঁহাকে 
উপামন। করেন। গ্রামনী, বক্ষ ও ভূতসমূহ ঠাঁহার 
রশ্মি সংগ্রহ করিয়া থাকে। মর্গগণ, প্রর্ধ্যকে বহন 
করে এবং রাক্ষসকুল তাহার অনুগমন করে। বাল- 
খিল্য প্রভৃতি রবিকে উদয় হইতে নিবারণ করিয়া 
অস্তরমিত করেন। ইহার সকলেই ছুই দুই মাস 
সূৰ্য্যে অবস্থান করেন। ১৬--২১। হে মুনিগণ! মধু, 
মাধব, শুক্র, শুচি, নভ, নভস্, ইষ, উর্জ, সহ, 
সহস্তক, তপ ও তপ্ত, এই দ্বাদশ মাস মানবদিগের 
বর্ষ । তাহাতে বাসস্তিক, গ্রেম্ম, বাধিক, শারদ, হিম, 
শৈশির এই ছয় ঝতু বর্তমান আছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ- 
গণ ! ধাত। অধ্যম/ মিত্র, বরুণ, ইন্দ, বিবস্বান, পুষা) 
পর্বান্য, অংগ, ভগ, তৃষা, বিষ্ণু, পুলস্ত্য, পুলহ, অত্ৰি, 
বমিষ্ঠ, অক্গিরা, ধীসম্পন্ন ভৃগু, ভরদ্বাজতনয় গৌতম, 
কণ্ঠাপ, ক্রতু, জমদগ্নি, কৌশিক, বানুকি, কঙ্ধণী, কর 
এবং তক্ষক নাগ, এলাপত্র নাগ, শঙ্খপাল, অন্তান্ত 
নাগ ও এ্ররাবত, ধনগ্রয়, ম্হাপদ্ব, কর্কটক, কম্বল, 
অশ্বতরর, তুন্বুকক, নারদ এবং হাহা, ছুই, বিশ্বাবন, 
উগ্রসেন, হুরুচি, পরাবন্থ, চিত্রসেন, মহাতেজা উর্ণায়ু 
প্রভৃতি গন্ধবর্বগণ ধৃতরা&, সুর্ধ্যবর্চা, সাক্ষাদেবীন্বরূপা 
কৃতস্থলা, শুভাননা, শুভাশ্রোণী, পুঞ্জিকস্থলী, মেনকা, 
সহজ, প্রন্নোচা, শুচিম্মিতা, অনুযোচ) ঘৃতা, 


বিশ্বাচী, উর্বশী, পুর্চিন্তি, সাক্ষাৎ দেনীস্বরূপা . 


তিলোভ্তম|, রম্তা, অস্তোজবদনা, রথকুত গ্রামণী, 
রখৌজ।, রথচিত্র, হবাহু,[রথন্বন, বরুণ, সুষেণ সেন- 
জিৎ, তাক্ষয, অরিষ্টনেমি, ক্ষতজিং, সত্যজিত, রক্ষ, 
হেতি, প্রহেতি, পৌকুবেয় বধ, সর্প, ব্যাগ্র, চাপ, বত, 
বিদ্যুৎ, আদর, ব্রহ্মোপেত, রক্ষেন্ট যক্ঞোপেত, এই 
সমস্ত দেবগণ ক্রমে হৃধ্যে প্রবেশ করিয়৷ থাকেন, 
স্থানাভিমানী এই সমস্ত দেবত। দ্বাদশ সপ্তকগণ ; 
ধাত| অবধি বিষ্ণু পর্য্যন্ত দেবতা দ্বাদশগণ বলিয়! 
কধিত। তাহার! পরম দেবতা ভান্ুকে স্তবে আপ্যা- 
য়িত করেন। হে মুনিসত্তমগণ ! পুলস্ত্য প্রভৃতি 
কৌশিক পর্যন্ত মুনিগণ দ্বাদশ স্তব দ্বার! যথাক্রমে 
ভা্ুকে স্তব করিয়| থাকেন এবং বাকি প্রভৃতি 
নাগগপ অশ্বতর  প্রভৃতিকে ও তুস্ুরু প্রস্ততি সুহ্য- 
বর্চচ| পর্যাস্ত সঁকপেই মহাদেৰকে যথাক্রমে বহন কে 
এবং ছাদশ গন্ধর্মনূমূহ তাঁহাকে মনোহর সঙ্গীত জার 
উপাসনা করেন। তৃতহ্থলা প্রভৃতি অগ্গারোগণ ভগবান 
ভাঙ্করকে মনোহর নৃঙাথার। উপাদন! করিয়া খাবে, 


৭৭ 


গ্রামগীরথকৃৎ, অবধি সত্যজিং পর্যস্ত দিব্যপুরুষগণ 
দ্বাদশাস্ত ক্রমে হৃর্যদেব্র রশি সংগ্রহ করেন। 
রক্ষোহেতি আদি যজ্ঞোপেত পর্্যস্ত আয্ধ্যুক্ত এই 
দ্বাদশ রাক্ষস তাহার অনুগমন করে। ধাতা, অধ্যমা, 
পুলস্তয, পুলহ, প্রজাপতি উরুগ, বাহুকি, কঙ্গনীক, 
তুধুরু, নারদ, গান-পরায়ণ গন্ধর্মহয়, কৃত্জুলা৷ ও 
পুঞ্জিকন্থল৷ অপ্দরা, গ্রামনী রখ, রখৌজা এবং 
রক্ষোহেতি, প্রহেতি, রাক্ষসহুয় ইহারা! মধু ও মাধব 
ধতুর গণ এবং ইহারা এই গ্রীন্ম কালের হুই মাদ , 
হূর্য্যে বাস করে। মিত্র, বরুণ, অত্রি ও বঙিষ্টমুনি, 
তক্ষকনাগ, মেনকা ও সহজন্যা। অপ্দরা, হা হা হ্‌ হু 
গনধবর্বঘয়, রথচিত্র ও সুবহ! নাম গ্রামীদ্বয় এবং 
পৌরুষেয় ও বধনামক, রাক্ষদগণ গুচি ও শুক্র এই 
দুই মাস পৰ্য্যন্ত স্যে বাস করে। এইরূপ অন্তান্ত 
দেবভাগণও হৃর্ধে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্র বিবস্থান্‌ 
অঙ্গির ভৃপ্ত এলাপত্র ও শঙ্খপাল সর্পনথয় বিশ্বাবহু 
উগ্রসেন্ত বরুণ রথঞ্ন, প্রশ্নোচ। ও অনুম্লোচা অঙ্গরাদ্ঘয় 
রাক্ষসসমূহ সর্প ও ব্যাস, ইহার! নভ নভন্ত মাপের 
গণ এবং এই ছুইমাসকাল ইহীরা সর্ধ্যে বাস করেন। 
পর্জন্য পুষ! ভরদ্বাজ গৌতম ধনগ্রয় ইরাবান্‌ সুরুচি, 
পরাবনু, অপ্সরা, শ্রেঠ। ঘৃতাচী ও বিশ্বাচী, সেনজিৎ 
সুষেণ এই সেনানী গ্রামীদ্য় আপ ও' বাত এই 
রাক্ষস, ইহারা উর্জ ও ইষ এই হৈমস্তিক ছুইমাম 
দিবধ্ধিরে বাদ করিয়া খাকেন। ২২৫৮1 অণ্ড, 
ভগ, বত্ীপ, তু, ভুজদ, মহাপদ্ ও কর্বটক প্রভৃতি 
নাগগণ, চৈত্রসেন ও উর্ণাধু, গন্ধব্যতয়, উর্বশী ও 
পূর্ববচিত্তি অপ্দরাদয় তাক্ষ্ ও অরিষ্টনেমি প্রভৃতি 
সেনগী ও গ্রামণীহ্য় বিদ্যুৎ ও দিবা এই দুইজন 
রাক্ষমশ্েষ্ঠ, ইহারা সকলেই সহ ও* সহস্ত এই ছুই 
মাস সৃর্ঘ্যে অবস্থান করে। এই শিশির ধতুর ছুই মাস 
ইহার! হৃর্যে বাস করে। স্বষ্টী, বিজু, জমদবগি, 
বিশ্বামিত্ৰ, কাজরবেয, কাম্বন ও অস্বতর নাগন্বয়, ধৃতরা 
ও সূর্ধ্যবর্চ্চা গন্ধর্ত্য, অপ্দরাশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা ও 
রস্তা, গ্রামণী, রথজিং ও সত্যজিং, ব্রন্মোপেত ও 
যক্ষোপেত রাক্ষস ইহার! দুই ছুই মাস অর্কে মাস 
বাস করে। ইহারা স্থানাভিমানী ছাঘ্বশ সগ্তকগণ, 
ইহার! তেজ দ্বার হর্্যকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন 
নুনিগণগ্রথিত বাব্যাবলি ধার। ভগবান্‌ ভাস্করের স্তব 
বরেন এবং গঞ্ধর্কুলও সেই প্রভাশালী দর্ঘ্যকে 
নৃত্য গীত খারা! উপাঙ্গন। করেন। গ্রামনী যক্ষ' ও তৃপ্ত 
নকল শূর্ধ্দেবের রশ্মিসমূহ সংগ্রহ' করেন। সপগিণ " 
দূর্যকে বহন করে, রাঙ্ষসকুল হার আনুগরুন 


a৮ 
করে। 


তেজ, মেকপ ভপস্তা, যেরূপ যোগ, যেরূপ মঙ্ক, ধেরূপ 
ধর্মী ও বল, ঘট ইাদিগের তেজোযুক্ হইয়া তদ্রুপ 
ভঁগ প্রদান কবেন। ইঠার| সকলেই চুই দুই মাস 
দিযাক্ট্ বাস করেন। পঁধিগণ, দেবতা, গন্ধ, পন্নগ 
ও অপ্সরাগণ, গ্রামগীসমূহ, ক্ষ ও রাক্ষদসমূহ£ ইন্ঠারা 
তাপ প্রদান করেন, বর্ষণ কবেম, দীপ্তি করেন, বাত 
সঞ্চালিত বরেন এবং স্বজন করেন। ইহারা ভত- 
বর্গের অগুভ কার্ধ্য সকলও নাশ করিয়। থাকেন এবং 
ছুট মানবগণের গুভ নাশ করেন; দুপ্রচার ব্যক্তি- 
সমূহের দুক্ধতিও বিনাশ করিয়া থাকেন এবং হর্ার 
কাঁমগ দিব্য বিমানে সুর্ধাদছ অবস্থিত হইয়। ভ্রমণ 
করত বষণ এবং তাপ প্রদান করেন ও আহ্লাদ 
জন্মাইয়া থাকেন। ত্াহাবা ভূতবর্গকে বিনাশঙ্গনক কাধ্য 
হইতে রক্ষা করেন। অতীত ও অনাগত স্থানাভিমানী 
এই সমস্ত দেবগণের মস্তরপমূহে স্থান কঙ্গিত আছে 
এবং সম্প্রতি যাহারা বিদ্যমান আছেন, তাহার। 


ব/ণধিল্য প্রভৃতি উদয় হইতে সর্ম্যকে নিবারণ : 
করিষা অস্তমিত করেন। এই সমস্ত দেবতার যেরূপ 


1লঙ্গপুরাগ 


চন্দরকে পান করেন। তৎপরে সেই বশ্িদ্ধারাই পুনর্ধধার 
ভাগ ভাগরগে পূরণ করেন। এইরূপে চন্দের অঙ্গ 
মর্ঘাদাব| আপ্যাদিত ভক়্। চন্দ, পৌর্ঘমীসীতে সম্পণ- 
মণ্ডল ও শুব্ণ দুষ্ট হইয়| থাকেন। এইরূপে চল 
দিন দিন পুর্ণ হন, তৎপরে কষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া অবধি 
চর্দতুলী পৰ্য্যন্ত, দেবগণ চন্দ্রের অন্ুময় সুধামূত পান 


করেন। সর্য্যতেজ্ দ্বার! অর্ধমাসে চন্দে অমুত সঞ্চিত 


হয়, সেই অমতরাশি পান করিবার নিমিত্ত সুরগণ 
পিতগণ ও খধিগণসহ পৌণমাসীতে একরাত্রি চন্কে 
উপামন! করেন। কষ্ণপক্ষের আদিতে সর্য্যাভিমুখ , 
চন্দের অভ্যন্তরে পীয়মান কলা সকল ক্রমে ক্ষয় 
হইতে থাকে। ত্রয়ন্িংশৎ শত, ত্রয়স্মিশং ও ত্রষ- 
সক্লিংশং সহজ সংখ্যক দেবতা চন্দকে পান করেন। 
দিন দিন ক্রমে এইরূপে চন্দরশ্রি পান করিলে অর্দমাস 
পান করিয়। অমাবন্তাতে গমন করিয। থাকেন । ত পরে 
কলামাত্র অবশিষ্ট পঞ্চদশ ভাগ থাকিলে পিতৃগণ 
অমাবস্যা ও নিশাকরকে উপাসনা করেন এবং শাহাব 
অপরাহে জন্ঠরূপে চন্দকে উপাপন। করিয়া ছিকল। 


সকলেই শর্ধে অবস্থান করেন, চত্দশ বর্ষে ও মনগস্থর- | পরিমিত কাল চন্দেও অবশিষ্ট কলাকে পান করেন। 


সমূহে ইঞ্ঠাবা চতুর্দশ ও সপ্তকগণ। ৫৯--৭৮। হে 
মুনিশ্ে্গণ! যেরূপ হইয়াছে এবং যেরূপ শুনিধাছি, 
তাহা! কিয়ংপরিমাণে বিস্তাররূপে, কিযৎপরিমাণে 
সংক্ষেপে বৰ্ণন করিলাম। এই সমস্ত দেবতা ছুই ছুই 
মাস নমাদয়ে সূর্ধ্যে অবস্থান করেন, ইহারা খাদ 
সপ্তকগণ ও স্থানাভিমানী র্যাদেব হরিত্বণ সুতি অশ্ব- 
' বিশি& একচক্র রথে দিবারাত্রি সপ্তসমূদ্র ও সপ্ত" 
দ্বীপা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন । ৭৯--৮২। 
পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


যট্পঞ্চাশ অধ্যায়। 


হৃত বলিলেন,--হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ । চন্দ, পথানু- 
খত নক্ষত্রমডলে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার রথের 
তিনহী চত্ত ও উভয় পার্শ্ে অশ্ব । সেই অশবত্রয় 
গুকর্ণ, মনের ষ্যায় গতিশীল, পরস্পর অসংশ্লিষ্ এবং 
পুলিকায়। সেই রথ, শত-অরযুক্ত। চক্গদেব ও 
পিড়খণ সেই সেই রধে আরোহগ করিয়া গমন করেন। 
'তিনি। অশ্ুময় শুরুচিহ্ে, পাতস্থিমান। তিনি গুকু- 
পক্ষের আদিতে সূর্য্য হইতে ক্রমে পাদরূপে সঞ্চারিত 
হম, এবং দি্সত্মে তাঁহার 'অভাত্তর পুর্ণ হয়। 
ক্ষ ॥নদয়ে দেবগানছিত্ত চন্কে ভাস্বর আপ্যায়িত 
করেন বং ডিনি ঘযুযালাশিদায়া পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত 


অমাবগ্তাতে গভস্থিসমূহ হইতে সুধাযৃত নিঃস্ত হয । 
দেবগণ মাসমাত্র কাল অত্যন্ত তপ্চিলাভ করিয়। অমুত 
পান করত গমন কবেন। পুণিমাতে পিতৃগণকর্তুক 
পীয়মান চলের কলা, যে পর্যন্ত ক্ষষ হয় তাহার পঞ্চ- 
দশ ভাগ, অমাবস্তাতে অবশিষ্ট থাকে । তাহার পর 
সেই কলার ক্রমে অভ্যন্তর পূর্ণ হয়, পক্ষের আদিতে 
প্রতিপদে চন্দের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয, 
নিশাকরের পক্ষ-বৃদ্ধির কারণ তৃধ্য | ১-১৮ । 
ষ্টপণ্টাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়। 
মৃত বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্টগণ ! সোমপুত্রের রথ 
অষ্টঅস্বযুক্ত, সেই রথ বারি এবং তেজোময়, তাহার 
শশ্বসমূহ পিঙ্গলবৰ্ণ এবং ক্ষাময় রথ দৈত্যাচার্য্য শুক্রের 
দশটী স্থুল অশ্বপরিশোভিত এবং মোমতদয়ের অষ্টাশ্ব- 
যুক্ত রখ, তাহা! হেমনিশ্দিত, বৃহস্পতির রথ হেমময় 
অষ্টঅশ্বযুক্ত, শনৈশ্রের রথ আয়সনিশ্মিত এবং 
অতি সুন্দর, ভাম্বরারি স্বর্ভামূর রখও অষ্টঅশ্বযুক্ত। 

শতরশ্িগহ প্রগ্রহ . সকল ফ্রধলিব্ছ হইয়াছে 
এইরূপ রথের ক্রবের সারা A শ হইয়া 
বৃদ্মিসযূহ বেরগে হয়, যতগুলি তারা আছে 
ততগুলি পথি, সেই যশ্বিপধূত রহনিবন্ধ হইয়া 
বিদূ্ণিত ছয়, এবং জবকেও বিঘুর্ণিত করে, শত্চত্রে 


পূৰ্বব্ভাগ ৭৯: 


চালিত হুইয় অলাতচক্রের স্যায় গমন করে, যে বায থাকেন। তাহারা পূর্ণিমা ও অমাবস্তাতে ছ্যোতিশ্চক্রের 
জ্যোতিঃসমূহ বহন করিয়া থাকে, তাহার নাম প্রবহ অনুবর্তা হন, এবং রখ্যিমান্‌ সুর্য যে সময়ে দক্ষিণায়ন 
বাযু। নক্ষত্র সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই গ্রহ ও তারাগণ মার্গস্থ হইয়। সঞ্চারিত হন, তখন গ্রহণের অধোধেশ 
সহ উদুধ ও অতিমুখ হইয়া চক্রাকাঙ্জা আকাশে প্রস্থত হইয়। থাকেন, তাহার উর্ধাভাঙ্গে চন্্মগ্ডল 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই গ্রহগণ সহ নক্ষত্র হৃরধ্য বিস্তীর্ণ করিয়া সঞ্চরণ করেন) তাহার উপস্রিভাগে 
প্রভৃতি দেবসমূহ, ক্রবসহ মিলিত হইয়া, এ্রবকে | নক্ষত্র বিরাজ করে। নক্ষত্র হইতে উর্ধে বুধ, 
প্রদক্ষিণ করিয়া ঈশ্বরের দর্শনাভিলাষে মেধীভূত প্রব- | বুধ হইতে উর্দ্ধে ভার্গব, তাহা হইতে উর্ধে বক্র; 
সমীপে গমন করেন। সবিতার বিক্ম্ত (ব্যাস) নব | তাহার উর্দ্ধে বৃহস্পতি, তাহার উর্দ্ধে শনৈ চর, তাহার 


সহস্র যোজন। তাহার মণ্ডলের বিস্তার ইহা হইতে | উর্ধে সপ্তধিমগুল, তাহার উর্দ্ধে কব, দ্বিদহঅ 


রিগুণ। হৃর্ঘের হইতে চক্রের দ্বিগুণ বিজ্বম্ত। | যোজন কিংবা শত যোজন দূর হইতে তাহাকে পরম 
ইহার উভয়ের সমতুল রাহ বিস্তৃত; রাহ মণ্ডলাকৃতি ! বিষ্ণুলোক জ্ঞান করিয়া মানবগণ পাপরাশি হইতে মুক্ত 


পৃথিবীর ছায়! ধারণ করিয়। অধোদেশ হইতে বাছুর ূ হয়। গ্রহ নক্ষত্র তারা ক্রমাগয়ে অবস্থানের বিষয় ব্্ণন. 


বৃহং তমোময় তৃতীয় স্থান কল্পিত আছে। | করিলাম, গ্রহগণ ও চন্দ সূর্য্য ইহার! দিব্য তেজোরাশি 
বিহম্ত মণ্ডল ও যোজন সংখ্যাত চন্দহুর্ধ্যের যোড়শ- | দার! যুক্ত, ইহার! অহনিশি গতিশীল ও নিত্য নক্ষত্র 
ভাগ বৃহস্পতি ভাৰ্গব হইতে একপাদ হীন, এবং তাহা | মিলিত হন, গ্রহ নক্ষত্র ও ধা ইহারা নীচ উচ্চ ও 
৮ একপাদ ৯৯ ও সৌরি, মণ্ডল এবং সরল ভাবে সংস্থিত, প্রন্ভাগণ ৪৮ ও তেদে দর্শন 
বস্তারে বুধ, তাহা হইতেও একপাদ হীন, তারা ' করিয়া! থাকে, ছয় ব্বতুতে তাহাদিগের পাঁচ প্রকার 
নক্ষত্র প্রভৃতি বপুদ্মান ধাহারা বাহার আছেন, তাঁহারা : সমাগম হয়। তাহারা পরস্পর সংস্থিত ও পরস্পরের 
সকলেই বুধের সমতুল। তত্বব্দগণ বলিয়া থাকেন, ' সহিত যোগ আছে, কিন্তু তাহাদের যোগ অসস্কররূপে। 
নকষত্রসমূহ প্রায় সকলেই চক্রের সহিত যুক্ত, তার! । হে দ্বিজগণ! ভাঙ্রপ্রসতি গ্রহ সমূহের গতি যেরূপ 
রা হান, uh রে যোজন ' শুনিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা ৬ রুদ্র 
তাহাদের বিশ্বস্ত, সকলের উপরিভাগে নিকৃষ্ট তারকা- | যেরূপ গুহকে অভিষেক করিয়াছেন, মেইরূপ ব্রহ্মা, 
মণ্ডল, তাহা যোজননয় মাত্র, এই মণ্ডল হইতে: গ্রহ্গীণের আধিপত্যে সূর্যকে অভিষেক করিয়াছেন, 
সুদ্রমণ্ডল নাই। তাহার অধোভাগে দুরসর্পা । সেই ) পণ্ডিতগণ আদিত্য ও গ্রহপীড়াতে' এবং 
2 সহ্য সোম, ক বৈ { ১--৩০৯। রর 
ভার্গব, এই চারিটী গ্রহ বিদ্যমান আছে। ! সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
ইহারা অতি শীগ্রগামী। যতগুলি নক্ষত্র, ততগুলি : ূ 
তারকা। প্রুব হইতে নক্ষত্রমার্গে ইহাদের অবস্থিতি ) ৷ 
সপ্তাশ্ব হুধ্যের নীচ ও উচ্চ ক্রমে ইহারা অবস্থান ৰ অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়। 
করে। চন্র, পরব উত্তরারণ মার্গস্থিত হইলে, খরহিগণ বলিলেন, হে মুলিত্ে্ট! প্রজাপতি র্ধা 
উচ্চতাবশতঃ শী দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ত্তাহার গভ্তি- : দেব দৈত্য প্রভৃতি সকলকে কি জন্য আধিপত্য 
Rl) অপরিক্ষুট থাকে এবং দক্ষিণায়ন মাগস্থ হইলে অভিষেক করিয়াছেন, সম্পাতি তাহ বর্ণন কর্চল। শৃত 
পৃথিবীকে আশ্রয় করেন। যে সময়ে পূর্ণিমা ও বলিলেন, হে ঝধিগণ ! প্রজাপতি ব্রহ্ম গ্রহগণের 
অধাবস্তাতে সুর্ধ্য ভূমিরেখারৃত হয়, তখন যথাকালে আধিপত্যে দিবাকরকে, নক্ষত্র ও গুবধির আধিপত্যে 


ES 


খাটি 


৮৬ 


সমুহের আধিপত্যে গণপতিকে, বীরগণের আধিপত্যে 
পিশাচগণের ভয়ঙ্কর বীরভদ্রকে, মাতৃরণের-আধিপত্যে 
সর্ক্বদেব-নমস্কত চামুগ্ডাকে ও কুদ্রগণের আধিপত্যে 
' দেতেখবরদীললোহিতকে নিযুক্ত: করিয়াছেন, এবং 
বিশ্সসমূহুর় আধিপত্যে গণপতিকে, স্ত্রীগণের 
আধিপত্যে উমা দেবীকে, বাক্যের আধিপত্যে সয়- 
স্বতীকে, মায়াধীদিগের আধিপত্যে বিষ্ণুকে, জগতের 
আধিপত্য স্বীয় আত্মাকে, গিরিসমূহের আধিপত্যে 
জাহ্বীকে, সকল সমুদ্রের আধিপত্যে পয়োনিধিকে, 
বৃক্ষগণের আধিপত্যে অর্থ বৃক্ষকে এবং গন্ধ 
বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের আধিপত্যে চিত্ররথকে অভিষেক 
কার্সিয়াছেন। এইরূপ উগ্রবীর্য্য বান্ুকিকে নাগগণের 
অধিপতি, তক্ষককে সর্পের অধিপতি, এ্ররাবতকে 
দিগগজ সমুহের অধিপতি, সুপর্ণকে পক্ষীগণের 
অধিপতি, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের অধিপতি, সিংহকে 
মুগগণের অধিপতি, বুধভকে গোর অধিপতি, শরভকে 
মৃগাধিপ সমূহের অধিপতি, কার্তিককে সেনাপতিগণের 
অধিপতি, ও নকুলীশকে শ্রুতি ও স্মৃতি সমূহের 
অধিপতি-পর্দে অভিষেক করিয়াছেন এবং শুশন্মা, 
শঙ্খপদ্দ, কেতুমণ্ড ও হেমরোমাকে দিকের দিকৃসমূহের 
আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছে । পৃথিবীর আধিপত্যে 
মহেশ্বরকে এবং চতুষ্মুর্িতে শঙ্করকে অভিষেক করিয়া- 
ছেন, প্রজাপতি ভগবান্‌ শস্তুর অনুগ্রহে যথাক্রমে পুর্ব 
অভিষেক করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেঠগণ! ্রাহা- 
দিগকে বিশ্বযোনি ব্রহ্মা অভিষেক করিয়াছে, 
কথা বিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম । ১--১৭। 

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


উনবষ্টিতম অধায়। 


সৃত বলিলেন ; সুমিগণ এই প্রকার অভিষেক- 
উপাধ্যাঙ্গ এ্রবণ করিয়া আবার সংশয়িতচিন্ত হইয়া 
পুনরায় সুতকে উত্তর জিজ্ঞাস! করিলেন, হে বাগ্িশ্রেষ্ট 
সৃত ॥.,আপনি এই যাহা বলিলেন, ইহা বিস্তার 
রায় কীর্তন করুন ও পুর্ববহুচিত জ্যোতির্গপের নির্ণয় 
ও. হিস্তাররূপে বর্ন! করিয়া আমাদিগের সংশয় 
অগনোদন করুস। করষিগণের এতাদুশ বাক্য শ্ররণে 
সুত .সমাছিতচিতে ভাহাধিগের : মংশয় দূর করিবাব 
_মিমিত পরম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ও 
বিষয় মহাপ্রাজ্জ শাস্তবুদ্ধি-ব্যাসাদি যাহা . বলিরাছেন, 
সেই সুরু, চক্জের গতি ও যে প্রকারে সুষ্য চকমাদি 
গ্রহ দেবগণের গৃহ হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ 


লিলপুরাণ 


করুন। এক্ষণে দিব্য ভৌতিক ও পার্থিব*এই তিন 
প্রকার অগ্নির ত্রিবিধ উৎপত্তি বর্ণনা করিতেছি, তাহা 
সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার 
রজনী প্রভাত্প্রায় হইলে, এই ব্রহ্গাণ্ড নৈশ অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন থাকায় অব্যক্তভাবে ছিল। বিশেষতঃ এই 
চতুর্ভাগে বিভক্ত লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে তখন সর্বব- 
লোকার্থ প্রকাশক ভগবান্‌ স্বয়স্তু জগৎ সৃজন করিবার 
নিমিত্ত খদ্যোতের ঠায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি প্রথমতঃ পৃথিবী জল আশ্রয় করিয়া অগ্নি সন 
করিলেন। পরে সেই পৃথিবী জল সংহার করিয়া লোক 
প্রকাশের নিমিত্ত দেই অগ্নিকে তিন প্রকারে বিভক্ত 
করিলেন। ইহলোকে যাহ! পবন বলিয়া ও জ্ঞাত 
আছে, তাহা পাথিব বহ্নি, আর যে এই স্র্ধ্য তাপ 
দিতেছেন, ইনি শুচিবহি, আর বৈদ্যুত বহ্ছি জলীয় 
বলিয়| কথিত হয়, তাহাদের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ 
করুন। বৈদ্যুতাখি জঠয়াগি ও সৌরাগ্সি এই তিন 
অগ্নি বারিগর্ভ অর্থাৎ ইহাদিগের অভ্যন্তরে জল আছে, 
সেই হেতুই হুর্ধ্য জল পান করিয়া কিরণে দীপ্তি 
পাইয়া থাকেন। আর জলজ বৈছ্যুতাগি জলেই থাকে 
ত অগ্নিও জলে নির্ধাপিত হয় না। মানবগণের 
কুক্ষিস্থ পাধিবাগ্ি অর্থাৎ যাহাকে জাঠর বলা যায় সে 

পাবকও জলে নির্বাপিত হয়। যখন অর্চচিম্মান্‌ পবন 
নিশ্রভ হয় এবং যাহা মগ্ডলাকার ও শুক্রুর্ণ ধারণ 
করে ও উন্মশৃন্য হয়, তাহাকেই জাঠরাগি বলিয়া 
থাকেন। ১--১৩। স্থর্য্য অন্ত গমন করিলে পরে 
রাত্রিতে সেই সৌরীপ্রভা অগ্নিতে প্রবেশ করে। 
তাহাতেই অগ্নি রাত্রিতে দূর হইতে প্রকাশ পাইয়৷ 
থাকেন। পরে আবার যখন সুর্য্য উদিত হন, তখন 
সেই অগির উষ্চতা হুধ্যতে পুনর্বার প্রবেশ করিয়া 
থাকে। প্র অগ্নি পার্থিবাগ্ির প্রবেশেই তাপ দিয়া 
থাকেন। এ সৌর ও আগ্নেয় তেজের প্রকাশ ও 
উদ্মাই স্বরূপ। এ সৌর আগ্নেয় তেজ পরস্পর 
পরস্পরে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরেরই তৃপ্তি (অর্থাৎ 
উজ্জ্বলতা ) বন্ধন করে। অঁ সর্ধ্যাগি কখনও উত্তর 
ভূমিভাগ ও কখনও দক্ষিণ ভূমিভাগ হইতে উদ্দিত 
হন। আবার জলে প্রবেশ করেন; সেই হেতু 
দিবাতে জলে রাত্রি প্রবেশ করে বলিয়া জল তাত 
বর্ণ হয়। আবার হুর্্য অস্ত যাইলে, ও দিবা জলে 
প্রবেশ করে বলিয়া রাত্রিতে জল শুরুবর্ণ দেখা 
নিয়! থাকে৷ এই ক্রমানুসারে দক্ষিণ ভূমি ভাগে 
উদ্যানত হইয়া থাকে এবং নিয়তই দিব! ও রাত্রি জলে 
প্রবেশ করিতেছে এ হা নিয়ত সিনা জল 


ূর্ববভাগ ' 


শোষণ ক্রিয়া তাপ দিয়! খাকেন। ও পার্থিবাগ্সি- 
মিশ্রিত দিব্য হুর্ধ্যাগিই শুচি বলিয়া কথিত হয়। ওঁ 
হর্য্য গোলাকার কুস্ত সশ, উনিই চতুর্দিকে সহত্র 
কিরণে নদী, সমুদ্র, কূপ, মেঘ, দীর্থিক্কা, ও কৃত্রিম 
সরিতের জল, অধিক কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত জলই 
শোষণ করেন। . সেই হূর্যের সহঅরশ্মির কিয়দংশ 
শীতপ্রদ, কিয়দংশ উষ্ণতাত্রাবী, ও কিয়দংশ বৃষ্টিবর্ষণ 
করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে বিচিত্রমূর্তি চারশত 
কিরণ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাহাদের কতকগুলির নাম 
ভজন, কতকগুলির নাম মাল্য, কতকগুলির নাম 
কেতন, ও কতকগুলির নাম পতন এবং সকলের নাম 
অমৃত। আর তিনশত, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির 


নাম রেশা, কতকগুলির নাম মেঘ, কতকগুলির নাম । 


বাত্স্ত, কতকগুলির নাম হৃলাদ্দিনী, ও তিনশত রশ্মির 
সমগ্রের নাম চন্দরভা, ইহারা শীতজনক । এবং অবশিষ্ট 
তিনশত রশ্মি উষ্ণতা জন্মাইয়া থাকেন। তাহাদিগের 
মধ্যে কতকগুলির নাম পীতাভা,কতকগুলির নাম শুরু, 
কতকগুলির ককুভ ও অবশিষ্ট গুলির নাম বিশ্বভৃত। 
ইহাদিগের সকলের নাম শুরু। সেই হ্র্যরূপী 
দেবদেবী সেই সকল রশ্মির দ্বারা মনুষ্য পিতুলোক ও 
দেবভাগণকে পোষণ করিতেছেন। মনুষ্যগণকে 
ওষধির ছার! স্বধা অর্থাং শ্রান্ধার্দিতে পিঠভাজ্য দ্বারা 
পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আর দেবগণের 
অমৃতের দ্বার! তৃপ্তি করিতেছেন। গ্রসুধ্য বসম্ত ও 
গ্রীষ্মকালে তিন শত রশ্মিতে তাপ প্রদান করেন এবং 
ব্ধা ও শরতকালে চারশত রশ্মিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন; 
ও হেঁমস্ত ও শীতকালে তিনশত রশ্মি দ্বারা হিমবর্ষণ 
করেন। ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, পুষা, মিত্র বরুণ, অধ্যমা, 
অংশু, বিবন্ধান্‌ ত্বষ্টা পর্জন্য, বিষ্ণু, ইছারা মাধাদি 
মাসানুসারে প্রতিমাসে এক একজন হ্্যরূপী হইয়। 
কাধ্য করেন। তাহার ক্রম যথা--মাঘ মাসে বরুণ, 
ফাঙ্কান মাসে সুর্ধ্য, চৈত্র মাসে অংশ, বৈশাখ মাসে 
ধাতা, ল্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ় মাসে অধ্যমা, শ্রাবণ 
মাসে বিবস্বান, ভাদ্র মাসে ভগ, আশ্বিন মাসে পর্জন্য, 
কার্তিক মাসে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র ও পৌষ 
মাসে বিষ্ণু তাঁপ প্রদান করেন। বরুণ যখন তাপ 
প্রদান করেন, তখন তাহার পঞ্চ সহত্র রশ্মি হয়, পুষা 
ষট্‌ সহত্র রশ্থিতে তাপ প্রদান করেন এবং অংগু সপ্ত- 
পসহত্র রশ্থিতে, ধাতা অষ্ট সহজ বশ্রিতে, ইন্দ 
নব সহ রশ্মিতে, বিবন্বান দশ সহত্রে” ভগ একাদশ 
সহত্রে, মিত্র সপ্ত সহজে, তবষ্টা.অই্ট সহজে, অর্ধ্যম৷ 
দশ সহত্রে পর্ন্ত নব সহতে ও বিচ ই সহত্র 


৮১ 


' সংখ্যক রশ্মিতে প্রদান করিয়া থাকেন। হুর্য বসন্ত ' 


কালে কপিল বর্ণ হয়েন, এবং গ্রীষ্ম কালে হৃর্ধ্যের 
সুবর্ণের স্তায় ব্রণ, বর্থাকালে শ্বেত বর্ণ, শরৎকালে 
হেমস্তে তাত্রবর্ণ ও শীতকালে সূর্য্য তাশ্ বর্ণ হুন ; 
ইহাই হুর্্যের বর্ণ কথিত আছে । ও সৃ্ঘট ওযধিতে 
বলদান্ঠ করেন এবং স্বধা দ্বারা পিতৃলোকের অমতের 
দ্বারা দেবগণেরও বল দিয়া থাকেন। আদিত্যের ওঁ 
সকল লোকের প্রয়োজনসাধক জলশীতোষ্চাদিপ্রদ রশি, 
সহস্র এইরূপ বিভিন্ন হইয়! থাকে। এই শুরুবর্ণ 
সুরধ্যমখলই নক্ষত্র গ্রহ চন্দ ইহাদ্বিগের প্রতিষ্া। 
চন্তরগ্রহ, নক্ষত্র ইহারা সকলে হৃর্ধ্য হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন। নক্ষত্রাধিপতি চন্দ ভগবান শিবের 
বামনেত্র আর স্বয়ং ভাস্কর ভগবানের দক্ষিণনেত্র। এ 
ভাস্কর ভগ্গবান্‌ শৃলীরই নয়ন বলিয়া ইহলোকে সকলের 
_ প্রদান করিয়া থাকেন। ১৪--৪৫। 
উ নষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


বষ্টিুম অধ্যায় 


সুত কহিলেন ;--এই হূর্্ট চন্্রাদির অন্য মঙ্গলাদি 
পাঁচটা গ্রহ ঈশ্বর এবং কামচারী। ওঁ সৃর্ধ্যই অগ্নি 
বলিয়া কথিত হন। চন্ুই জল বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আষ্ট্ছন। আর শেষ গ্রহের যাহা সম্যকূরূপে বলিতেছি, 
শ্রবণ বর" ৷ পঞ্ডিতেরা হুরসেনাপতি কার্ভিকেয়কেই ৷ 
মঙ্গলগ্রহ বলিয়া বর্ণন করেন এবং দেব নারা- 
রণ্‌কেই বুধ বলিয়৷ থাকেন। আর সর্ক্বলোক-প্রডু 
স্বয়ং, যমই মন্দগামী মহাগ্রহ শনৈশ্চর, আর প্রজাপতি- 
মুতদ্বয়ই দেবাহুরগুরু দ্যুতিমান্‌ মহাগ্রহ শুক্র ও 
বৃহস্পতি বলিয়া কথিত হন। এই অধিল ত্ৰিলোকের 
যে আদিত্যই মুল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এ 
আদিত্য হইতেই এই দেবাগ্ুরমানুষসন্ভুল জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে । রুদ্র, ইন্স, উপেন্দ, চন্দ্র, শ্রেষ্টব্রাহ্মণ, 
অগ্নিসকল, দেবতাগণ ও লিখিত হ্যুতিমান্গণের যাহ! 
দুতি সার্র্ধলৌকিক তেজ, সেই সকল সর্বলোকেন্বর 
প্রস্নাপতি সূর্ধ্যরগী মহাদেবেরই শ্বরূপ। এজগতে 
সৃরধ্যই ত্রিলোকেশ্বরও তিনিই পরমদেবতা। এবং মুল 
কারণ। তাহা হইতে সকল উৎপন্ন হয় এবং তীহাতেই 
সকল লীন হইয়! থাকে। পুর্বে প্র হুট হইতেই 
ভাব ও অভাব নিহত হয়। ওঁ রবিকে কেহ জানিতে 
পারে না এবং উনিই দীঝ্তিমান্‌ ও উনিই কুপ্রর্ভ 
বলিয়! প্রসিদ্ধ। ও আদিত্য হইতেই সকল সুপ, 
মুহূর্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সন্বৎস্র, ঝতু, কু 


৮২ 


প্রভৃতি কাল, উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই বিনাশ 
প্রাপ্ত হইডেছে। যে কাল ব্যতিরিক্ত কোনও নিয়ম 
হয়না) দীক্ষা কি কি আহ্নিক, কি ক্রম কি কেতু 
" বিভার্গ কিছুই হয় লা; যে কাল ব্যতিরিক্ত কি 
পৃত্প, কি ফলমূল, কিছুই হয় না; সেই 
কালসংখ্য! & আদিত্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।€ এ 
জগতে জগতাপন রুদ্ররূপী ভাগ্রবিহনে শস্তপরিপাক 
কোথায়? এবং কি তৃণৌধধিগণ, কি স্বর্গে মর্ত্ত্য 
ব্যবহার বা জন্তগণের উৎত্তি বিনাশ, কিছুই ও 
কদ্ররূপী ভাস্কর ব্যতিরিক্ত হয় না। ও দ্বাদশাত্মা 
ভাঙ্বর প্রজাপতি। উনিই কাল এবং উনিই অগ্ি। 
তিনিই এই চরাচর ত্রিভুবনে তাপ প্রাদন করিতেছেন; 
এবং তিনিই সর্ধলোকে বিখ্যাত। তিনিই তেজোরাশি, 
“ও তিনিই এই জগতের সমস্ত আর সেই প্রভাবশালীই 
উত্তম পাথাবলম্বনে রাত্রি দিবা বিভাগ করত এই জগতে 
উদ্ধ ও অধঃপার্শব সর্বত্রই সকল সমযে তাপ প্রদান 
করিতেছেন। যেমন এক দেদীপ্যমান গৃহমধ্যস্থিত 
দীপ গৃহের উদ্ধ ও অধঃপার্থে স্থিত অন্ধকার বিনাশ 
করে, সেইরূপ সহঅকিরণ জগৎ-প্রভু গ্রহরাজ সূর্য্য ও 
স্বীয় কিরণে এ সকল জগৎ প্রকাশমান করিতেছে । 
পুবে যে এঁতাস্বরের সহস্ররশ্মির বিষয় কথিত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে শ্রহযোনি সপ্ত রশ্মি গ্রেষ্ঠট। অুযুয়, 
হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্ববাচাঃ, সমদ্ধ, সব্বাবর্ু, 
খবরাট, এই সাতটা তাহাদিগের নাম। উহার ঘধ্য 
মুযুয় নামক হৃষ্যরশা দক্ষিণ রাশি চন্দকে ছ্যুতিমান্‌ 
করে এবং এ হুযুয় রশ্মি উর্ধী অধঃ পার্কে দীপ্ত 
করিয়া থাকে; হরিকেশ নামক রশ্মি নক্ষত্রগণকে 
প্রকাশমান করে; দক্ষিণ দিকৃস্থ বিশ্বকর্মা নামে রশি 
বুধ গ্রহকে দীপ্তিমান করিয়া থাকে; পশ্চাতে স্থিত 
বিশ্বব্যচাঃ নামক রশ্মি শুত্রকে প্রকাশমান করিয়! 
থাকে। সমন্ধ নামে পঞ্চম রশি মঙ্গল গ্রহকে উদ্দীপিত 
করিয়া থাকে। জর্ববাবন্থ নামক ষট্টরশ্টি বৃহস্পতিকে 
প্রকাশিত করে এবং সপ্তম স্বরাট নামে রশ্মি শনিকে 
দীপ্তি” করিয়া থাকে। এইপ্রকারে শৃধ্যেরই 
প্রভাবে নক্ষত্র, গ্রহ, তারকগণ আকাশে চ্যুতিমান্‌ 
হইয়া লোকের নয়নগোচর হয় এবং এই অধিল বিশ্বও 
সেই শৃর্থোরই প্রভাবে প্রকাশ গাইয়াছেন ও পাইয়া 
থাকেন। সেই লক্ষত্রগণ জয়প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই 
নক্ষত্র লাম ধারণ করিয়াছে ॥ ১--২৯। 


১ অন্তিম অধ্যায় সমাপ্ত। 


* লিঙ্গপুরাণ 


একযষ্টিতম অধ্যায়। 


হৃত কহিলেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রকেই শৃধ্যকিরণে 
উদ্ভাসিত হয়। "এই ভারতবর্ষে পুণ্যাচরণফলে এই 
সকল ক্ষেত্র লাভ কর! যায় আবার পুণ্যক্ষয় হইলে 
গ্রহাশ্রিত এই তারা-নক্ষত্ররূপী পুণাবানৃদিগকে মৃর্ধ্য 
গ্রহণ করেন। নিস্তারক বলিয়া এবং শুরুব্ণ বলিয়া 
ইহারা তারকনামে অভিহিত। দিব্য, পার্থিব এবং 
নৈশ সকল প্রকার তেজ এবং অন্ধকার আদান 
( অভিভব ) করেন বলিয়। শৃধ্যের নাম আদিত্য । 
নুধাতুর অর্থ প্রসব এবং ক্ষরণ। তেজঃপ্রসব এবং 
জলক্ষরণপ্রযুক্ত সৃধ্যের নাম সবিতা। চন্দ শব্দের 
প্রকৃতি চন্দ ধাতুর আহ্‌লাদনার্থেই বহল ET শুরুত্ব, 
অমৃতত্ব এবং শীতত্বও চন্দ ধাতুর অর্ধ বটে। আকাশ" 
স্থত তত্র চন্দ্র ও স্র্ধ্যমগ্ুল দিব্য ভাস্কর, শুরুবর্ণ এবং 
বর্ভুল কুস্তাকতি, তন্মধ্যে একটা জলময়, একটি 
তেজোযয়। চন্গমণ্ডল নিবিড় জলময় আর শুরু 
শর্য্যমণ্ডল নিবিড় তেজোময়। সকল দেব্তাগণ, 
সমুদয় ম্বস্তরেই নক্ষত্র গ্রহচক্র এবং সর্য্যকে অবলম্বন 
করিয়া এই সকল স্থানে বাস করেন। গৃহই গ্রহ। 
দেবগণের গৃহ বলিয়াই সুর্ধ্যাদি গ্রহ নামে অভিহিত। 
শুর্্যদেব সর্ধ্যস্থানে থাকেন। চক্দেব চন্নস্থানে 
অবস্থিত। প্রভাপসম্পন্ন ষোড়শ কিরণ শুক্রাচাধ্য 
শুক্রস্থানে বর্তমান। হুরগুরু বৃহস্পতি এই বৃহস্পতি 
স্থানে বাস করেন। মঙ্গলদেব মঙ্গল স্থানে অধিষ্ঠিত । 
সূর্য্যপূত্ৰ দেব শনৈশ্চর শনি স্থানে অবস্থিত। বুধ 
বুধস্থানে ও রাহু রাহুস্থানে বর্তমান । নক্ষত্র-দ্রেবগণ 
নকষত্রস্থানে বাস করেন। এই সকল জ্যোতিই 
পুণ্যাত্মাদিগের গৃহ। বক্সের প্রথম হইতে প্রবৃত্ত এই 
্রক্মনির্দ্মিত সমুদয়, স্থানেই দেবগণ প্রলয় পধ্যন্ত বাস 
করেন। ১--১৩। যে সকল মন্স্তরেই সমস্ত দেবস্থানে 
তত্তুৎ স্থানাভিমানী দেবগণ অবস্থান করেন। দেব্গণ, 
তত্বৎস্থনাভিমানী অতীত ও বর্তমান দেবগণের সহিত 
এই সকল স্থানে অবস্থান করেন। এই বৈবশ্বত 
মনতস্তরে বিমানকারী গ্র হুগণ এবং অদ্দিতিপুত্র বিবস্বান 
হর্্য ছ্যুতিমান্‌ খষিপুত্ৰ বহু,-চজদেব। অন্থরধাজক 
ভার্গব শুক্র্দেব। অুরাচারধ্য মহাতেজ। অঙ্গিরঃপুত্র 
এবার বৃহস্পতি। মনোহরাকুতি -খবধিপুত্র' বুধ। 
বিবন্ধৎপুত্ৰ সংজ্ঞাগর্ভনভূত বিরুপ শনি এবার শনৈ- 
শ্ বিকেলীনায়ী পরীর ঈর্ভোৎপন্ন-- ‘ফুপু অমি 
এই বুবা মঈল।:.দাক্ষা়গণ ক্ষ নক্ষত্দাী|। ডুত- 


সস্তাপন অগ্ুয় 'সিংহিকাপুত্র, এবার রাহ { চক, নক্ষত্র 


রগ 


গ্রহ এবং শূর্ধের অভিমানিনী দেবতার বিষয় কথিত 
হইল। “এই সমস্ত স্থান এবং স্থানাভিমানী দেষতা- 
গণের কথা বল! হইয়াছে। সভআ্রাংও বিবন্গান অগ্নিময 
মৌর স্থানের অধিকারী । ত্রস্থান জলময এবং গুরু | 
মনোহর রশ্মিযুক্ত নৃধধগ্রহ জলময় এবং শ্টামবর্ণ। শুত্র- 
স্থান যোড়শরশ্বিযুক্ত শুরুবর্ণ এবং জলময়। মঙ্গলস্থান 
রক্তব্ণ ও নবরশ্বিযুক্ত। বৃহস্পতিস্থান ষোড়শরশি- 
সম্পন্ন হরিদ্রাবর্ণ এবং বৃহৎ। শনৈশ্চরগৃহ অষ্টরশ্মিময় 
ও কুষ্বর্ণ। সর্ভানুর গৃহ ভতসন্তাপক অন্ধকারময়। 
১৪--২৫। খষিগণ এনং নক্ষত্রগণ একরশ্রিসম্পন্ন। 
সেই সমস্ত স্থুকুতীদিগেব আশয়স্থানে তাহাদিগের 
ন্ণনিসারে গুরুব্ণ, নিবিড় জলময় এবং কল্পারস্তেই 
নিশ্িত। হৃধ্যরশ্িসংযোগে সেই গৃহ সকল সুপ্রকাশ। 
নব সহঅযোজন হর্ধোর বিঙ্শ্ত। তদীয় মণ্ডলের 
পরিমাণ পুর্বাপেক্ষ। তিন গুণ। চন্দের বিস্তার সূর্ধা- 
বিস্তার অপেক্ষা দিগুণ। রাহ তাহাদিগের তল্য 
পরিমাণ হইয়া অধোভাগে আগমন করে। রাহুমণ্ডল, 
আদিত্য হইতে নির্গত হইয়৷ পূৰ্ণিমাদিবসে চজসমীপে 
গমন করে। আবার চন্দ হইতে নিজ্ষান্ত হইয়া 
শমাবচ্টাদিনে ধর সমীপে গমন করে। স্বর্গে 
ভানুকে অর্থাৎ সর্য্যকে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া উক্ত রানুর 
নাম স্বর্ভানু। শুক্রের বিঙ্ম্ত এবং মণ্ডল চন্দের 
বিক্ষম্ত এবং মণ্ডলের ফোড়শভাগের এক ভাগ পরিমাণ। 
বৃহস্পতির মণ্ডল-বিক্ষস্ত শুক্র-ব্ষিম্ত অপেক্ষা এক 
চতুর্থাংশ কম। মঙ্গল এবং শনির মগ্ডলাদি বৃহস্পতির 
মণ্ডলাদি অপেক্ষা পাদোন। বিস্তারে ও মণ্ডলে বুধ, 
তদপেক্ষা পাদহীন। তারা-নক্ষত্ররপী আর যে সকল 
মূৰ্ত্তিমান জ্যোতি আছে, তৎসমস্তই বিস্তারে এবং 
মগ্ডলে বুধের তুল্য ৷ তত্ব ব্যক্তি প্রায় সকল নক্ষত্র- 
কেই চন্দসংবাদ বলিয়। জানিবে। তারা নক্ষত্রবুন্দ 
পরস্পরে দ্বিশত, ত্রিশত, চতুঃশত এবং পঞ্চশত যোজন 
পর্য্যন্ত ; ইহার উপরে দুরস্পা তিন গ্রহ-_শনি, 
বৃহস্পতি এবং মঙ্গল। এই সকল গ্রহ মন্দচারী। 
ইন্নািগের গতি পূর্বে যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। 
নিয়লিখিত নক্ষত্র গ্রহগণের উৎপৃত্তি। হে মুনিবরগণ! 
গ্রহগণের মধ্যে প্রথম গ্রহ অদ্দিতির পুত্র বিবঙ্গান্‌, 
বিশাখা নক্ষত্রে উৎপন্ন । হ্যতিমান্‌ ধর্মপুত্র বহু 
শীতরখ্ি নিশাকর চাদের, কত্তিক! নক্ষত্রে সম্ভৃত। 
তারাগ্রছ প্রধান যোড়শাংশু ভৃপ্রপুত্র শুক্র, সইর্ধ্যের 
গরেই পুধ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ বরেন। জগদৃপুরু 
হাদশাংগ আঙ্িয়স বৃহস্পতিগ্রাহ, পুর্্যফস্তনি নক্ষত্র 


৮৩ 


নক্ষত্রে উৎপন্ন । সপ্তাচি হূর্ধযপুত্র শনি, রেবতী নক্ষত্রে 
উৎপন্ন। পঞ্চকিরণ সৌম্য বুধগ্রহ, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে 
জাত। মৃত্াপৃত্র প্রজাক্ষয়কর সর্ধবনাশক তমোময় 
শিখী মহাগ্রহ কেতু, অশেষ নক্ষত্জে উৎপন্ন । এমার 
দাক্ষায়মীগণ, নিজ নিজ নামের নক্ষত্রে জদ্িয়াছেন। 
তমোবীর্ধ্যময় কুষ্ণ-মণ্ডল চন্দ-সুধ্য-মৰ্দক বীজিহ ভবনী 
নক্ষত্র উদ্ভৃুত। এই ভার্গবাদি তারাগ্রহগণ নিজ নিজ 
ভন্মনক্ষত্োৎপন্ন রোগে বিগুণ হইয়া ধাকেন। তখন 
সেই বিগ্ুণ গ্রহের উপাসনা করিলে সেই দোষ 
হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। আদিত্য সমস্ত 
গ্রহের আছি । শুক্র তার! গণের আর্দি। ধ্মবান 
কেতু, কেতুগণের আদি । চতুদ্দিকে বিভক্ত গ্রহ- 
গণের আদি কুব। নক্ষত্রগণের আঁদি ধনিষ্ট।। 
অয়নের আদি উত্তরায়ণ। পঞ্চবি্ধ বৎসরের মধ্যে 
সংবৎর আদি * শিশির খতু খতুগণের আদি। মাখ 
মাস মাসের আদি। পক্ষের মধ্যে প্রথম শুরু পঙ্ষ। 
তিথির মধ্যে প্রতিপৎ প্রথম। অহোরাত্র-বিভাগের 
মধ্যে দিবসই প্রথম ৷ মুহূর্তগণের মধ্যে রৌদ্রমুহর্তই 
প্রথম। গতিবিশেষষলে, স্বর্ধ্য চন্দবৎ ভ্রমণ করেন। 

উঈশ্বর সর্ধ্য, তন্বারাই কালব্যবহারের নিয়ামক। 
তিনি স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরাধুজ, অণ্ডজ এই চতুর্ষিধ 
ভূতগ্রামের প্রবর্তক ও নিবর্তক। ভগবান্‌ রুদ্র, 
ত্নছারও প্রবর্তক । মহাদেব, লোকব্যবহারের নিমিত্ত, 
জ্যোতিশ্চক্রের এইরূপ সন্নিবেশ এবং অর্থ নির্ণয় বিধান 
করিটাছেন। ভগবান্‌ রুদ্র, কঙ্গারন্ে বুদ্ধিপূর্বক এই: 
সমন্য প্রবর্তিত করেন। সেই জ্যোতিগ্ময় সকলের 
স্কাশ্রয় এবং সব্ধাভিমানী। প্রকৃতি একরূপা, কিন্ত 
তাহার পরিণাম অদ্ভুত নানাবিধ ।* প্রতি পরিণামের 
বথার্থরূপে সংখ্যা করিতে কেহই পারে না। মাংস- 
নেত্র পণ্ডিত মনুষ্য, গ্রহাদির গমনাগমন, শাস্তবাক্য, 
অনুমান এবং দূরবীক্ষণার্দি- সাহায্য-সঞ্জাত প্রত্যক- 
বলে, বুদ্ধিপুর্বক নিপুণ ভাবে পর্ধ্যালোচন! করিয়া 
তথ্বিষয়ে শ্রদ্ধা করিবেন। হে মুনিসত্তমগণ । জ্যোতি- 
শচরু প্রমাণ-বিষয়ে চক্কুঃশান্্, জল, লেধ্য এবং 
গণিত এই পাঁচটী হেতু । ৬--৬৩। 


একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
ডি 


০০০০১০১০১১০ 


* সংরৎস্র, পরিবৎসর, ইল! বৎসর, উদা বৎসর, 


উৎপন্ন। প্রজ্জাপতিপূরে নবকিরণ মঙ্গলগ্রহ, পূর্ববাধাড়া- অনুবখসর। এই পঞ্চনিধ বৎসর । 


৮৪. 


দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। 
খবিগণ বলিলেন, নুবুদ্ধিশ্রেষ্ঠ ধরব, বিষ্ণুর প্রসাদে 


' কিনুপে গ্রহগণের নিয়ন্তা হইয়াছেন, তাহা এক্ষণে 


সপ 


আমাদিগকে বলুন। সুত বলিলেন, হে ছিজগণ ! আমি 
পুর্বে শীনাশান্তরবিশারদ মার্কতডেয়কে এই বিষয় 


জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে শুশ্বয়ু বুঝিতা তাহা 


কীর্তন করেন। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন, পূর্বের শস্তর- 


‘ ধারিগণের অগ্রগণ্য, সার্বভৌম মহাতেজ! উত্তানপাদ 


রাজা পৃথিবী পালন করিতেন। সুনীতি ও সুরুচি 
নামে তাঁহার ছুই মহিষী ছিলেন। মহাষশা মহামতি 
কুলপ্রদ্ধীপ মহাপ্রাজ্ঞ ধ্রুব, প্রধান! মহিষী হুনীতির 
গর্ভে উৎপন্ন হন। তিনি সপ্তম বর্ষ বয়সে একদিন 
পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। হে বিপ্রশ্রেষ্টগণ , 
তখন সেইরূপ গৌরবশালিনী বিমাত। হুরুচি, প্রবকে 
ক্রোড় হইতে তাড়াইয়া দিয়! ভষটাস্তঃকরণে নিজ পুত্রকে 
তথায় উপবেশন করাইলেন। সুবুদ্ধি ধ্রুব, পিতার 
ক্রোড়ে বমিতে না পাওয়ায় ছুঃখিতাস্তঃকরণে মাতার 
নিকটে আসিয়। বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। 
ধ্রবজননী সুনীতি, অতিশয় হুংখার্ত। হইয়া রোরুদ্যমান 
পুত্রকে বলিলেন, বাছা! সুরুচি, পতির প্রিয়তমা 
মহিষী ; তাহার পুত্রও তাঁহার প্রিয়তম । আমি 
অভাগিনী ; আমার গর্ভে তোমার জন্ম, অতএব তুমিও 
অভাগা ; কেন আর মিছামিছি বারংবার রোদন কর্ণত 
শোক প্রকাশ করিতেছ। বাছারে! তুমি দুঃখ্চিঃচিত্ত 
হইলে আমার শোকের সীমা থাকে না। পুত্র রে! 
এখন তুমি সুস্থচিত্তে নিজশক্তিবলে, খরবস্থান লাভ 
করিতে যত্ববান্‌ হও। জননী এই কথা বলিলে, পরব) 
বনগমন করিলেন। অনস্তর তিনি, বিশ্বামিত্রকে 
দেখিতে পাইয়া! যথাবিধি প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে 
পিজ্ঞানা করিলেন, ভগবন্‌! বলিয়। দিন, কি 
উপয়ে সর্বোপরি স্থান লাভ হয়। হে মুনিসত্তম ! 
আমি একদা পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলাম-_ 
বিমাতা সুরুচি, আমাকে তাড়াইয়! দেন, আমার 


পিং; শহারাজও তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। 


্রক্গন! এই কারণে আমি ভীত ও দুঃখিত হইয়া 
জননী সুলীতির নিকট.গমন করিলে, তিনি আমাকে 
বলিলেন ; পুত্র! শোকক করিও না। নিজ কৰ্ম্মফলে 
সৰ্ব্বোত্তম স্থানিলাভে হত কর । হে মহামুনে। আমি 
তাঁহার কথ! শুনি! আপনার আপ্রম-_এই ভবনে 
আসিয়া উপন্থিত হইয়াছি। বর্ধন 1. অন্য আপনার 
সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম । জ্রতে৷ আপনার 


লিঙ্গপুরাণ । 


প্রসাদেই আমি ‘অদ্ভুত উত্তম স্থান লাভ করিব। 
১--১৬। ক্ৰব এই কথা বলিলে, মুনিবর বিশ্বামিত্র 
হান্ত করত বলিলেন, রাজনন্দন! শুন, সর্বজ্ঞ 
মহাদেব শিবের বামাঙ্গসভূত, ক্লেশনাশক জগদীস্বর 
কেশবের আরাধনা করিলে উত্তম স্থান লাভ করিতে 
পারিবে। হে মহা প্রাজ্ঞ! সংযতেন্দিয় এবং জপহো- 
মতৎপর হইয়া সনাতন বিষ্ণুকে ধ্যান করত সর্বপাপ- 
বিনাশন, ইঞ্টসিদ্ধিকর পরম পবিত্র অতিনির্মল বিশুদ্ধ 
“$ নমো! ভগবতে বাহুদেবায়” এই উৎকৃষ্ট মন্ত 
উচ্চারণপূর্র্বক নিত্য জপ কর। মহাযশ| পরব মুনি- 
কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া! তাহাকে প্রণামপুর্ববক 
লষ্ীস্তঃকরণে সনিয়মে পূর্ববমুখ হইয়া উক্ত মশ্ন জপ 
করিতে লাগিলেন। প্রব, এক বংসর আলস্কশুন্য 
এবং শাকমূলফলাহারী হইয়া অবিরত ওঁ মঙ্স জগ 
করিলেন। মহাত্মা প্রবের বুদ্ধিমোহোত্পাদনাথ, 
বেতাল, ঘোরতর রাক্ষস এবং সিংহাদি ভীষণ প্রবল 
জন্তমকল, তাঁহার নিকটে বিচরণ করিতে লাগিল ; 


“কিন্তু তিনি বাহৃদেবনামজাপে একাগ্রচিন্ত হওয়াতে 


কিছুই জানিতে পারেন নাই । এক পিশাচী, মাত। 
হনীতির রূপধারণপূর্ব্ক তাঁহার নিকট আসিয়া 
অতিশয় ছুঃখিতচিন্তে রোদন করিতে লাগিল এবং 
তুমি আমার এক মাত্র পুত্র; কি জন্য ক্লেশভোগ 
করিতেছ ; আমি অনাথা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়। 
তপস্যা অবলম্বন করিয়াছ ? সুনীতি-রূপধারিণী পিশাচী 
এইরূপ নান! কথা বলিতে লাগিল ;--কিস্তু মহাতপ। 
ধরব, সে দ্বিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া! হষ্টাত্তঃকরণে 
হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন; কিছু দিন পরে 
আর কোনরূপ শিল্প রহিল না। অনন্তর কৃষ্ণ-জলধর 
কান্তি মহযিগণ কতৃক ভুয়মান রিপুসুদন ভগবান্‌ 
বিষ্ণু, সর্বদেবগণে পরিবৃত হইয়া গরুড়ারোহণে প্রুব- 
সমীপে সমাগত. হইলেন। মহাছ্যুতি ধ্রুব, সেই 
জগদীশ্বর হাধীকেশকে সমাগত দেখিয়া "ইনি (ক ?” 
এইরূপ চিন্তা করত অনিমেষ নয়নে একাগ্রভাবে 
তাহাকে দেখিতে দেখিতে বাহুদেব নাম জপ করিতে 
লাশিলেন। তখন, গোবিন্দ, গার্দজন্য শঙ্খের 
প্রান্তভাগ হবার! এ্বের মুখ স্পর্শ করিলেন | ১৭--৩১। 
ধরব, ইহাতে পরম জ্ঞান লাভ কারিয়া সর্বলোকেখর 
পুরুযোস্তম হরিকে রুতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে 
লাগিলেন হে শখ-চক্র'গদাধর । দেবদেবেশ ! প্রথম 
হউন। হে সর্ম্মাত্মন্‌ ! বেদেও আপনার স্বরূপ নিরূপণ 
নাই। হে কেশৰ! আমি আপনার শরপাগত।. খন, 
_পরমাক্রগী আপনাকে জানিতে সনকাদি মৃহধিগণ 


পূর্বদ্ভাঁগ । 


অঙক্ত, তখন আমি জনিব কিরূপ {--হে জগদীশ্বর । 
আপনাকে" নমস্কার। বিষ্ণু হান্ত করিয়। গ্রুবকে 
বলিলেন, বংস। এস ; তোমার নাম প্র ; তুমি 
গ্রবন্থান লাভ 'করিয়া জ্যোতিশ্চক্রের অগ্রগণা হইবে । 
তুমি জননীর সহিত সেই জ্যোতিস্থান জীভ করিবে। 
আমার এই ধ্রবস্থান, নিত্য পরম সুশোভন। দেবদেব 
শঙ্করকে তপগ্ভায় আরাধনা করিয়া তাহার প্রসাদে 


৮৫ 


তেজঃসম্পন্ন সেই বিপ্রগণ, সৃষ্টির জন্য সমবেত 
হইলে, নারদ, আবার তাহাদিগকে. বলিলেন, লিজ- 
শরীরের সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং ভ্রাতৃগণের অনুসন্ধান 
করিয়া আসিয়া বিশেষরপে স্থষ্টি করিবে। শবলুষ্ব- 
গণও সেই পথ অবলম্বন করিয় ভ্রাতগণের অবস্থা 
প্রাপ্ত হইলেন। ১-:১০। তাহারাও এইরপ্সে নিক. 
দেশ হইলে প্রজাপতি গ্রাচেতদ দক্ষ, বৈরণীর গর্ভে 


এইস্থান প্রাপ্ত হই। যে জ্ঞানী ব্যক্তি ০ নমো! হষ্টি কন্তা উৎপাদন করিলেন। অনন্তর তিনি ধম্মকে 


ভগবতে বানুদেবায়” এই ময় জপ করেন, তাহার 
ধুবলোক প্রাপ্তি হয়। ( মাৰ্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন ) 
অনন্তর, দেবগণ, গন্ধ্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহধিগণ সকলে 
বিষ্ণুর আজ্ঞান্রমে ধরব ও 'ফ্বজননীকে সেই স্থানে 
নিবেশিত করিলেন। এইরূপে মহাতেজা ক্রব, 
দবাদশাক্ষরমন্্ প্রভাবে দুর্লভ জ্যোতির্লোক লাভ করেন । 
( হৃত কহিলেন ) খুব যেরূপে মহাসিদ্ধি লাভ করেন, 
তাহ! এই আমি তোমাদিগের নিকট কহিল'ম। যে 
মানব, বাহুদেবকে প্রণাম করে, সে ধবসালোক্য 
এবং ধ্রবের ম্যায় চিরস্থাফিত্ব লাভে সমর্থ 
হয়। ৩২-৪২ । 
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 
ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় । 

কবধিগণ বলিলেন,--হুত! আজ আমাদিগের 
নিকট দেব, দানব, গন্ধ্্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের 
সর্ব্বোৎকুষ্ট উৎপত্তি-বিবরণ যথাক্রমে কীর্তন করুন। 
সত বলিলেন, কথিত আছে পুর্ব প্রজাপতিগণ, 
সন্ধলপ/দর্শন ও স্পর্শধধার! স্ষ্টি করিতেন, প্রাচেতস 
দক্ষ হইতেই মিথুন-সংসর্স-সভূত সষ্টি। দক্ষ যখন, 
পুর্বনিয়মানূসারে দেবগণ, ঝষিগণ এবং পন্নগণের সৃষ্টি 
করিতে থাকিলেও প্রজাবৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি 
মৈথুনযোগে নিজ ভাৰ্য্যা হৃতির (প্রস্ৃতি ) গর্ভে পঞ্চ- 
সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। নারদ, সেই সকল 
দক্ষ-নন্দন মহাভাগ হত্যশ্বগণকে “বিবিধ প্রজা সৃজন 
অভিলাষে সমাগত দেখিয়া বলিলেন; অহে মুনিবর- 
গণ! লিলশরীরের বিস্তার আদদি-অস্ত সম্পূর্ণভাবে 
জানিবার পর তোমরা বিশেধরূপে স্ুষ্টি করিও। 
হর্য্যশ্বগণ, নারদের কথা শুনিয়া চতুদ্দিকে গমন 
করিলেন। যেরূপ নদীগণ, সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হয় না, তদ্্রপ তাহারাও অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হন 
নাই। হ্য্্বগণ, এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে, প্রভু 
দক্ষ প্রজাপতি, তির গর্ভে পুনরায় সহজপুত্র উৎ- 

দল কজিলেন। শবলাশ্থ দায়ে খ্যাত সত্যের চায় 


| দশ, কণ্ঠপকে ত্রয়োদশ, চন্মকে মপ্তবিংশতি, অরিষট- . 


নেমিকে চার, বনপুত্রকে ছুই, জ্ঞানী কশাশ্বকে ছুই 
এবং অঙ্গিরাকে ছুই কন্যা প্রদান করেব। প্রথমে 
প্রজাবিস্তার বাহাদিগের দ্বারা হইয়াছে, সেই দেব 
মাতা দক্ষতনয়াগণের সবিস্তারে নাম শ্রবণ করুন । 
মরুত্বতী, বস্তু, যামী, লন্বা, ভানু, অরুন্ধতী, স্বল্প, 
হত, সাধ্যা এবং বিশ্বা ইহারা ধর্মের পত্তীবলিয়া 
আখ্যাত; ইঠাদিগের পুত্রের কথা আপনাদিগকে 
বলিতেছি। বিশ্বার গর্ভোন্তব বিশ্বদেবগণ, সাধ্য 
সাধ্যগণকে প্রসব করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান- 
গণ, বহু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে দ্বাদশ শৃষ্ধ্য, 
মুহুর্তার গর্ভে মুহুর্ভীধিষ্ঠাত! দেবগণ এবং লঙ্গা হইতে 
ঘোষাধিঠাত1 দেবগণের উতপত্তি। নাগবীঘির 
অধিষ্ঠান্রী দেবতা, যামি হইতে উৎপন্ন ; অরুন্ধতীর 
গর্ভে পৃথিবীধামী সকল জাতীর চরাচর প্রাণীর 
উৎীত্তি। সঙ্কল্পার গর্ভে সঙ্কন্পের জম্ম। বহুস্থষ্টির 
কথা বলতেছি শ্রবণ কর। যে সকল দেবগণ, সর্ধ্ব- 

দিগ্যাপী জ্যোতিগ্বান্‌ এবং সর্বভূতহিতৈষী, তাঁহারা 
বনুন্তামে খ্যাত। আপ, ধরব, সোম, ধর, অনিল, অনল, 
্রত্যুষ এবং প্রভাস ইহার! অষ্টবুহু নাকে কীর্ভিত 

অজ, একপাং অহিব্রপ্ন, বিরূপাঞ্ষ, ভৈরব, হর, বহুরূপ 
দেবশ্রেষ্ঠ ত্যান্মক, সাহিত্র, জয়ন্ত এবং অজেয় পিনাকী 
এই একাদশ জন গণাধিপতি রুদ্র নামে আধ্যাত। 
কশ্যপ ভার্য্যাদিগের পুত্র পৌত্রের কথা বলিতেছি। 
অদ্দিতি, দিতি, অরিষ্টা, সুরসা, মুনি, সুরভি, বিনতা, 
তারা, ক্রোধবশা, ইলা, কবে, ত্বিষা, এবং দন্তু এই 
ত্রয়োদশ জন কণ্ঠপপত্থী । আপনাদিগের নিকট ইহাদের, 
পুত্র সকলের মাম কীর্তন করিতেছি । অদ্দিতির দ্বাদশ 
পুজ যে দেবগণ চান্ুষ মনুস্তরে তুষিত নামে অভিহিত 
হন, বৈবস্বত মন্স্তরে তাছারাই দ্বাদশ আদিত্য । ইজ, 
ধাতা, ভগ, তৃষ্টা, নিত, বরুণ, অর্ধানা, বিবঙ্গান, লবিতা, ৰ 
পূষা, অংশুমান্‌ এবং বিষ্ণু এই. দ্বাদশ জন অদ্দিতি-, 
নন্দনই সহজকিরণ হুষধ্য। (দিতির পুত্র বলিয়া 

ইছাদিগের নায় আদিত্য )। দিতি কণ্ঠপের উনীসে 


৮৮৯৬ 


লিক্গপুরাণ। 


হ্রিণ্যাক্ষ ও হিরপ্যকশিপু নামে ছুই পুত্ত লাভ করেন | এক এক মৃবস্তরে অতীত অনাগত দমকল প্রকার 


ইহা আমরা শুনিয়াছি। | ১১১৭1 ছনু, কশ্যপ 
হইতে বলদর্পিত শত পুত্র লাভ করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ- 
গর! দেই শত পুত্রের মধ্যে প্রধান বিপ্রচিত্তি। 
হে দ্বিজপুঙ্গবগণ ! কশ্ঠুপপত্ী তামা, শুকী, শ্রেনী, 
ভাগী,” সুগ্রীবী, গৃত্রিকা এবং শুচিনামী ছয় কন্তা 
প্রসব করেন। শুকী---শুক ও উলকগণকেন্মধর্ম্মানু- 
সারে প্রসব করেন। শ্রেনী শ্রেনগণকে, ভাপী কুরঙ্গ- 
বৃদ্ধকে, গুপ্ী গৃধ, কপোত কপোতজাতীয বিহঙ্গম 
গণকে, গুচি হৎস, সারস, কারগুব ও পানকৌড়ি- 
দিগকে এবং হুগ্রীৰি, ছাগ, অশ্ব, মেষ, উদ ও গর্দভ- 
গণকে প্রসব করেন। কল্যাণী, বিনতা, গরুড়) অরুণ 
এবং সব্বলোকভয়ঙ্কবী কন্ঠ! সৌমিনীকে প্রসব 
করেন। হুরসার গর্ভে সহত্র সর্পের উৎপত্তি । সুত্রত৷ 
কদ্ধ, সহআসহজর-শীর্ঘ সর্পেব জননী হন। তন্মধ্যে 
অনত্ত, বাহুকি, কর্কোটক, শঙ্খ, শরাবত, কল্বল, 
ধনঞ্জয়, মহানীল, পদ্মা, অশ্বতর, তক্ষক, এলাপত্র, 
মহাপদা, ধরভরাই ই, বলাহক, শজাপাল, মহাশখা, পুষ্প- 
দ্র) শুভানন, শঙ্জালোমা, নতষ, বামন, ফণিত, 
কপিল, দুৰ্ম্মুখ এবং পতগ্রলি এই ষড় বিংশতি অত্যতম 
কাদ্রবেয় সর্প ই প্রধান। ক্োধবশা, মাযাবী রাক্ষস- 
গণ এবং কদগণকে প্রসব করেন। রমনীপ্রধান সুরভি 
কশ্যপসংসর্গে গো মহিগ উৎপাদন কবেন। ইহ! 
আমাদিগের শুতপূর্বব। মুনি মুনিবৃক্্র ও অপ্দরোগণকে 
এবং অরিঃ। বহুতর গন্ধব্ব কিননবগণকে প্রপর্ঝকবেন। 
ইলা, তৃণ, বৃক্ষ, লতা, এবং গুশ্ম সমস্তই উৎপাদন 
করেন। ব্বিষার গর্ভে কোটি কোটি যক্ষ ব্রাক্ষস 
উৎপন্ন হয়। এই কল্ঠাপতনঘগণ্র কথ! সংক্ষেপে 
কথিত হইল। ইাদিগের পুত্র-পৌত্রাদির বংশ 
বহুতর। মহাত্ব! কশ্যপ, এইরূপে প্রজা সৃষ্টি করিলে, 
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদ্বয় প্রজাই প্রতিষ্ঠিত হইল। 
তখন প্রজাপতি, লেই সমস্ত প্রজ্গাগণের মধ্যে থ্ৰ স্ব 
জাতীয় প্রধানদিগকে তজ্ভাতির আধিপত্য অভিধিক্ত 
করেন। বৈবন্বত মনুকে মনুষাগণের অধিপতি 
। প্রন । পুৰ্বে বহ্মা স্বাযভুব মন্বস্তরে যাহার্বিগকে 
রাজ্যাভিহিক্ত করেন, এখনও সপ্তদ্বীপবতী পর্ববত- 
শালিনী এই সমুদয় বহুমতীকে তাহারা ধর্োপদেশা” 
রুসারে পালন করিতেছেন। ব্রন্ধা, স্যায়ভুবম্ধরে 
ইাহাধিগকে রাজ্যাতিবিক্ত করেল, অন্ত মতস্তরেও 


, তাঁহারা অভিথিক হন এবং তধ্যে কেহ কেহ বা - 


মুত হন । সিরা অতীত মৰ্জরের পার্থি- 
ব্বোও অভিবিভ হন, অক্তেযরাও অভিষিক্ত ছন। 


রাজাই অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। কশ্যপ, প্রজাবৃদ্ধির 
জন্য এই সকল সন্তান উৎপাদন করিয়া! গোত্র করিবার 
অভিলাষে আমার গোত্রকর পুত্র হউক চিন্তা করত 
পুনরায় তপস্ত! করিতে লাগিলেন। ২৮৪৫1 মহা! 
কশ্যপ, এইরূপ চিন্তা করিলে, তাহার ব্রন্মতেজ:- 
প্রভাবে ব্সর এবং অসিত নামে মহাতেজা ছুই 
পুত্ৰ প্রাদর্ূত হইলেন, তাহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদী। 
বৎসর হইতে নেধ্ধুব এবং লুযহাবশা রৈভ্যের 
উতৎপত্তি। রৈভ্য হইতে রৈভ্যবংশের উৎপত্তি 
নৈপবের কথা আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি। 
চ্যব্নকন্যার গর্ভে হম্ধোর জন্ম । চ্যবনকন্তা, নৈফ্র- 
বের ভার্ধ্য। এবং কুগুপাধি-ধষিগ্পণের জননী । কশ্যুপ- 
পুত্র অসিতের ওঁরসে একপর্ণার গর্ভে শাণ্ডিল্য, শ্রেষ্ট 
্রঙ্গিষ্ঠ হুমহাতপা শ্রীমান্‌ দেবল উৎপন্ন হন। শগ্ডিল্য 
নৈধ্চব এবং রৈভ্য-_কশ্ঠপের এই তিন ধারা। 
পুলস্ত্যের সন্তান নয়টী রাক্ষস, আপনাদিগের নিকট 
তাহা কীর্তন করিতেছি । ,বৈবন্বত মনুর একাদশ 
চতুর্মগ অতিক্রান্ত ; দ্বাদশ চতুধুগের অর্দ অবশিষ্ট ; * 
দ্বাপর যুগ প্রবৃত্ত হয় নাই ; সেই সময়ে মনুপুত্র নরি- 
স্স্তর দম নামে এক পুর ছিলেন, তাঁহার পুত্র 
তৃণবিন্দ। তৃণবিনু ত্রেতাযুগের তৃতীয়াংশে বাজা হন। 
তৃণবিন্দুর অনুপম রূপবতী ইলবিলানায়ী এক কন্ঠ 
জন্মে। সেই রাজধি নিজ কন্যা পুলস্ত্যকে প্রদান 
কবেন। পুলস্ত্যের ওবসে ইলাবিলার গর্তে বিশ্ব! 
ধবির উতপত্তি। বিশ্রবার, নামাত্তর এলবিল। 
বিশ্রবার চারপত্রী। সকলেই পুলস্ত্য বংশের বৃদ্ধি 
সাধন করিয়াছেন । দেব্বণিনী-নায়ী কল্যানী বুহস্পতি- 
তনয়া তাহার এক পরী । মাল্যবান্‌ রাক্ষসের কন্ত। 
পুপ্পে|খকটা ও বলাকা এবং মালী রাক্ষসের কন্তা 
কৈকসী তাহার অপরাপর পত়ী। ইহাদিগের সন্তান 
সম্ততির কথা শ্রবণ করুন। বিশ্রবার সংসর্গে দেববণিনী, 
কুবেরকে উৎপাত করেন; ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৈকসী, 
রাক্ষসরাদ্র রাষণ, কুস্তকর্ণ, সুর্পধখা এবং সুবুদ্ধি বিভী- 
থকে প্রসব করেন। হে দ্বিদয্রেষ্ঠাগণ ! পুষ্পোংটক 
বিশ্রধার সংসর্গে মহোধর, মহাপার্শ্ম খর এবং কন্তা 
তুর্তীরসীকে উৎপাদন করেন। এখন বলাকার 
সন্তানের কথা শ্রবণ করুন। ত্রিশিরা, দূষণ, 


* এক এক চতুরুগের পরিসাগ দৈ-খাদশ সহজ 
বৎ্সব। অঁহার অর্ধ ছয় সহী হখ্নয়। ছয় সহজ 
বৎসয়ে রেহার দরাংশ ক্সতীত হয়| ' 


1 
1 


বিহাঞ্জিহর রাক্ষদ এবং কন্ত! মালিকা--বলাকার 
সন্তান! নর জন পৌণস্তা, ক্রবকর্শ্মা রাক্ষম। আর 
বিভীষখ অতি ' বিশুদ্ধ-স্বতাব এবং ধর্ম্বজ্র বলিয়া 
বিখ্যাত। সুংরাং বিভীষণ এই নয়নের মধ্যে 
নহেন, কুষের ত নহেনই। সকল, মৃগ, ব্যান্র, দ্র 
পণ্ড, ভূত, পিশাচ, সর্প, শুকর, হস্তী, বানর, কিন্নর 
এবং অন্তান্য কিম্পুরুষ্গণ পুলহের সম্তান। ৪৬-৬৭ । 
বৈবন্বত মহস্তরে হেতু নিঃসন্তান বলিয়| প্রসিদ্ধ । 
অত্রির দশ পত্নী, সকলেই সুন্দরী ও পতিব্রতা। হে 
বিপ্রেঙ্্গণ। দ্বতাচী অপ্দরার গর্ভে রাজধি ভদ্রাখের 
ভদ্ৰা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দ, বলাবলা, গোপা, 
অবলা, তামরসা এবং ব্রক্রীড়া নামে দশ কন্যা উৎপন্ন 
হন। প্রভাকর অত্রি ইহী্দিগের স্বামী । ইহার! 
অত্রিবংশের প্রসবিত্রী। সূর্ধ্য রাহর আক্রমণে আকাশ 
হইতে ভূতলে পতিত হইতেছিলেন। তাহাতে 


ত্রিলোক অন্ধকারাভিভূত ইহবার উপক্রম হইলে, : 


৷ অত্রিই জগতে প্ৰ প্রবর্তিত করেন। অর্থাৎ অত্রি 
হুষ্যকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বলেন, “মধ্য! 
তোমার মঙ্গল হউক।” ভূতলে পতনোনুখ বিভু 
সূর্য্য ব্রহ্মমির বচনপ্রতাবে আর আকাশ হইতে 
বিচ্যুত হইলেন না। এইজন্য মহষিরা প্রভু 
অত্রিকে প্রাকর বলিয়াছিলেন। তপোধন অত্রি, 
ভদ্রার গর্ভে যশধী চন্্রকে উৎপাদন করেন। অন্তান্য 
পত্নীর গর্ভে অন্ত পুত্র সকল উৎপাদন করেন। গেই 
সমস্ত বেদপরায়ণ খষিগণ, স্বস্ত্যাত্রেয় নামে বিখ্যাত। 
তন্মধ্যে আত্ৰেয় প্রধান জ্যেষ্ঠ দত্ত এবং কনিষ্ঠ দুরব্বাসা 
এই ছুই জনই বিখ্যাতকীর্তি এবং মহাতেজা। ব্রহ্ম- 
বাদিনী আমলা তাহাদিগের কনিষ্ঠা ভগিনী। অত্রির 
দুই গোত্রের মধ্যে স্ঠাব, প্রত্বদ, ববন্ত এবং গহ্বর 
এই চার জন ভূমগ্ডনে প্রথিত। মাহাত্মা আত্রেয়- 
দিগের এই চার প্রকার ভেদ। কশ্যপ, নারদ এবং 
শাস্তিগুপাবলম্বী পর্বতও ব্রহ্মার মানস পুত্র।. এক্ষণে 
অরুত্ধতীকত সৃষ্টির বিষয় প্রণিধান করুন। নারদ, 
বসিষ্টকে'নিজ কন্ট। অরুম্ধতী দান করেন। পরে 
মহ৷তেজা নারদ দক্ষের 'শীপে উর্ধরেতা হন। 
পূর্বক্কালে, তারকাময় নামে ঘোরতর দেবাহুর সংগ্রাম 
-হইলে, সমুদ্ লোক, লোকপালগণের সহিত অনাধৃষ্টি- 


£ 


বিষ; জুপোযলে এই প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া 


পীড়িত এবং উগ্রভাবাপন্ন হইযাছিল। তখন, ধীমান 


ফজল 1. 


তিনি গয়া করিয়া .তণোবলে, অনজল,. ফলমূল ও. 


হবি সৃজন করত দারা রং ওঁবধ ছার। অলাতৃষ্টি- 
সীড়িত্‌ প্রজ্ঞাগণ্কে জীবন স্কান করেন !৬৮-৮হ। 


৮৭ 


বমিষ্ঠ, অরত্ধতীর গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করেন। 
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শক্তি । অনৃশ্যত্তীর ওরলে পরাশরের 
জন্ম। কুধির নামে রাক্ষণ শত্রিকে ভক্ষণ করিবাব পর 
পরাশর ভূমিষ্ঠ হন। কালী (মংস্তগন্ধ| ) পরাশরের | 
সংসর্গে প্রভু কৃষ্ণঘৈপায়নকে উৎপাদন রেন। 
দৈপান্নন/&অরণীর গর্ভে ওককে এবং পীব্রীর গর্ভে উপ- 
মন্যুকে উৎপাদন করেন। তুরিশ্রবা, প্রভু, শস্ু কৃষ্ণ 


| এবং গৌর এই পাঁচ জন শুক-পুত্র জানিবে। যশস্িনী 


ব্রতপরায়ণ! যোগমাত!| শুকের কন্তা। ইনি অনুহের 
পত্নী এবং ব্রহ্মদত্তের জননী । শ্বেত) কৃষ্ণ, গৌর, ষ্যাম, 
ধূম, অরুণ নীল এবং বাদরিক ইার! সকলে পরাশর- 
বংশোৎপন্ন। মহাত্মা পারাশরদিগের এই আট প্রকার 
ভেদ । ইহার পর ইন্সপ্রমিতির বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ 
করুন। স্বতাচী অন্দরার গর্ভে বসিষ্ঠের গরমে কগি- 
গলের উতৎপত্তি। এই কপিঞ্জল, ব্রিমূর্তি এবং ইন্সা- 
প্রমিতি নামে অভিহিত হন। পূৃথকন্যার গর্ভে ইন্্- 
প্রমিতির ওরসে ভদ্রের জম। ভদ্রের পুত্র বহু 
বসুর পুত্র উপমন্থ্যু ; উপমন্যুপস্তান বছতর । মিত্রা" 
বরুণ পুত্রূপে উৎপন্ন হইবার পর বসিষ্টের কৌণ্ডিন্ত 
নামে বিখ্যাত কতকগুলি পুত্র হয়। তাহারা এবং 
পুর্ব্বোক্ত পরাশরদস্তুত ও ইন্দপ্রমিতিসন্তূতগণ সকলেই 
বাসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত এবং সমান্প্রবর। মহাত্মা 
বাসির্ীদিগের এই দশ প্রকার তেদদ। ভূমগুলে বিখ্যাত 
রক্ষাকগুষ্ঈ মহাভাগ এই সকল ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ এবং 
ইহাদিগের বংশের বিবরণ বীর্তিত হইল এই দ্েধবি- 
কুলস্ভুত বধিগ্ণ, ত্ৰিলোকরক্ষণে সমর্থ, ইহাদিগের 
আবার পুত্র পৌত্র শত সহস্র। ত্রিলোক, শৃত্যকিরণের 
ন্যায় ইহাদিগের দ্বারাও পরিব্যাপ্ত। ৮৩-৯০! 
ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুঃঘষ্টিতম অধ্যায়। 

ধষিগণ বলিলেন, হে বাগ্সিপ্রবর হত! শক্তি 
এবং শ্ির অনুচরগণ, রাক্ষস কর্তৃক ভক্সিত হইলেন 
কিরুপে ? তাহা আমাদিগ্রের নিকট ব্যক্ত করন্স। 
পূৰ্ব্বকালে, কধির নামে রাক্ষস, শকতি প্রভৃতির প্রতি 
শাপ থাকাতে, সানুজ বগি শক্তিকে. তলপ করে 
বিশ্বামিত্রপ্রেরিত কুধ্রি;. বসিষ্ট-ফলজমান ভূপতি কল্মাধ- 
পাদে আবিষ্ট হুর! শত্কি প্রভৃতিকে ভোজন করে। 
শক্তি-মযৎপ্রধান ফর্ুঞ্জ শক্তি লাতৃগপের সহিত রাক্ষন : 
কর্তৃক ভক্কিত হইয়াছেন শুনিয়া বমিষ্ঠ বারংবার 


' হা পুত্ৰ} হা পুত্র! বলিয়া করন করত  হুঃবিতাস্তঃ 


৮৮ 


‘৭ লিজপুরণণ 


করণে অরুন্ধতীসহ ভূতলে পাতিত হইলেন। শক্তিমান্‌ করিপ্না সাদরে গাত্রোথান কর। এই গর্ভ বালক, 


বসিষ্ঠ, বংশ নষ্ট হইল শুনিয়া এবং শক্রি প্রভৃতি শত 
পুত্রকে স্মরণ হওয়াতে মরিতেই কৃতনিগ্চয় হইলেন। 
তিনি সর্বজ্ঞ, আত্মবিৎ এবং মনস্বী হইয়াও শক্তি 
ব্যতীত শামি.আর জীবন ধারণ করিব না, এই নিশ্চয় 
করিয়া হুঃখিত চিত্তে সাশ্রনয়নে পীর সহিত,পর্ববত- 
মস্তকে আরোহণপুর্ব্বক তথা হইতে ভূতলে পতিত 
হইলেন পৃথিবী বিচিত্রকণ্ঠী, গজেজ্্র-মন্দগামিনী 
রমণী মূর্তি পরিগ্রহপূর্ব্ক পর্ববতশিখর হইতে নিপতিত 
সেই সভার্য্য ধধিকে ধারণ করিলেন, এবং সেই রোদন- 

পরায়ণ ধঘিকে করকমন্প-ুগলে ধারণ করিয়া তিনিও 
রোদন করিতে লাগিলেন। তখন, শত্রিপত্থী স্ন যা 


অনৃশ্যস্তী ভয়বিহ্বল] এবং রোদন-পরায়ণ। হইয়া | 


বদতাংবর . মহামুনি বগিষ্টকে বলিলেন, হে 
প্রতো! বিপ্রশ্রেষ্ট ' ভগবন্‌! আমার গর্ভোস্তব নিজ 
পৌত্র দেখিবার জন্য আপনি এই আপনার শুভ দেহ 
রক্ষা করুন । হে ত্রাহ্মণত্রেষ্ট! আপনার এই সুশোভন 
দেহ ত্যাগ করা উচিত হইতেছে না। যেহেতু, শক্তির 
ওরস্জাত সর্বার্থসাধক পুত্র, আমার গর্ভস্থ আছে। 
১-১২। কমলনয়না ধৰ্ম্মজ্ঞা অধৃ্ন্তী, ছুই হাতে 
শ্বশুরকে উত্থাপনপূর্ববক প্রণাম করিয়া জলদ্বারা নয়ন 
মার্জনা করিয়া দিলেন। নিজে অত্যন্ত ছুঃখিতা 
হইলেও দুঃখিত শ্বণ্ুর এবং ছুঃখিতা শ্বশ্রা ক্যাণী 
অরস্ধতীকে রক্ষা করিবার জন্ট। প্রার্থনা কটিলেন। 
বসিষ্ট, পুত্রবধূর কথ শুনিয়। চৈতন্ত লাভের পর 
অরুতথতীকে অবলম্বনপুব্থক ভূতল হইতে গান্রোথান 
করিলেন। এদিকে দত নিজ ছুঃখাবেগে ভূতলে 
পতিত হইলেন। অরুন্ধতী, সেই গশ্রপূর্ণনয়না 
অদৃশ্যস্তীকে ছুই হস্তগারা ধরিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। পুত্রব্সপ মুনিশার্দুল বসিষ্টও সেই 
ভার্ধার সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অন্তর 
বিফুনাভি-কমলে অবস্থিত ব্রন্গার ন্যায় অদৃশ্যস্তীর 
গূর্ভাশয়স্থিত বালক, বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
তখন ম্গবান্‌ বসি) আদরপূরর্বক সেই বোম শ্রবণ 
করা "এ বেদমন্র কে উচ্চারণ করিল ?” . এই চিন্তায় 
ধ্যামমগ হইলেন । তখন সৰ্্্ত্মা, করুণাময় পুপ্তরী- 
কাক্ষ হগি:.গগনাহনে "হইয়া সদয়ভাবে 
.বসিষ্টকে বলিলেন, বং! ওত! পুত্রবৎংসল 
বাদে ছলি {অন্য তোমার পৌত্রের খুধকমল 
হইতে এই. হেদমন্ত নিৰ্গত হইয়াছে। মুনে! পরি" 
তোমার এই পৌঁয়' জামার তুল্য 'শৃক্তিং 


রুদ্রভক্ত ও রুদ্রপুজাপরায়ণ হুইয়া করুদ্রদেবের প্রভাবে - 
তোমার বংশ উদ্ধার করিবে।” করুণাময় জগবান্‌ 
পুরুষোত্তম, দুনিবর বিপ্র বসিষ্টকে এই কথা বলিয়া 
সেইখানেই অস্তহিত .হইলেন। তখন, মহাতেজা 
বসিষ্ট) কমললোচন নারায়ণকে ন্তমস্তকে প্রণাম 
করিয়া অপৃশ্ঠস্তীর গর্ভম্পর্শ করিলেন। হে দ্বিজগণ! 
কিন্তু কিয়ৎক্ষণপরেই আবার হা পুত্র! হা পুত্র! 
বলিয়: হুখাবেগে ভূতলে পতিত হইলেন এবং রোরুদ্য- 
মানা অরুদ্ধতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজ পুত্রকে 
স্মরণ করত দুঃখাবেগে বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
“পুত্র! একবার এস; অহে শক্তি! এই কুলরক্ষণ 
তোমার পুত্র অবলোকন করিয়া তোমার জননীর সহিত 
আমি তোমার নিকট গমন করিব সন্দেহ নাই।” 
সত বলিলেন,--বিপ্র বসিষ্ট, অরুত্ধতীকে আলিঙ্গন 


করত এইরূপ বিলাপ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। 


তখন কল্যাণী অনৃশ্যস্তী হুঃখিত চিত্তে তনয়ের আশ্রয়" 
স্থল স্বীয় গর্ভে করাধ'ত করত বিলাপ করিতে করিতে 
ভূতলে পতিত হইলেন। তাহাতে মহামতি বসিষ্ঠ 
এবং অরুত্ধতী ভীতিবিহবল হইয়া বালিক! পুত্রবধূকে 
উদ্থাপনপুর্বদক যথাক্রমে বলিতে লাগিলেন, বিচারশুন্ত ! 
আধ্যে! নিজ দুর্লভ গর্ভস্থলে করকমল আঘাত 
করিয়! সমস্ত বসিষ্ঠবংশ নির্মূল করিতে কেন উদ্যতা 
হইয়াছ বল। ১৩--৩১। মুনিবর বসিষ্ঠ শত্রির 
ওরমজাত সন্তান তোমার গর্ভস্থ জানিয়া এবং 
সেই মহবি পুত্রের মুখনির্গত ব্দেমন্ত্রধ্নিরপ অমৃত 
পান করিয়াই নিজ শরীর রক্ষার্থ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় 
করিয়াছেন, অতএব নিজ শরীর রক্ষা কর। শত 
বলিলেন, £বসিষ্ঠ এবং অক্ন্ধতী পুত্রবধূকে .এইরূপ 
বলিয়া তুফীস্তাব অবলম্বন করিলেন! অরুন্ধতী 
শোক-কাতরা ও বিহ্বল হইয়া বসিষ্টের সম্মুখে পুত্র- 
বধুকে বলিলেন, হে সুত্রতে ! এই গর্ভস্থ বালকের, 
মুনিবর বসিষ্টের এবং জীবন আমার এখন তোমার 
উপরে নির্ভর করিতেছে। : অতএব জীবন 'রক্ষা কর, 
দেহ ধারণ, কর; অনুচিত কার্য করিও লা। 
অদৃষ্ঠতী বলিলেন, মুনিবর! আপনি যখন আমার 
ভন্ঠ নিজ ম্লকর দেহ বুক্ষা করিতে নিশ্চয়, করিয়া. 
ছেন, তখন আমিও আধার এই অশুভ দেহ বটে 
প্রতিপালন করিব।. আমি যে নিতান্ত ব্বতাদিনী, 
তাহাতে কোন. সংশয় নাই). যেহেতু আমি পতিবিরহ 
যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি! সুস্বির! আমি যে, হুখে' 


ছইৰে। - অতএব হে বঙ্গনন্দমশ্রেষ্ঠ। শোক পরিত্যাগ দগধ হইতেছি। মুনে ৷ আদি বড় আশ্্যব্যাপার দশন 


পূর্বব্ভাগ 


করিলাম। *প্রভে!! আমি আপনার পুত্রবধূ হইয়। 
কি না হুঃখভাগিনী হইলাম! হে জগদৃগুরো ! 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ! ত্রহ্ধন! আমাকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ 
করুন। যাহাই হউক, ইহলোকে বিধব” স্ত্রীর বড়ই 
হীনাবস্থ!) হে আধ্যশ্রেষ্ঠ ! বিধবা নারী পরিভূতাই 
হইয়া থাকে । আমাকে সে কষ্ট হইতে রক্ষা করুন 
পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র, এবং শ্বশুর ইহারা 
স্ত্রীলোকের প্রকৃত পক্ষে বন্ধু নহেন। ভর্তাই স্বীজাতির 
বন্ধু এবং একমাত্র গতি। পণ্ডিতগণ যে বলেন, 
ভাধ্যা স্বামীর অর্দাঙ্গ, আমার পক্ষে তাহাও মিথ্যা 
হইল; কেননা শক্তি পরলোকে দিয়াছেন, আর আমি 
জীবিতাবস্থায় বর্তমান। মুনিপুঙ্নব! ওঃ! আমার 
মন কিকঠিন। আমার সকল উৎসবের আধার সেই 
প্রাণতুল্য পতিকে কি না ছাড়িয়া রহিয়াছি! বপিষ্ট ! 
যেমন অশ্ব সদৃশ বৃহৎ পাদপ আশ্রয় করিয়! অবস্থিত 
লতা মূলহীন হইলেও, সত্বর মরে না, সেইরূপ পতি- 
সঙ্গতা রমণীরাও বহরেশেও ম্লান হয় না) কিন্ত আমি 
স্বামী হারাইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতেছি । ধীমান্‌ 
আশ্রমী বসিষ্ট, পুত্রবধূর কথা শুনিয়া আশ্রমগমনে 
কুতনিশ্চয় হইলেন। অরুন্ধতীরও সে বিষয়ে অভিমতি 
হইল। ভগবান্‌ পুণ্যাত্বা বসিষ্ঠ অতি কষ্ঠে ভাৰ্য্যা 
অরুন্ধতী এবং অধৃশ্তম্তীর সহিত চিন্তাকুলিতচিত্তে 
ক্ষণমধ্যে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ৩২--৪৪। হে 
মুনিবরগণ! পতিব্রতা শত্রিপত্ব বসিষ্ঠবংশরক্ষার্থ 
বহকেশে গর্ভ রক্ষণ করিতে লাগিলেন অনস্তর অরুন্ধতী 
যেমন শক্তিমান শক্তিকে প্রসব করিরাছিলেন, 
সেইরূপ-শক্ুপত্ীও দশমাস পূর্ণ হইলে হুপ্রভ তনয় 
প্রসব করিলেন। অদিতি যেমন বিষ্ণুকে, স্বাহ! যেমন 
কার্তিবেয়কে এবং অরণি যেমন অগ্নিকে প্রসব করেন, 
সেইরূপ শঁক্রিপত্নীও সাক্ষাৎ পর।শর খষিকে প্রসব 
করিলেন। যেই শক্তির পুত্র ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, 
অমনি পুণ্যাত্মা শক্তি ভ্রাতুগণের সহিত ছুঃখ পরিত্যাগ 
করিয়। পিতৃলোকের সমতা প্রাপ্ত হইসেন। হে মুনি- 
পুঙ্গবগণ { তখন সেই বসিষ্টপুত্র পিতৃলোকে অবস্থিত 
হইয়! আদিত্যগণপরিবৃত ভাস্বরের স্যার ভ্রাতুগপসমভি- 
ব্যাহারে শৌভা পাইতে লাগিলেন। হে বিপ্রবরগণ || 
পরাশর ভূমিষ্ঠ হইলে, পিতৃপিতামহ প্রপিতামহগগণ । 
সকলেই মৃতাগীত করিয়াছিলেন। ভূতলে ব্রশ্মাধাদি : 
মুনিগণ : এবং স্বর্গে দেবগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। 
পুঙ্ররাধি দেখগণ নৃহ্বর্ষণ এবং দেবগণ পুপ্পৰৃষ্ট 
করিলেন। গৃধানি পৃক্িগণ রাক্ষনদিগের নগরে 
নগরে কত চীৎকার করিতে 'লাগিল। আজমবাগী 


উন: 


মুনিগণ, আনন্দপরলম্পর। অনুভব করিলেন সর্ধ্য- 
সদৃশ তেজন্বী পরাশর, রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মার স্কায়, 
জলদজাল হইতে দিবাকবের ন্যাম, অনৃগ্যত্তী-গর্ভড 
হইতে অবতীর্ণ হইলেন। হে দ্বিজগণ ! তখন অরুষ্টা- 
স্তীর পুত্রমুখ দর্শন ও মৃত পতির স্মরণ জওয়াতে 
যুগপৎ নুখছুঃখ হইল। অরুন্ধতী ও বসিষ্ঠেরও 
যুগপৎ সুখ দুঃখ হইল। বালিক! অৃশ্ঠত্তী, নিজ 
তনয় মহাছ্যুতি পরাশরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। 
বিহ্বলভাবে রোদন করিলেন এবং কুদ্ধকন্টী হইয়া 
ভূতলে পতিত হইলেন। সুহাসিনী অদ্ৃপ্তস্তী, মহামতি 
পরাশর জন্মিবামাত্র তাহাকে দেবদানবগণপুজিত 
অনঘ বলিয়া জানিতে পারিয়া অশ্রুপুণনয়নে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। হা প্রভে। বসিষ্ঠনন্দন! এই পুত্র 
দর্শনার্ভিলাষিণী ন্লানমুখী ভাৰ্য্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ 
করিয়া কোথায় গমন করিলেন? তোমার ওয়সজাত 
অনঘ পুত্রকে অবলোকন কর। যেমন মহাদেব 
সহাস্তবদনে নিজপ্রমথগণসমাভব্যাহারে কার্তি- 
কেয়কে অবলোকন করিয়াছিলেন, শত্রে! সেই: 
রূপ তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া 
এই নিজ তনয়কে অবলোকন কর। অনন্তর মুনিবর 
বলিষ্ঠ পুত্রবধূর সেই বিলাপ শ্রবণে ছুঃখিত হইয়া 
তাহাকে বলিলেন, “রোদন করিও না” 1 ৪৫--৫৯। 
হরিঞ্চশাবক-নয়না বসিষ্ঠ-কুলবধূ বালিকা! অনৃশ্ঠন্তী, 
বসিছেরুআজ্ঞাত্রমে শোক পরিত্যাগপূর্বক বালকের 
লালন-পালন করিতে লাগিলেন। একদা শত্রিনন্দন 
প্রাশর অশ্রপূর্ণনয়না, শোকার্তী সাধ্বী জননীকে 
মঙ্গলন্ভিরণ-রহিতা৷ দেখিয়া বলিলেন, হে অনথে! 
জননি! তোমার এই দেহ ম্জলাম্তরণ-শৃন্ত বলিয়া 
চন্মণ্ডলরহিত রজনীর ন্যায় শোভাহীন হইয়াছে। 
মঙ্গলাতরণ ধারণ না করিবার কারণ কি? অদ্য তাহ। 
বলিতে হইবে। আবার বলিলেন, অমা!মা! অ. 
শোভনে ! তুমি বিধবার সভায় মঙ্গলাভরণ ত্যাগ করিয়া 
বসিয়া আছ কেন; বলিতে হইবে। অধৃষঠা্তী পুত্রের 
কথা শুনিয়াও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন 
ভগবান্‌ শত্রিনন্দন, অদৃশ্যন্তীকে আবার বলিলেন, মা! 
আমার মহাতেজা পিতা কোথায় ? বল, লীন বল। 
৮০ পুত্রের বাক্য ভয় অত্যন্ত বিহ্বল! হইয়া 


গৌত্রের কথ! গিয়া দয়ালু বসি এবং অরন্বতী রোধন ঃ 
করত ভুলে নিপতিত, হইলেদ। মুনিবয়: বসছে 
জামহূদী কহিলেন না।, 


লী 


দীমান্‌ পরাশর “তোমার পিতাকে বাক্ষমে ভক্ষণ 
করিয়াছে” এই কথ! মাতার মুখে শুনিয়। অঙ্জপুর্ণনয়নে 
বলিলেন, মাত; ! আমি দেবদেব মহাদেবের অর্চনা 
করিয়া তাঁহার প্রসাদে ক্ণকালমধ্যে এই সচরাচর 
ত্রৈজ্থেকা দগ করিব। আমি স্বয়ং পিতাকে দর্শন 
করিব এবং সকলকে দর্শন করাইব, এই, আমার 
নিশ্চয়। তখন অবৃশ্ঠ্তী, সেই শ্রবণম্খকর কথ! 
শুনিয়। বিশ্মিতভাবে ঈগৎ হাস্ত করত পুত্রের দিকে 
চাহিয়া তাহার এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় বুঝিয়া বলিলেন, 
পুত্র! পুত্র! মহাদেবের পুজা! কর॥ ৬০--৭০॥ 
রুপানিধি ধীমান্‌ মুনিপুক্নব ভগবান্‌ বসিষ্ঠ, পৌত্র 
শত্রিনন্দনের সম্থল্প জানিতে পারিয়৷ বলিলেন, হে 
সুব্রত! মুনিত্রেষ্ঠ ! পৌত্রএই সঙ্কল্প তোমার উপযুক্ত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু লোকক্ষয় করা তোমার উচিত 
নহে। শক্রিনন্দন! শুন, রাক্ষসেরাই অপরাধী; 
রাক্ষমগণের বিনাশের জন্য সর্ব্বেশ্বর শিবের অর্চনা 
কর। ব্রেলোক্য ত তোমার নিকট অপরাধী নহে। 
অনস্তর মহামতি শক্রিনন্দন, বসিষ্ঠের আদেশে রাক্ষস 
বিনাশে কুতনিশ্য় হইলেন। অনন্তর, তিনি 
অদ্বৃশ্যস্তী, বসিঈ এবং অরুন্ধতীকে প্রণাম করিয়া 
বসিষ্টসমীপে অস্থায়ী পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপুর্কাক, 


লিঙ্গ পুরাণ 


সকল অভিলাষ পূর্ণ করুন। ভার্ধ্য আৰ্য্য উমার কথা 
শুনিয়া হলাহলাশন পরমেশ্বর শঙ্কর, তাঁহাকে বলিলেন, 
ফুল্পনীল-কমললোচন এই ছিজবালককে আমি রক্ষা 
করিব। ইহাকে আমি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি? 
এই বালক আমার রূপ দর্শনে সক্ষম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
একাদশরুদ্র এবং ইন্দ্রাদিদেবগণপরিবৃত পরমেশ্বর 
ভগবান নীললোহিত এই কথা বলিয়া সেই ধীমান্‌ 
মুনিবালককে আপনার রূপ প্রদর্শন করিলেন। পরাশরও 
মহাদেব দর্শনে আনন্দাস্রুপূর্ণনয়ন ও ছাষ্টচিত্ত হইয়া 
সাদরে তাহার পাদমুলে নিপতিত হইলেন। ৭১---৮৯। 
অনস্তর ভবানীর এবং মহাত্মা! নন্দীর পদযুগলে নিপতিত 
হইয়া ব্রহ্মা্দি দেবগণের নিকট বলিলেন, আজ আমার 
জীবন সফল হইল। আজ স্বয়ং শশিকলাশিখর 
মহাদেব যখন আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সমাগত 
হইয়াছেন, তখন এজগতে কি দেবতা, কি দানব আমার 
তুল্য কে আছে? অনন্তর, শত্তিনন্দন পরাশর, তথায় 
ক্ষণমধ্যেই পিতাকে পিতব্যগ্ণ সমভিব্যাবাহারে আকাশ- 
মণ্ডলে অবস্থিত দেখিলেন। তিনি পিতাকে সূর্ধ্যমণ্ডল 
সদৃশ ভান্বর সর্বত্রগামী বিমানে তীয় ভ্রাতগণসহ 
অবস্থিত দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলেন। তখন গণনাধবন্দ-পরিকৃত মভার্য্য দেবদেব 


শিবহৃত্ত, শুভ বত্রান্মকমন্তন্বার! তাহার পুজা করিলেন। | বৃষ্ধবজ, পুক্র-দর্শন-তংগর বসিষঠ-নন্দন শক্কিকে 


অনন্তর শক্তিনন্দন পরাশর, স্বরিত রুদ্র, শ্িমন্ধল্প, 
নীলরুদ্র, শোভনরুদ্র, বম'য় ও গবমান মুক্ত এবং 
ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্র, হোত্মন্ত্ লিন্নক্ক্ত tr) অথর্বব- 
শিরোমন্ত জপ করিয়া যথাবিধি তাহার পুজান্তে অষ্টাঙ্গ 
অর্থ্য প্রদানপুর্ব্বক বলিলেন, ভগবন্‌ ! রুদ্র! শঙ্কর । 
রুধির রাক্ষল, আমার মহাতেজা পিতাকে পিতৃব্গণের 
সহিত ভক্ষণ করিয়াছে; ভগবন্! আমি আমার 
পিতাকে পিত্ব্যগণের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করি। 
লিঙ্গের নিকট এই কথা বারংবার বিজ্ঞাপন করত ভূতলে 
নিপতিত হইয়া, হ! রুদ্র! হা। রুদ্র! বলিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ শঙ্কর, রুদ্র, তাহাকে 
দেখিয়! দেবীকে বলিলেন, মহাভাগে ! দুর্গে | অঞ্জপুর্ণ 
* 4০৭, আমার অনুস্মরণে ও আরাধনে সতত তৎপর 
“একটী বালক দর্শন কর । সর্ধঞ্জন-প্রসংসিত৷ মগাদেবী 
পর়াপরের প্রতি দৃষ্টিপাত 'করিলেন। দেধিলেন, হুঃখ- 
সভ়ুত নাসজলে তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গ সিক্ত, নয়নযুগল 
পরিপূর্ণ; তিনি লিঙ্গ পুজা কার্ছে একান্ত আসক্ত এবং 
প্র বু এইল্সপ কথাই তাহার মুখে লাগিয়া আছে। 
তথন বীনা, গন্ধের মলসকাবিধাত। স্বামী ঈশাদকে 


হলিক্েে। পরপর] 2১ হন; ওই বল্বয 


বলিলেন, বিপ্রেন্স । শত্রে! লোচন 
বালক পুত্র, পত্নী অদৃশ্যস্তী, পিতা বসিষ্ঠ এবং মাত৷ 
দেবতাসদৃশী মহাভাগা কল্যাণী অরুন্ধতীকে অবলোকন 
কর। হে মহামতে! মাতা-পিতা উভয়কে প্রণাম 
কর। তখন শক্তিমান শক্তি, দেবদেব মহাদেব, 
এবং উমাকে প্রণাম করিয়৷ জগদীশ্বর শিবের আদেশে 
শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠকে এবং পতিদেবতা৷ কল্যাণী মহাভাগ 
মাতাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর বলিতে লালিলেন, 
বস! অ বংস! বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাছ্যুতি পরাশর ! হে 
তাত! হে মহাত্মন্‌! তুমি গর্ভস্থ থাকাতে আমি “ 
রক্ষিত হুইয়াছি। হে বৎস পরাশর! হে বালক। 
আজ যে তোমার মুখ দেখিলাম, ইহ! আমার অপিমাদি- 

| বৎস! মহামতে! মহাভাগ। 
অদৃশ্ঠত্তী মৃহাভাগা অরন্ধতী এবং আমার পিতা 
বসিঠকে সর্বদা] রক্ষা করিবে। বৎস! আমার 
সমুদয় বংশ তুমি উদ্ধার করিলে ।/মনীবিগপ সদাই 
বলিয়। থাকেন, পুত্রদ্বারা জয় করা যায়। 
লোকভাবন প্রভু ঈশানের নিকট অভিলযিত বর 
প্রার্থন! ধর! জামি জাতৃগণের সহিত ঈশ্বর" শঙ্চরকে 
যদা কিয়া গমন কর়িব। কত শত্তি, পূছকে 


পূর্্বভাঁগ 


এইরূপ উপদেশ প্রদান, মহেখ্বরকে প্রণাম এবং মুনি 
সমাজে ভাধ্যাকে অবলোকন করিয়া পিতলোকে গমন 
করিলেন। শক্রি-নন্দন পিত| গমন করিলেন দেখিয়া 
অর্চনাপুর্বক শশিড়ষণ শিবকে সুমধুর বাক্যে স্তব 
করিলেন। অনন্তর খরহর অঞ্চকস্দন মহাদেব, তুষ্ট 
হইয়া শত্রিনদন পরাশরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপুর্র্বক 
সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। জগদন্বার সহিত 
মহেশ্বর অস্তহিত হইলে, মন্ত্রজ্ঞজ পরাশর মহেশ্বরকে 
প্রণাম করিয়া মন্ত্র-প্রভাবে রাক্ষসবংশ দগ্ধ করিতে 
লাগিলেন । ৯০-১০৭ । তখন ধন্মজ্ঞ বসিষ্ট, মুনিগণ- 
পরিবৃত হইয়া হইয়া পৌত্রকে বলিলেন, বৎস! অত্যস্ত 
ক্রোধ করা! কর্তব্য নহে ; ক্রোধ পরিত্যাগ কর। রাক্ষস- 
গণের অপরাধ নাই ; তোমার পিতার অদ্বষ্টেই তাহ! 
ছিল। ক্রোধ, মুঢ়গপেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানী- 
দিগের হয় না। তাত! কে কাহাকে মারিতে পারে? 
মন্ুষা ত আপনার করত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিয়া 
থাকে। বৎস! ক্রোধ--মনুষ্যগণের অতি কেশসঞ্চিত 
যশ ও তপস্তা ফণ বিল্প্ত করে। নিরপরাধ অক্ষম- 
বাক্ষসর্ষিগকে আর দগ্ধ করিয়া কাগজ নাই। তোমার এই 
রাক্ষনযজ্জের বিরাম হউক , কেন না, ক্ষমাই সাধু- 
গণের সার বস্ত। বপিষ্ট-বাক্যের অলঙজ্নীয়তাপ্রযুক্ত 
মুনিপুন্সব শত্রিনন্দন, তাহার আদেশমাদ্রেই তৎক্ষণাৎ 
রাক্ষসযজ্ঞ শেষ করিলেন। তাহাতে মুনিসত্তম ভগবান 
বসিষ্ট, বড়ই প্রীত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র মুনিবর 
পুল্লস্তয, সেই যজ্ঞস্থলে সমাগত হইয়া! বসিঈপ্রদত্ত অর্ধ 
গ্রহণ ও আসনে উপবেশনপুর্ধ্বক প্রণত হইয়া! অবস্থিত 
পরাশরকে বলিলেন, বংম ! অত্যন্ত 'বৈরস্থলেও তুমি যে 
গুক্বাক্যে ক্ষম| অবলম্বন করিয়াছ, এই ফলে তোমার 
সমস্ত শানে অভিজ্ঞতা! জন্মিবে। তুমি যে ক্রুদ্ধ 
হইয়াও আমার সম্ততিবিচ্ছেদ করিলে না এজন্য 
হে মহাভাগ ! তোমাকে অন্ত এক প্রধান বর প্রদান 
করিতেছি। বস! তুমি পুরাধ-সংহিতা কর্ত। 
হইবে। তুমি ফেষতাদিগের গঢ় তত্ব সম্পূর্ণরূপে 
জানিতে পারিবে । বংস! আমার প্রসাদে তোমার 
কর্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় মার্গেই অনদ্দিন্ধ 
নির্ুল জ্ঞান হইবে। অনস্তর ব্দতাংবর হগবান্‌ 
বসিষ্ঠ বলিল্নে, পুলস্ত্য ঘাহ! বলিলেন, এতৎসমস্তই 
সফল হইবে। অনস্তর, পুলস্তয এবং জ্ঞানী বনিষ্টের 
প্রদানে পরাশয় ছয় অংশে বিভক্ত সর্ববার্থমাধক 
নিখিলজ্ঞান্রে আগারডুত বিষ্ণুাদুরাণ রচন। করেন । 
এই বিষ্ণুপুরীণ যট্সহল যোকাব্মক | নিখিল 'রেদার্থ- 
পূর্ণ পুরাণের মধ্যে চতুর্থ এবং সংহ্তি সকলের 


৯১৯ 


মধ্যে হশোভন। হে মুনিপুর্গবগণ! এই আমি 
তোমাদিগের নিকটে সংক্ষেপে বসি সম্ততিগণের 
উৎপত্তি এবং শত্রিনন্দন পরাশরের প্রভাবব্বিক্া 
কীর্তন করিলাম । ১০৮--১২৬। 

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চমষ্টিতম অধ্যায় 


ঝ্রযিগণ বলিপেন, হে বংশজ্ঞপ্রধান পোমহ্ষণ ! 
তোমাকে আমাদিগের নিকট সংক্ষেপে ঘুধ্যবংশ ও 
চক্্রবংশ কীত্তন করিতে হইবে । সত বলিলেন, হে 
ছিজগণ ! অদিতি কশ্যপসংসর্গে পুত্র আদিত্যকে প্রসব 
করেন। সেই আদিত্যের তিন ভার্ধ্যা ছিল। রাজী 
ছিলেন সঙ্গ; প্রভা ও ছায়া আর ছুইটা ভার্ধ্যা। 
ইহাদিগের পুত্রগণের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, 
ভষ্টতনয়া রাজ্ঞীসংক্ঞা, হূর্যাসৎদর্গে অত্তুংকষ্ট বৈধস্বত 
মন, যম, যমুন। এবং রেব্তকে উৎপাদন করেন। 
প্রভা, আদিত্য-সহবাসে প্রভাতের জননী হইলেন। 
ছায়া সংঙ্গাবপ্লিত নিওস্থায়া মুর্তি। হে দ্বিজগণ! 
ছায়া আদিত্যসংসর্গে সাবর্ণিমন্থ, শনি, তপতী এবং 
বিষ্টিকে যথাক্রমে উৎপাদন করেন। ছায়! নিজতনয় 
সাবণিমনুব প্রতি অধিক সহ প্রকাশ করিতেন। 
বৈবর্ধত মনত, ইহা সহ করিতেন। কিন্ত যম একদা 
ক্রোধে স্্ীধীর হইয়। ছায়াকে দক্ষিণ পদাঘাত করেন। 
ছায়া যমকর্তৃক তাড়িতা হইয়া অত্যন্ত ছুঃখিতা 
হহল্ফো। তাহার শাপে যমের সেই উৎকৃষ্ট চরণ 
খানি, কেদযুক্ত, পুয়শোণিতপুশ এবং কমিসমুহে 
পরিব্যাপ্ত হইল । তখন যম গোকর্ণ তীর্থে গমনপুর্ধবক 
ফলাহারী, জলাহারী এবং বায়ুভোজী হইয়া অযুত 
অযুত বং্সর মহাদেবের আরাধনা করিলেন। যম, 
শিবের প্রসাদে উংকুষ্ট লোকপালত্ব ও পিতৃগণের 
আধিপত্য লাভ করেন; এবং সেই দেবদেব শুলপাঁণির 
প্রভাবে শাপযুক্তও হন। পুর্বকালে, অনিন্দিতা 
তষ্ট-তনয়া সংজ্ঞা, সর্য্যতেজ সহা করিতে না 
পারিয়া ছায়া নামে আপনার ছায়ামুর্ত নিশ্মাণ 
করেন। তাহাকেই নুর্ধঞলয়ে বাধিয়া দেই নুর্রতা, 
আপনি বড়বারূপধারণ পূর্বক তপস্তা করিতে 
লাগিলেন। ছাদ! এইরূপে শুর্যপত্থী হন)। 
ছায়াপতি গ্রন্থ সুর্ধা, কালক্রমে বহরে ছাগ্াকে ছাতা 
বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বিশেষ অঙুসন্ধানপূর্কাক বড়ধা-'- 
রূপিবি সংজ্ঞাতে অরগ্থরূপে উপগত হদ। বা 
বড়বারপিগী খল সংজ্ঞা, দূর্য্যসংসর্গে দেবগণে 


নখ 


বেদ্যপ্রধান অশ্বিনীকুমারদঘয়কে উৎপাদন করেন। 
পরে সংজ্ঞা-পিত| মহাগ্ম। তষ্টা হৃধ্যকে চাচিয়া 
তাহার কিঞিৎ তেজ হ্রাস করিয়াছেন। ভগবান 
ইষ্টা, প্রধান দিব্য অন্তর ভীষণ বিষ্ণুচক্র, ুর্যামণ্ডল 
হইতে অর্থাৎ ক্ষোদনদিচ্যুত ৃর্ধ্যতেজঘারা নির্মাণ 
করেন। ভগঝন কষ, সুদর্শন নামে খ্যাত কালাগ্সি- 
সম্নিভ লেই শুভ চক্র রুদ্রপ্রসাদে লাভ করেন। 
' বৈবশ্বত মন্ুর আত্মসদৃশ নয়টা পুত্র উৎপন্ন হন। 
ইক্ষান, নভগ, ধু, শর্ধাতি, নরিষ্যস্ত, সুবুদ্ধিমান্‌ 
নাভাগ, দিষ্ট, করুষ এবং পৃ এই নয় জন ননুপুত্র। 
ইলা, মনুর প্রধান। জ্যেষ্ঠা কন্যা । ইলা পরে পুরুষত্ব 
প্রাপ্ত হন । হে মুনিবরগণ! মিত্রাবরুণের প্রসাদে 
পুরুষত্ব-প্রাপ্তির পর ইলার নাম হয় সুদ্যুয় । ১--২০। 
সেই মনুপুত্র শ্রীমান্‌ সুদ্যুয, এক শরবণে গিয়া 
শিববাক্যপ্রভাবে পুনরায় স্ত্ীত্ব লাভ করেন । তাহার 
এই স্ত্রীত্ প্রাপ্তিই চন্বংশ-বিস্তারের কারণ। ইক্ষাকুর 
অশ্বমেধপ্রভাবে, ইলা কিম্পুরুষ হন। অর্থাৎ 
ইল! একমাস স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ থাকিবেন, 
এই নিয়ম হওয়াতে তাহার নিন্দিত পুরুষত্ব 
লাভ হয়। ইলা একমাস অন্তর যখন পুরুষ হইতেন, 
তখন তাহার নাম হইত সুদ্যুয়। তিনি এক মাস 
বীরপুরুষ হইতেন, আবার এক মাস স্ত্রীলোক হইতেন। 
ইলা একদ। সোমপুত্র বুধের গৃহে গমন করেন।' বুধ, 
অবকাশ পাইয়। তাঁহাকে মৈথুনে রত (করেন। 
তৎপরে সেই চন্দর-নন্দন বুধের ওরসে ইলার গর্ভে 
পুর্ূরবার জন্ম হয়। তিনি চন্্রবংশীয় ক্ষত্রিফ্ণাণের 
পূর্বপুরুষ, বুদ্ধিমান, প্রতাপশালী এবং শিবভক্ত 
ছে তপোধনগণ ! ইক্কাকুর বংশ বর্ণনা পরে করিব। 
হে দ্বিজসত্তমগণ ! সেই সুহ্যুয়ের উৎকল ‘গয়’ এবং 
বিনতাশ্ব নামে তিন পুত্র হন। উৎকল উতকলের, 
পশ্চিম রাজ্য বিনতাঙ্ের এবং পরম শোভনা গয়াপুরী 
গয়ের অধিকারতুক্ত ।. সেই গয়াতে দেবগণের সম্পূর্ণ 
অধিষ্ঠান এবং পিতৃগণের সতত অবস্থান । জোষ্ঠপুত্র 
ইৎ বে জ্যেষ্টতাগোচিত মধ্যদেশ প্রাপ্ত হল । স্ত্রীভাব- 
যু কুছ প্রধান ভাগ প্রাপ্ত ছন নাই. বসিঠের 
বাক্যানুদারে প্রতিষ্ঠান নগরে মহাহযুতি মহাত্মা ধর্ম্মরাজ 
(হুছথায়ের অধিকার হইল।. স্ত্রীপুরুধলক্ষণাথিত 
 মহাতাগ মহাধলা মনুপুত্র জয়, সেই রাজ্য পাইয়া 
তাহা পুজরনাকে:এদাদ করেন।. ইক্ষা হইতে 
 বিকুক্ষির, উৎপত্তি .উদ্কাফুর এক শত পুত্রের মধ্যে 
ন্দবিউম বীর বিকুক্ষিই জ্যোষ্। বিকুক্ষির- পঞ্চদশ 
পুত; ভধে - জোন. কুৎস্থ 1: ককুৎস্থের, পুত্র 


লিঙ্গপুরান 


সুযোধন। ২১--৩২। হে মুনিশ্রেষ্ঠগগণ ! সুধোধনের 
পুত্র পৃথু ; পুথুর পুত্র রাজা বিশ্বক। বিশ্বকের পুত্র 
বুদ্ধিমান আর্রক। যুবনাশ্ব আর্্রকের পুত্র। মহাতেজা 
শ্রাবন্তি যুবনাখ্ের পুত্র। হে দ্বিজব্রগণ! শ্রাবস্তিই 
গৌড়দেশে শ্রাবন্তী নগরী নিশ্মীণ করেন। শ্রারস্তির 
পুত্র বংশক। বংশক হইতে বৃহদশ্বের উৎপত্তি । 
কুবলাশ্ব বৃহদশ্বের পুত্র । মহাবল ধুন্ধু অসুরকে বিনাশ 
করাতে কুবলাশ্বের ধূন্ধুমার সংজ্ঞা! হয়। - ধুন্ধুমারের_ 
দৃটাশ্ব, চগ্ডাশ্ব এবং কপিলা, এই তিন 
পুত্র ত্ৰৈলোব্য-বিধ্যাত। ২৩--৩৬। দৃঢাশ্বের 
পুত্র প্রমোদ । হধ্যখ প্রমোদের পুত্র। হ্যশ্বের 
পুত্র নিকুস্ত। সংহতাশ্ব নিকুন্তের পুত্র। সংহতাশ্বের 
দুই পুত্র কৃশাশ্ব এবং রণাশ্ব। রণাশ্বের পুত্র মুবনাশ্ব। 
মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র। পুকুকুৎস, বীর্ধ্যবান অন্বরীষ 
এবংপুণ্যাত্মা মুচুকুন্দ এই তিন পুত্ৰই ত্ৰিভুবন বিখ্যাত 
শেষ যুবনাশ্ব অন্ধরীষের পুত্র, যুবনাখ্ের পুত্র হরিত। 
এই হরিতবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়| হারিতনামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। ইহার! অঙ্গিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং 
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ । মহাযশ|। ত্রদদম্য, পুরুকুংসের 
ওরসে নর্ম্মদার গর্ভে উংপন্ন। ত্রস্দস্থ্র পুত্র সম্তুতি। 
সম্ভূতির এক পুত্র বিষ্ণুবৃন্দ। এই বিষ্ণুরৃন্দ হইতে 
বিষ্ণুরুন্দ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি । এই সকুল ব্রাহ্মণ 
অঙ্গিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ । 
সম্ভৃতি অনরণ্য নামে আর পুত্র উৎপাদন করেন। হে 
দ্বিজগণ! রাবণ ত্রিলোকবিজয়ের সময় এই অনরণ্যকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করেন। অনরণ্যের পুত্র বৃহদশ্ব। 
হধ্যশ্ব বৃহদশ্বের পুত্র । হরয্যশ্বের ওরসে দৃষদ্বতীর গর্ভে 
বন্থমনা রাজার উৎপত্তি । শিবচিস্তাপর্বায়ণ ত্রিধ্ব! 
বনুমনার পুত্র । ৩৭--৪৫। সেই .শিব্ভক্ত 
প্রতাপসম্পন্ন রাজা, ব্রহ্মনন্দন তণ্ডীর শিষ্য হইয়া 
তাঁহার আদেশে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল- 
্রাপ্তিপুরঃসর গণাধিপত্য প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মাত্ম। রাজ! 
সুধার তাতৃশ ধন ছিল না। তিনি একদ! কিরূপে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি? এই চিন্তায় আকুল আছেন, 
ইত্যবসরে; ব্রহ্মপুত্র তণ্ডীনামক ব্রাহ্মণকে দেখিতে 
পান। হে ছিজসতমগণ! রাজ। নেই তণ্ডীর নিকট 
হইতে ব্রহ্মকথিত শিবের সহত্র নাম প্রাপ্ত হন। 
পূর্বে ব্রহ্মপুত্র দ্বিজোত্তম তণ্ডী, এই সহঅ নাম ছার! 
মহেখরের স্ব করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। - 
অনস্তর, রাজা! ব্রিধস্বা, তওডীর নিকট সহস্র নাম. লাভ 
বরিয়া, তণ্ডীকথিত সেই সহঅ নাম ছপফলে পাশ পত্য 
প্রাপ্ত হন। ৪৬-৫০ 1. ঝৰিগঁণ বলিলেন, বহ্গন্দন: 


পূর্ববস্ভাগ । ৯৩ 


তণ্ডী, নিখিল বেদাৰ্থপুর্ণ যে শিবের সহত্র মাম কীর্তন 
করিয়াছিলেন, হে সুব্রত! হৃত। এই ব্রাঙ্মণমণ্ডলীর 


মধ্যে সেই সহজ নাম তোমাকে বলিলে হইবে। 


মুত বলিলেন, হে সুব্রতগণ ! সর্কভূতের আত্মন্বরপ 
অঙ্নিততেজ। শিবের অষ্টোত্তর সহত্র নাম অবণ কর। 
হে মুলিশ্রে্টগণ ! ইহা! পাঠ করিলে গাণপত্য লাভ 
হয়। শিবের সহস্র নাম স্তোত্র যথা স্থির, স্থাণু, প্রভু, 
ভানু, প্রবর, ব্রদ, বর, সর্ব্বাত্বা, সর্বববিখ্যাত, সর্ব্বকর, 
ভব, জী, দণ্ডী, শিখণ্ডী, সর্ববগ, সর্বভাবন, হরি, 
হিরণ্যাক্ষ, সর্বভূতহর, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শাস্তাত্মা, 


শাশ্বত, ধ্রুব, শ্বশানবাসী, তগবান্‌, খচর, গোচর, অর্দন, 


অভিবাদ্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতধারণ, উন্মত্তবেশ, 


প্রচ্ছম, সর্বলোক, প্রজাগতি, মহারূপ, মহাকায়, 


শবরূপ, মহাযশা, মহাত্মা, সর্ব্বভুত, বিরূপ, বামন, 
নর, লোকপাল, অভ্তহিতাত্মা, প্রসাদ, ভয়দ,. বিভু, 
পবিত্র, মহান্‌, নিয়ত, নিয়তাশ্রয়, স্বয়ভু, সর্ববকর্মা, 
আদি, আদিকর, নিধি, সহত্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোম, 
নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সুৰ্য্য, শনি, কেতৃ, গ্রহ, মঙ্গল, 
গ্রহপতি, বৃহস্পতি, মত (বুধ), রাজা (শুক্র), 
রাজ্যোদয় (রাহ ), কর্তা, মৃগবাণার্পণ, খন, মহাতপা, 
দীর্ঘতপা, অদৃশ্য, ধনসাধক, সংবসর, কত, মন্ত্র 
প্রাণায়াম, পরস্তপ্‌, যোগী, যোগ, মহাবীজ, মহারেতাঃ, 
মহাবল; সুবণরেতাঃ, সর্বজ্ঞ, মুবীজ, বৃষবাহন, দশ- 
বাহু, অনিমিষ, নীলক$, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ট, 
ব্লবীর, ধলাগ্রণী, গণকর্তা, গণপতি, দিন্ধামাঃ, কামা, 
মপ্নবিৎ, পরম, মন্ত্র ( গুপ্ত সংভাষণীয় ), সর্ববভাবের, 
হর, কুমগুলুধর, ধর্বী, বাণহস্ত, কপালবান্‌, শরী, 
শতদ্দী, ধড়গী, পদ্রিলী, আয়ুধী, মহান্‌ ( মহত্বন্বরূপ ), 
অজ, মৃগরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, বিধি, উষ্ণীষা, ুবত্তৃ, 
উগ্র, বিনত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কুচ, শুগাল- 
রূপ, স্বার্থ, মুণ্ড, সন্বশুভঙ্ধর, সিংহ শার্দূলরূপ, 
গন্ধকারী, কপদ্দা, উদ্ধরেতাঃ, উদ্ধালিঙগী, উদ্ধশায়ী, 
নভঃ, তল, ত্ৰিজটা, চীরবাসা, রুদ্র, সেবা, পতি, বিভু, 
আহোরাত্র, নক্ত, তিগ্মমন্য, সুবর্চ, গজহা, দেত্যহা, 
কাল, লোকধাতা, গুণাকর, মিংহশার্দূলরপাণামার্জ- 
চম্মান্বরধর, কালযোগী, মহানাদ, সর্ধাবাস, চতুপ্পথ, 
নিশাচর, প্রেতচারী, সর্রবর্শী, মহেশ্বর, বহুভৃত, 


বহুধন, সর্ববসার, অহৃতেশ্বর, নৃত্যপ্রিয়, লিত্যনৃত্য,. 


নম, সর্বসাবক, সকাম্দুক, মহাবাহ, মহাধোর, মহা- 
অপ, মহাশর, মহাপাশ, নিত্য, গিরিবর, অস্ত সহত্র- 
হস্ত; বিজয়, ব্যবলাম, অনিশ্দিত, অতমর্ধণ) অনর্যগাত্ম,: 


যক্জহ!,: কাষ্নাশন, দক্ষহা, পরিচারী, প্রহস, মধ্যম, 


তেজঃ, অপহারী,বলবান্‌, বিদিত, অত্যুর্দিত, বহু, গভীর 
ঘোষ, যোগাত্মা, যজ্ঞহা, কামনা, অস্ন, গর্ভীতঘোষ, 
গম্ভীর, গম্ভীর-বলবাহন, স্যগ্রোধরূপ, স্তাগ্রোধ, বিশ্ব করী 
বিশ্বভুক্‌, তীন্ক, অপায়, হয্যর্থ, সহায়, কর্ম, কালবিং, 
বিঞু প্রদাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুধ, হুতাশন সহায়, 
প্রশাস্তাক্নী, হুতাশন, উগ্রতেজা, জয়, বিঞ্জয়, কালবিং, 
জ্যোতিষাময়ন, সিদ্ধি, সন্ধি, বিগ্রহ, খড়গী, শঙ্গী, 
জটী, জ্বালী, খচর, ছ্যুচর, বলী, বৈণবী, পণবী, কাল, 
কালক$, কটস্কট, নক্ষত্রবিগ্রহ, ভাব, নিভাব, সর্ববতো- 
মুখ, বিমোচন, শরণ, হিরণ্যকবচোত্তব, মেখল, 
আকুতিরূপ, জলাচার, ভ্তত, বীনী, পণবী, তালী, নালী, 
কলিকট, সর্বত্ধধ্যনিনাদী, সর্বব্যাপী, অপরিগ্রহ, 
ব্যালরূপী, বিলাবাপী, গুহাবাসী, তরঙ্গবিৎ, বৃক্ষ, 
জীমালকৰ্্মা, সর্প্ববন্ধবিমোচন, বন্ধন, সুরেন্সযুদ্ধে- 
শত্ৰুবিনাশন, সখা, প্রহাস, হুর্ববাপ, সর্ববসাধুনিষেবিত, 
্রস্থন্ধ, আবির্ভাব, তুল্য, যজ্ঞবিভাগবিৎ, স্ববাস, 
সর্ধ্চারী, ছুর্ববাসা, বাপব, মত, হৈম, হেমকর, যজ্ঞ, 
সর্ধধারী, ধরোত্তম, আকাশ, নির্ব্বিরূপ, বিবাসা, উরগ, 
খগ, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, রৌদ্ররূপ, সুরূপঝান, বন্গুরেতা, 
সুবচচস্বী, বহুবেগ, মহাবশ, মনবেগ, নিশা, চার, সর্ব্ব- 
লোকশুভপ্রদ, সব্বাবানী, ত্রয়ীবামী, উপদেশকর, 
অধর, মুনি, আত্মা, মুনি (বকবৃক্ষঘরূপ ), লোক, 
স্ভাগা সহঅভূক্‌, পক্ষী, পক্ষরূপ, অতিদীপ্ত, নিশাকর, 
সমীর, দ্ঈন।কার, অর্থ, অর্থকর, বশ, বাহ্ুদেব, দেব, 
বামদেব, বামন, সিদ্ধিযোগাপহারী, সিদ্ধ, সব্বার্থ- 
সাধক, অস্কু্, স্ষুণরূপ, বুষণ, মৃতু, অব্যয়, মহাসেন, 
বিশাখ, যষ্টিভাগ, গবাংপতি, চক্রহস্তঃ বিষ্টস্তী, মূল- 
স্তম্তন, ঝতু, খতৃকর, তাল, মধু, মধুকর, বর, বান- 
স্পত্য, ঝাজসন, নিত্য, আশ্রমপুজিত, ব্রঙ্গাচারা 
লোকচারী, সন্দচারী, সুচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, 

নিশাচারী, অনেকর্ৃক, নিমিতস্থ, নিমিত্ত, নন্দি, 

নন্দিকর, হর, নন্দীশ্বর, সুনন্দী, নন্দন, বিষমদ্দন, 
ভগহারী, নিয়স্তা, কাল, লোকপিতামহ, চতুর্মুখ, 
মহালিস, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, কালাধ্যক্ষ, 
যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্তা, অধ্যাত্ম, অনুগত, বল, 

॥ কল্প, দমন, জগস্ঠুষবর, দত্ত, দত্তকর, দাতা, 

বংশ, বংশকর, কলি, লোককর্তা, পণুপতি, মহাকর্ত 

অধোক্ষজ, অক্ষর, পরম, ব্রহ্ম, বলবন্‌, (কপবান্‌ ), 
শুরু, (শুরুব্ণ ) নিত্য, অনীশ, শুরাত্থা, শুদ্ধ, মীন) 
গতি, হবি, প্রাধাদ, বল ( কৈলাসাদিস্থানগতি) দৰ্প, 
{ অহ্রমৌহক্‌ ), "দর্পণ, হব্য, ইল্সাজিৎ, বেকার, 

সৃত্রকার, বিধান, পরমর্দন, মহামেখ, নিবাসী; মহা 


৯৪ 


ঘোর, বলীকর, (৮২14) টি মহাজাল, 


লিঙ্গপুরাগ | 


প্রার্ণেশ, প্রানিনাংপতি. দেবদেব, সুখোৎসিক্ত, সৎ, 


পরিধু্াৃত, রবি, বিষণ, শঙ্কর, নিত্য, বর্চ্চস্বী, ধূয়- | অসৎ, জর্বররধবিৎ কৈলাসস্থ, গুহাবাসী, হিমব্দ্‌- 


লেন, "নীল, অঙ্বলুপ্ত, শোভন, নরবিগ্রহ, খস্তি, 
পন্তিস্বভাব, ভোগী, ভোগরুর, লঘু, উৎসঙ্গ মহা, 
মহাগর্ত, : প্রতাপবান্, কঞ্চব্ণ, সুব্ণ, ইল্জিয়, 
সর্বববণ্িক, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, দহাযশা, 
মহামু্ধ, মহামাত্র, মহামিত্ৰ, নগালয়, মহাম্বন্ধ, 
মহাকণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাস, মহাকঠ, 
মহাগ্রীব, খুশানবান্‌, ( কাশীপতি ) মহাবল, মহাতেজা, 
অন্তরাত্থা, মগালয়, লম্বিতোষ্ঠ, নিষ্ঠ মহাশয়, 
পয়োনিধি, মহাদস্ত, মহাদত্, মহাজিহর, মহামুখ, 
মহানথ, মহারোমা, মহাকেশ, মহাজট, অসপত্ব, প্রসাদ 
( অঙুরখাতী, ) প্রত্যয়, গীতস।ধক, প্রস্বেদন, অস্বহেন, 
আদিক, মহামুনি, বৃষক, বৃষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, 
মণ্ডলী, মেরুবাস, দেববাহন, অধর্বশীর্ষ, সামান্য, 
ঝকৃসহস্রার্জিতক্ষেপ, যজুঃপাদভূজ, গুহা, প্রকাশৌজাঃ, 
অমোধথার্থপ্রসাদ, অন্তর্ভাবা, সুদর্শন, উপহার, প্রিয়, 
সর্ব, কনক, কাঞ্চনস্থিত, নাভি, নন্দিকর, ( যজ্ঞফল ) 
সমৃদ্ধিকর্ত1) হম, পুর, স্থপতি, স্থিত, সর্বশান্, 
(সর্নবশাস্ত্রপ্রবর্তক) ধন, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্া, সমাহিত, নগ, 
নীল, কবি, কাল, মকর, কালপুজিত, সগণ, গণাকর, 
তৃতভাবন, সারথি, ভম্মশীয়ী, ভম্মগোপ্তা, ভম্মভুততনু,গণ 
আগম, বিলোপ, মহাত্মা, সর্ধপুঁজিত, শুরু, স্্রীরূপ- 
সম্পন্ন, গুচি, ভূতনিষেবিত, আশ্রমস্থ, বিশ্বকর্ঘণ, পতি, 
বিরাট, বিশালশাখ, তায্রোষ্ঠ ; অন্ুুজাল, সুনিশ্চিত, 
কপিল, কলশ, স্থূল আযুধ, রোমশ, গন্ধব্ব, ঝুদিতি, 
তাক্ষ, অবিজ্ঞেয়, সুশারদ, পরশ্বধাযুধ, দেব, অর্থকারী, 
সুবান্ধব, তুন্ববীগ, মহাকোপ, উদ্ধরেতা, জলেশয়, 
উগ্রবংশকর, বংশ, বংশবাদী, অনিন্দিত, সর্বালরূপী, 
ial সুহৃদ, (সাধুগণের আশ্রয়) অনিল 
(বলৱ্নামস্বরূপ ) বন্ধন, বন্ধনকর্তা, সুবন্ধন 
নিযোজা, রাক্ষপদ্থ, কামারি, মহাদৎ&, মহায়ুধ, লম্বিত, 
ঝাদ্দিতোষ্ট) লন্মহত্ত, বরপ্রন্ন, বাহ, অনিন্দিত, সর্ব 
যে, অকোপন, অমরেশ, মহাধোর, বিশ্বদেব, সুরারিহ 
“অহির্তধ, নির্থতি, চেকিতান, হলী, অজৈকপা: 
কপালী, শ্ুষায়, মহাগিনি, ধস্তরি, ধূমকেতু, হ্যা, 
বৈপ্রধণ, ধাতা, বিষ্ণু, শক্ৰ, মিত্র, তষ্টা, ধর, পরব, 
প্রভা, পর্ধবত, বায়ু, অর্ধ্যমা, সবিতা, রবি, ধুতি, 
"বিষ নক], ভূতডাঁহন, নীর, তীর্থ, ১৮ 
সর্ধকর্ম। গুধোকহ, পদ্মগর্ত, চন্বক্ত, মত) অন, 
রল্যাগ্‌, উপশান্ত। পুরাণ, পু্াকভম। কুরকর্ডী, 
কুটবাদী, জন, আত্মা, মহৌৎধ, সরবাশর, সর্ঝাচারী, 


গিরিসংশ্রর, কুলহারী, কুলকর্ভা, বহবি্ত, বহুপ্র্জ, 
1ণেশ, বন্ধকী্ মায়া) বৃক্ষ (মায়াচ্ছেদক নকুল, অদ্রিক, 
ুঙ্বগ্রীব, মহাক্জানু, অলোল, মহৌষধি, সিদ্ধান্তকারী, 
সিদ্ধার্থ, ছন্দঃ ব্যাকরণোডব, সিংহনাদ, সিহদৎ॥, 
সিংহান্ত, সিংহবাহন, প্রভাবাত্ম, জগংকাল, কাল, , 
কল্পী, তরু, তনু, সারঙ্গ, ভূতচক্লাস্ক, কেতুমালী, 
সুবেধক, ভূতালয়, ভূতপতি, অহোরাত্র ( সর্ধ্যত্রাতা ), 
অমল, মল, বহুভৃং মর্ব্বভৃতাত্মা, নিশ্চল, হুবিছু। বুধ, 
সৰ্ব্বভূতানামন্ুঙ্দং, নিশ্চল (অমনস্ক ), 'চলবিৎ, বুধ, 
অমোঘ, সংযম, হৃষ্ট, ভোজন, প্রাণধারণ, 'ধৃতিমান, 
মতিমান্‌ ত্র্যক্ষ, সুকৃত, যুধাৎংপতি, গোপাল, গোপতি, 
গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, হর হিরণ্যবাহ, গুহবাস, প্রবেশন, 
যছামনা, মহাকাম, চিত্তকাম, জিতেন্সিয়, গান্ধার, 
সুরাপ, তাপকর্ম্মরত, হিত, মহাতূত, ভূতবৃত, অপরাঃ, 
গণসেবিত, মহাকেতু, ধরাবাতা, নৈকতানরত, স্বর, 
আবেদনীয়, আবেদ্য, সর্ববগ, সুখাবহ, তারণ, চরণ, 
ধাতা, পরিধ! ( পৃথিবী ) পরিপুজিত, সংযোগী, 
বন্ধন, বৃদ্ধ, গণিক, .গণাধিগ, নিত্য, ধাতা, সহায়, 
দেবান্ুরপতি, পতিধুক্ত, যুক্তবাছ, সুদে, সুপর্ববণ, 
আষাঢ়, ভুষার, স্বন্ধদ, হরিত, হর, বপুঃ 
আবর্তমান, অন্ত, বপুশ্রে্ট, মহাবপুঠ শির, বিমর্ষণ, 
সনবক্ষ্যলক্ষণভূষিত, অক্ষয়, ধথনীত, সর্ধতোগী, 
বহাবল, সানায়, মহায়ায়, তীর্থদেব, মহাধশা, নিজ্জীব, 
জীবন, মন্ত্র সুভগ, বহুকর্কশ, রত্রভুত, রহ্রাঙ্গ, 
মহার্ণবনিপাতবিং, মুল, বিশাল, অমৃত, ব্যক্তাব্যক্ত, 
তপোনিধি, আরোহণ, অধিরোহ, শীলধারী, মহাতপাঃ 
মহাকষঠ মহাযোগী, যুগ, যুগকর, হরি, যুগরূপ, মহারপ, 
বহন, গহন, নগ, ন্যায়, নির্ব্বাপণ, অপাদ, পণ্ডিত, 
অচলোপম, বহুমাল, মহামাল, শিপিবিই, সুলোচন, 
বিস্তার, লবণ, কূপ, ফুনুমার্দ, ফলোদয়, ঝষভ, বৃষভ, 
ভঙ্গ, মণিব্দ্বজটাধর, ইনু, বিসর্গ, হুমুখ, শুর, সরববাযুধ, 
সহ, নিবেদন, সুধাজ্জাত, নবর্গার, মহাধনু। নিরারাম, 
বিসর্গ, সর্ধলক্ষণলক্ষবিৎ, গন্ধমালী, ভগবান, অনন্ত, 
সর্ববলক্ষণ, সন্তান, বহুল, বাহ, সকল, : সব্ববপন, 
করস্থালী, কপালী, উদ্বীঘত্হনন, যুবা, যন্তরতনহৃবিধ্যাত, 
লোক ুরত্যাবিস্ব়প ), সর্ব, মৃদু, মু হিপ; 
বিকৃত, দণ্তী, কৃণ্ডী, বিকুরব :( কশ্ঠালত্য ) বাক, 
ককুত, বত, দীগুতের, সহঅপাঞ স্হতমূর্ধা। দেবেন, 
সর্বাহেবময়.. গর)... মহত্রবার।.. পু শ্রগা, 
- সৰ্ববলোককৃত, পতিত ভি; মত -কনিঠ। কপিল 


পুর্বভাগ 


বিদাত শত, শতপাশধৰ্‌, কলা, কাষ্ঠা, 
লব, মাত্র, মুহূর্ত, অহন, ক্ষপা ক্ষণ) বিশ্বকেতরপদ, বীজ, 
লিগ, আদ্য, নিৰ্ণ্মুখ, সদসং, ব্যক্ত, অধ্যক্ত,পিতা, মাতা, 
পিতামহ, 'স্বৰ্গথার, মোক্ষদ্ার, প্রজাহার, ত্রিবিষ্টপ, 
নির্মাণ, হৃদয় ( মনোগ্রাহ ), ব্রহ্গাপোক, পরাগতি, 
ধেবানুরবিনিম্্বাতা, দেবানুরপরায়ণ, দেবাহুরগুরূ, দেব 
পেবান্ুরনমন্কত, দেবান্ুরমভামাএ,। দেবাহর্গণাশ্রয়। 
দেবাকুরগণাধ্যক, দেবানুরগণাগ্রণী, দেবাধিদেব, দেবধি, 
দেবাহুরবরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, বিষ, দেঁবানুরমহেশ্বর, 
স্বদেবময়। অচিন্ত্য, দেবাত্মা,ম্বয়ং্ভব, উদগত, বিক্রম, 
বৈদ্য, ব্র'দ, বরজ, অন্দর, ইজ, হস্তী, ব্যাজ, দেবসিংহ 
মহর্যভ, বিবুধাগ্র, সুর, শ্রেষ্ট, স্বর্গদেব, উত্তম, সংযুক্ত, 
শোভন, বক্তা, আশানাংপ্রভব, অব্যয়, গুরু, কান্ত, 
নিজ, সর্গ, পবিত্র, সর্ধববাহন, শুলী, শসপ্রিয়, বক্র, 
রাজরাজ, নিরাময়, অভিরাম, হুশরণ, নিরাম, সর্বসাধন 
ললাটাক্ষ, বিশ্বদেহ, হবিণ, ব্রক্ষবর্চন, স্থাবরাণাৎপতি, 
নিয়তেন্িয়, বর্তন, সিদ্ধার্থ, সর্বভুতার্থ, অচিত্ত্য, সত্য, 
শুচিরত, ব্রতাধিপ, পরব্রহ্গ, মুক্তানাংপরমাগতি, 
বিমুক্ত, মুক্তকেশ, শ্রীমান্‌, শ্রীবর্দন, এবং জগৎ। আমি 
ব্রহ্মার নিকট অনুমতি পাইয়া প্রধান নাম শিব নামের 
সহিত এই সহ্র নাম স্তোত্ৰ দ্বার! যজ্ঞেশ্বর ভক্তবংসল 
ভগবান্‌ প্রভু শিবকে ভক্তিসকারে স্তব করিলাম। 
মহাযশা ভ্রেলোকাবিখ্যাত রাজা ত্রিধব্বা, প্রভু তণ্ডীর 
প্ৰসাদে তাহার নিকট হইতে শিবস্তব লাভ ও শিবের 
স্তব করিয়া সহস্র অস্থমেধের ফল লাভপুব্বক গণাধি- 
পত্য প্রাপ্ত হন। ৫১--১৭১। হে দ্বিজগণ ৷ যে ব্যক্তি 
ইহ],পাঠ করে, শ্রবণ করে কিংবা! ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ 
করায়, মে সহত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম 
স্বাতী, হুরাপায়ী, হ্বর্ণচৌর, বিমাতৃগামী, শরণাগতথঘাতী, 
মিত্রধাতী, বিশ্বাসাতক, মাতৃাতী, পিতৃথাতী, যন্ত- 
দীক্ষিতঘাতক এবং ভ্রণহত্যাকারী ব্যক্তিও ত্রিসন্ধ্যা 
শিবালয়ে এই সহ নাম জপ ও ত্রিগন্ধ্যা শিবপূজা 
করিলে; সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। 
১৭২-১৭৫ । 
পঞ্চষহিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


যট্যষ্টিতম অধ্যায় । 


শত বলিলেন, ত্রিধহা তণ্ডীব প্রদাদে শিবের 
অনুগ্রহ-লাতপুর্ধ্বক বিশেষ যতুসাধা, যহত। অস্বমেধফল 
লাভ করিয়া সনাতন গাণপত্য প্রা ও ঈর্ধবদে- 
' মস্ত হইলেন। জয্যারণ রাজ। জিধধার- গতর । 


৯৫ 


রধ্যারণের সত্যব্রত নামে মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। 
সত্যব্রত পাণিগ্রহণমন্ত্র সমাপ্ত হইতে না হইতে ৪ 
অমিতৌজ। নামক বিদর্ভাধিপতিকে বধ করিয়া, পরিণয়- 
মান! তীয় ভাৰ্য্যাকে হরণ করেন । রাজা প্রীরুণ, 
সেই' অধৰ্মুযুক্ত পুত্রকে পরিত্যাগ করেন। হে 
ঘিজগুণ! সত্যৱত পিতৃভক্ত হইয়া, পিতাকে 
বলিলেন; আমি যাই কোথায়? পিতা স্টাহাকে 
চাণ্ডালজাতির সহিত থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে 
বলিলেন। ধীমান্‌ বীর সত্যত্রত, পিভৃবাক্যে চাণ্ডাল- 
পল্লীর নিকটে বাস করিতে লাগিলেন ৷ ইহার পিতা 
্ৰধ্যারুণ বন গমন করিলেন। 'বীর্যাবান্‌ পুণ্যা্মা রাজা 
সত্যব্রত বসিষ্ঠকোপে ত্রিসঙ্তুনামে বিখ্যাত হন। মহা- 
তেজ! বিশ্বামিত্র মুনি,ত্রিমাঙ্গুকে বরপ্রদানপূর্রবক পৈতৃক 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞ করান। বিভু বিশ্বামিত্র, 
দেবগণ ও বসিষ্টের সমক্ষেই তাহাকে মশরীরে স্বর্গারঢ় 
করেন। কেকয়বংশনভূতা অত্যব্রতা নায়ী তদীয় 
মহিষীর গর্ভে, নিষ্পাপ হরিশ্চন্দ্রের উৎপত্তি । বীধ্যবান্‌ 
রোহিত, হরিশ্চলের পুজ। রোহিতের পুজ হরিত' 
ুদ্ধ হরিতের পুত্র ৷ ধুন্ধুর ছুই পুত্র বিজয় এবং সতেজ £ 
সর্বদেশস্থিত ক্ষত্রিয়গণের জেত। বলিয়) তাহার নাম 
হয় বিজয়। পরম ধার্মিক রাজা রুচক বিজয়ের পুত্র । 
রুচকের পুত্র বৃক, বুকের পুত্র বাছ। পরম ধার্শিক 
বুজা সগর, বাহুর পুত্র । সগরের ঢই তার্য| প্রভা এবং 

ভানুমতী । তাহারা পুত্রাতিলাষে অগ্সিতুল্য ওর. 

আরাধনা করেন। ওর্ধ সন্তুষ্ট হইয়া তাহা-' 

দিগকে যথাভিলধিত উৎকৃষ্ট বর প্রদান করেন। ও 
দুই মহিষীর মধ্যে একজন যাট হাজার পুত্র এবং এক 
জন বংশধর এক পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভা 
বহুপুত্র এবং ভানুমতী একপুত্র প্রার্থনা করেন। 
তান্ুুমতীর পুত্র হইলে তাঁহার নাম হইল অসমগ্রা। 
অনন্তর প্রভা হষ্টিসহত্র পুত্র প্রসব করিলেন। এই 
প্রতাপুত্রগণ, পৃথিবী খনন করিতে করিতে কপিলরূপী 
নারায়ণের হুঙ্কারবাণে দ্ধ হন। ১---১৮। অপমঞ্জার 
পুত্র বিখ্যাত অংশুমান। অংগুমানের পুত্র দিলীপ। 
দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই তদীরধই তপঙ্কা! করিয়া 
গঙ্গা আনয়ন করেন। - এই জন্য গঙ্গার মাম ভা্ীরথী। 
ভগীরথের পুত্র ক্রুত 1» শিবভক্ত প্রতাপবান্‌ নাভাগ, 
শ্রুতের পুত্র। নাভাগের পুত্র অন্বরীয, অন্বরীযের 
পুত্র সি্ধুদীপ । পৃথিবী দাভাগ এবং অন্বরীযের &.. 
পন 

*: দাভাগপুত্রে এবং করীষপূতে . সিঞ্ধুযীপের . 
অইযপ অর্থও একটু কট স্বীকার করিলে কর! বর্ধি। 


৯৬ | লিঙ্গপুর্বাণ । 


ভুঞ্জবলপালিতা হইয়া সম্পূর্ণরূপে ত্রিতাপবিজ্জত | আর পুত্র বৃহদ্বন। এই মহাতেজা বৃহদ্থল ভারতযুদ্ধে 
হইয়াছিলেন। সিনধুত্বীপের পুত্র বারয্যবান্‌ অযুতায় । ! হুভদ্রানন্দন অভিমন্থাকর্তৃক নিহত হন। . ইস্কাকু- 
মহাযশা ধীমান্‌ খতুপুর্ণ, অনুতায়ূর পুত্র! এই বলবান্‌ ৷ বংশীয়গণ প্রায় সকলেই রাজা তন্মধ্যে ইহার! বংশ 
রাজ? ঝতুপর্ণ, নলের সখা এবং দিধ্য অক্ষত্রীড়ায় প্রধান। প্রা্ান্তপ্রযুক্ত ইহাদিগের নাম বীর্তিত 
অভিজ্ঞ চিলেন। পুরাণে দুইজন নল প্রসিদ্ধ । হইল। ৩০-_৪৩। ইহারা সকলেই পাণুপত জ্ঞান 
দুইজনেই দৃঢ়ব্রত, এক নল বীরসেনের পুত্র _লাভপুর্রবক মহেশ্বরের - অর্চনা, যথাজ্ঞান যথাবিধি 
এক নল ইক্কাকুবংশীয়। নরপতি সার্কাতৌর্ম' খতু- | যন্জরানু্ান করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কোন 
পর্ণের পুত্র। ইন্দরতুল্য রাজ! সুদাম সার্ববতৌমের কৌন মহাত্ম। আত্মযোগী হইয়! মুক্তি লাভ করিয়াছেন। 
পুত্র। দৌদাস নামে রাজ। নুদাসের পুত্র। এই এগ, ব্রশ্থশাপে রকলাসযোনি লাভ করেন। বৃষ্টকেতু, 
দৌদাস কল্মাষপাদ এবং মিত্রসহ নামে বিখ্যাত। | বীধ্যবান্‌ যমবাল এবং রণধৃষ্ট, ধৃষ্টের পরম থার্মিক এই 
মহাতেজা৷ বসিষট, কন্মাষপাদের ক্ষেত্রে ইক্ষাকুবংশবর্ধ | তিন পুত্র। শধ্যাতির পুত্রের নাম আন্ত, কন্তার 
অশ্যককে উৎপাদন করেন। উত্তরার গর্ভে অশ্যকের | নাম সুকন্তা। প্রতাপশালী রোচমান আনর্তের পুত্র। 
মূলক নামে পুত্র হয়। সেই রাজা পরশগুরামভয়ে ; রোচমানের পুত্র রেব, রেবের পুত্র বৈরত। রেবের অপর 


স্মীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হন। ব্নমধ্যে গিয়। রক্ষা 
গাইবার আশ্রয় সুতরাং রমণীগণ, তাঁহার উৎকৃষ্ট 
কবচন্বরূপ হই্য়াছিল। এই পর্যান্ত তাহার নামও 
হয়, নারীকবচ । ১৯--২৯। ধন্ধাত্বা রাজা শতরথ, 
মূলকের পুত্র। বলবান্‌ রাজ। ইলবিল শতথ হইতে 
উত্পন্ন। প্রতাপবান্‌ শ্রীমান্‌ বৃদ্ধশন্মা ইলবিলেরই 
পুত্র! তৎপুত্র বিশ্বসহ। বিশ্বসহের ওঁরসে পিতৃকন্ত। 
দিলীপকে উৎপাদন করেন। এই দিলীপ খটাঙ্গ 
নামে বিধ্যাত। খটাঙ্গ স্বর্গ হইতে ভূতলে আসিবার 
প্র এক মুহুর্ত জীবন আছে জানিয়। সত্য ও 
জ্ঞানপ্রভাবে লোকত্রয় এবং 
জয় করেন। খটাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু। বাহু 
হইতে বঘুর উৎপত্তি। রঘুর পুত্র অজ শ্রীমান্‌ 
বীর্ঘ্যবান্‌ রাজ! দশরথ অজের পুত্র দ্শরথের ওর্‌সে 
ধর্মজ্ঞ লোকবিখ্যাভ ইস্কাকু বংশবর্ধন বীর রাম, 
ভরত, লক্ষ্মণ এবং মহাবল শক্রত্ব উৎপন্ন হন। 
মহাতেজা মহাবীর রাম, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
সেই ধৰ্ম্মজ্ঞ রাম যুদ্ধে রাবণকে বধ এবং বহুতর যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করিয়! দশসহঅ বংসর রাজ্য করেন। রামের 
এক পুত্র কুশনামে বিখ্যাত। সুমহাভাগ, ধীমান্‌, 
মহাবীর লব, তাহার আর এক পুত্র । কুশ হইতে 
অতিিএ উৎপত্তি। : অতিথির পুত্র নিহধ। নল 
নিষধের ওরমে উৎপনন। নলের পুত্র নভাঃ। নভার 
পুত্র পুণুরীক। পুণ্ডয়ীকের পুত্র ক্ষেমধা। প্রতাপ- 
বান্‌ বীর দেবানীক তহার পুত্র। দেবানীকের পুত্র 
অহীনর। তীয়ার পুত্র সহআগ।  সহআশ্বের পুত্র 
শুভ অং চক্জীরলোক । ডজ্দাবলোকের পুত্র তারা- 
$1..চজমিরি তারাপীড়ের পুত্র। চন্দগিরির পুত্র 
আচল শতাযু সাইিচজের পুত্র। 


ভাছসলের 


পুত্রের নাম ককুদ্ধী। এই ককুগ্রী একশত রেব পুত্রের 
মধ্যে জ্যেষ্ঠ! * ককুদ্বিকন্তা রেবতী বলরামের পত্নী 
বলিয়! বিখ্যাতা। মহাবল জিতাত্ম| নরিষ্যস্তের পুত্র। 
মন্ুর অপর পুত্র নাভাগের ওরসে প্রতাপবান্‌ বিষ্ণুভক্ত 
অন্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন। সর্বব-ধর্ম্ঞশ্রেষ্ঠ শ্রীমান 
ধত অন্থরীষের পুত্র । খতের পুত্র কৃত, সুধৰ্ম্মা এবং 
পৃষিত। করষের পুত্রগণ কারুষনামে প্রসিদ্ধ । 
কারূষগণ সকলেই প্রধ্যাতকীর্ভি। মন্ুপুত্র পৃষিত, 
( পুষপ্র ) গুরু চব্যন ঝ ষর গে(-হত্যা করাতে পাতকী 
হইয়া, তাহার শাপে শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, ইহ! ক্রুত 
আছি। দিষ্টের পুত্র নাভাগ। নাভাগের পুত্র 
ভলন্দন। পরাক্রমসম্পন্ন রাজা অজবাহন ভলম্দনের 


পুত্র । এই সমস্ত ইক্কাকুর পুত্র পৌত্রাদির এবং অন্তান্য 


মহাবাহু মনু-পুত্রণণের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলাম। 
এক্ষণে পুররবার বংশ বর্ণনা করিতেছি। হৃত 
বলিলেন, হে দ্বিজগণ! রুদ্রতক্ত প্রতাপশালী 
ইলাপুত্ৰ শ্রীমান্‌ পুরূরব! প্রতিষ্ঠান পুরীর অধিপতি 
এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যমুনার উত্তরতীর 
মুনিসেবিত পুণ্যতম প্রয়াগক্ষেত্রে নিষ্ব'টকে রাজ্য 
করেন। ৪৪---৫৬। তাহার সাতপুত্র। সকলেই গন্বরর্- 
লোক-বিখ্যাত মহাবল মহাতেজ! শিব্ভক্ত এবং 
বিখ্যাত-বীর্ভি। আয়, মায়, অমায়ু, বীর্ধ্যবান্‌ বিশ্বায়, 
শ্রতায়, শতায় এবং দিব্য পুক্নরবার এই সপ্তপুত্র 
উর্বশীগর্ভোৎপন্ন। আয়ুর পাঁচ পুত্র। সকলেই 
মৃহাতেজ! ও বীর। এই বাজগণ স্বর্ভানুতনয়। প্রভার 
গর্ভে উৎপন্ন । ধর্ম্মজ্ঞ লোকবিধ্যাত নহুষ ভাহাদিগের 


*  অপন্ন-_অভিন্ন অর্থাত বৈচের পুত বৈবৃত এবং 
করুত্বী এক ব্যক্ধি। ইহ! অর্থান্তর। 


০০ 3২ 
পুর্ধভগি | 


জোষ। নহুষের ইজতুল্য তেজম্বী মহাবল ছয় পুত্র 


পিতৃকষ্ঠা বিরজার গর্ভে উৎপন্ন হন। যতি, ধযাতি, | করিয়া 


সংঘাতি, আযাতি, অন্ধক এবং বিষাতি এই ছয় পুত্র; 
সকলেই বিখ্যাতকীর্ভি। তন্মধ্যে যতিই ঞষ্ঠ, যষাতি 
যতির কনিষ্ঠ। সৰ্ব্ব জ্যেষ্ঠ প্রভু যতি মোক্ার্থী হইয়া 
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট পাঁটজনের মধ্যে মহা- 
বলপরাক্রাস্ত ধ্যাতিই জ্যেষ্ঠ । তিনি শুক্রীকন্তা দেব- 
যানিকে এবং অনুররাজ রষপর্্মার দুহিতা শর্ক্বিষ্ঠাকে 


ভাধ্যারপে প্রাপ্ত হন। দেবযানী যদু ও তুর্ববহূকে | ইন্দেতি 


প্রসব করেন। তাঁহার! ছুই সহোদরে গুভকর্শ্বা 
বিদ্যাবিশারদ এবং প্রশৎংসা-ভাজন হন । বৃষপর্ব্বতনয়া 
শর্শিষঠা, দ্রুহা, অনু এবং পুরুকে প্রসব করেন। 
প্রতাপযান্‌ বিপ্রেক্জ শুক্র, যযাতিকর্তৃক তোষিত হইয়া 
শ্রীতি্সহকারে অত্যন্ত বেগসম্পন্ন অশ্বযুক্ত পরম ভাস্বর 


কাঞ্চনময় সুদৃঢ় দিব্য রথ এবং অক্ষয় তুণ তাহাকে | প্রীত হইয়া 


প্রদান করেন। যযাতি তাহাতে আরোহণ করিয়াই 
শুক্রবন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শিবভক্ত, পুণ্যাস্মা, 
ধর্ম্মনিষ্ঠ, সমদশা, যুদ্ধে দেবদানবমানুষগণের দু্র্ষ, 
যন্্রলীল, জিউন্ষোধ, সর্ধাভূতে দয়াসম্পন্ন যযাতি 
সেই প্রধান রথে আরোহণ করিয়া ছয় মাসের 
মধ্যে সমস্ত পৃথিবী জয় করেম। সেই উত্তম রথ 


রাজশ্রেষ্ঠ কুকুপৌল্র জনমে্সয পর্য্যন্ত সকল কৌরব- 


দিগেরই ভোগ্য ছিল। (পরে পাণ্বেরা তাহা হইলে 


পুনঃপ্রাপ্ত হন কিন্তু) পরীলিৎপুত্র জনমেজয়ের 
অধিকারকালে ধীমান্‌ গর্গের শাপে সেই রথ পুরু- 
বংশীয় রাজগণের পক্ষে একেবারে .বিনই হয়। * 


* পূর্ববয্নোকে যে জনমেঙয়ের নাম করা গেল। 
তিনি কুক্ধর পৌন্র। পরের বর্ণনায় জানা যাইবে, 
ইন্জর সন্তুষ্ট হইয়া এই রথ পুরুধংলীয় চেদিরাজ বহুকে 
প্রদান করেম। সুতরাং তখনও পুরুবংশীয়দিগের 
অধিকার এই রথে ছিল। বনহুর উত্তপ্নাধিকারী 
জরাসলন্ধকে জয় করিয়া-_ভীমসেন এই রথ লাভ 
করেন এবং ইহ! শ্রীকৃষ্কে প্রদান করেন। শ্রীকষের 
সময়ে বা তীহার পরে তীহারই ইচ্ছাক্রমে উক্ত রথ 
আবার বোধ হয় পাওবদিগের অধিকারে আইসে। 
নতুবা পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের তাহা হইল কিরূপে ? 
জনমেজয়ের সময়ে সে রথ একেবারে অনৃষ্ঠ হয়। 
পুরুধৎলীয়দিগের আর তাহাতে কখম অধিকার হয় 
রর জনমেওয়ের কব 

ঃ লে জনমেজয়ের এরক্মহধ-বুভাস্ত কোন 
স্থানে গাওয়া ধায় নাই। বে এডি বিধযণেই ডাহার 
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পৌরজানপদগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ভি 
কোন স্থানেই সুখলাভ করিতে পারিলেন* না। 
অনস্তর (তিনি হুঃখসত্তপ্ত হইয়া কোনখাদেই কোন 
উপায় প্রাপ্ত হইলেন না। তখন ব্যধিত হইয়া শরণ্ট 
শোঁনক খধির শরণাপন্ন হইলেন। হে দ্বিজোত্তম্গণ ! 
নামে বিখ্যাত উদ্দারবুদধি মুনি, (শৌনকের 
আদেশে ) পাপক্ষয়ের জন্য রাজা জনমেজয়কে অধমেধ | 
যজ্ঞ করান। ৫৭---৭৬। যজ্ঞে অবভৃধক্কানের পর 
মহাযশ। জনমেজয় রুধিরগন্মুক্ত এবং নিষ্পাপ হন। 
ইতিমধ্যে সেই শুভরথ স্বর্গে চলিয়া যায়। এই রথ 
পূর্বেই একবার কুরুবংশ হইতে ভ্রষ্ট হয়। তখন ইন 
চেদিরাজ বহ্ুকে ওঁ রথ প্রদান করেন। 
চেদিরাজ বহু হইতে বৃহদ্রথ উহা প্রাপ্ত হন। তংপরে 
কুরুন্দন তীম, বৃহদ্রথ-পুত্র জরাসন্ধকে নিহত করিয়| 
সেই উত্তম রথ গ্রীতিসহকারে বাহৃদেবকে প্রদান 
করেন। হত কহিলেন, হে দ্বিজবরগণ । 

প্রভু যযাতি, কনিষ পুত্র পুরুকর্তৃক উপকৃত হওয়াতে 
তাঁহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাজী ধ্যাতি 
কনিষ্টপুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত 


, ধর্ম পালন করুন। ৭৭--৮৩। 


যট্যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


প্রকাশ; এরূপ বলিয়। লইলে শ্রীকৃষ্ণের পর পাগুব- 
দিগের সে রথে অধিকার হইয়াছিল ইহা না বলিলেই 
চলে। কেননা পপুক্ুবংশীয় সেই পরীক্ষিৎপুত্র 
জনয়েজমের অধিকারকালে গর্গশাপে রথ বিনষ্ট হয়, 
পরে তাহা চের্দিরাজ বহু ইন্দ্রের প্রসাষে লাভ করেন” . 
এইরূপ তাৎপর্য সঙ্গত হইতে পারে। পুর্ক্সোকে 
“কৌরব জনমেজয়” এই স্থানে “পৌরব জনমেজয়? . 
এইরূপ অনেকের সম্মভ। খই পাঠের অর্থ "পুরপু 
জনমেজয়” ভাগবতের মতে কুকুর পুত্র পরীক্ষিত, . 
পরীক্ষিৎ নহে এবং উক্ত পরীক্ষিং নিঃসপ্ভান। জন- . 
মেজয় কুরুর পৌর নহে। পুরুপুত্র জনমেজয় সর্কা- :: 
বা্িসিদ্ধ। বিষ্ণু পুরাণের মতে এই পরীক্ষিত কুকুর 
পুত্র ; সেই প্রীজিতের পুত্রের নাম জননেজয় হটে * 
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ধযাতি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণগণ ! আমি 
যে কন্ঠ ধুকে কোন মতেই রাজ্য প্রদান করিব না, 
সকলই কথা তাহা শ্রবণ করুন। জ্ঞোষ্টপৃত্র 
যদু, আমার আদেশ প্রতিপালন করে নাই। পিতার 
প্রতিকলাচারী পুত্র মাধুসমাজে নিন্দিত। মাতাপতার 
আঙ্াকারী পুত্রই সাধুগণের প্রশংমাপাতর ৷ যে 
'আতা-পিভার প্রতি পুত্রোপযুক্ত বাবহার কবে, সেই 
পু্র। যদু, তুর, জ্রন্য, অন্ত সকলেই 
আমার অত্যন্ত অবমাননা কারয়াছে। কনিষ্ট পুত্র 
পুরু, আমার কথা রাখিয়াছে, আমাকে বিশেষ মান্য 
করিয়াছে । (সে আমার জর! গ্রহণ করিয়াছে। 
দেধযানীর জন্য শুক্র আমাকে “জরাগ্রস্ত হও" বলিয়া 
শাপ দেন। পবে 'অনেক অনুনয়-বিনয়ে তিনি জর! 
যাহাতে অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন, এইরূপ 
করিয়া দেন। কাবা উশনা স্বয়ং শুন বর প্রদান 
করেন, যে পুত্র তোমার অন্বৃত্তি করিবে, সেই 
রাজ্যাধিকারী হইবে। অতএব আপনারাও পুকুর 
রাজ্যাভিষেকে অনুমতি প্রদান করুন। প্রজাগণ 
বলিলেন, যে পুত্র গুণবান সতত পিতামহের হিত- 
কারী, দে কনিষ্ঠ হইলেও প্রভু এবং সকল মঙ্গলের 
আম্পদ। আপনার আজ্ঞাকারী পুত্র এই পুরুই 
গুক্রের ব্র-প্রভাবে বাজ্যাধিকারী। ইহার অন্তথাটরণ 
কর! কাহারও সাধ্য নহে । সুত কহিলেন, জা'পদগণ 
তুষ্ট হুইয়া এইরূপ কহিলে, নহ্ষপুত্র যযাতি, স্বীয় 
রাজ্যে পুত্র পুরুকে অভিষিক্ত করিলেন। দক্ষিণ ও 
পূর্বব্িকে তুর্ববনথুকে নিযুক্ত করিলেন; এবং মহারাজ 
যযাতি জোষ্ঠ পুত্র যছুকে দক্ষিণ দিকের শাসনে 
আদেশ করিয়। পশ্চিম ও উত্তর দিকের আধিপত্য 
জ্রুহ্য এবং অমুকে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রকারে 
যাতি রাজ! স্বীয় ভুজবীর্যে উপার্জিত অবনীমণ্ডল 
পুরু, দেবযানী পুত্রত্বয় এবং শশ্িষ্ঠার অপর উভয় 
পুত্রকে এই তিন ভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন। 
নিজায়ত রাঙ্যলক্ষমী পুত্রগণের প্রতি সংস্থাপন করিয়া 
ধা -ভিশয় আনন্দিত হইয়া অন্তান্ত কার্যের ভার 
ব্ধুবর্গে নিকেপ করত অনির্বচনীয় জীতিলাভ 
করিলেম। মহারাজ ধযাতি এই অবকাশে কতগুলি 
পুরাজ্দী গাধা গান করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ 
যে গাথা পাঠ করিলে কচ্ছপ যেরূপ করচরণাদি অঙ্গ 
সকল সন্থরণ করে, সেই প্রকার কাম সকল প্রত্যাহরণ 
করিতে পায়ে; এবং ডাই! দ্বারা মনুষ্যগণের গীতি 


লিঙ্পুরাণ 


হয়; অন্য কোটি কোটি কর্মী করিলেও শ্রীলাভ হয় 
না- কাম বিষয়োপভোগ দ্বারা প্রশাস্ত হয় না। কিন্ত 
হবি দ্বারা অগ্িদেষের ন্যায় কাম উপভোগ দ্বারা অধিক- 
রূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পণ্ড 
এবং কামিনী প্রভৃতি যত পদার্থ আছে, সেই সকল 
বস্তু একজনেরও আশা পুর্ণ করিতে প্রারে না। সাধু 
ব্যক্তি এই বিবেচনায় শম অবলম্বন করিবেন। যধন 
সকল ভূতেই মন, বাক্য এবং কর্ম দ্বার! পাপভয় বর্জন 
করা যায়, তখন ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ হয়। যখন পর 
হইতে ভীত না হওয়া যায় এবং পরের ভয়জনক ন! 
হওয়া যায়, যখন পরের ছেষ কিংবা! নিন্দা না করা যায়, 
তথন ব্রহ্মদম্পত্তি লাভ হয়। দুৰ্ম্বতিগণ যাহাকে ত্যাগ 
করিতে পারে না, জীর্ণ ব্যক্তিরও যাহ। ক্ষীণ হয় না, 
সেই প্রতিদিন-বর্দনশীল তৃষণকে যে ব্যক্তি ত্যাগ 
করিয়াছে, সেই সুখী । মনুষ্যগণ যখন জরাযুক্ত হয়, 
তখন তাহার জরাবশতঃ কেশ গুরু, দত্ত ভগ্ন এবং নয়ন 
ও শ্রবণ অন্ধ ও বধির হয়। বিস্তকি আশ্র্যোর বিষয়, 
তখনও তাহার তৃষ্ণার কোন অংশে ন্যানতা হয় ন।। 
কিন্তু মনুষ্যগণের সেই জরার প্রতি স্বভাবই একমাত্র 
কারণ, অন্য কেহই নয়। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলেও 
তাহার জীবনাশ! এবং ধনাশা জীর্ণ হয় না। কামক্রীড়া- 
জনিত কিংবা স্বৰ্গাদি-বাসজন্ত যে সুখ অতিশয় আদর- 
নীয় হয়, সেই হুখ-আশা। পরিত্যাগ-জনিত হুখের 
ষৌড়শীংশের একাংশেরও সমতুল নহে। রাজবি 
এইরূপ সারগর্ড বাক্য প্রয়োগ করিয়। ভার সহিত 
ব্নমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা! রাজা তথায় 
অনশনাদি উপায় দ্বার! ভৃগ্ততুঙ্গ-নামক স্থানে তগগ্তা- 
সাধন করত পত্নীর সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। 
দেব এবং খধিগণ কর্তৃক সৎকৃত তাহার পাঁচ জন 
পুণ্যাত্বা পুত্র হৃর্ধ্য-কিরণের ন্যায় এই পৃথিবীমণ্ডল 
আচ্ছাদন করেন। মনুষ্যগণ পধিভ্র যযাতিচরিত্র 
শ্রবণ কিংবা পাঠ করিলে ধন, পুত্র, আয়ু, কীর্তি 
প্রভৃতি লাভ করত অস্তে সকল পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়! শিবলোকে পূজিত হন। ১--২৮। 
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অষ্টযষ্টিতম অধ্যায় । 
যদুর বংশাবলি সংক্ষেপে ব্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন । 
যর দেবতনয়সবৃশ পাঁচটী সন্তাম--সহঅজিৎ, ক্রোু- 


পূর্বভাগ ৯৯ 


নীল, অজক এবং লঘু নামে বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ *সহত্রজিতের পুত্র শতজিং রাজা হয়। শত- 
জিতের হৈহয়, হয় এবং বেণুহয় নামে কীর্তিমান্‌ 
তিন পুত্র হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনামে বিখ্যাত। 
তাহার পুত্র ধন্মনেত্র। ধর্মনেত্রের সঞ্জয় নামে 
কীর্তিমান পুত্র হয়। সঞ্জয়ের ধার্মিকবর মহি্মান্‌ 
নামে এক পুত্র হয়। মহিম্ানের পূত্র প্রতাপশালী 
ভদ্শ্রেণ্য নামে প্রসিদ্ধ। ভদ্রশ্রেণা রাজার হুর্দম 
নামে নরপতি পুত্ররূপে বিখ্যাত। ছুর্দমের বুদ্ধিমান 
ধনক নামে পুত্র। ধনকের লোকবিখ্যাত কৃত- 
বীর্য, কৃতাণ্থি, কুতবন্মা এবং কতৌজা নামে চারিটা 
পুত্র। তাহার মধ্যে প্রথম কৃতবীধ্যের ওরসে কার্ত- 
বীর্ধোর জন্ম হয়। তিনি স্বকীয় সহঅসংখ্যক বাহুর 
বলে সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। পরে 
ক্ষত্রিয়কূলাত্তক নারায়ণের অংশম্বরূগী পরশুরাম 
তাহাকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার একশত পুল হইয়া- 
ছিল। তাহার মধ্যে পাঁচজন মহারথ, অস্টরবিদ্যায় 
সুপণ্ডিত, বলবান্‌, শুর, ধাৰ্ম্মিক এবং মনন্বী। তাহার। 
শুর, শুরসেন, ধৃষ্ট, কৃষ্ণ এবং জয়ধ্বজ নামে বিখ্যাত 
হইয়া অবস্তীর আধিপত্য লাভ করেন। ১--১২। 
জয়ধ্বজের তালজজ্ঘ নামে এক মহাবল পুত্র হয়। 
তাহার ওরসে উৎপন্ন একশত পুত্রের মধ্যে জোষ্ট 
মহাবল বীতিহোত্র রাজ্যাভিষিক্ত হন। সেই পুণ্যকর্ম্ম' 
ন্রপতির বৃষ প্রভৃতি কতকগুলি পুত্র হয়। তাহার 
মধ্যে বংশধর বৃষের মধু নামে এক পুত্র হয়। মধুর 
একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে বৃষ্িবৎশধর 
বৃষ্চির পুত্রগণ বৃষ্ণি নামে বিখ্যাত, মধুবংশ হইতে 
উৎপন্ন বলিয়! মাধব এবং পৃর্বপুরুষ যছু এই নিমিত্ত 
যাদব নামে বিখ্যাত হন। মহাত্মা হৈহয়-বংশীয়েরা 
পাচভাগে বিভক্ত । বীতিহোত্র, হয্যক্ষ, ভোজ, অবস্তি 
প্রথম; শুরসেন, দ্বিতীয় ; তালজজ্য, তৃতীয় ; শুর, 
শুরসেন, বৃষ এবং কৃষ্ণ চতুর্থ; জয়ধ্বজ পঞ্চম__এই 
হৈহয়কুলপ্রদ্দীপ হৃপতিগণ পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া 
খ্যাতিলাত করিয়াছিলেন। শুরসেন প্রভৃতি সেই 
মহাত্বাগণের শুর-শুরবীর এবং শুরসেনাদির পুণ্যদেশে 
আধিপত্য ছিল। বীতিহোত্রের নর্ত নামে বিখ্যাত এক 
পুত্র হয়। বিপক্ষবলবিনাশী সার্থকনামা৷ দুর্জয় নামে 
কৃষ্ণের পুত্র । হে নরপতে! ক্রোষ্টুবংশীয় পৌরুষশালী 
নৃপতিগণের বংশ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যে 
বংশে রৃফিকুলধুরদ্ধর বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ন হইয়াছেন। 
এক্লোধুর বৃজিলবান্‌ নামে মহাযশত্বী এক পুত্র হইয়া- 
ছিল। তাহার, পুত্র স্বাতীর কুশক: নামে এক পুত্র 


হয়। অনস্তর মহাবল কুশক্কু রাজা পুত্র-কাঁমনায় 
নানাপ্রকার দক্ষিণ। দানপুব্বক আরন্ধ নানাপ্রকার- 
যঙ্জের ফলে সকল কৰ্ম্মে তৎপর চিত্ররথ নাষে এক 
পুত্ৰ লাভ করিলেন। অনস্তর চিত্ররধের ওঁরসে উৎপন্ন 
বীরবর শশবিন্দু-নামক রাজা বিপুল দক্ষিণ! প্রদান- 
পূর্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ত করেন? মহাবল. 
বীর্চশালী শশবিন্দু রাজা সেই মহাযজ্ঞের ফলে অবনী- 
মণ্ডলের একাধিপত্য এবং শতাধিক একসহত্র পুত্র 
লাভ করেন। তাঁহার সেই পুত্রসমূহের প্রধান লোক- 
বিখ্যাত সব্বগুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র অনস্তকের যজ্ঞ 
নামে এক পুত্র হয়। যজ্ঞের তনয় ধৃতি । ধার্থ্রিক- 
প্রবর ধৃতিপুত্র উশনা এই মহীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া 
এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সিতেষু 
নামে বিখ্যাত উশনার পুত্র পৃথিবীশ্বর হন। কুলবর্ধন 
মকরুস্ত নামা পিতেমু-পুত্রের বীরবর কম্বল-বহিষ নামে 
এক তনয় উৎপন্ন হয়। কম্বলবহির বিদ্যাশালী রুক্প- 
কবচ নামে এক পুত্র হয়। সেই রুক্সকবচ যুদ্ধমণ্ডলে 
ধনুম্মান্‌ কবচধারী বীরগণকে নিশিত বাণ দ্বার! হনন 
করত প্রভূত লক্ষ্মীসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধার্দ্িকবর সেই 
নরপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাহার দক্ষিণান্বরূপ 
ঝত্বিক্বৃন্দকে পৃথিবী প্রদান করত পরবীর্য্যহস্তা পরাবৃতি 
নামে এক অপত্য লাভ করেন। পরাবৃতির রুল্পেমু, 
পৃথু, রুকন, জ্যামঘ, পরিঘ এবং হরি নামে পাঁচটি 
ত্র উৎপন্ন হয়। মহারাজ। পরিঘ এবং হরি-নামক 
পুতে বিদেহদেশের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন 
রুক্মেযু পিতসিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভাত! পৃথু 
কুকের সাহায্যে রাজ্য পালনকরিতে লাগিলেন । 
হারাজ পরারৃতি পুত্রগণের পরশ্বধ্য দর্শন করিয়া 
আনন্দিতচিত্ত প্রত্রজ্যা আত্রয়' করিলেন। জ্যামঘ 
আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। শাস্তমুর্তি নৃপতি- 
তনয় একাকী ব্রাহ্মণগণকত্তৃক প্রবোধিত হইয়া বনে 
বাম করিতে লাগিলেন। সহায়রহিত সেই রাজা! একদিন 
ভাধ্যার সহিত ধ্বজবিশিষ্ট রথে আরোহণপুর্বর্বক 
দেশাস্তরে যা করিয়া নম্মর্দীতীরে উপস্থিত হইলেন। 
তথা হইতে মনুধ্যশুন্য ঝক্ষবান্‌ পর্বতে গমন করিয়া 
সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিঙ্গেস। ১৩--৩৬। 
জ্যামঘের সচ্চরিা শৈব্যানায়ী পতিপরায়ণা পরী 
ছিলেন। সৌভার্গাপালিনী. . শৈব্যা কঠোর তগন্তা- 
বলে বৃদ্ধকালে হিদর্ত নামে এক তনয় প্রসব করেন। 
বিদর্ড জনক-কর্তৃক নিজ জন্মের পুর্বে আনীত রাজ- 
কন্তার গর্ভে ক্রুধ এবং কৌশিক নামে হৃইটা সঞ্ভান 
উৎপাদন করেন!  বিদর্নাজের পুত বীর এবং 


“যুদ্ধে নিপুণ । তাহাদের কনিষ্ঠ রোমপাধের বজ্র 
নামে এক সম্তান জন্মে । বক্র সৃতি নামে. এক 


পরম ধার্ণ্থিক এবং বিদ্ান্‌ পুত্র হয়। তাহার পুত্র 
'_কৌ্পিকের চৈষ্যাহ়্ নামে একটী তনয় হয়। বিদর্তেয 
আর একটী বংশশাধাপ্রবর্তক ক্রধ নামে যে অপত্য 
টৎপর হইয়াছিল; সেই ক্রেথের কুস্তি নামে এক 
আত্মুজ জন্মে, কুত্তির পুত্র হৃত হইতে প্রর্জপবান 
রণবৃষ্টের জন্ম হয়। পরসৈন্তহস্তা নিধৃতি রূপধৃষ্টের 
তনয়। প্রচণ্ড-শক্রবল-বিনাশক দশার্হ নিধৃতির পুত্র । 
দশার্হ-তলয় ব্যাপ্তের জীমুত নামে এক পুত্র 
হয়। জীমুত-পুত্র পুত্র বিকৃতির ভীমরথ নামে 
পুত্র জন্মে। ভীমরথের দানধর্ম্ম সত্য সংস্বভাব- 
বিশিষ্ট নবরধ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। 
মবরথ-তনয় দৃঢ়রখের পুত্র শকুনি। সেই শকুনি 
হইতে করভ্তের জন্ম। করত্তের পুত্র দেবরাত। 
মহাযশ] দেব্রাতি দেবরাতের পুত্র। যিনি দেবসণশ 
এবং দেবক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধ। দেবক্ষণের মধু নামে 
ভ্রীশালী মহাযশ! সন্তান উৎপন্ন হয় । তিনিই মধু- 
বংশের প্রবর্তক। তাঁহার কুরুবংশক নামে পুত্র 
হয়। কুরুষংশকের পূর্ন অন্তর ওঁরসে পুরুষশ্রেঠ 
পুরুতানের জন্ম হয়। বিদর্ভকন্। ভগ্রাব্তীর গঞ্ডে 
অংগ নামে পুকত্বানের পুত্র হয়। অংশ ইক্ষাকুবংশীয় 
কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়| তাহার গর্ভে সত্বনামে এক 
পুত্র উৎপাদন করেন। সত্ব হইতে সর্ববপতণীলর্দীত 
সাতৃতি নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামঘের মৈধশ- 
পরম্পর। ধিস্তররনূপে বর্ণন করিলাম। জ্যামঘ-নৃপতির 
বংশ-বর্ণন যে ব্যক্তি শ্রবণ কিংবা পাঠ করে, সে 
জীর্থজীবী হইয়া রাঙ্য-হুখ অনুভব করত অস্তে 
প্বরধামে গমন করে। ৩৭--৫১। 


অষ্টযটিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


০ 


উনসপ্ততিত্ম অধ্যায়। 


সত বলিলেন ;--সভাম্ট্ীল মানত রাজার শোভা- 
গা” ভজন, বেবাবৃধ, অন্ধক এবং বৃষ এই চারিটা 
পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির পুত্র- 
চতুষ্টমেধ বৃত্তান্ত .বিস্তারকূপে বর্ণন করিতেছি শ্রধণ 
করুন। ভজনের ওঁরসে ছঙায়ীর গর্ভে অভুতীয় শতায় 
হলবান্‌ এবং ছর্ঘক্বং নামক চার়িটী পুতে উৎপন্ন হয়। 
তাহা দেখিয়া বেবাধৃধ রাজা "আমার সকল গুণসম্পন্ন 
পুদ্র হউক এটি বাসনাদ কঠোর তপল্ভ! করেদ। তপক্া- 
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হলে তাহার পুণাপ্লোক বক্রনাষে এক পুত্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল। আনুবংশব্দিং পুরাতন পণ্ডিতগণ এইরূপ 
বলিয়া থাকেন ;--যে প্রকার দূর হইতে কর্ণে শ্রবণ 
করিয়াছি, সেইপ্রকার সাক্ষাতেও দর্শন করিতেছি 
বক্র মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান এবং দেবাবৃধ' দ্েব্গণের 
তুল্য ;যট্সহত্র আটশত পর্ধমষ্টি পুরুষ দেবাবৃধ এবং 
বক্র পুণ্যবলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ বক্র 
দানশীল, যজা, বীর, বেদজ্ঞ, স্থিরপ্রতিক্ঞ, যশস্বী, 
মহাতেজা এবং সাত্বতগপের মধ্যে মহারথ ছিলেন। 
তাঁহার বংশে দেবতা সদ্বশ ভোজগণ উৎপন্ন হইয়া 
ছিলেন। বৃষ্ণির গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভর্ধ্যা। 
গান্ধারী সুমিত্ৰ এবং মিত্রনন্দন-নামক পুত্রদ্বয়ের জননী 
ও দেবমীঢ় মাত্রীর গর্ভে জন্মেন। দেবমীঢুর অনমিত্র 
ও শিনি মামে হুই পুত্র হয়। অনমিত্র-তনয় নিছ্ছের 
প্রদেন এবং সত্রাজিৎ নামে ছুই পুত্র জন্মে। 
সত্তাজিতের প্রাণসদৃশ প্রিয়সখ! সর্ধ্যদেব সন্তুষ্ট 
হইয়া স্কমন্তক নামক মণি তাহাকে প্রদান 
করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ-সহোদর প্রসেন পৃথিবীতে 
যত প্রকার মণি আছে তাহার শিরোমণি- 
সদৃশ সেই মণি লইয়া একদিন মগয়ায় গমন করিয়। 
মৃগরাদ কতৃক মণির সহিত বিনিপাতিত হন। বৃষ্ণির 
কনিষ্ঠ তনয় শিনির যুত্র নামে এক পুত্র হয়। ১--১৫। 
সত্যবাদী সত্যশীল সত্যক যুত্রের পুত্র । সত্যকের 
পুত্র শিনির নপ্তা, সাত্যকি ও যুযুধান। যুযুধানপুত্ 
অঙ্গ । অসঙ্গের পুত্র কুণির যুগঞ্ধর নামে একপুত্র 
উৎপন্ন হয়। ইহারা শৈনেয় বলিয়া বিখ্যাত। মাত্রী- 
পুত্রের যুদ্ধে পরাভূত বাঞ্চি শফণ্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া 
জগতের হিতসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
ধৰ্ম্মাত্মা মহারাজীধিরাজ শফন্ক যে স্থানে অধিষ্ঠান করেন, 
দে স্থানে ব্যাধি এবং . অবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব থাকে 
না। কাশীরাজ গান্দিনী-নায়ী নিজ ক্যা শফন্মকে 
সম্প্রদান করিলেন। সেই ক্যা বহুৰংসর মাতার 
গর্ভে অধিষ্ঠান 'করিতেন। পরে ডাহাকে 

হইতে না দেখিয়া পিতা কালীরাজ বলিয়াছিলেন 
গর্ভে যেই অধিষ্ঠান কর, লী ভূমিষ্ঠ হও, কি নিমিত্ত 
দীর্ঘকাল গর্ভমধ্যে নিবাস করিতেছ ? তখন গাদ্দিদী 
গর্ত হইতেই পিডাকে বলিলেন, হে পিতঃ 1 তিন 
বংসরকাল প্রতিদিন ধদি এক একটি করিয়া বাহ্মগকে 
গোঁ প্রান করেন) ভাহা হইলে আমি গর্ভ হইতে 
বহিধর্তা হইব কাশীরাজ কঙ্তার অভিলাধ পূরণাথ 
গুঁটসে দাত] বীর বা হেদজ্ঞ দক্ষিণাদায়ী 'অতিথি-. 


১০১ 


প্রিগ্ন অন্তুর জন্মগ্রহণ করেন। অক্ুর শৈবকন্যা করিয়! দেখকীর গর্তে জন্মগ্রহণ করিলেন। উমাদেহ: 


রত্বাক্ষে বিবাহ করিলেন। তাহার গর্ভে উপমন্য 
মাজুবৃত জনম্জেয় গিরিরক্ষ উপেক্ষ অরিমর্দন শত্রুত্ 
ধৰ্ম্মভৃত ধৃষ্টধৰ্ম্ম গোধনবর আবাহ এবং প্রতিবাহ এই 
পুত্র সকল উৎপন্ন হয় ; এবং অক্তুরের স্ত্রী উগ্রমেন- 
কন্যা নুধারা এবং বরাঙ্গদার গর্ভে কুলনন্বন দেবসদৃশ 
বেদবান্‌ এবং উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। সুমিত্রের 
মহাযশা চিত্ৰক নামে পুত্র হয়। চিত্রকের বিপৃথ্‌ পৃ 
অস্বগ্রীব সুবাহু সুধাহৃক গবেকণ অবিষ্ঠনেমি অশ্থধর্মু 
ধৰ্ম্মভৃৎ সুভুমি বহুভূমি এই কয়টী পুত্র এবং শ্রবিষ্ট 
শ্রবণ! এই ছুইটী ক্যা জন্মে। অন্ধকের ওরসে কাণ্ঠ- 
কন্যার গর্ভে কুকুর ভজমান শুচি এবং কবলবহি নামে 
চারিটা পুত্র উৎপন্ন হয় । ১৬--৩২। কুকুরপুত্র বৃষ্ণির 
পূর নামে এক পুত্র হয়। শুরপুত্র কপোতরোমার 
বিলোমক নামে এক পুত্র হয়। এক গান-বিষয়ে 
তুন্ধুরুসর্দশ বিদ্বান নল নামে বিলোমকের পুত্র হয়। 
চন্দনানকদুন্দুতভি, এই সুন্দর নামেও তিনি বিখ্যাত। 
তাঁহার অভিজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। তাহার পুত্র 
বনু নরপতি পুত্রকা শনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আচরণ করেন। 
সেই অতিরাত্র যন্ডের মধ্য হইতে বিদ্বান সর্বজ্ঞ দাতা 
যজ্খ| বহু নামে এক পুত্র হয়। অভিজিৎপ্এ বনহুর 
আহুক এবং আহুকী নামে কীর্ভিমান দুই পুত জন্মে 
আহকের ওরসে কাণ্ঠতনয়ার গর্ভে দেবক এবং উগ্র-, 


। সন্ভূত। কৌশিবী যোগলিভ্রা মহাদেবের আন্না 


যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বদের. 
নমন্থৃতা সাক্ষাৎ, প্রকৃতি ধন্মমোকষফলদাতা শরীকুষ্ণই 
স্বয়ং পুকুষ। বুদ্ধিমান বনুদেব, কংসভয়ে র্ভূজ 
বিশালনয়ন শ্রীবংসলাহ্নন শখ-চক্র-গদা-পঠবিশিঃ 
জনার্দনক্রপী সেই পুত্রটীর পালনের নিমিত্ত গোপরাজ 
নন্দের হন্তে নিক্ষেপ করত যশোদার কন্া 
গ্রহণ করিলেন জগতের কর্তা ভগবান দেবদেব 
মহাতেজ। মহাদেবের ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ 
করিয়া বরপ্রদ পরমেশ্বর ব্লদেবের সহিত নন্দভবনে 
নিবাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, যছ্বংশীয়গণের কল্যাণ 
এবং দৈতাভারে পীড়িতা ভূমির ভার হরণের নিমিত্ত 
অবতীর্ণ হইয়া দেবকীর গর্ভ পবিত্র করত আমানের 
ক্লেশ হরণ করিলেন। ৪৭--৫৬। বহুদেব মহারাজ 
দেবকীর গে হুলক্ষণসম্পন্ন৷ এক কন্ঠা হইয়াছে এই 
কথা বলিলেন। “হে সুরত কংস! এই দেবকীর 
অষ্টমগর্ভসস্তৃত সন্তান নিশ্চয় তোমাকে হনন করিবেন" 
এই পুরাতন বাক্য কংসের ম্মৃতিপথে আরূট হইলে, 
তিনি সেই কন্যাকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন। 
কন্ঠ;রূপিণী ভগবতী দেবী অষ্টভুজ হইয়া আকাশ- 
মণ্ডলে উদ্থানপুর্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিতে 
লাগিলেন ;-রে মুর্খ! নিজ দেহ রক্ষা! করিবার 


সেন এই চুইটা পুত্র হয়। দেঁবকের দেবসদৃশ দেববান | চেষ্ট্কিব। তোধু অস্তকারী ' অনন্তর্ূপী ভগবান 
উপদেব, সুদেষ এবং দেবরক্ষিত এই কএকটি পুত্র | অবতীক্হইয়াছেন। হে কংস! নিজ দেহ রক্ষার 
জন্মে। ইহাদের সাতটী ভগ্নী বনুদ্ধেব বিবাহ করেন) | নিমি যতই চেষ্টা কর, কিন্ত তোমার মৃত্যু উপস্থিত 
তাঁহাদের নাম বৃষ-দেবা, উপদেষা, দেবরক্ষিতা, | মূর্থ তোমার কির ! তোমার অন্তক উপস্থিত” 
ভ্রীদেবাংশা, অতিদেবা, সহদেবা এবং দেবকী। | দেবকীর অষ্টমতনয় কংসকে হন্ন করিবেন, এই 
তাঁহাদের মধ্যে হুমধ্যম! দেবকীই জ্যেষ্ঠা । উগ্রসেনের | প্রকার শুনিয়া কংস তাহার প্রতিকার-বাসনায় যে যব 
নয় পুত্র। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কংস। তাহাদের ক্রমশঃ অবলম্বন করিলেন, হরির মহিমায় তাহ! বৃথা হইল । 
শত সহস্র পুত্ৰ হইল ৷ ধীমান দেবকের কন্যা দেবকীকে হে মুনিব্রগণ ! যোগমায়া যোগবলে কংসকে বিমোহিত 
বনুদেব বিষাহ করেন। পতিত্রত| দেবকী, দেবগণেরও । করিলেন। পরে কালে অক্লিষ্টকর্ম্মা কংসারি শ্রীকৃষ্ণ 
পুজ্যা। এবং বন্দনীয়! ছিলেন। পুরুবংশীয় বাহিলক- | কংস এবং অন্থান্ত 'দেববিপ্রবিহ্েধী অনুরগণকে হনন 
রাজার কন্যা দেব্গণেরও পুজ্যা। বনুর্দেবের অপর | করিলেন। যুদ্ধশান্ত্রবিশারদ প্রহ্ায়াদি শ্রীকৃষ্ণের অনেক 


পত্রী রোহিণী, বলবাম্‌ হলাযুধ ব্লরামকে প্রসধ- 
করিয়াছিলেন । কংসভয়ে ভীত দেবকীর আত্মা বলদেব 
আশ্রণ্ধ করিয়াছিলেন! রোহিলীর গর্ভে ধলবেদ 
জন্ুগ্রহপ করিলে এবং পাপাত্বা কংস দেবকীর 
অতিশয় সুন্দর পুত্র ছয়টিক্নে হনন করিলে বহুদের 


পুত্র। কষ্ণপুত্র সকলগুণে কৃষ্ণের সদৃশ । এই সকল 
পুত্রের মধ্যে চারুদেকাদি রুক্পিনীতনয়গণই৷ বলবান 
বিখ্যাত এবং শক্রতাতী। , গ্রীকৃষ্ণের শতাধিক যোড়শ 
সহস্র রমদী। তাহাদের মধ্যে রুক্ধিষই জোষ্ঠা এবং 
প্রধানা। অক্লি্টকর্স্মা শ্রীরষ পুত্রকামনায় বাযুযাত্র 


প্রীহরির জন্মবিধান করিলেন। ৩৩--৪৬। তিনিই | ভক্ষণপূর্কাক ছাদশব্সর মহাদেবের পুজা! করেন। 


পরমা দেবদের জনার্দনি | রজতবর্ণ ভগবান্‌ অনন্ত । 
ভাবাদ্‌ বাসুদেব তৃশুযুমির শাপচ্ছলে মনুষা দেহ ধারণ 


অনভ্ভর মহারেবকুপায় চারদেফ, সুচাঞ, ধশোধর, 
চারুবেষ, চারুভ্রবা, চারুষশা, প্রনাম এবং লাশ এট 


১০২ 


পুত্র কয়টীকে লাভ করেন। ৫৭--৬৯। ধীমান্‌ 


স্রীকষের অন্ত। পত্বী জাম্ববতী বীরবর সপত্ীতনয় 
র্ান্সমীতনয়গণকে সকল বিষয়ে পণ্ডিত দর্শন করিয়া 
শ্রীধকে বলিলেন ;--হে পুগুরীকাক্ষ! আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে ইনসদৃশ গুণবান এবং 
বিখ্যার্ড পুত্র প্রদান করিতে হইবে। আনন্দিত 
তপোমিধি ভ্ীকৃষ্, জগন্নাথ হইলেও জান্ববস্তীর সেই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া তপস্তা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্বধারী নারায়ণন্বরূপ শ্রীকুষ্ণ ব্যান্র- 
পাদমুনির উৎকৃষ্ট তপোবনে গমন করত অঙ্গির! 
মুনিকে প্রণামপুর্ববক তাহার নিকট হইতে দিব্য 
পাশুপত যোগ লাভ করিলেন। ভণবান্‌ শ্রীকুষ্ 
শুক্র এবং কেশ।দি মুগুন করত গ্নতমিক্তাঙ্গে মৌনী- 
মেখল! ধারণপুরর্বক দীক্ষিত হইয়া ছুক্বর তগস্তা 
আরম্ত করিলেন। নিরাবলম্বভাবে পদাঙ্গুষ্ঠমাত্রে 
পৃথিবী অব্লম্বনপুর্র্বক উদ্ধীবাহু হইয়া, কেবল ফল, 
জল ও বায়ুমাত্র দ্বার তিনটা যক্ত করিলেন। তদনস্তর 
মহাদেব, মহাত্ম। শরীরের তপন্তায় তুষ্ট হইয়া, 
জাম্ববতীর সাম্বনামক পুত্র এবং অন্তান্য বর প্রদান 
করিলেন। জান্ববভী সেই গুণবান পুত্র পাইয়া, 
দেবমাতা অদিতি আদিতাকে পাইয়৷ যে প্রকার প্রীতি 
লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রপ আনন্দযুক্ত হইলেন। 
হে মুনিশার্দুলগণ ! গ্রীক্রষ্ণ মহাদেব কর্তৃক অভিশপ্ত 
বাণরাজার সহত্র হস্ত ছেদন করিলেন। ৮অনস্তর 
প্রতাপশালী কুষণ বলদেবের সাহায্যে দৈত্য নির্মল 
করিলেন এবং দুষ্ট ক্ষিতিপতিগণের দণ্ড বিধান 
করিলেন। শ্রীকুম* দেবাংশসম্ভূত দৈত্যরাজ নরককে 
হনন করিলেন। শ্ত্রীরু্ণ অবলীলাত্রমে মহাত্মা বায 
এবং নারদের অনুগ্রহে অতুলবিক্রম একশত যোড়শ- 
সহত্র নিজের উপভোগ্য কন্ঠাসমূহ গ্রহণ করিলেন। 
অচ্যুত, বিপ্রশাপচ্ছলে যদুকুল ধ্বংস করিয়া, প্রভাস- 
তীর্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৭০--৮৩। ধরা- 
ক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবে একশত বংসর ছ্বারকায় 
অতিবাহিত করত বিশ্বামির কথ বুদ্ধিমান নারদ 
পিগ্ডারকি এবং হুর্বাসার বাধ্য সত্য করিবার নিমিত্ত 
পা অন্রচ্ছলে মনুষ্যদেহ ত্যাগপুব্বক তাহাকে 

করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। অষ্টাবক্রের 

শাপে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে চৌরগণ তাহার 
অপ বলদেবও লিজ দেহ ত্যাগ- 
পুর্বক অনুরূপ ধারণ করিলেন। আকৃষ্ণের রুক্সিণী 
প্রভৃতি মহিহীবৃন্দ তাঁহার সহিতই দেহ প্যাগকরি- 
লেন। হে দ্বিজগণ রেবতীও অগ্নিপ্রবেশপূর্কাক 


লিঙ্গপুরাণ 


বিজ্ঞবর বলদেবের অনুগমন করিলেন। হে হৃব্রতবৃন্দ ! 
মহাবল পার্থ, জীক বলদেৰ এবং অন্টান্ত' যাদবগণের 
সু সময় কোন দ্রব্য উপস্থিত ন! 
থাকায় কন্দমূল ও ফলাদি দ্বার! তাহাদের আদ্ধাদি 
সম্পাদন করিয়া, যুধিষ্টিরাদি ভ্রাতুগণের সহিত স্বর্গা- 
রোহণ করিলেন। অকিষ্কর্মা। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার 
সবেচছাক্রমে প্রাহূর্তৃত হইয়া বিলীন হইলেন, এ বিষয় 
সংক্ষেপে বর্ণন ফু রিলাম। দ্বিজগণ ! সোমবংশীয় 
রাজগণের নির্মল চরিত্র বর্ণন করিলাম। ইহা! যে 
ব্যক্তি স্বয়ং পাঠ করে, কিংবা শ্রবণ করে, অথবা ব্রাহ্মণ 
দ্বারা পাঠ করায়, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুলোকে গমন করে 
ইহাতে কৌন সন্দেহ নাই । ৮৪--৯৪। 
উনমপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্ততিঙওম অধ্যায় । 


ধষিগণ বলিলেন, হে সুত! আপনি আদিসর্গ- 
বিষয়ের সুচনা করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকাশ করেন নাই ; 
এক্ষণে হে সুব্রত! তদ্বিষয় সুবিস্তার বণন করুন। 
হৃত বলিলেন, হে মুনিসম্তম্গণ ! পরমাত্মন্বরূপ মহেশ্বর 
মহাদেব প্রকৃতি ও পুরুষের পরে অবস্থিত। সেই 
ঈশ্বর হইতে পরম কারণ অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। 
তন্রদর্শারা তাহাকেই প্রধান বা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। 
প্রথমতঃ গন্ধ বর্ণ রদ শব্দ স্পর্শবিহীন, অজর, 
নিত্য, অক্ষয়, আধারভূত আত্মাতেই অবস্থিত, জগতের 
আদি, মহাভূত, পরাপর, সনাতন, সর্ব্বভূতশরীর, 
ঈশ্বরাজ্ঞা-প্রেরিত, আদ্যত্ত বা জন্মরহিত, সুষ্ধা, সত্- 
রজ-স্তমোগুণময়, উৎপত্তি ও বিনাশহেতু, অপ্রকাশিত, 
অবিজ্ঞেয়। ব্রক্গরূপা প্রকৃতি বর্তমান ছিলেন। 
মহাদেবের ইচ্ছানুসারে ব্রন্মের আত্মদ্বারা সমস্ত 
পরিব্যাপ্ত ছিল। জমগুণীত্বক অবিভক্ত তমোময় 
সেই অবস্থাতে ক্তেত্রজ্ঞ পুরুযাধিষ্িত প্রকৃতির 
হৃজনকালে, গুণব্যক্তিহেত্ব প্রকাশমান মহান্‌ 
(মহত্ত্ব) প্ৰাদৃৰ্ভূত হয়। অদৃশ্য এবং সর্বব্যাপী 
প্রকৃতি-সমার্ত, সত্বগ্ণপ্রধান মহত্ত্ব প্রথমত কেবল 
সত্তামাত্র প্রকাশক ছিল। সমুত্পন্ন, হৃঙ্গা, ক্ষেত্রজ্ঞ 
পুরষাধিষ্ঠিত, অদ্বিতীয় কারণ মহানই মন নামে 
অভিহিত। মহান্‌ স্থজনেচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইয়া 
লোকতত্বার্থ কারণ ধর্ম্মাদির সুষ্টি করেন। ১--৯১১। 
মতি ব্ৰহ্ম; বুদ্ধি পুর ; খ্যাতি ঈশ্বর প্রজ্ঞা জ্ঞান; 
কীহাকেই মন, মহান্‌, মতি, বন্ধ, পুঃ, বুদ্ধি, ধাতি, ! 
ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি জ্ঞান, বিশ্বপতি, ইত্যাদি 


পূর্ববভাগ। 


বলিয়া থান্ধে। তিনি দর্ববভূতের চেষ্টাফল বিদিত হন . 
এই জন্য হৃহ্মতাহেতু সর্বত্র বিভক্ত ; সুতরাং মন 
বলিয়া অভিহিত হুইয়াছেন। সর্বতত্বের অগ্রজ, 
মহৎ পরিমাণ ও বিশেষগুণসংযুক্ত, এই জন্যই মহান্‌ 
এই নাষে অভিহিত প্রমাজ্ঞান ধারণ ও বিভাগ কঙ্গনা 
করেন এবং ভোগ-সম্বন্ধ হেতু পুরুষরূপে বিদিত হন, 
এই জন্য তিনি মতি নামে অর্ভিহিত। সর্বাশ্রয়ত্ব- 
হেতুক ভাবসমূহের বৃহত্ব ও বর্ধনত্বনিবন্ধন ভাবসমূহকে 
ধারণ করিতেছেন, এই জন্যই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। 
যেহেতু তিনি সমস্ত দেবগণকে অনুগ্রহ দ্বার! পরিপূর্ণ 
করেন এবং সকলে তাহার নিকট তন্বভাব প্রাপ্ত হন, 
দেই জন্য তাহাকে পুঃ এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 
তাহাতেই পুরুষ সকল ভাব এবং হিত বিদিত হন 
এবং তিনিই সকলকে বোধিত করেন, এই জন্যই বুদ্ধি 
নামে অভিহিত। তাহা হইতে খ্যাত ও প্রতুপর্ভোগ 
প্রবৃত্ত হয়, সেই হেতু এবং ভোগের জ্ঞানাধারত্ব হেতু 
খ্যাতি নামে অভিহিত। তাহার জ্ঞানাদি গুণরাশি 
সর্বত্রই বিখ্যাত, এই জন্তই মহতের আর একটি 
নাম খ্যাতি। ম্হত্বত্ব সাক্ষাৎ সমস্তই অবগত 
আছেন, এই জন্যই ঈশ্বর নামে অভিহিত। যেহেতু 
তিনি জ্ঞানের অনুচর; অতএব প্রজ্ঞা নামে 
অভিহিত। যে কারণ তিনি ভোগের নিমিত্ত 
জ্ঞানাদিরপ বহুকর্ম্মফল চয়ন করেন, সেজন্য তিনি 
চিতি নামে অভিহিত। তিনি বর্তমান, অতীত ও 
ভবিষ্যৎ সমস্ত কার্ধ্য ম্মরণ করেন, সেই জন্ত স্মৃতি 
নামে অভিহিত। ১২--২৩। যাহ! হইতে সমস্ত জ্ঞান 
লাভ এরং উত্তম মাহাত্ম্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং লাভও 
জ্ঞানোদয়-হেতুক তাহার আর একটি নাম. সংবিৎ্। 
তিনি সর্বত্র, তাহাতেও সমস্ত বর্তমান, সেই জন্য হে 
মুনিসত্তমগণ! তাহাকে সংবিৎ নামে অভিহিত করে। 
জ্ঞানাধার ভগবানু সর্ববজ্ঞত৷ হেতু জ্ঞান এই নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এবং ভববন্ধনাদি-জয়হেতু পণ্ডিতের! 
তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। তত্বভাবজ্ঞ দেবাস্তিত্ব- 
চিন্তকগণ আদ্য এবং সর্ধোত্তম তন্বকে ক্রমবাচক 
শব্দ তার ঝাখ। করেন। মহান্‌ স্ছজনেচ্ছ! দ্বারী 
প্রেরিত হইয়া স্থ্টি করেন। সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় এই 
দুইটি তাহার বৃত্তি। অনস্তর রজ দ্বারা উদ্রি্ত 
ত্রিগুণ হইতে অহঙ্কারের স্থষ্টি হয়। সেই ভূতাদি 
সৰ্গ . বহির্ভাগে মহত্ব দ্বারা সমাবৃত তম্ঃত্রধান, 
অহঙ্কার মইতে পঞ্চতন্মাত্রের হুজক হয়, এই জঙ্ত 
পঞ্চতন্াত্র তমোয়য়। ২৪-৩০ । ভুতাদি .. তামস, 
অহঙ্কার গুণবৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া শব্-তন্মাত্ত সুজন 
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করে। সেই শব্দ-তন্মাত্র হইতে শবগুণসম্পয় 
অবকাশাত্মক আকাশের উৎপত্তি । শব-তম্াত্র আঞ্চাশ- 
সহযোগে স্পর্শ-তন্সাত্রকে আবরণ করেন, সেই স্পর্শ 
তন্মাত্ৰ শব্দ-স্পর্শগ্তণান্বিত বায়ুর উৎপত্তি । স্পর্শতে্দীত্র 
ও বায়ু ্লুপতন্মাত্রকে আবরণ করিলে, সেই ব্লপতন্মাতত 
হইতে জ্যোতির উৎপত্তি। শব্ধ, স্পর্শ এবং রূপ 
জোতির এই তিন গুণ। জ্যোতি বিক্ষুব্ধ হইয়া রস- 
তন্মাত্ৰ আবরণ করিলে তাহা হইতে সর্বরসাত্বক 
জলের উৎপত্তি। রসতম্মাত্র ও জলগুবিকুব্ধ হইয়া! গন্ধ- 
তন্মাত্রকে আবরণ করিলে কঠিন পৃথিবীর তাহা 
হইতে উৎপত্তি হয়। এই পুথিবার অসাধারণ-গুণ 
ধৰ্ম্ম । সেই সেই হুক্মা ভতে সুক্ম শবাদি অবস্থিত 
বলিয়া তাহার নাম তন্মাত্র। বিশেষ সুচন৷ না থাকাতে 
তাহদ্দিগকে অবিশেষ বল! যায়। তাহারা শান্ত, খোর 
এবং মুঢ় নহে, এই জন্য তাহাদিগকে অবিশেষ বল! 
যায়। এইরূপে ভততন্মাত্রের স্বষ্টি। সত্তপ্রধান সাত্বিক 
অহঙ্কার হইতে যুগপৎ বৈকারিক স্ুষ্টির প্রবৃতি। 
পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্সিয় সাধক এই দশেক্রিয়, 
ইন্দিয়াধিষ্ঠাতা দশজন দেবতা! নিজ গুণে জ্ঞান কর্ম 
উভয়াত্মিক মন, ইহাই সাত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন । 
কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহবা এবং নাসিকা এই পঞ্চ ইঞ্জিয় 
শব্দাদি বিষয় গ্রহণোপযোগী জ্ঞান-সাধন ইন্সিয়। পাদ, 
পায় উপস্থ, হস্ত এবং বাক, এই পাঁচটা ইন্সিয়ই 
গমন, ত্যাগ, আনন্দ, শিল্প এবং বাক্যরূপ পঞ্চ 
কশ্েরষ্াধন | ৩১--৪২। শবতম্মাত্র আকাশ, স্পর্শ 
তন্মাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে বার, শব্ধ ও স্পর্শ এই দুই 
গুণফ্ুক্র। শব ওস্পর্শতম্মাত্র রূপতন্মাত্রে প্রবিষ্ট 
হওয়াতে অগ্নির শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণ । 
শব্দ-স্পর্শরূপতন্মাত্র। রসতন্মাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে 
জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই চার গু৭। উক্ত 
চার তমাত্র গন্ধতন্মাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে এই পৃথিবী 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই ৯ 
স্থলভূতের মধ্যে প্রশস্ত । এহ পঞ্চতৃত 
শান্ত, ঘোর এবং ৬০ ইহাদিগকে বিশেষ বলা 
যায়। পরস্পর-সাহায্যে এই ভূতগণ পরস্পর ধারণ 
করিয়া আছেন। এই পৃথিবীর শেষভাগ লৌকালোক 
পৰ্ব্বতে আবৃত যাহারা ছঞ্জিয়গ্রাহ, তাহারাই বিশেষ 
উত্তরোত্তরসভুত ভূতগপ পূর্ব পুর্ব সম্বন্ধ বলিয়া সেই 
সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ডলে গন্ধ পাইয়া 
কেহ কেহ গন্ধকে জলের গুণ বলেন, বন্ধত: তাহা 
নহে। গন্ধ পৃথিবীরই গুণ। যেমন পার্থিব বন্ধ মি্িত, 
বয় হইতে গন্ধ পাওয়া যাইলে গন্ধ বার গুণ নে) 
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লিঙ্গপুরাণ 


তদ্রপ্‌। মহদাদি এই সপ্ত প্রকাতবিন্তৃতিই শ্রেষ্ঠ গুণের সম অবস্থা লয় ও বৈষয্য অবস্থা স্থটটি কহিয় 


ইহানিশের পরম্পর-আশ্রয়ে পুরুষের অধিষ্ঠানে ও 


প্রকৃতির অনুগ্রহে মহৎ, হইতে বিশেষ পর্যন্ত তত্ব 
সকল অস্ত উৎপাদন করে। এককালে উৎপন্ন জল- 
দের স্তায় সেই মহৎ অণ্ড জলোপরি বিশেষ হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছিল। বাহিরে দশগুণ জলে অণ্ড, দশগুণ 
তেজে জল, দশগুণ বায়ুতে তেজ এবং দশগুণ আকাশে 
নাফু আবৃত ছিল। আকাশে বায়ু, ভূতাদিতে আকাশ, 
মহতে ভূভাদি ও অব্যক্তে মহান্‌ আবৃত ছিল। হে 
সুব্রতগণ ! অণ্ডকপালে শর্ব, জলে ভব, অগ্নিমধ্যে 
ভগবান্‌ রুদ্র ও বায়ুতে উগ্র বিরাজমান ছিলেন। 
তখন অবনীমধ্যে ভীম, অহঙ্কারে মহেশ্বর, বুদ্ধিতে 
ভগবান্‌ ঈশ ও সর্বত্র পরমেশ্বর ছিলেন। এই সপ্ত 
প্রীত আবরণে অণ্ড আবৃত ছিল এবং অষ্ট প্রকৃতি 
পরস্পরকে আবৃত করিয়াছিল। ইহারাই সংহার- 
কানে পরম্পরকে গ্রাস করিয়া থাকে। এইরূপে পর- 
স্পরে উৎপন্ন হইয়া আধারাধেয় ভাবে পরস্পরকে 
ধারণ করে। ইহারা সকলেই বিকৃতি। মহেশ্বরই 
মূল; অব্যক্ত হইতে অণ্ডের উৎপত্তি; সেই অণ্ড 
হইতে হূর্টযদমপ্রভাশালী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
ক্রাহাতে ইচ্ছায় কার্ধ্যকারণ শক্তি নিহিত ছিল৷ তিনি 
প্রথম শরীর ধারণ করেন বলিয়া পুরুষ নামে অভিহিত 
হন। তাহার বাম অঙ্গ হইতে পরমেষ্ঠি-পুরুষের ইচ্ছায় 
লক্ষ্মীদেবীর সহিত সর্বদেব পুজ্য বিষ্ণু এবং £ক্ষিণ 
অঙ্গ হইতে সরম্বতী দেবীর সহিত জগদ্গুরু ব্রহ্মা 
উৎপন্ন হন। সেই অগ্ুমধ্যে এই সপ্তলে|ক, 
সমুদয় জগৎ, চক্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, লোকা- 
লোক,পর্ব্বত ও অপর যাহা কিছু সমস্তই সমপিত ছিল। 
হে দ্বিজগণ ! সৃষ্টিব্ষিয়ে আমি যে কালসংখ্যা বলি- 
লাম, উহাই পরমেশ্বরের দিন-পরিমাণ । রাত্রি-পরিমাণ 
উক্ত দ্বিনপরিমাণের সমান বলিয়া জানিবে। তাঁহার 
দিনকেই সৃষ্টি ও রাত্রিকেই প্রলয় কহে, নতুবা তাহার 
দিন ও রাত্রি আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় 
না। লোকের হিতেচ্ছায় এইরূপ সংজ্ঞা দিয়া থাকে 
মা . সির, বিষয়, পঞ্চমহাডুত, সর্বজীব, বুদ্ধি ও 
দবগপ এই সমস্ত মহেশুরের দ্বিবসে বর্তমান 
বকিয়ব। তস্তে রাত্রিতে লয়. প্রাপ্ত হয় এবং পুন- 
[য় রাস্রিজবসানে বিশ্বের উৎপত্তি হয়। তখন 
ধরকৃতি ও পুনৰ উভয়ে সমভাবে সব, রজ ও তমোপ্তপ- 
[কর হইয়া খ-রুগিতে মহৎ, প্রভৃতি তত্ব সংহার- 
ধক নিহিত ' কৰিয়। অৰদ্ধান করেন। তাহারা 
রন্পর সংসর্ে ওত-প্রোত কাবে অধস্থিতি বর্েন। 


থাকে। যেরূপ তিলাগ্যন্তযর়ে তৈল অধবা দুগ্ধীমধ্যে 
ধৃত থাকে, তন্রপ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে জগৎ 
অনুস্থত আছে ৪৩-_৭৪। প্রকৃতির আদিভূত সেই 
পরমেশ্বর সমগ্র রজনী উপাসনা করিয়া দিপারত্তে 
সৃষ্টি-প্রবৃত্তি করেন। তিনি পরম যোগবলে প্রকৃতি 
ও পুরুষে প্রবেশপুর্ব্বক উহার্ধিগকে ক্ষোভিত কবেন। 
সেই জনদীশ্বর মহেশ্বব হইতে সর্ধাজ্বা, শরীরী 
সনাতন, অজ্ত্েম্বরূপ, তিন দেবতা উৎপন্ন হইয়া- 
ছিলেন। ইইারাই তিন দেবতা ; ইহায়াই তিনগুণ; 
ইহারাই তিন লোক ; ইহারাই তিন অগ্নি। ইহারা 
পরস্পরানুরক্ত, পরস্পরাশ্রিত, পরস্পরবর্তাী ও পরস্পর 
ধারণকারী। ইহারা পরস্পরে মিথুন, পরম্পরে 
পরম্পবের উপজীবী; ইহাদিগেব পরস্পরের ক্ষণকাল 
বিয়োগ নাই-_ইহারা পরস্পরকে ত্যাগ করেন না। 
ঈশ্বর পরমদেব, বিষ্ণু মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা রজো- 
গুণসম্পন্ন ; ইহারা স্থাষ্ট প্রভৃতি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন। 
পুকষকে পর ও প্রকৃতিকে পরা বলিয়া থাকে । সেই 
প্রকৃতি মহেশ্বরের অধিষ্ঠানে স্ষ্টপ্রবৃত্তা হয়, তৎপরে 
মহান আহার অনুসরণ করিয়া চিরস্থির বলিয়া! স্বয়ং 
বিষয় ভজন| করেন। প্রকৃতির গুণবৈষম্যে স্ুষ্টিকাল 
উপস্থিত হয়। ঈশ্ববাধিষ্ঠিত, সদসদাত্মক সেই মহান্‌ 
হইতে অন্ুপমতেজঃসম্পন্ন, অজ্ঞেয়স্বরূপ, প্রকাশক, 
ধীশক্তিশালী, কার্য্যকারণে শক্তিমান রুদ্র প্রথমে 
আবির্ভূত হন। তিনি প্রথমে শবীর ধারণ করেন, 
সুতরাং তাঁহাকে পুরুষ বলিয়! থাকে। তাহা হইতে 
কাধ্যকারণে শক্তিমান্‌, চতুন্মুখ, প্রজাপতি ভগবান্‌ ব্রহ্মা 
সমুডূত হয়েন। একমাত্র মহেশ্বর এইরূপে তিন মুর্তি 
ধারণ করিলেন। তাহারা তিনজনেই সম্পুর্ণ জ্ঞান, 
এরশ্বর্ধ/, ধৰ্ম্ম ও বৈরাগ্য সমন্বিত। তাহার! মনে যাহা 
যাহ! করিতেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ, সম্পন্ন হইত। বঙ্গ! 
চতুর, কাল অন্তক ও পুরুষ, সহতরমূর্ধা শবয়ভূর এই 
তিন অবস্থা । ব্রহ্মমুর্তিতে সৃষ্টি, কালমুর্তিতে সংহার 
ও পুরুষ-মূর্তিতে ওুঁদাসিন্ত, প্রজাপতির এই তিন কাধ্য। 
ব্রহ্ম পদ্রগর্ডচ্ছবি, রুদ্র কালানলতুল্য ও পুরুষ 
পুণ্রীকলোচন, ইহাই পরমাত্মরূপ। সেই মহেশর 
কখন এক, কখন দ্বিধা, কখন ত্রিধা, কখন বা বহুধা 
শরীর বিভক্ত করেন। তিনি নিজ লীলাহশে নানা 
আকার, নানা ক্রিয়া, নাম! রূপ ও নান! নাম ধারণ 
করিয়! থাকেন। তিনি তিন প্রকারে অবস্থান করেন 
বলিয়া ত্রিগুগ নাদে অভিহিত হন। বিন 
ছন বলিয়া! তাহাকে চতুর্নাহও বলিয়া খীবে। ভিনি 


ক্ষণ । 


বিষয় সকল প্রাপ্ত হন, গ্রহণ করেন ও ভাগ করেন 
এবং তাহীরও অস্তিত্ব সদ! বর্তমান সুতরাং তাহাকে 
আত্ম কহে। তিনি সর্ব্বাস্তর্ধানী বলিয়া ফি, সকলের 
স্বামী বলিয়া প্রভু, সর্বপ্রবিষ্ট বলিয়া ধাবর্থানু- 


সেই পরমেশ্বরই আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া 
স্বয়ং কপি, স্থিতি ও সংহার করেন। সকলের আদি 
বলিয়া তাহাকে আদিদেব, জন্ম গ্রহণ করেন 
নাই বলিয়। অজ, প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন বলিয়া 
প্রজাপতি, দেবগণের মধ্যে প্রধান্‌ বলিয়া মহাদেব, 
সর্বামী ও কাহারও অধীন নহেন বলিয়া ঈশ্বর, বৃহৎ 
বলিয়া ব্রহ্মা এবং আবির্ভৃত হইয়াছিলেন বলিয়! 
তাহাকে ভূত বলে। তাহার ক্ষেত্রজ্ঞান আছে, এই 
জন্য তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি একমাত্র, এই জন্য কেবল) 
তিনি পুরীতে শয়ন.করেন, এই জন্য পুরুষ; তাহার 
আদি নাই ও তিনি সকলের আদি, এই জন্য স্বয়ততু, 
তিনি যাজ্য, এই জন্য যজ্ঞ, এবং অতীতদ্রশা, এই 
জন্য কবি নামে আখ্যাত হন। ক্রেমণীয় বলিয়া 
তাহাকে ক্রমণ বলে; পালন করেন বলিয়া পালক; 
কপিল বর্ণ বলিয়া আদিত্য ; অগ্রে জাত বলিয়া অগ্নি 
এবং হিরশ্ময়ের গর্ভ ও হিরণ্যের গর্ভজ বলিয়া তাহাকে 
হিরণ্-গর্ভ বলে। ৭৫--১০৬। বিশ্বীত্বা শ্বযস্তুর 
কতকাল গত হইয়াছে, তাহা শত শত-বর্ষেও নিরূপণ 
করা যাইতে পারে 'না। ব্রহ্মার গত-কাল-সংখ্যা 
পরার্ধ' অবশিষ্ট কালও তাহাই ধরিয়া লও, তাহার 
অস্তে প্রলয় হইয়া থাকে। কোটিগহঅ হষ্টিকল্প 
অতীত হইয়াছে এবং পরে কোটি কোটি সহস্র সৃষ্টি- 
কল্প হইবে। হে দ্বিজগণ! সম্প্রতি যে কল্প 
যাইতেছে, উহাকে বারাহ কল্প «লে; তঘিষয়ে শ্রবণ 
কর; ইহাই যাবতীয় কল্পের প্রথম। এই কল্পে 
স্বায়ভুর প্রভৃতি চতুর্দশ মনু যে গত হইয়াছেন, বর্তমান 
আছেন অথব! হইবেন, তাঁহারা এই সপ্তত্ীপা সপর্বতা 
পৃথিবীকে প্রজা ও ধর্মের সহিত পূর্ণ সহতরযুগ পরি- 
পালন করিবেন; তদ্বিযয়ে বিস্তৃতরূপে বলিতেছি 
শরণ কর। এই এক মধস্তর ও কল্গের বর্ণনায় অপর 
'সমস্ত' মধস্তর ও কল্প বুঝিয়া' লইবে। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি 
অতীত কলর ভায় ভবিষ্যৎ কজ-বিষয়ে উদর্ক ও ক্রয় 


রে 
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১০৫ 


না, সুতরাং কোন বস্তরই উপলব্ধি হইত.না। যখন 
স্থাবর জঙ্গম নষ্ট হইয়', এক্গার্ণব হইয়া গেল, তখন 
সহত্রাক্ষ সহঅমুর্দধা, সহত্রপাত, রজতবর্ণ, ইঠিয়ের 
অগোচর পুরুষ্রপে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তংকালে 
নারায়ণসংজ্ঞ? ব্রহ্ম! জলোপরি নিদ্রিত ছিলেন। 
সত্গ্চণের আধিক্যবশতঃ তিনি জাগরিত ইইয়! শুন 
লোকষদধিলেন। এই নারায়ণ-শব্দের এইরূপ ব্যুং- 
পত্তি কথিত আছে ;- যথা ‘নর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, 
নার শব্দের অর্থ জল, সেই জল তাহার শয়নস্থান' 
বলিয়! তাহাকে নারাম্বণ বলে।” প্রলয়কালে চারি- 
সহজ যুগ উপাসনা করিয়া) তিনি রাত্রি অবসানে 
সৃষ্টির জন্য ব্রহ্ধার স্থতি করেন! সেই ব্রহ্মা তৎকালে 
বাযুমুর্তি ধারণ করিযা বর্ধাকালীন রাত্রে খদ্যোতের 
ন্যায় জলে।পরি বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে 
অনুমান্পট সেই ভগবান্‌ নারায়ণ সেই সলিলমধ্যে 
পৃথিবী মগ্ন আছে জানিতে পারিয়া, পূর্ব পুর্র্ধ কল্পের 
আদি কালের স্ায় ভূমি উদ্ধার করিবার জন্য, মূর্তি 
ধারণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তৎপরে মহাত্মা সেই 
ভগবান নারায়ণ পৃথিবী চতুদ্দিকে জলে আল্লাবিত 
দেখিয়া দিব্মূর্তির চিন্তা করিলেন, আমি কি 
মুর্তি ধারণ করিয়! এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব; 
এই চিন্তা করিবামাত্র তিনি জলক্রীড়ামুরূপ র্ধ- 
ভূতের অংয্য, শব্দময়, ব্রহ্মদংজ্ঞক বরাহমূর্তি 
ধাীপুর্কক পৃথিবী উদ্ধারের জন্য রসাস্তরে প্রবেশ 
করিষ্জেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি সত্বর উপস্থিত 
হইয়া সলিলাচ্ছন্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে সমুদ্রের 
জন্তু সমুদ্রে ও নদীর জল নদীতে প্রবেশ করিল। 
এইরূপে ভগবান্‌ লোক-হিতার্থ রস্মুতলমগ্ণ পৃথিবীকে 
দঘ্রাপ্থার! উদ্ধার করিলেন। পরে পৃথিবীধর ভগবান 
পৃথিবীকে স্বস্থানে আনয়নপূর্ববক পুর্্ববৎ মোচন করিলে, 

ববী গুরুতর বলিয়া ভাসমান থাকিল ন! দেখিয়া 
ধারণ করিয়া রহিলেন। তখন পৃথিবী সেই জলরাশির 
উপরে বৃহৎ নৌকার স্তায় প্রতীয্নমান হইল। তৎপরে 
ভগবান কমললোচন জগৎ স্থাপন করিবার ইচ্ছায় 
সেই পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়! প্রবিভক্ত করিতে 
মানস করিলেন। তিনি পুথিবীকে সমান করিয়া 
তাহাতে পর্বত সঞ্চয় করিলেন। তৎকালে অতি 
বিভৃত পর্বত সকল পূর্ববহথষ্ট-সূংবর্তক অমিতে দ্ধ 
হইলে, সেই অগ্রিতে দ্ধ হইয়। শীর্ণ বিধীর্ঘ অবস্থায় 
সেই একার্ণবে থাকায় শৈত্যবশতঃ সেই বায়ুতে সংহত, 
হইয়া সর্ধাত্রই অচলভাবে ছিল। তাহাতেই উচা- 
দিগকে অচল বলে; পর্ব আছে বলিয়া পর্বত) কিডনী 


১০৬ 


লিজপুরাণ। 


[লিয়। গিরি ও শয়ান' বলিয়া উহাধিগকে শিলোচ্চয় বিভক্ত। দ্থাবরে বিপর্ধায়। তির্ঘাকৃজাতিতে শক্তি, 


বলেও পরে কোটি কোটি পর্বত ইতস্তত বিক্ৰিধ 
হইলে বিশবত্ষ্টা কঙ্গাদিকালে সমুদ্র, ভূমি, সপ্তত্বীপ, 
পর্ন্ঘত ও ভুরাদি চারিলোক বিভাগ করিয়া লোক 
কল্সনা কুরিলেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া স্বয়ভু ভগবান্‌ 
ব্ৰহ্মা বিবিধ প্রজাবর্গের ইচ্ছায় পুর্র্ব পুর্ব কল্পের মত 
প্রজা সৃষ্টি করিলেন। বুদ্ধিপুরর্বক স্থষ্টির বিষ চিন্তা 
করিবার কালে তিনি তমোময় হইলেন । তমঃ, মোহ, 
মহামোহ, অন্ধতামিত্র ও অবিদা। প্রাহুর্ভুত হইল। 
তিনি অভিমানী হইয়া ধ্যান করিলে স্থষ্টি তমোব্যাপ্ত, 
বীজাঙ্তুরের ন্যায় বাহিরে আবৃত অন্তরে অপ্রকাশ, 
শুদ্ধ নিঃসংজ্ঞ ও পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত হইল। 
যেহেতু তাহাদিগের বুদ্ধি, দুখ ও ইন্দ্রিয় সকল 
আবৃত ছিল; অতএব তাহারা আবৃত আত্মা 
হওয়াতে নগ নামে কীর্তিত হয়। ইহাই "মুখ্য 
স্থষ্টি। ব্রহ্মা! উক্ত রূপ স্থষ্টি কার্ধ্যের অনুপযোগী 
দেখিয়া অগ্রসন্নচিত্ত হইলেন।, তখন অন্য সৃষ্টির 
বিষয় চিন্তা করিলেন । ধ্যান করিবামাত্র তির্ধ্যকৃজোতা 
হইল। যেহেতু বক্রভাবে তাহ৷ প্রবৃত্ত হইয়াছিল; 
অতএব তাহা তির্ধাক্‌-ভ্রোতা নামে কথিত হয়। 
উৎপথগামী পশুপক্ষ্যাদি উক্ত নামে বিখ্যাত। তিনি 
অন্যস্থষ্টির বিষয় চিন্তা করিবামাত্র সাত্বিক উর্ধাত্রোতার 
সৃষ্টি হইল। উহা তৃতীয় স্াষ্টি এবং উর্ধে অবস্থিত 
হইল। , উর্ধে প্রবৃত্ত বলিয়া উহাকে উর্ধপ্রোত 
বলিয়া থাকে। প্র উদ্ধীত্রোতা হইতে উৎ্পক্ন্ঠীণ সুখ, 
শ্রীতিময়, স্তরে ও বাহিরে আবৃত এবং প্রকাশিত । 
উহারা অত্বগুণে সৃষ্ট থলিয়া সত্তোত্তব ও সুধীগণচের্তুক 
তৃষটাত্বা নামে অভিহিত হয়। ইহাই দেবসৃষ্টি। 
এইরূপে উদ্ধস্রোতা দেবগণ দৃষ্ট হইলে বরদাতা ভগবান্‌ 
ব্রহ্মা শ্রীত হইয়া অপর স্বষ্টির জন্য চিন্তা 
করিলেন। ১০৭--১৫১। তংপরে সত্য-ধ্যান-পরায়ণ 
ভগবান ঈশ্বর ধ্যান করিবামাত্র কার্যোপধোনী 
অর্বাকৃত্রোতা প্রাহুর্ডূত হইল। অর্ধাক্‌ অর্থাৎ 
অধোভাগে নিবৃত্ত হইল বলিয়া অর্থবাক্জোতা 
নালাসহারা খ্যাত হইল। তাহারা প্রকাশসত্বময়, 
্র্াপণে সংপৃক্ত, অধিক রঞজোগুণাবিত অতএব হুঃখ- 
বহুল, পুনঃপুনঃ আবৃতিণীহ এবং বাহিরে ও অন্তত 
আবৃত মধুয্য নামে প্রসিদ্ধ হইগ। উহারা তারকাদি 
লক্ষণুভেদে আটভাগে বিভক্ত, সিন্ধাত্মা ও গঞ্ধর্বেের 


সহ. একধনীক্রান্ত। ইহাই তেজদ সৃষ্টি অর্কাকৃ | 


জোতা নাঁমৈ কীর্তিত। “পঞ্চম সৃষ্টি অনুগ্রহ সৃষ্টি, 


“বিপ্যন্ন, শক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টিভেদে উহা! চাবিভাগে 


মনুষ্যে সিন্ধি এবং ঝ্রযি-দেবগণে উক্ত সমূদয়ই বর্তমান 
আছে। ইহাই প্রাকৃত হ্থাষ্ট, নবম বৈকৃতসৃষ্টি, ভূতাদি 
ভূতের ষষ্ঠ কৃষ্টি, এবং বর্তমান অতীত জ্ঞানপ্রযুক্ত 
সপ্তম স্থষ্টি কথিত হয়। সেই ভুতা্দিগণ, পরিগ্রাহী, 
সংবিভাগরত স্বাদন ও অশীল ৷ এ ভূতা্দিতে বিপর্যয় 
আছে,শক্তি নাই। মহৎস্ষ্টি ব্রহ্মার প্রথম হৃষ্টি। 
তন্মাত্ৰ সৃষ্টি দ্বিতীয়, উহাকে ভূত-সথষ্টি কহে। ইন্ডিয়- 
সৃষ্টি তৃতীয়, উহাকে বৈকৃত সৃষ্টি বলে। এইরূপে 
বুদ্ধিপূর্্যক এই প্রাকৃত স্থষ্টি হইয়াছিল। চতুর্থ মুখ্য 
সৃষ্ট, উহাই স্থাবরস্থষ্টি। তৎপরে সপ্তম অর্ধাক্‌- 
শ্রোতা মানব-হৃষ্টি, অষ্টম অনুগ্রহ-সৃষ্টি ; উহা! সাত্বিক 
ও তামসিক, ইহাদিগের পাঁচটী বৈকৃত ও তিনটা 
প্রাকৃত সৃষ্টি । নবম কৌমার-তৃষ্টি, উহা প্রাকৃত ও 
বৈকৃত। উহাদিগের মধ্যে প্রাকৃত সৃষ্টি তিনটা 
অবুিপূর্ববক ও অন্য ছয়টী বুদ্ধিপূর্বাক। বিস্তৃত- 
রূপে অনুগ্রহ-স্থষ্টি বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা! 
সর্ববভূতে চারিপ্রকারে বিদ্যমান -আছে। এই এই 
প্রাকৃত ও বৈকৃত নয়টা স্থাষ্ট প্বীয় স্বীয় কারণে পরস্পরে 
অনুরক্ত, পণ্ডিতেরা কহেন। ব্রহ্মা অগ্রে ঝড়ু সনৎ- 
কুমার সনক সনন্দ ও সনাতন এই কয়জন আত্মতুল্য 
মানস পুত্রের স্থষ্টি করেন। তন্মধ্যে খু ও মনং- 
কুমার এই দুই জন উর্ধারেতা ও সকলের প্রথমোহপন্ন 
সুতরাং অগ্রজ। ইহার! প্রাচীন ও লোকসাক্ষী। 
অষ্টমকল্প অতীত হইলে বারাহ কল্পে ভূর্লোকে তেজের 
সংক্ষেপ করিয়া আছেন। ইহারা উভয়ে মুমুক্ষু, 
অতএব আত্মার আত্মা আরোপিত করিয়া প্রজাধন্ন 
ও কামনা পরিত্যাগপুর্ধবক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন 
এতন্মধ্যে সনৎকুমার যেমন অবস্থায় উৎপন্ন, সেইরূপে 
বর্তমান বলিয়া ও নামে খ্যাত। উক্ত খু প্রভৃতি 
মানস পুত্ৰগণ ভূত-স্ষ্টিতে অপ্রবৃত্ত, জ্ঞানী ও যোগমার্গে 
রত হইয়া প্রজা-হুষ্টি না করিয়। লয়প্রাপ্ত হইলেন। 
তাহা দেখিয় ব্ৰহ্মা কার্ধযসাধক জল অগ্নি পৃথিবী বায়ু 
অস্তরীক্ স্বর্গ সমুদ্র নদী শৈল বনস্পতি ওষধি বৃক্ষ 


লতা লব কাষ্টা কল্প মুহূর্ত সন্ধি রাত্রি অহঃ পক্ষ মাস 


অয়ন ও বৎসরের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা স্থান।ভি- 
মানী ও স্থান নামে বিধ্যাত। ইহারা প্রলয় পর্য্যন্ত 
এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। এক্ষণে দেব ও 
খষির কথা ব্লিতেছি শ্রবণ কর। অনস্তর তগবান্‌ ব্রহ্মা 
মরীচি ভৃগু অঙ্গিব! পুলপ্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ অব্রি ও 
বসিষ্ঠ এই নয় জন মানস পুত্রের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা 
করিলেন। এই নয়ন মানস পূত্রই পুরাণে বগা 
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নামে প্রলিদ্ধ। ভগবান পরুযোনি ্রন্মরূলী 
ব্রহ্মবাদী সেই নয় জন মানসপুত্রের পূর্ব 
মত স্থান কল্পনা করিয়া সন্ধল্প ও সুখাবহ ধর্ম সুজন 
করিলেন। সর্বলোক-পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা 
ব্যবসায় হইতে ধর্ম ও সঙ্কল্প হি করিলেন। সেই 
সন্কল হইতে ব্রঙ্গার রুচি নামে মানসপুত্র জন্মগ্রহণ 
করিল। . দক্ষ প্রাণ হইতে, মরীচি চক্ষুঘ্বয় হইতে, 
ভৃগু হৃদয় হইতে, অঙ্গির! মস্তক হইতে, অত্রি শ্রবণ 
হইতে, পুলস্ত্য উদদান দেশ হইতে, পুলহ ব্যানদেশ 
হইতে বসিষ্ঠ, সমান দেশ হইতে ও ক্রতু তাঁহার 
অপানদেশ হইতে উৎপন্ন হইল । ইহার! ব্রহ্মার 
একাদশ দিবা পুত্র বলিয়া খ্যাত। প্রথমোতপন্ন ধৰ্ম্ম 
প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মার পুত্র। পূর্বোক্ত ভূগ প্রভৃতি 
নয় জন ব্রহ্মবাদী, গৃহস্থও ধৰ্ম্ম প্রবর্তক। খু ও 
সনৎকুমার, ইহারা উর্ধারেতা, প্রথমোতপন্ন বলিয়া 
সকলের অগ্রজ, প্রাচীন ও লোকসাক্ষী। ইহারা 
অষ্টম কল্প অতীত হইলে তেজের সংক্ষেপ করিয়া! 
আছেন। ইহারা উভয়েই যোগী, সুতরাং আত্মায় 
আত্মা আরোপিত করিয়। প্রজা, ধর্ম্ম ও কাম পরিত্যাগ- 
পুর্ধক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন। সনংকুমার 
উৎপন্ন অবস্থায় আছেন বলিয়া ও কুমার নামে খ্যাত। 
পরে ধ্যান করিবামাত্র মানসী প্রজা উৎপন্ন হইল। 
তাহার গাত্র হইতে কার্ধ্য ও কারণস্হকারে ক্ষেত্র 
সৃষ্টি হইল । অনস্তর ভগবান্‌ মনুষ্য, পিতৃ-পুরুষ, বেদ, 
অন্তর ও এই জলরাশি স্থষ্টি করিবার ইচ্ছায় আত্মযোগ 
করিলেন। উহা করিবামাত্র তমোমাত্র সমূৎ্পন স্থষ্টি 
হইল। তাহার জধনদেশ হইতে প্রথমে অহথর নামে 
পুত্র জন্মিল । অনু অর্থাৎ প্রাণ হইতে জন্ম বলিয়। 
উহার! অনুর নামে বিধ্যাত। পরে তিনি যে শরীরে সুর- 
গণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। 
উহ! পরিত্যাগ করিবামাত্র দৌভরী রাত্রি উদ্ভুত হইল। 
প্রজাগণ প্র রাত্রিকালে তমসাবৃত হওয়ায় নিদ্রাগত 
হইয়। থাঁকে। ১৫২--২০১৯। তদনস্তর ব্রহ্মা রজো- 
রূপিনী অন্ত এক তন্থু ধারণপূর্ববক মনে যে সকল পুত্রের 
স্বষ্টি করিলেন, রজঃপ্রিয় সেই পুত্রসকল মানসপুত্র 
বলিয়! বিখ্যাত হইলেন। মনস্বী ব্রহ্মা সেই শরীরেই 
মনুষ্-পুত্র সুষ্টি করিলেন। 
অনুর স্ৃষ্টিকরিয়| সত্ববহল। অব্যক্তা অন্তা 
তু আশ্রয় করিলেন। সনংকুমার সেই তনুর পুজা 
করিলেন। তঁমন্তর তাঁহার সেই. শরীরে ঝোগ 
নিয়োগ করাতে মন প্রসন্ন হইল তাঁহার মুখ হইতে 
দেবনলীল দেব্তাগণ উৎপর- হন। প্রজাগণ দেবতা 


তদনভ্তর, প্রজাপতি 


১৩৭. 


নামে বিখ্যাত ).যেহেতু সেই প্রজাপতি হইতে জী 
পরায়ণরূপে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই. 
নিমিত্তই দেবতা নামে প্রসিদ্ধ। দেবজ্টা তীহ্া-. 
দিগকে স্বষ্টি করিয়া, অন্ত এক শরীর আশ্রয় করলেন। 
তাহার পরিত্যক্ত সেই শরীর দ্িনরূপে পরিণতগ্হইল ) 

অতএব * দেবগণ ধর্ম্মকর দিনের উপাসনা! করেন। 
তদনস্তর প্রজাপতি শুদ্ধ সত্বশ্বরপ অপর একটী শরীর 
অবলম্বন করিলেন। স্বয়ং জনকন্মন্ত হইয়। ধ্যান- 
পরায়ণ প্রজাপতি যে পুত্রগণের স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন, দিন ও রাত্রির মন্ধিকালে তাহার* উভয় পার্শ্ব 
হইতে উৎপন্ন সেই সন্তানগণ পিতৃ নামে 
প্রসিদ্ধ হইলেন। প্রজাপতি যে শরীর অবলম্বন 
করিয়া পিতৃগণকে সৃষ্টি করিলেন, তৎক্ষণাৎ 
পরিত্যক্ত সেই শরীর সন্ধ্যারপে প্রকটিত 
হইল। দেব্তাগণের দিন এবং অস্ুরকুলের রাত্রি 
উভয়ের অন্তর্গতা পিতৃগণের সন্ধ্যাই সর্বাপেক্ষা 
গরীয়লী। অতএব দেব, অহর, ঝষিকুল এবং মানব. 
গণ আনন্দিত হইয়া দিন ও রাত্রির মধ্যগতা সন্ধ্যা- 
্বরপা তনুর উপাসন। করেন, উক্ত প্রজা স্যা্ট করত 
স্বকীয় সেই শরীর পরিত্যাগ করিলে তাহাই জ্যোৎসা- 
রূপে পরিণত হইল। সেই জ্যোৎঙ্গার উদয়ে প্রজাবৃন্দ 
আনন্দিত হয়। মহাত্মা ব্রহ্মা এই সকল শরীর 
পরি্তীগ করিবামাত্র উক্তক্রমে রাত্রি দিন সন্ধ্যা ও 
জ্যোৎস্ষী্ূপে পরিগণিত হইল । জ্যোংস্না, সন্ধ্যা এবং 
দিন-স্বরূপিণী তনু সত্বাত্মিক। রাত্রিরূপা তনু মাত্র তমঃ- 

স্বভান্ক তাহাই নিশা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রজাপতি 
আনন্দিতচিত্তে দিবারপ তন্ু-ছুরা মুখ হইতে 
ধাহাদের স্ষ্টি সাধন করেন, দিবসে বলবান্‌ তাহারা 
দিব! বলিয়। বিখ্যাত। লোকপ্রভু জঘন হইতে যে 
শরীর দ্বারা অনুরুগণের সৃষ্টি করেন, প্রাণ হইতে 
রাত্রিকালে জাত অনুরগণ সেই নিমিত্ত নিশি বলিয়া 
বিখ্যত। অতীত এবং ভবিষ্যৎ ম্যস্তরেও দেব, 
অনুর, মানব ও পিতৃগণ ব্রহ্মার উক্ত স্থান সকল হুইতে 
উৎপন্ন হন। জ্যোৎস্না, রাত্রি, দিন এবং সন্ধা এই 
চারিটি ; যাহ! অস্তরূপে ভাসমান হয়; পৃণ্ডিতগণ 
তাহাকেই অস্ত (জল ) বানান! ১০২--২২১। ভা বাত 
দীপ্তি অর্থে উক্ত হয়; প্রজাপতি জল সাষ্ট করিয়া দেব, 
মানব, দানব এবং পিতৃগণ ও অন্তান্ত নানাপ্রকার 
সৃষ্টি করত সে তনু ত্যাগকরিলেন। তদনস্তর, অন্ত, 
শরীর অবলগ্যনপুর্বক জ্যোংস্গা সৃষ্টি করিলেন। তারপর 
প্রজাপতি তমঃ এবং রজঃপ্রায় শরীর : অবসন্ন 
পূর্বক অন্ধকারে ক্ষুধাকুল অন্য যে সকল প্রজা হষ্টি 


১০৮ 


করিলেন; তাহারা সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধায় ব্যাকুল 
হইয়া জলপানে উদ্যত হইলেন এবং এই জল রক্ষা 
করিব, এই কথা বলাতে ক্ষুধাবি্ট নিশাচরগণ 
বাক্ষদ বলিয়া! বিধ্যাত। ওঁ প্রকারে ব্রহ্মা কর্তৃক 


সহষ্ট ফে প্রজাগণ পরস্পর হৃষ্ট হুইয়া জলপান করিব 


অহারাও উর্ধে উত্থানপুর্ক্বক শীর্ণভূত হুইয়া প্রজা- 
পতিকে রোধ করে, তাহাদের মস্তক কেশহীন। 
নত্রগামী ব্যা্গণণ বাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ও হীনত্প্রযুক্ত 
অহি নামেও বিখ্যাত। পতত্বপ্রযুক্ত পন্নগ এবং 
অপদর্পণ হেতু সর্প। প্রজাপতির ক্রোধ হইতে 
উৎপন্ন জুদ্বারণ অগ্নিগর্ভ বিষ সর্পগণে প্রবিষ্ট হইল। 
তানস্তর ব্রন্ধা সর্পসমূহ স্থষ্টি করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া যাহাদিগকে স্ুষ্টি করিলেন; তাহারা ক্রোধাত্বা 
কপিশবণ উগ্র পিশিতাশন ভূত বলিষা প্রসিদ্ধ। 
ভুতত্বপ্রযুক্ত ভূত এবং পিশিত ভোজন করাতে 
পিশাচ। ২২২-_২৩৩। প্রমন্নভাবে গান করিতে 
করিতে ব্রহ্মা যে সকল প্রজা স্থষ্টি করেন তাহার! 
গন্ধব্ব নামে বিধ্যাত। ধ্যতি (ধেধাতু) পানার্থে 
পাঠিত হয়, বাক্য পানপুর্ববাক যাহাদের : জন্ম 
হইল, তাহারা গন্ববর্ব বলিয়া বিখ্যাত। ফে্কআ্ট 
এই প্রকার আটপ্রকার দেবযোনি সৃষ্টি করি. 
লেন। দ্বভাবানুমারে পক্ষী দ্বারা পক্ষিসকল দৃষ্টি 
করিলেন। দেবস্রষ্টা এইরূপে পণ্ুকুল সৃষ্টি করিয়া 
পক্ষিসমূহ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা মুখ হইতে অজ 
এবং বক্ষ-স্থল হইতে মেষ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা, উদর 
এবং পারব হইতে গো, অশ্ব, মাতঙ্গ ,গর্দত, গবয়, মুগ 
উঠ অশ্বতর, কাঁকড়া এবং অন্তান্ত জাতির সৃষ্টি করেন। 
তাহার রোম-বিবর হইতে ফল,মূল ও ওষধি প্রভৃতির 
জন হয়। লোকপ্রভু এই প্রকারে পণ্ড, ওষধি প্রভৃতি 
টি কনুত হজ্জে নিয়োগ করিলেন। গো, অজ, পুরুষ, 
গর মেষ, অশ্বতর এবং গর্দভ ইহারা গ্রাম্য বলিয় 
অভিহিত। বন্য সকলের বিভাগ শ্রবণ কর। ১ম 
খপূদ (ন্যাজাদি ) ২য় দ্বিধূর, ওয় হস্তী, ওর্থ বানর, 
মূ পক্ষী, ৬ লজ পণ্ড, ৭ম মরীন্ষপ ( সর্পামি) 
মহিম গবয় ( গৌসধৃপ জন্তবিশেষ ) সিংহ, পজ, 
শরভ ( অিনদ নৃগমিশেষ) বুক (ব্যাস্ত বিশেষ ) 
গম প্রকৃত পহ ইহারাও বন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


লিঙ্গগুরাণ। 


প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ধখেদ ও ত্রিবৃৎ ছন্দাত্মক 
ব্থত্তর, সাম এবং যজ্ঞের মধ্যে অথিষ্টোম নির্শ্মাণ 
করিলেন। পরে দক্ষিণ মুখ হইতে য্জুর্ক্সেদ, ত্রিষ্টূপ্‌, 
ছন্দ গঞদশসঙ্যক ভ্ভোম এবং বৃহৎসাম ও উকৃথ 
ছন্দ সৃজন করিলেন। অন্তর পশ্চিম মুখ হইতে 
সামব্দে জগতীচ্ছন্দ ও সপ্তদশ স্তোম বৈরূপ ও 
অতিরাত্র-নামক মন্ত্র স্বজন করিলেন। তাহার পর 
উত্তর মুখ হইতে অরথ্কবেদ, অনুষ্টপছন্দ এক- 
বিংশতি সঙ্যক আত্তোর্ধামা মন্ত্র স্বজন করিলেন। 
ক্রমে বিছ্যুৎ বক্্রমেষে লোহিতবর্ণ ইন্ধন এবং 
তেজঃপদার্থ সকল সুজন করিলেন। পরে সেই 
প্রজাস্ষ্টিকারী প্রজাপতি ব্রহ্মার গাত্র হইতে নানাবিধ 
ভূতসমূহ উৎপন্ন হুইল। প্রথমে দেবতা, অনুর, 
মনুষ্য ও পিতৃগণ এই চতুর্ত্িধ সৃজন করিয়া তিনি 
যক্ষ, পিশাচ, গন্ধৰ্ব, অগ্দরা মনুষ্য, কির, স্বাক্ষস, 
পক্ষী, পণ্ড মৃগ এবং উবগ প্রভৃতি স্থাবর ও জঙ্গমা- 
ত্বক ভূতদকল সৃষ্টি করিলে যে সকল এই নিত্য 
ও অনিত্য স্থাবর জঙ্গম ভূতসমূহ স্ষ্টির পূর্ক্বে যে 
যে কর্ম্মপরায়ণ ছিল, পুনর্বার সুষ্ট হইয়াও সেই 
সেই হিংস্র, অহিৎকর, মৃতু, করের, ধর্ম, অধৰ্ম্ম, ও সত্য 
অসত্য-স্বরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইল। ভূতগণ সেই সেই 
কর্ম-কর্তৃক উদ্ভাবিত হওয়াতে তাহা প্রাপ্ত হয় এবং 
তাহাতে অতিরুচি হয়। ইন্জিয়ার্থ মূর্তি পঞ্চ মহাভূত 
ক্ষিত্যাদি হই হইলে, বিশ্বষ্টা স্বয়ং ভূকতগণের স্ন্বকন্মে 
নিযোগ করিলেন। এ বিষয়ে কোন মনুষ্য কর্ম 
সম্বন্ধে পুকষকারকে কেহবা দৈবকে মানেন। ভূত- 
চিন্তকগণ স্বভাকে স্বীকার করেন, দৈব ও পৌরুঘকর্ম্ম 
স্বভাব বশতই ফলবান্‌ হয়। কর্ম্ামার্গব্তাঁ জীবগণ, 
সংসার বৈচিত্র্য প্রীতি পুর্ব্বোক্ত সমুদ্র কারণকে 
কারণ বলেন; আর সমদর্শাঁ সাত্বিক পুরুষগণ একমাত্র 
কারণ বলিয়া থাকেন। নিত্য মহেশ্বর প্রথমে বেদশব্য 
হইতে উৎপন্ন খযিদিগের নাম কল্পনা! করিলেন এবং 
রাত্রযবসানে তাহাদিগকে বেদবিহিতরততি-বিধান করিয়া 
ধিলেন। অব্যক্তজন্ম! ব্রহ্মার মানসী সিদ্ধি আশ্রয় 
করিয়া যে সকল স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইল রাত্যব্ধানে 
তাহ! দৃষ্ট হইতে লাগিল । ২৪৩-_২৬০। বন দেখি 
লেন, এই বিদ্যমান সৃষ্ট প্রজাদকল আর বৃদ্ধি 
পাইভেছে না, তখন কেবল তমসাচ্ছর হইয়া! শোকে 
কাতর হইলেন। অনস্তর,তিনি--বিধ্যগামী বুদ্ধি বিধান 
করিলেন। পরে দেখলেন, সত্ব ও রঃ ত্যাগ ধরিয়া 
আত্মস্থিত নিয্নাক তমোগাত্র বর্তমান বৃহিয়াছে। জগৎ 


৪৮-০২২ বির তগবাদ্‌ ভা ছুটির প্রথমে পতি বন্ধা দেই দুঃখে কাত হইয়া অনোগ্রণ দরদী 


পূর্বস্বাগ। 


করিলেন। তমঃ অপনয়ন করিবার পর সত্ব ও বিজঃ 
আসিয়া তাহাকে আবৃত করিল। সেই তমঃ যিধ্বং- 
- মিত হইয়া মিখুনরূপে উৎপন্ন হইল। তম: হইতে 
অধৰ্ম্ম এবং শোক হইতে হিৎসা*উড্ভুত হইল। 
অনস্তর সেই ভয়ঙ্কর মিথুন উৎপন্ন 
ভগবান্‌ গতাসু হইলেন। তখন প্রীতি ইহাকে আশ্রয় 
করিল। অনম্তর, ব্রহ্মা তমোময় স্বীয় তনু নষ্ট করিয়া 
ফেলিলেন। সেই নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়! 
অর্দাধশে পুরুষ ও অর্ধাংশে নারী উৎপন্ন করিলেন। 
জঁ নারী শতরূপা হইল । প্রভু ইচ্ছাবশতঃ এঁ নারীকে 
ভূতজনয়িত্রীরূপে নির্দেশ করিলে, সে স্বকীয় প্রভাব- 
বলে পৃথিবী ও আকাশ ব্যাপিয়৷ অবস্থান কয়িল। 
ব্রহ্মার সেই পূর্ব্বতন তন্তু আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান 
করিতেছে, যাহ। অষ্টার শরীরার্ধ হইতে শতরূপা 
হুইয়াছে,সেই দেবী দশলক্ষবংসর ছুক্ধর তপস্যা করিয়া 
এক প্রবল যশঃশালী পুরুষকে স্বামিস্বরূপ প্রাপ্ত 
হইলেন। সেই পুরুষ পূর্বের স্বয়ভূপুত্র মনু ছিলেন। 
,একসপ্ততি যুগে এক মন্বস্তর হয়। ওঁ পুরুষ 
নেই অযোনিসম্তভব শতরপাকেপহী-স্বরূপ প্রাপ্ত 
হইয়া রতিক্রিয়া করেন। তজ্জন্ত তাহার নাম 
রতি হইল। আদি পুকষ ব্রহ্মা কল্লাদিতে 
সৃষ্টিনিহিত-চিত্ত হইয়1 বিরাট পুরুষ স্থষ্টি করিলেন। 
সেই বিরাট হইতেও শতরূপা এক বৈরাজ মনু হইল। 
সেই বৈরাজ পুরুষ মনু প্রা জন করিলেন। সেই 
বীর বৈরজ পুরুষ হইতে শতরূপ প্রিয়ব্রত ও উত্তান- 
পাদ নামক ত্রিলোকবিখ্যাত ছুই পুত্র এবং সৌভাগ- 
বতী ছুই কন্যা উৎপাদন করিলেন! সেই কন্যা হইতে 
এই সকল প্রজা উদ্ভুত হয়। উহার এক জনের নাম 
আকতি, দ্বিতীয়ার নাম প্রহৃতি। শ্বয়ন্ত্-তনয় মনু 
দক্ষকে প্রন্থুতি প্রদান করিলেন এবং রুচি-নামক 
প্রঙজাপতিকে আকৃতি প্রদান করিলেন। যজ্ঞ ও 
দাক্ষিণা-নামক ছুই যমজ মিথুন রুচিকর্তৃক আকুতিগর্ডে 
উৎপাদিত হইল । ২৬১--২৭৯। দক্ষিণাতে যজ্রের 
দ্বাদশ পুত্র জন্মিল । ইহারা শ্বায়সুষ মবস্তরে শম- 
নামক দেবতারূপে বিখ্যাত এবং এই যজ্ঞপুত্রগণ তজ্জস্ত 
যাম নামে অভিহিত হন। অজিত, শুক্রগণহ্য় এবং 
ৰ ৮ পুর্বে উৎপন্ন হইয়াছে, এ ফেধত। 
| ল। অলম্তয় প্রভু দক্ষ স্বয়িভূবকষ্ঠ'! 
প্রহৃতিগর্তে চতুবিংশতি লোকমাতা কন্তা উৎপন্ন 


তাঁহাদের লোচন কমলসহৃশ। 
রা ব্ষবাধিলী এবং এই বিশসংসারের জননী। 


৬০৯ 


প্রভু ধর এদা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, মেধা) ক্রিয়া, বুজি, 
লজ্জা, বপু, শাস্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি এই জ্রেগ্নাদশ 
কন্যাকে পত্রীরপে গ্রহণ করিলেন। শু ব্রা ইহা 
দিগকে ধর্ের দারর্ূপে বিহিত করিলেন। উনাদের 


হইলে | মধ্যে অবশিষ্ট এগারটী যুগব্তী ও সুন্দরী ইঞ্ছারা সতী, 


খ্যাতি, সন্ভৃতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সম্মতি, অনুসুয়া 
লজ্জা, স্বাহা এবং স্বধা নামে অভিছিত। রুদ্র, ভূগ্, 
মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ,_-ক্রুতু, পুলস্ত্য, অত্র, বিষ 
পিতৃগণ এবং অগ্নি ও কন্যার্দিগকে গ্রহণ করিলেন। 
দক্ষ, মহাদেবকে সতী, ভূগুকে খ্যাতি, মরীচিকে 
স্ভূতি, অঙ্গিরাকে স্মৃতি, পুলস্ত্যকে পীতি, পুল্হকে 
ক্ষমা, ত্রুতুকে সন্নতি, অত্রিকে অনুূয়া, বলি 
উর্জ্জা, অগ্নিকে স্বাহা ও পিতৃলোককে স্বধা প্রদান 
করিযাছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের পুত্রণণের বিষয় 
শ্রবণ কর ;--ও মহাভাগ! অবলাগণ, স্ষ্টিকাল হইতে 
মহাপ্রলঘ পধ্যস্ত সকল মন্বস্তরেই সঙ্জান প্রসব 
কবিয়া জীবগণের কুশল বিধান করেন। শ্রন্ধ। কামকে 
প্রসব করিলেন ও লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র দিময়, 
তুষ্টির পুত্র সম্তোষ, পুষ্টির পুত্র লোভ, মেধার তনয় 
শাক্ত, ক্রিয়াদেবীর দুই পুত্র দম ও শম, বুদ্ধিদেবীতে 
বোধ ও অবোধ এই পুত্রদ্ধয় উৎপন্ন হন। লজ্জার 
পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শাস্তির তনয় মঙ্গল 
এবং দিদ্ধি হইতে সুখ ও কীর্তি হইতে যশ উৎপন্ন 
হন ইহারা সকলেই ধর্মের পুত্র! প্রীতির গর্ভে 
দেবী কামের হর্ষ নামে পুত্র উৎপন্ন হন। এই সুত- 
পরম্পরা ধর্ের সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয় ; অধর্্ম হইতে 
হিইনা উৎপন্ন ৪হইয়াছে। ওঁ হিংসার পুত্র অনৃত 
ও কন্য। নিকৃতি। এ নিকৃতির গর্ভে অনৃতের 
ওঁরসে ভয় ও নরক এই পুত্র উৎপন্ন হয়। এ 
উভয়ের যথাক্রমে মায়া ও বেদন! ছুই পর্জী। তন্মধ্যে 
মায়া ভয়ের গুঁরসে সর্বভৃতসংহর্ত। মৃত্যুকে প্রসব 
করিয়াছেন। নরকের ওঁরসে বেদনার গর্ভে রৌরব 
নামক পুত্র জাত হইয়াছে এবং মৃত্যুর পুত্র ব্যাধি, জরা, 
শোক, ক্রোধ ও অহুয়া, ইহারা সকলেই অধর্ম্লিঈক 
ও দুঃখজনক ইহাদের ভারা নাই, পুত্র নাই, ইহারা 
ব্রহ্মার তমস শুষ্টি। এ সকল দেখাইয়া ক্রচ্মা জীব- 
গণকে ধৰ্ম্ম শিক্ষা দিজেছেন। পূর্বের জাধান্‌ নীল" 
লোহিত প্রজার অন্ত এ্রহ্ম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 
কণকাল চিন্তা করিবার পর ব্যাচপ্-পরিধায়ী আখ" 
তুণ্য-বলশালী সহঅ সহ মানসপুত্র হজন করিলেন 
উহ্থীরা রপে, তেজে, বলে ও বিদ্যায় শিবের সরৃশ। 
উছার। কষচী, কপ, পিল, লোহিত এবং 


১১০ 


উন্নত ও জটিলকেশধারী অতিদীর্খ বিকৃত-রূপ 
: বশ্বরাগ-ন্বরূপ ; উহার! নুকপালধারী ও ঘৃষ্টিসংহারী। 
এ শত শত বলশালী দ্বিব্য পুরুষগণ রথারঢ়, চন্দা, 
বন্ম বধী এবং আকাশপথে বিচরণলীল। উহার! 
ত্ৰিলোচন, স্লমস্তক দ্বিজিহ্ব এবং উহার অন্ন ও 
মাংস ভক্ষণ করেন। উনারা যক্জীয় হবি ও সোয়ীরস 
পান করেন। সকলেই উর্ধারেতা, নীলক, উদ্ধ কপাল, 
হব্যভোজী ও বিখ্যাত ধৰ্মমশীল । কেহ কেহ উপবিষ্ট 
ও ধাবমান। তাঁহারা পঞ্চভুতাত্বক শিখাশালী 
অধ্যাপক ; অধ্যয়নশীল জপপরায়ণ যোগশীল এবং 
সকলেই ধূমবান। অগ্নির ন্যায় প্রজ্মলিত বলিয়া, অতি 
দীপ্তিশালী বয়ংপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান ব্রহ্মনিষঠ প্রিয়দর্শন নীল- 
গ্রীবাবিশিষ্ট সহঅনয়ন ক্ষমাগুণশালী সর্ববজীবের অদৃশ্য 
প্রমযোগী মহাতেজ! এবং বারম্গার ভ্রমণ-লম্দন ধাবন- 
তৎপর সুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ট । এ সকল যুবক রুদ্রগণ 
সৃষ্ট হইলে, বহ্মা অবলোকন করিয়া মহাদেবকে 
কহিলেন, হে দেব! ঈঘশ প্রজা সৃজন করিবেন না । 
আপনার সতৃশ এরূপ জরামত্যবিহীন প্রজা সৃজন 
কর! উচিত নহে । হে প্রভো। আপনাকে নমস্কার। 
অষ্য নশ্বর প্রজা সৃজন করুন, এরূপ মৃত্যু-রহিত 
প্ৰজাগণ সদমৎ কোন কন্মেরই অনুষ্ঠান করিবে না। 
২৮০--৩১৫। মহাদেব এইরূপ উক্ত হইয়া! ব্রহ্মাকে 
কহিলেন, জরা-মরণশীল প্রজা আমি সৃজন করিব নু! : 
তোমার মঙ্গল হউক, আমি নিবৃত্ত রহিলাম; তুমি 
তাদৃশ প্রজা স্বজন কর। এই যে বিরুতরূপ & 
সহঅ সৃজন করিলাম; ও প্রজাগণ 
আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; একারণ উন্তপ্বা 
মহাবলপরাক্রাস্ত কুদ্রনামক দেবতা হইবে এবং 
পৃথিবী অস্তরীক্ষ ও দিকৃসমূহ আশ্রয় করিয়া থাকিবে 
এবং একাত্মা শতরুদ্র হইয়া সকল দেব্গণের সহিত 
যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে ও প্রতি মন্বস্তরে যে সকল 
দেবগণ * উৎপন্ন হইবেন সেই সকল দেবতার 
সহিত একত্র, পুজিত হইয়া মহীপ্রলয় পর্যস্ত 
অবস্থান করিবেন। তখন ধীমান মহাদেব এইরূপ 
কহিল্প নরজাপতি ব্ৰহ্মা প্রফল্লমুখে তাঁহাকে নমস্কার 
কারী প্রত্যুত্তর করিলেন; হে প্রডো! আপনি 


যাহা, কহিলেন, তাহাই হউক | 'অনভ্তর ব্রহ্মার | 


আদেশেই সকল হইতে লাগিল ও তাবধি দেবদেব 
স্থাু আর প্রত কজন লা করিয়া মহাপ্রলয় পর্যন্ত 
উর্ধারেতা হইয়া, রছিলেন। ও প্রভু স্থিত, অর্থাত 

প্রদ্থাহ্জনে:দিবৃত্ত .বহিলাম, dD tb 


এ প্রধান মহাদেবী- প্রজ্ঞ। ও | 


' লিঙ্গপুরাণ 


ও অগ্নির ন্যায় তেজন্বী এ দেব প্রধান, পুরুষ 
মহাদেব অর্ধীশরীর নারীরূপ ; কারণ উনি স্বয়ং 
অর্ধেক স্ত্রী ও অর্ধেক পুরুষ এই দ্বিপ্রকার হুইয়া- 
ছেন এবং ওঁ গ্রমেখ্বরই অন্য একাদশভাগে বিভক্ত 
হইয়া একাদশ রুদ্ররূপে অবস্থান করেন। তথায় যে 
নারী থাকেন, তিনি সেই মহাভাগ! ঈশ্বরের অধ্ধাঙ্গ- 
রূপিণী। পূর্বোক্ত মহাদেবই ওঁ নারী এবং ওঁ দেবীই 
পূর্বে প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক আরাধিতা হইয়া জগতের 
হিভার্থে সতীরপ ধারণ করিয়াছিলেন । কোন 
কারণাধীন তাহার দক্ষিণ অঙ্গ শুরু ও বাম অঙ্গ কৃষ্ণ; 
উনি পুর্বে শরীরের বিভেদার্থ শস্তৃকর্তৃক কথিতা 
হইলে পর, শুরু! ও কৃষ্ণ। এই দ্িপ্রকারা হুইয়াছেন। 
হে দ্বিজগণ! সেই দেবীর নামদকল কহিতেছি 
অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্য। 
মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সতী, দাক্ষায়ত্ী, বিদ্যা, ইচ্ছা, 
ক্রিয়াত্বিকা, শক্তি, অপর্ণা, একপর্ণা, একপাটলা, উমা, 
হৈমবতী, কল্যাণী, একমাত়কাঁ, খ্যাতি প্রজ্ঞা, 
মহাভাগা, গৌরী, গণা, অস্থিকা, মহাদেবী নন্দিনী, 


১জাতবেদসী, সাবিত্রী, বরদা, পুণ্যা, পবনী, লোক-* 


বিশ্রুত।, আজ্ঞা, অব্শেনী, কৃষ্ণা, তামসী, সাত্বিকী, 
শিবা, প্রকৃতি, বিকুতা, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাধিনী, 
কালরাত্রি, মহামায়া, রেবতী, ভূতনায়িকা। তিনিই 
সর্ধবময়ী, কেবল রূপমাত্র পৃথক্‌। দ্বাপর যুগের অস্ত 
তাহার এই সকল নাম, গৌতমী, কৌশিকী, আধা, 
চণ্ডী, কাত্যায়নী, কুমারী, যাবদী, দেবী, বরদা, কুষ্ণ- 
পিঙ্গলা, বহিধ্ব জা, শূলধরা, পরমা,ব্রক্ষচারিণী, মহেত্রা- 
ভগিনী, উপেক্রভণিনী, দৃষদ্বতী, একশুলধুক্‌, অপরা 
জিতা, বহুভুজা, প্রচণ্ড সিন্ধুবাহিনী, শুস্ত প্রভৃতি 
দানবঘাতিনী, মহামহিষমর্দিনী, অমোঘা বিস্ব্যনিলয়া, 
বিক্রান্তা ও গণনায়িকা। আমি দেবী ভদ্রকালীর এই 
অতি ফলপ্ৰদ নাম' সকল কহিলাম ; যে মানবের! ইহা 
পাঠ করে, তাহারা নিষ্পাপ হয় এবং অরণ্যে, পর্ববতে, 
নগরে, গৃহে, জলে, স্থলে যে কোন তয়স্থানে এই 
সকল পাঠ করিলে ব্যান্র কুস্তীর চৌরাদি যে কোন 
হিৎম্রক হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; অতএব সকল 
আপতকালেই দেবীর এই নাম সকল সন্ীর্তন করিবে 
এবং আর্ধ্যকগ্রহভূত ও পূতনা প্রভৃতি. মাতৃগণ কর্তৃক 
আক্রান্ত বালকগণের রক্ষার্থ এই নাম ধারণ করাইবে। 
শ্রী এই দুই অংশে 
কীর্তিত হন। তীহার্দিগের হইতেই সহঅ সহজ 
। দেৰী, উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা .সমগ্র জগৎ 


[দিলেন বলিয়া থা নাদে অন্ভিহিত হন। সূর্য ্যাপিয়া, রহিয়াছেন। পরমেশ্বর . রেবদের . রুদ্র 


ভাগ । 


জগতের হিতার্থে সর্ধ্বদা এ সতীদেবীর সহিত মিলিত 
হইয়া অবস্থান করেন এবং এ রুদ্র ত্রিপুরদাহের জন্ত 
স্বয়ং পশুপতি হইয়াছিলেন ও তাঁহার তেজে সকল 
দেবগণ পশু হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তিঃএই কল্যাণময় 
প্রথম সুষ্টিক্রম পাঠ বা শ্রবণ করে কিংবা ব্রাহ্মণ্গণকে 
শ্রবণ করায় সে ব্রহক্মলোকে গমন করে। ৩১৬--৩৪৭। 


সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একসপ্ততিতম অধ্যায় । 


ধাষিগণ কহিলেন। হে প্রভো! সংক্ষেপে ও 
বিস্তরে এই মঙ্গলময় স্বষ্টিক্রম কহিলেন। এক্ষণে 
বলুন কি কারণে মহেশ্বর ত্রিপুরদাহের জন্য পশুপতি 
হইয়াছিলেন। হে প্রভো ! সব্রহ্মা ও দেবগণ তৎকালে 
পশুভাবাপন্ন হইলেন কেন? পুন্র্বকালে ময়দানবের 
তপোবলে নির্মিত হৈমরাজ ও লৌহময় এই অনুত্তম 
ত্রিপুরদুর্গ দেব-দেব দগ্ধ করিয়াছিলেন, এইটাই আমরা 
শুনিয়াছি। কিরূপে ভগনেত্রনিপাতন ভগবান্‌ দিব্য 
একটী ইযুনিপাত করিয়! পুরত্রয় দাহ করিলেন; আর 
কেনই বা বিষ্ণুৎপাদিত ভূতগণ সেই পুরত্রয় দ্ধ 
করিতে পারিল ন1? পুরসম্ভৃত সকল ব্রলাভ অতি 
সংক্ষেপে শুনিয়াছি, হে সুব্রত! ইদানীং সেই সকল 
দহনব্যাপার আপনাকে আমাদের বলিতে হইবে। 
তাহাদিগের সেই বাক্য শুনিয়া পৌরাণিকোত্তম সুত, 
বিশ্বার্থমুচক ব্যাস-নিকটে যেরূপ শুনিগ্সাছিলেন, 
সেইরুপ কহিতে নাণিলেন। ভ্রিলোকবাসী, মন বাক্য 
ও কায়ে নিরস্তর শাপ প্রদান।করাতে তার পুত্র তারকা- 
সুর সবান্ধব স্বন্দ কর্তৃক অতি যত্বে নিহত হইলে তাহার 
পুত্র মহাবল বিছ্যুন্মালী, তারকাক্ষ ও কমলাক্ষ ইহার! 
অতিশয় বীর্ধ্যবান্‌ মহাত্মা ও মহাবল-পরাক্রম হইলেও 
তপন্ত1! আচরণ করিতে লাগিলেন। পরম নিয়মে 
অবস্থিত হইয়া উগ্রতপন্তা আচরণপুর্বক তপোবলে দেহ 
কৃশ করিলেন। পিতামহ প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর 
প্রদান করিতে উদ্যত হইলে দৈত্যগণ কহিল, প্রভো ! 
আমরা যেন সর্ধবভৃতের সর্বদা অব্ধ্য হই। তাহার 
লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকটে এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে 
লোকপ্রভু অব্যয় ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন ।৯-.-১২। 
হে অনুরগণ {. তোমরা নিবৃত্ত হও, কেন না সকল 
প্রকারে অমর কেহই হইতে পারে না; অতএব এত- 
তির তোমাদের যাহাতে সমভিরুচি হয় সেই বর গ্রহণ 
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বিষয় অবধারণপুর্বক জগদ্‌গু₹ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত 
করত তাহাকে কহিতে লাগিল, হে জগহৃষ্ঠরো! 
হে লোকেশ! তোমার প্রনাদ্দে আমরা! পুরত্রয় নির্ম্ধাণ 
করিয়। এই" পৃথিবীতে বিচরণ করিব। এবং হে 
অন! সহঅব্সরমধ্যে পরস্পর সঙ্গত 'কুঁইব আর 
এই পুরত্রয্ন একীতাব লাভ করিবে। হে. ভগবন্‌! 
যিনি ঈিমাগত পুরত্রয় একটা বাণদ্বারা' হনন করিতে 
পারিবেন, সেই দেবই আমার্ধিগের মৃত্যুন্বরূপ 
হইবেন। এবমস্ত, এই কথা তাহাদিগের প্রতি 
প্রয়োগ করিয়া প্রজাপতি, স্বধামে গমন করিলেন। 
অনন্তর ময় দৈত্য স্বকীয় তপোবলে পুরত্রয় 
নিৰ্ম্মাণ করিলেন। নেই মহাত্বাদিগের পুর- 
ত্রয়ের স্বর্গভাগ কাঞ্চনময়, আকাশভাগ রজতময়, 
পৃথিবীভাগ লৌহ্ময় হইয়াছিল; একএকটা নগর 
বিস্তার ও দৈর্ঘ্যে সমান-_শতযোজন। তারকাঙ্ষ 
দৈত্যের কাঞ্নময় পুর, কম্লাক্ষ দৈত্যের পুর রজত- 
নিৰ্ম্মিত, বিচ্যুন্মালি-দৈত্যের লৌহনি্দ্মিত, এই ত্রিবিধ- 
দুর্গ উত্তম । ব্লবান্‌ ময়দানব, দৈত্যানব-পুজিত 
হইয়! হিরখয় রাজত ও আয় এই ত্রিবিধ পুরমধ্যে 
নিজের আলয় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন, হে হুব্রতগণ ! দেই পুরত্রয়, দৈত্যগণের 
পরমদুর্গরূপে পরিণত হইল। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ৷ 
সেই পুরত্রয়্ অপর ত্রেলোক্যবৎ দীপ্যমান হইতে 

গিল॥ ১৩--২৩॥ পুরত্রয় নির্মিত হইলে তৎকালে 
দৈজ্তঞাণ পুরত্রয়ে প্রবেশ করিয়াই জগংত্রয়ের মধ্যে 
অতিশয় বলী হইয়াছিল। সেই পুরী কল্পক্রমসমাকীণ 
বন্ধতর।গজবাজিব্যাপ্ত, নানাপ্রাসাদে পুর্ণ ও মণিজাল- 
সুশোভিত ; হৃর্যমগ্ুডল সদৃশ দীপ্তিশীল ; অনুত্তম গদ্ধ- 
রাগমণিশালী এবং চন্দ্রবং বিমাননকলে শোভিত। 
নেই পুরত্রয় ভিন্ন ভিন্ন অনুত্তম কৈলাসশিখরোপম 
দিব্য প্রাসাদ ও গোপুর (পুরদ্ধার) সমুহে শোভিত। 
তথায় দিব্যাঙ্গনা-সহিত পিদ্ধচারণ ও গন্ধর্ববগণ বিরাজ- 
মান। হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেখানে প্রতিগৃহে বহতর 
রুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল রুদ্্রালয়ে অগ্রিহোত্র 
ব্রাঙ্মণগণ রুদ্ের সেবকরূপে অবস্থিত । সকল স্থানে 
বাপী, কূপ, তড়াগ ও দীর্খিকা পথ পৃধক্‌ রূপে 
অবস্থিত। তথায় ম$মাতনযুখ, সুশোভন চতুর, 
বিবিধাকার, বিচিত্র ও বিশ্বমুখ রথসমূহ . ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
অবস্থিত এবং সভা, প্রপা (দলচ্ছত্র ) ও নানাপ্রকার 
ক্রীড়া স্থানসমূহে-সে স্থান অলপ্কৃত ৷ বিবিধ বেদাধ্যয়ন, 
গৃহ, চারিদিকে বর্তমান ; অধিক, আর কি ময্মায়া- 


he 


কর। অঞ্গ্তর তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়| অভিপ্রেত নির্ন্িত সেই পুরত্রয়, কোন প্রাণী মনগ্ধারা ধর্ষণ করিতে - 
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প্ায়েনা। হে মুনিপুজবগণ ! সেই পুরের সকল স্থানে 
পড়িরতা নারীগণ বিচরণ করিডেছেন।, : মহাভাগ 
দৈড়োহরসগ মহৎ পাপ করিলেও শঙ্করের অর্চনে 
গাছ এবং শ্রৌত, স্মার্ত, ধর্ম ও তর্দে নিরন্তর 
আর্ক 'জানিবে এবং তাহারা মহাদেবের দেবতা ত্যাগ 
করিয়া কৈবল রুদ্রার্চনে নিরত। ব্যুঢোরস্ক, বৃষস্বন্ধ, 
সয়া সকল প্রকার আয়ুধধারী ও সর্বদা সুচিত; 

jl নয়ন্বয় দাবাগ্লিসদৃশ তীত্র-দর্শন। 
" ভাহাদিখের মধ্যে কেহ প্রশাস্ত, কুপিত, কুজ, বামন 
কেহ বা নীলোৎপলদলসদৃশ শ্যামবর্ণ নীলকুঞ্চিত- 
কেখকলাপ, কেহ বা নীলাদ্ি বা স্থাণুর তুল্য, কেহ 
বা জলধর গর্জদনবৎ গর্জননকারী ইহারা সকলে যুদ্ধপ্রিয় 
ু্ধপান্রবিপারদ ও ময়কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই 
পুরী ছুমিত করিতে লাগিল। সেই পুরী সমরানুরাগী, 
হুদ, সুর-মথন দৈত্যগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত। তাহারা 
শিবগ্-পুজনে জব্ধ-বলবীর্ঘয রবিতুল্য, তেন্ন্বী ও 
আন্তার্য দেবগণ ও তুররাজ সদ্বশ কমনীয়দর্শন। 
২৪--৩৭। হে দ্বিজগ্রেষ্ঠগণ! যেরূপ দ্রমশ্রেণী 
দাবাগি কর্তৃক দগ্ধ হয়, তদ্রুপ দৈত্যগণের এতাদৃশ 
বৈভব হইয়াছিল যে, ইন্দ সমেত দেবগণ পুরত্রয়ের 
অগ্নি স্বারা দ্ধ হইতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা 
দ্ধ হইতে থাকিলে যখন দেখিলেন নিরুপায়, তখনই 
 দ্নেবেখর হরিকে অভিবন্দনা করিয়া সেই অপ্রতিম 
জেজহী হরিকে সকল বিষয় কহিলে শ্্রীমান্‌ নারায়ণ, 
তিনিও চিন্তা করিতে লাগিলেন) কি করা চিত? 
অস্মংস্বামী সেই তগবান্‌ দেবকাধ্য-বিষয়ে অভীষ্দাতা 
এইরূপ মনে করিয়া ঘজ্মুর্তি জনার্দন, যজ্ঞপুরুজ্জকে 
স্মরণ করিলেন। “কেন না, তিনি যজ্ঞভুক্‌, যন্তা, 
ঈশান যাগনীলগণের মনোবাহ্থাপুরক ও প্রভু । অনস্তর 
দেবকার্ধাসিছ্ধির নিমিত্ত তখন সেই যজ্ঞপুরুষ স্থৃত 
হ্ইগ্ন| উপস্থিত হইলে, সেই সময় ইন্্রসমেত দেবগণ 
নেই. পুরুষকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। ভগবান 
লারাযণও, যন্দ্রপী সেই সনাতন পুরুষকে ও ইন্্রসমেত 
উ€-:যাগছার। পরমেশ্বর শিবকে তোষরা পুজা ক্র; 
"আহা হইলে পূরত্রয়ের বিনাশ ও ক্রিজগতের বিস্তৃতি 
লেই বাক্য শ্রবণে বহসিংহলাদ করিয়া সেই বীর্ষান 
দেৰগপ যজ্ঞেশকে স্তব করিলেদ । অনন্তর ভগবান 
*ইরেশ্র জনার্ছন শবাযংই চিন্তা! করিয়া পুমযার় সেই 
. ভ্বিশগগে কহিলেন) স্তায়পূর্কক বা অনার, 


 প্রাণিহনন দহন, ভোজন ধরিলেও ধদি কোন পক্ষ | 


| লি রঃ রব 


মহাদেবকে পুজা করে, তাহা হইলে সে পুরুষ অপাঁপ 
' হইবে ; এ বিরয়ে সংশয় নাই। অপাপগণকে হদন 
করিবে না, গাপিটগণই হুননীয়, এ বিষয়ে সংশয় 
নাই। হে ছুরোতমগণ ! অন্ুরগণ দুর্ম্ধদ ও পাপী; 
তোমর। মহাবল হইলেও পরমেষ্ডী রুদ্রের প্রভাবে 
তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না। ৩৮_-৪৯। 
হে দেবগণ! আমি কে? ব্রহ্মাই বা কে? দেবারি- 
হুদদন দৈত্যগণই বা কে? মহাত্মা, মুনিগণ তাহারাই 
বা কে? বিভুর প্রসম্নতা যে পুরুষে আছে, সেই 
খানেই বিষ্ণুত্ব, ব্রহ্মত্ব, বীরত্ব ও মাহাত্ম্য বর্তমান। 
যিনি সপ্তবিংশ তত্ব্বরূপ ও নিত্য ; যিনি পরাৎপর ও 
প্রভু, যিনি বিশ্বের ও অমরেশ্বর, যিনি জগদৃবন্দ্য ও 
বিশ্বাধার ; তিনিই সর্ব্বদেবন্বামী, তিনিই মহেশ্বর ; 
অবলীলাক্রমে তিনি দেব ও দৈত্যগণ এইরূপ বিভাগ 
করিয়াছেন, দেবগণ তাহার একাংশ অর্থাৎ ( শিবলিঙ্গ ) 
পূজা! করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন; ব্রহ্ম! ব্রহ্মত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। 


| এই জগতে তাহাকে পূজা না করিয়া কোন্‌ 


পুরুষ সিদ্ধি ইচ্ছা করিতে পারে ? তিনিই লিঙ্গার্চচন- 
বিধিবলে ধর্ম্মনিঠ্ঠ ও শ্রোত-ম্মার্ভবিধিজ্জ। তিনিই 
সকল দৈত্যগণকে হুনন করিতে পারেন। উপসদ্‌ 
যজ্ঞে প্রভু রুদ্রকে যথান্তায়ে পুজা করিলেই 
আমরা দৈত্যসম্তমদিগকে জয় করিব। তারকাক্ষ 
ও ময়দানব, যে বক্ষা করিতেছে, ত্রিপুর সেই 
একীভূত স্ফা্টক সদৃশ শুভ্র আকাশশ্থ ; অদ্বিতীয় ত্রিপুর 
সেই ভগবান্‌ ত্রিনেত্র ব্যতিরেকে কোন্‌ পুরুষ হুনন 
করিতে সমর্থ হইবে? সুত কহিলেন, এই প্রকার 
কহিয়া হবি উপবিষ্ট হইয়া উপসদ্‌ যজ্ঞে প্রভুকে পুজা 
করত সহত্র সহঅ্র ভূতগ্রাম দর্শন করিলেন। তাহা- 
দিগের হস্তে শূল, শক্তি, গা, টঙ্ক, পাষাণ, শিলায়ুধ 
এই প্রকার শত্রু সকল বর্ডমান। তাহারা নানা 
বেশধারী, কালাগ্সিরদ্রসুশ অয়ন্করদর্শন ও কাল- 
কুদ্রোপম। হরি সেই সময় প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত, 
তাহার্দিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা দৈত্যপূরত্রয়ে 
গমসপুর্ধক দৈত্যগণকে বথাসম্তব দহন, ভেদ ও 
ভোঙন করিয়া পুনরায় ভোমর| যেখান হইতে আগমন 
করিয়াছ, সেই স্থানে গমন করিও। এই প্রন্ধার 
করিলে তোমাবিগের ভুতি. (এয). বৃদ্ধি হইবে; 
গদ অমতে প্রবেশ রুরিয়। নষ্ট হয়, তরপ তাহারা 
সকলে ত্রিপুরার প্রবেশ করিয়া ন্ট হইল ; অন্তর 
মেই ভূতগণ 'দেবেশবর শিবের আজ্ঞাক্রমে নষ্ট 


পূর্ধ্বভাগ । 


হইলে সহঅ ঘহত্র দৈত্যগণ, নৃত্য, হর্ষ ও গান | 
করিতে [গিল। ৫০--৬২। এবং পরমাত্মরপী 
ঈশ্বর দেবেশকে স্তব করিল। অনন্তর ক্রণকালমধ্যে 
ইন্জরসমেত দেব্গণ ধ্বস্তধীধ্য ও গ হইয়া 
ভয়ক্রমে উপেন্দ-সমীগে গমনপুর্ববক অধিষ্ঠান করি- 
*লেন। ভগবান্‌ পুরুযোত্তম পরাজিত ও সম্ভপ্ত 
দেবগণকে দর্শনপূর্ধবক সম্তপ্ত হইয়| চিন্তা করিতে 
লাগিলেন ও আমার কি করা উচিত? পরমেষ্টি- 
প্রসাদে সেই দৈত্যগণেরও ব্লহানি করিয়া কিরূপে 
দেবকাধ্ধয সিদ্ধি করিব, বিচার করিয়া দেখিলেন। ধরি 
দৈত্যগণের পাপ নাই এইটি নিশ্চয়। সেইজন্য উপ- 
সদোত্তব ভূতগণ তাহাদিগকে বধ করিতে অসমর্থ হইল 
না৷ ধৰ্ম্ম আশ্রয় করিলে পাপ বিক্ষিপ্ত হয়, ধর্মে সমস্তই 
প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ম আশ্রয় করিলে ত্রঙ্থর্্য লাভ হয়, 
এই প্রকার সনাতনী শ্রুতি আছে। সেই সকল দৈত্য 
ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়! তাহারা অবধ্য হইয়াছে । হে দ্বিজ- 
পুঙ্গবগণ মহৎ পাপ করিলেও যাহারা রুদ্র-অর্চন। করে 
তাহারা কদ্রপরায়ণ হইয়। মুক্ত হইবে। সৃত কহিলেন, 
হে দেবগণ! সেই জন্য আমি দেবকাৰ্্যার্থ নিজ 
মায়ায় দৈত্যগণের ধর্মবিদ্ব আচরণ করিয়া ক্ষণকাল- 
মধ্যে ত্রিপুর জয় করিব। মৃত কহিলেন, ভগবান্‌ 
পুরুষোত্তম এরূপ বিচার করিয়। সুরারিগণের ধর্ম "দ্র 
মনে মনে করিতে ব্যবমিত হইলেন  ৬৩--৭২। 
নারায়ণ বলিলেন, অচ্যুত মায়! অবলম্বন করিয়া তাহা" 
দিগের ধর্ম, বিদ্বার্থ আত্মসম্তব মায়াময় পুরুষ সুজন 
করিলেন। কামরূপধুক ও জগতের শান্ত! পুরুষোত্তম 
যাহাতে ধর্মববিদ্ব হয়; এতাদশ মায়াময় শাস্মও প্রচার : 
করিলেন। সেই শাস্ত্র সকলের মোহজনক ও দৃষ্ট- 
প্রত্যয়জনক। নিজাঙ্গসমুংপন্ন পুরুষকে এই মায়াময় 
শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে যোললক্ষ 
গ্রন্থ আছে; এই শাক্স-শ্রোত ও স্মার্ভব্রুদ্ধ ও 
বর্ণশ্রম-বর্জদিত। ইহাতে অন্য আর কিছুই নাই; 
কেবল ইহকালেই স্বর্গ ও নরক এইরূপ জ্ঞান্জনক 
বাক্যই ইহাতে নিবেশিত। ভগবান্‌ হরি, অচ্যুত খয়ং 
আত্মসম্তব পুরুষকে সেই শাস্ত্র উপদেশ করিয়া পুরত্রয়- 
বিনাশার্থ তাহাকে কহিলেন, ভোঃ পুঞ্ত ! তুমি সত্বর 
অিপুরদাশীর্ঘ গমন করিতে উদ্যোগী হও এবং সেই 
স্থানে গমন করিলে তাহাদিগের শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদা 
ধৰ্ম্ম সকল বিনষ্ট হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। অনন্তর 
মাঁযাশান্বিষ্ধারা সেই পুরুষ, তাহানে প্রপাঁম করিয়া 
সত্বর ব্রিপুরনথরে প্রবেশপূর্ধ্বর মুপিবেশধারী অর্থাত 
শাক্যমুঙগি এই নামেই বিখ্যাত হওত মায়া বিস্তার 


১১৩ 


করিলেন। ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণ, তাহার মায়ায় মু্ধ 
হইয়া শ্রুতি-ম্মৃতি-নিষ্পনন ধৰ্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক তাহার শিষ্য 
হইল এবং পরমেশ্বর শঙ্করকে পরিত্যাগ করিল। 
ভগবান্‌ বিষ্ণুর আদেশে ঝষিসত্ত ম নারদণ্ড মায়! জীব 
লম্বন করিয়া সেই নগরে প্রবেশপূর্ববক মায়ী শাক্যমুনির 
সহিত দীক্ষিত হইয়া শিষ্য ও প্রশিষ্যগণে স্বর পরিবৃত 
হইলেন এবং তিনি ভ্রীগণের অভিচার-ফল-সি্ধিদ 
সত্রীধশ্ব প্রচার করিলেন। প্রিপুরবাসিনী বলিতার! 
অভিচারক্রিয়ায় সদ্যই ফল লাভ হয়, দেখিয়া স্ত্রীধম্ম* 
(ব্রতাদি) আচরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারা 
পতিরূপ দেবতার নিন্দা করিয়া অন্ত পুরুষে আসক্তা 
হইল। কলিযুগে অদ্যাপি নারদ মুনির গৌরব বিখ্যাত 
আছে। ৭৩--৮৪। তাহাতেই অধমা নারীগণ স্ব স্ব 
ভত্তী পরিত্যাগ করিয়া স্বৈরচারিণী হয়। স্ত্রীগণের 
তর্তাই মাতা পিতা বন্ধু সখা মিত্র ও বান্ধব ইহাতে 
সংশয় নাই; তাহারা তত্তার প্রেমে পুলকিতগাত্রা 
হইয়া যদি মহৎ পাপ করে, তাহা হইলেও পরম স্বর্গ- 
লাভ করিবে; ইহার বিপধ্যয় ঘটিলে নরকগামিনী 
হইবে । হে মুনিশার্দূলগণ ! যাহার! অদ্বিতীয় সাধ্বী, 
তাহারা সর্ববধর্ম্ম অন্যদেবগণ ও জগদৃপগুর' ইহাদিগকে 
পুজা ন! করিয়া কেবল পতিপুজা করাতে স্বৰ্গলোক 
প্রাপ্ত হইয়! জরশূন্তা হওত নিত্য সুখভোগ করিতেছেন; 
অন্তাসক্ত বনিতারা নরকগামিনী হুইয়াছে। সেই জন্ত 
গর ভর্ভাই পরম উপায় স্বরূপ । এহলে সুন্দরীর! 
বিষ্ণুরঞ্জায়ায় বশীভূতা হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত পাতিব্রত্য 
ত্যাগ করিয়! স্বৈরবৃত্তি হইয়াছিল । তৎকালে বিষ্ণুর 
আন্শে অলক্্ী স্বয়ং ত্রিপুরবাসিনী হইলেন এবং যে 
লক্ষ্মীকে তপোবলে পরমেশ্বর নিকট হুইতে তাহারা জাত 
করিয়াছিল, সেই লক্ষ্মী ব্রহ্মমণী নারামণের আদেশে 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, স্থানাস্তরে গমন করিলেন। 
মায়াময় পুরুষ ও নারদ ইহার! উভয়ে দৈত্য ও ভং- 
বনিতাদিগকে বিষ্ুমায়া-নির্ষ্িত তথাডুত বুদ্ধিমোহ 
ক্ষণকালমধ্যে দান করিয়া ধর্ম্মবিশ্নার্থ অলস ও 
হুখাসীন হইলেন। এবং তৎকালে নুশোতন 
ওন্মার্ড ধৰ্ম্ম নষ্ট হইলে, বিশ্বযোনি বিষ্ণু পাৰগুধৰ্্ধ 
বিস্তার করিলে দেত্যগণ কর্তৃক মহেশ্বর ও লিঙ্গার্জন 
পরিত্যক্ত হইলে নিখিলু স্ট্রীধর্্ম ন$ হইলে এবং 
দুরাচার কর্ম্মে আামক্ত হইলে দেষগণের সহিত পুরু- 
যোত্তম আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ৮৫--৯৫। 
এবং তপোধলে সর্বজ্ঞকে লাভ করিয়া স্তব করিলেন, , 
পরমাত্মা হে প্রমাত্্ন্‌ ! তুমি মহেশ্বর! দেব তোঝাকে 
নমস্কার, হে শ্ব ! তুমি নারারণ অরক্গরপী ও মাল 
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ব্ৰহ্ম; অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি শাশ্বত, অনন্ত 
ও ত্বব্যক্ত তোমাকে নমস্কার । সুত কহিলেন, ভগবান্‌ 
নারায়ণ, এইরূপ শিবন্যব করিয়া দণ্ডবং প্রণিপাত- 
পুরর্বিক জলস্থিত হইয়! কোটিবার রুদ্র এই মন্ত্র 

| দেবগণ, ইন্দ্র, যম, রুদ্র, মরুদুগণ ও 
সাধ্যগণ মিলিত হইয় পরমেশ্বর শিবকে স্তব করিলেন। 
দেবগণ কহিলেন, হে শঙ্কর! তুমি আর্তিহারী ও 
সর্বময়; অতএব তোমাকে নমস্কার; হে রুদ্র! 
নীলয়পী তোমাকে নমস্কার; রুদ্রগণের মধ্যে তুমি 
প্রধান ও প্রচেতা ; তুমি আমাদিগের সর্ববদ। উপায়- 
স্বরূপ; হে দেবারিমদ্দন | হে অম্মদৃবন্দ্য ! তুমি 
আদি তুমি অনস্ত ! অক্ষয় ও প্রভু এবং তোমার অন্ত 
নাই; তুমি সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ; তুমি শর্টা 
হর্তী; হে দ্বিজবংসল ! হে জগদৃপ্ধরে!! তুমি 
ভ্রাতা, নেতা, বরদ ও বাঙ্ময় ; তুমি বাচ? ও বাচ্য- 
বাচক-বর্জিত যোগ-বিভ্রম যোগিগণ মুক্তি-উদ্দেশে 
তোমার যাগ করিয়া থাকেন ; তুমি যোগিলৎপুগুরীক- 
স্থানে সর্বদা অবস্থিত; পণ্ডিতগণ তোমাকে পরম 
্রক্মরূপী ও সৎ এইরূপ কহিয়! থাকেন। হে বিভে৷! 
এই জগতে তোমাকে তেজোরাশি পরাৎপার পরমাত্মা 
কহিয়া থাকেন। হে জগদগুরো! যা কিছু 
দেখ।' যায়, শোনা যায় এবং স্থাবর ও উতপত্তি- 
মত্প্রাণিগণ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তংসমস্তই 
আপনি। খধিগণ, তোমাকে অণু হইতেও বুস্্মতির ও 
মহৎ হইতেও অতিশয় মহৎ কহিয়া থাকেন। তোমার 
হস্ত ও পাদ সৰ্ব্বব্যাপক ; অক্ষি, শির, মুখও 
সর্বব্যাপক এবং সমস্তই কর্ণময় এবং তুমি ধ্লাকল 
ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তুমি সর্বজ্ঞ, অনাময় ও মহাদেব 
এবং অনির্দেশ্ঠ অর্থাৎ তোমাকে কেহই নির্দেশ করিতে 
পারে না। বিশ্বই তোমার-স্বরূপ তুমি বিরূপাক্ষ ও 
সদাশির। ৯৬--১০৮। তুমি কোটিভান্বরসদৃশ, 
কোটি ,শীতাংগুতুল্য ও কোটি কালাগ্সিসম, তুমি 
ষড় বিংশ তত্বস্বরূপ ও ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত এই 
জগতে তুমিই প্রকৃতির প্রবর্তক ও. প্রপিতামহ ; তুমি 
য়, সমস্ত জগৎ তোমাতেই বিদ্যমান, তুমি 
'সভীউদাতা। ক্রতিনিকর এইরূপে তোমাকে নির্দেশ 
করেন। শ্রুতি-সারবিৎ মন্ুষ্যগণ, তোমাকে জতিসার 
কহিয়া থাকেন। হে অনস্তবিগ্রহ ! আমরা তোমাকে 
নয়নগোচর করিতে পারি না, আপনি ব্যতিরেকে 
ইহজগড়ে এমন কিছু নাই অর্থাৎ তোমা! হইতে 
সম্স্তই উৎপন্ন) ছে'লন্তো! তুমি অন্ুরোত্ঞমদিগকে 
_হনন করিয়া, দৈত্য, পুত্র ও ভূতগণকে এবং দেব, 
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মনুষ্য স্থাবর ও জঙ্গমর্দিগকে রক্ষা কর; আমাদিগের 
তুমি ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। হে পরমেশ্বর! 
আপনার মায়ায় সকলই মোহিত হইয়াছে । হে 
দেব! যেমনু তরঙ্গ ও লহরীসমুহ সমুদ্রে পরম্পর 
জড়ীকৃত হইয়া যুদ্ধ করে, তদ্রপ স্ুরানুরগণ 
পরস্পর জড়ীকত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। ছে 
অজ! এই সমস্ত তোমারই থেল!। সুত কহিলেন, 
যে নর, প্রাতঃকালে গাত্রোথানপুর্বক গুচি হইয়া 
এই স্তব জপ করে বা শ্রবণ করে, তাহার 
সর্ধকাম লাভ হয়। উমাসহিত মহেশ্বর অুরগণ 
কতৃক এইরূপ স্তত ও বিষ্ণুজপে প্রসন্ন হইয়া 
উমাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনস্তর তিনি নন্দিগাত্রে 
একটী হস্ত অর্পণ করিয়! ঈষৎ হাস্ত করত গম্ভীর 
বাক্যে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন; হে সুরেশ্বর- 
গণ! আমি এখন দেবকার্ধ্য জ্ঞাত হইলাম ও ধীমান্‌ 
বিষ্ণও নারদের মায়াবলও জানিতে পারিলেন। হে 
দেবোত্তমগণ! আমি অধৰ্ম্মনিষ্ঠ সেই দৈত্যগণের 
পুরত্রয় বিনাশ করিব। হুত কহিলেন, অনস্তর তাহার 
বাক্য শ্রবণে সব্রন্ধ দেবগণ, ইন্দ্র ও উপেন্্র ইহারা 
একত্র সমাগত হইয়া প্রণাম ও স্তব করিলেন। ইহার 
মধ্যে উমা দেবী তাহাকে দরশনিপুর্্বক ঈষৎ হাস্ত করত 
লীলান্ুুজদ্বারা৷ আঘাত করিয়া বৃষধ্বজকে মধুরবাক্যে 
কহিতে লাগিলেন; হে বিভো! রবিতুল্য তেজন্বী, 
ক্রীড়াপরায়ণ মৎপুত্র ষণুখকে অবলোকন কর। উত্তম 
মুকুট, কটক, কুণ্ডল ও শুভ বলয়, এই .সকল ভূষণ 
ইহার অঙ্গে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া রমণীয়দর্শন 
হইতেছে । নপুর চ্ছন্নবার, উদ্বন্ধন কিস্কিনী ও হৈম 
অশ্থথপত্র এই সকল সুশোভন ভূষণে ভূষিত মৎ- 
পুত্রকে দর্শন কর। হে মহাদেব! কক্গদ্রমজাত 
পুপ্পে শোভিত, অলকে সুশোভিত, পদ্রাগাি- 
মণ্জালে উজ্জ্বলীকৃত হার ও অঙ্গদে ভূষিত, 
পুর্চন্রসমপ্রভ মুক্তাফলময় হার ও .তিলকে শোভিত 


এবং বুক্ুমার্দি লেপনে অক্কিত পুত্রকে বিলোকন 


কর। ভলম্মনিন্মিত বর্ভুলতিলক ভালে শোভা 
পাইতেছে; হে ঈশ! কমলবন্দসদৃশ ইহার বক্রু- 
বৃন্দ দেখ।-১০৯--১২৬। হে বিভো! তুমি ইহার 
শুভ লোচনসমূহ এবং গঙ্গাদি কৃত্তিকাদি, বহিপত্থী 
স্বাহা এবং যোড়প-মাতৃগপকর্তৃক* অস্কিত মঙ্জলার্থ শুভ 
ও চিত্র অঞ্জন দর্শন কর। শিব এই, প্রকার লোক- 
মাতার বাক্য সম্বোধিত হইয়া কাৰ্ত্তিকের-মুখামৃত 
পান করিঙগেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না এবং 
দৈত্য-শানত্র-নিগীড়িত লেবগণকে বিস্মৃত হইলেন। 
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দ্ন্দকে আলিঙ্গন করিয়। মস্তকাদি আপ্রাণপুর্ব্বক পুত্র! 
নৃতু কর এই কথ! বলিলেন। লীলাকরণেচ্ছু 
কার্তিকও নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্ত সকলে 
তাহার সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিডে লাগিল। 
গণেশ্বরগপও তাহার সঙ্গে নৃত্য আরম্ত করিলেন। 
নেই সময় তাহার আজ্ঞাকমে অখিল ত্রৈন্যেকাবাসী 
ক্ষণকাল নৃত্য করিল। নাগগণ, ইন্দপুরঃমর দেবগণ 
নৃত্য ও স্তব করিল। এই সকল দর্শনে অন্বা হষিতা 
হইলেন। অন্তান্য মাতৃগণ পুষ্প বর্ষণ করিলেন। 
গষ্ধর্দ-কিন্রগণ গান করিল, পার্বতী ও পরমেশ্বর, 
সেই সময় নৃত্যামত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। 
নন্দিপ্রমুখ গণেশ্বরগণও তৃপ্তি লাভ করিল। যদ্রপ 
অন্বুদ অশ্যাম্বুদ্ে প্রবেশ করে, তদ্রুপ অন্বৎ মহাদেব 
নন্দী সন্মুখ (কার্তিকেও) ও গিরিরাজপুরীসহিত 
কাস্তিময় দিব্যভবনে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ 
উদ্বিগ্নমনে দেবগণ 'দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান হুইয়া দেব- 
দেবের স্তব করিলেন। একি! একি! এইরূপ 
পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সমাকূল হওত 
আমরা পাপিষ্ঠ এইরূপ কেহ কেহ মনে করিল, কেহ 
কেহ আমরা অভাগ্য আর অন্তান্য দেব্গণ দৈত্যেন্দ- 
গণ ভাগ্যবান এইরূপও মনে করিল, কেহ তাহাদিগেরই 
প্রকৃত পৃজা-ফল হইয়াছে, কেহ বলিল আমরাই প্রকৃত 
পুজাফল লাভ করিব, এইরূপ পরস্পর কথোপকথন 
হইতে থাকিলে, ইহার মধ্যে মহাতেজা কুত্তোদরগণের 
মধ্যে কোন একগণ দেবগণের অনেক প্রকার শব্দ 
শ্রবণ করিয়। দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে তাড়ন! করিল। 
১২৭--৫৩৮। দ্বেবগণ ভয়াবিষ্ট হইয়! হায় হায় 
আমরা কি হতভাগ্য । এইরূপ বলিতে বলিতে 
পলায়নপর হইলেন এবং অনেক মুনিগণ ও 
দেব্গণ ধরণীতলে পতিত হইলেন। তখন কশ্যপ 
প্রভৃতি মুনিগণ অহো! বিধি আমাদের প্রতি 
কি প্রতিকূল! এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। অপর দ্বিজগণ, দেব-দেবেশকে দর্শন 
করিলেও অহ্রঘেষ্টা দেবগণের অভাববশতঃ কাধ্য 
সমাপ্ত হইল না এইক্ধাপ কহিয়া সকল দেব- 
গণ ও মুনিগণ ইহারা “নমঃ শিবায়? এই 
মন্ত্রার! হৃদয়ে তাহাকে পুজা করিলেন। অনন্তর 
শূল, হাল, কুস্তল, বলয়, গদাধারী, জটভূট বিশিষ্ট, 
মহাদেবপ্রিয় মুনি নন্দীশ বৃষ আরোহণ করিয়৷ শিবের 
আজ্ঞায় হুশ্বেত স্থানে গমন করিলেন, অনন্তর 
কুত্তোদরগণ . নদ্দিকে দর্ণন করিয়া নতমস্তকে 
প্রণাম করত ত্বরিত হইয়া গমন করিল) যেমন 


১১৫ 


মেখরূপ বিষংপৃষ্ঠে ভব শোভিত হন, সেইরূপ মগণ 
ও গণনায়ক মহাতেজ। নন্দী বৃষপৃষ্ঠে দীপ্তি পাইলেন 
দশযোজন বিস্তৃত, মুক্তাজাপে ভূষিত শৈলাদি 
নন্দীর সিতাতপত্র আকাশবৎ দীপ্তি পাইল 
আকাশ হইতে নিপতিত! গঞ্জার স্থায় মুক্তাফামরী 
ছত্রান্ত ব্লিলন্বিনী মহ'দেব মাল! শোভা পাইতে 
লাগিল । অনন্তর হে মুনিপুজবগণ ! গণাধ্যক্ষ দর্শন 
করিয়া ইন্দ্রের আদেশে দেবদুন্ুভি ধ্বনিত হইল এবং 
দেবগণ, ইষ্টপ্রদ ও শুভজনক গণস্বামীকে বাক্য দ্বারা 
স্তব করিল। যেমন দেবগণ, ভবকে দর্শন করিয়া 
প্রীতিকণ্টকিতগাত্র হন, সেইরূপ তখনও প্রীতি- 
কণ্টকিতগাত্র হইলেন। থেচরগণ ইন্দের আদেশে 
নন্দীর উপর আকাশ হইতে গন্ধাট্য পুপ্পবর্ধণ 
করিলেন। তিনি গগনোদিত পুষ্পবর্ষণে তুষ্ট হইয়! 
যথার্থ তুষ্টি ও পুষ্টি দ্বারা দীপ্তি পাইয়াছিলেন। 
শিবরপ নন্দী দ্গিধধ চন্দলেখাও দেবোৎস্থষ্ট গন্ধবারি 
দ্বারা দীপ্তি পাইলেন। বৃষের পৃষ্ঠভাগ, নানাবিধ 
পুর্পদ্ধারা শোভিত হইল। হে সুব্রতগণ! যেমন 
নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ শোত। পায় এবং চন্দ, আকাশপৃষ্টে 
শোভিত হন; তদ্রুপ বৃপৃষ্টস্থিত নন্দী কুহুমে আবৃত 
ইহয়া দীপ্তি পাইলেন। হে সুব্রতগণ! দেবগণ ইন 
ও উপেজের সহিত মিলিত হইয়া গণবেষ্টিত 
নন্দীক্কে দর্শন করিয়া দেবদেবের ম্যায় তাহাকে স্তব 
করিলেন্টু। দেবগণ কহিলেন, তুমি করুদ্রভক্ত ও 
প্রকৃত রুদ্রজপে রত; অতএব তোমাকে নমস্কার। 
তুমি রুদ্রতক্তগণের আর্তিহারী, গৌদ্রকর্মারত, কুন্মাণ্ড- 
গণনধি ও যোগিপতি তোমাকে নমন্কার। তুমি 
অভীষ্টপুরক, শরণ্য সর্বজ্ঞ, আভিহারী, তুমি 
ব্দেবেদ্য, হে বেদত্বামিন! তোমাকে নমস্কার। 
তুমি বজ্র, বজ্রদংই ও বজ্জিবজ্রনিবারী ; তুমি বজ্্রাল- 
স্লুতদেহ ও বন্তী কর্তৃক আরাধিত ; তোমাকে নমস্কার । 
১৩৯--১৫৭। তুমি রক্তবর্ণ; তোমার নয়ন 
রক্তব্ণ এবং পরিধান রক্তাম্ঘর । ভবপাদকমলে অনুরক্ত 
পুরুষের রুদ্রলোক-প্রদায়ক তুমি সেনাধিপতি, রুদ্রপতি, 
তোমাকে নমস্কার তুমি ভূতপতি, ভুবনেশপতি 
এবং পাপহারী। তুমি রুদ্র ও রুদপতি এবং উৎকট 
পাপহারী; তোমাকে নমক্ষার। তুমি মঙ্গলময়, 

J] ও রুদ্রভক্ত; তোমাকে নমস্কার। হত 
কহিলেন, শিলাদাত্মজ গণনায়ক নন্দী, স্তবে প্রীত 
হইয়া দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! পুরক্রয় বিনষ্ট 
হইয়াছে, এইটী মনে করিয়া অতি সত্বর ও ধতুম্হ- 
কারে শতুর রখ, সারধি এবং উত্তম শর ও কাপ 


১১৬ 


করিতে তোমারা ধত্ববান্‌ হও। অনস্তর দেবগণ 

ব্ৰহ্মা ও বিশ্বকর্ীর সহিত অতিত্রাযুক্ত হইয়া দেব- 

প্্রেবের বধ নির্শ্মাণ করিলেন। ১৫৮--১৬৩। 
একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাণ্ড। 


ঘিসপ্ততিতম অধ্যায় । 


সুত কহিলেন, অনস্তর বিশ্বকন্্না অতি যত্বে ও 
সাদরে দেবদেবের সর্বলোকময় দিব্য রথ নির্মাণ 
করিলেন । সেই রথ গগনাদ পঞ্চভূতাত্মক সর্বব- 
দেবগণে ব্যাপ্ত । সর্খ্দেবসমস্কৃত সৌবর্ণ ও সকলের 
অভিমত। দক্ষিণ চক্র সুর্য ও বামচক্র চন্দ । ইহার 
দক্ষিণভাগ দ্বাদশার ও বামভাগ যোড়শার হে বিপেন্দ- 
গণ! সেই অরের মধ্যে দ্বাদশ অর, দ্বাদশ আদিত্য 
জানিবে।, হে ত্ব্রতগণ! ষোড়শার বামাঙ্গ 
চঙ্গের ষোড়শ কল জানিবে। নক্ষত্রগণ বামাঙ্গ 
চন্স্রেরই ভূষণ। হে বিপ্রপুক্গবগণ। ছয় খত 
দক্ষিণ ও বামভাগের নেমি সকল জানিবে। অস্তরীক্ষ 
তাহার পুক্কর (অবকাশ স্থান )। রথনীড় (সারথি 
স্থান) মন্দর পর্বত; অস্তাচল ও উদয়াচল তাহা 
কৃষ্রদ্বয় (পূর্বাপর যুগন্ধর ) জানিবে। মুখ্যাসন 
হুমেরুপব্বত। প্রত্যস্তপব্বত মেরুর আশ্রয়, রথবেগ 
সংবৎসর। দক্ষিণায়াণ ও উত্তরায়ণ অক্ষপ্রান্তভাগ 
জানিবে। মুহূর্তনিচয় রথের, বন্ধুর ত্রিংশং ক্ঠ্যাত্মিক! 
কলা তাহার বর্ভুলপর্রিকা; রখের ঘোণা কাষ্ট! 
অঙ্গদণ্ড ক্ষণনিচয়, অনুকর্ষ (রথের নিমকাটাবিশেষ ) 
নিমেষ ঈষ| (মুগাক্ষ সন্ধান ) লব, গুপ্তি স্থান নিমেষ 
হইতেও শুক্মকল।; রথের বধ আকাশ; স্বর্গ ও 
মোক্ষ সেই রথের ধ্বজদ্বয় জানিবে। ধর্ম আর বিরাগ 
ইহার দণ্ড, যজ্ঞ সকল রথের ধ্বজধস্তপ্রগ্রহ রশ্মি; 
যজ্ঞের দক্ষিণা বখের স্ধিস্থান; পঞ্চাশৎ অগ্নি 
রথের লৌহ অর্থাৎ আয়সকীলক জানিবে। ধর্ম আর 
কাম তাহার মুগান্তকোটী, ঈষাদওড অব্যক্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ 
মহস্বন্ত নড্ডল অহঙ্কার রধকোণ, গপনাদি পঞ্চভৃত 
স্বর বল একাদশ ইন্জ্রিয় রধের ভূষণ জানিবে। 
শ্রদ্ধা! রথের গতি ব্দনিচয় রথের অশ্দদমূহ, পদলিকর 
তাহার উপভূহণ ৷ ১--১৩। হে সুতরতগণ! পুরাণ, 
স্টার, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাক্স ইহার ক্ালাশ্রয়পট অর্থাৎ 
ক্খল জাদিবে। গাযিয্যোদি অন্ত, কাফিবর্ণ পাদ অর্থাং 
ছান্র চতুর্থাংশ, বশ্ধচণ্টাগি চতুরাভ্রম রথের খণ্ট। 


লিঙ্গপুরাণ। 


বন্ধনরর্চ্জু, পুন্ধরাদি অর্থাৎ তৎসঙ্গক (মেঘ তাহার 
সুবৰ্ণময় ও রত্বভূষিত পতাক।। চতুঃসমুদ্র রথকস্বলিক! 
জানিবে। গঙ্গাদি শ্রেষ্ট সরিৎ সকল স্্রীরপ শোভিত 
চামরগ্রাহিণী। রথোপযঘোগী সেই সকল দ্রব্য শ্ব স্ব 
স্থানে সন্নিবেশিত হইয়! রথকে অতিশয় শোভিত 
করিয়াছিল। আবহাদি সপ্ত বহু) ভগবান্‌ ব্রহ্মা 
উত্তম হৈম সোপান সেই রথের সারথি, দেবগণ, 
রথরশ্রিগ্রাহক। শ্রহ্ম-দৈবত প্রণব ব্রহ্মার প্রতোদ, 
লোকালোক পর্বত রথের বিস্তৃত সোপান; শৈলেন 
(সুমেরু) কার্ম্মুক। মানস নামে পর্ধ্ত, রথের 
অস্থ্যভাত্তর ্যাসোপযুক্ত স্থান এবং অন্যান্য পর্ববত 
সকল চারিদিকে নাসাম্বরূপ অবস্থিত। বাহুকি স্বয়ং 
কালরাত্রি-সমেত জ্যা। ১৪--২৩। শ্রতিরূপিনী সর- 
স্বতী ধনুকের ঘণ্টা, মহাতেজ। বিন ইযু, সোম শরের 
শল্য, প্রলয়াগ্সি সেই শরের সুদারুণ লিশিতাগ্রতাগ। 
কালকুট বিষ সনুপন্ন অনীক স্থাপনপুর্ধধক আবহাদি 
বায়ু সকল পত্র। এই প্রকার দিব্যরথে কাণ্মুকশর- 
জগতের প্রভু ঈশ্বব ব্রঙ্গাকে সারথি মণ্ডল করিয়া 
ভব, রণ অর্থাৎ কবচ মুকুটাদদি ধারণে জর্গ ও পৃথিবীকে 
কম্পিত করত সকল দেবগণযুক্ত দিব্য রথে আরোহণ 
করিলেন। খষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন, বন্দিগণ 
বদন! করিতে লাগিলেন। নৃত্যবিশারদ অপ্দরোগণ 
তাহার সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। বরদ শিব 
সারথি দর্শন করিয়াই সুশোভমান হইলেন, লোক- 
সম্ভূত কল্পিত রথে মহাদেব আরোহণ করিলে বেদসম্তব 
তুরগগণমস্তক দ্বারা ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর 
বৃষেন্দরূপী ভগবান্‌ অত্যন্ত রথের অধোভাগে ক্ষণকালমধ্যে 
তহার্দিগকে উত্থাপিত করিয়া রথে যোজিত করিলেন 
এবং বৃষে্ও ক্ষণকালমধ্যে জানুদয় দ্বারা ধরাতে গমন 
করিলেন। ২৪--৩১। অশ্বরশ্মিধারী প্রভু ভগবান্‌ 
ব্রহ্মা, দেবদেবের কথানুসারে অশ্বদিগকে সং্যমিত 
করিয়া সেই শুভ রথ স্থাপন করিলেন। অনসস্তর 
তিনি মহাবীর দানবগণের স্থাকাশস্থিত পুরত্রয়ের 
উদ্দেশে পবন ও মনের স্তায় শীভগার্মী অশ্থদিগকে 
চালিত করিলেন। অনস্তর' ভগবান্‌ শঙ্কর দেবগণের 
দিকে দৃষ্টিপাতপুর্রক বলিলেন, আমাকে তোমন্না 
পশুগণের আধিপত্য প্রদান কর, তবে অনুর বিনাশ 
করিব। হছে পত্তন হুরবরবৃদ্দ! দেবগণের এবং অন্ত 
সকলের পৃথক্‌ পৃথক পশুত্ব হইলে তবে সেই 
অন্রের। বধ্য হইবে; শীঁচেৎ লহে। জ্ঞানী মহা" 
দেবের এই কথা অবণে ধঙ্ধগণ ধঞ্চলেই পণ্ডভাবের 


জানিবে। সহঅকরাড়ধিও ক্নস্ত অবচ্ছেদ অর্থাৎ ' প্রতি শব্ধিত হইয়া বি হইলেন। ৩২--৩%৬। 


পূর্ববভাগ 


অনন্তর মহাদেব ভাহাদিগের ভাব অবগত হুইয়। 
বলিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! এই পশুভাবে তোমা- 
দিগের কোন ভয় নাই। এই পশুভাব হইতে মুক্তির 
উপায় শ্রবণ কর এবং তাহা অনুষ্ঠান গ্ষরিবে। যে 
দেবতা দিব্য পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে, সেই 
পণ্ডভাব হইতে মুক্ত হইবে। ইহা সত্য-প্রতিজ্ঞা। 
সমাহিত হইয়। অপরে ও আমার এই পাশগুপত ব্রত 
করিলে পশুভাব হুইতে মুক্তি লাভ করিবে; হে হুর- 
সত্তমগণ ! এবিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি আম্রণ- 
কাল, দ্বাদশ বৎসর, ছয় বৎসর অন্ততঃ তিন বংসর 
আমার শুশ্রযা করিবে, সে পশ্ুভাব হইতে মুক্ত 
হইবে। অতএব হে সুরোত্তম্গণ! এই পরম 
দিব্য ব্রত আচরণ করিও; পণ্ুত্বে ভয় কি। 
তখন দেবগণ লোকে নমস্কত শিবের নিকট “তথাস্ত” 
বলিয়া পশুতাব স্বীকার করিলেন তাহাতেই নুরাম্ুর 
নরনিকর প্রভুশিবের পণ্ড । কুদ্রুই পশুপতি এবং 
পশুপাশ-বিমোচক । পশু, এই পাশুপতব্রত-প্রভাবে 
স্বীয় পশুত্ব মোচন করিবে । তাহা করিলে আর পাপী 
থাকিবে না। ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। অনন্তর মহা- 
পরাক্রমশালী সাক্ষাৎ বালক বিনায়ক দেবগণের নিকট 


পুজিত না হওয়াতে তাহাদিগের নিবারণ করত বলিলেন, 


উত্তম ভোজ্যতক্ষ্যার্দি ঘারা আমার পুজা না করিয়া 
এ জগতে কি পেবত! কি দানব কোন্‌ পুরুষ সিদ্ধি 
লাভ করিতে পারে? হে সুরেশ্বরগণ ! আমি দেব- 
গণের প্রধান আমাকে পূজা না করিয়া কি রূপে কার্ধ্য 
করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে 
বিদ্ব করিব। তখন ইন্তর প্রভৃতি দেবগণ ভীত ভইয়া 
নানাবিধ ভোজ্যভক্ষ্য মোদকপিষ্টকাদিগ্বার৷ সেই প্রভু 
গণপতির পুজা করিয়া তাহাকে বলিলেন, আমাধিগের 
এ কাৰ্য্য নির্বিপ্নে সমাধা হউক। তখন নিখিল সুরেন্স- 
প্রধান মহাদেবও নিজপুত্র গণেশকে আলিঙ্গন ও তদীয় 
মন্তকাস্বাণ করিয়া বহুতর পুষ্প এবং সুগন্ধ সরস 
নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। 
দেবগণ এবং গণীধি গতিগণের সহিত সেই হুমেরু 
ধা মহেশ্বর ঈশ্বরনায়ক পূজনীয় বিদায়ককে পুজা 
করিয়া ত্রিপুরদধাহের জন্ত গমন করিলেন । ৩৭---৫০। 
তখন প্রভু দেবগণ, সিদ্ধগণ, ভূতগণ এবং নন্দিপ্রমুখ 
গধাধিপতিগণ সকলেই স্ব স্ব বাহনে আর্ট 
হইয়া ঈশ্বর দেবদেখ মহাদেবের অনুগমন করিতে 
লাগিলেন। ভগবান মধেশ্বর যেমন টা বধ 
করিবার জস্ত গর্ধন 
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তুল্য বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া ব্রিপুরনাশের আন্ত 
গমন করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ, 
গণ এবং প্রমথগণ সকলেই অস্ত্রশস্ত্র ধারণ কিয়া 
গজরাজ, বৃষ বা উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণপুর্বক গমন- 
পরায়ণ শিলাদপুত্রের অনুগমন করিলেন। ঈঅপ্রতি- 
হত-শহ্ষি গরুড়ধ্বজ, শস্ভুর বামভাগে গিরিরাজতুল্য 
পন্ষীন্্র গরুড়োপরি আর্ট হইয়া জগতের হিতার্থে 
ত্রিপুরদাহের জন্য সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ।* 
অনেক দেবগণ, হৃতীক্ষ শক্তি, টহ্ক, গদা, ত্রিশুল, 
খড়া প্রভৃতি উত্তম উত্তম অস্ত্র ধায়ণপুরবর্ষক চতুদ্দিক 
হইতে সেই অপ্রমেয় হুরলোকপতি দেবদানবপ্রত্ 
নারায়ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কমল-পত্র- 
প্রভ গরুড়ারড় ভগবান বিষ্ণু সুরগণের মধ্যে হুমেক- 
শিখ্রাধিরূড় প্রখররশ্মি ভগবান সহআ্রাংগুর স্তায় বিধবাজ 
করিতে লাগিলেন। যেমন গরুড় সর্পবধে গমন করেন 
তদ্রপ, হুরগণেয় অগ্রণী ইন্দ, মহাদেবের দক্ষিণে 
এরাবতে আরূঢ হইয়া ত্রিপুরদাহের জন্য গমন 
করিলেন। ৫১--৫৭। তৎকালে সিদ্ধ, গন্ধ, হরেন, 
বীরবৃন্দ, অহল্যোপপ'ত সুরেশ জগংপতি সুরেন্ 
বৃন্দাধিপ সহঅনয়ন ইন্দ্রকে লীলাপরবশ অন্বাতনয়ের 
ন্যায় প্রণামপুর্বক স্তব করিলেন, জয়োচ্চারণ ও 
পুষ্পরৃষ্টিও করিলেন। অনস্তর, যম, অগ্নি, কুবের, 
বাযু” নিঞ্চ তি, বরুণ, ঈশান, এই সমস্ত দিকৃপতিগণ 
শিবের অনুগমন করিলেন । রোম জাথ্য প্রমথগণ- 
পরিবৃত রণকুশল বীরভদ্র পুরহননোদ্যত দেবদেব 
কর নিকটে বৃষে আৰরূঢ় হইয়া নৈথ তকোণে 
রথের পার্ধে গমন করিতে লাগিলেন। অপর মহা. 
দেবের ন্যায় মহাতেজা মহাকাঁলও সগণে বায়ু 
কোণে রথের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। 
দেবেন্দগণপরিবৃত হিমালয়সন্নিত গজারূঢ় কার্তিক ও 
সিদ্ধচারণ ও সেনাসহ অনুগমন করিলেন। সুরধিষ্ব- 
বিঘাতক বিদ্বেশ্বর গণেশ, অনুরগণের বিদ্বের জন্য 
বিদ্বগণের সহিত সেই দেশে মহাদেবের অনুগমন 
করিলেন। তৎকালে গজেন্বগামিনী অনুররক্ত- 
পানমত্ত ম্দচণ্লনয়ন। মন্তগঞ্জচপ্ম্পরিধানী কালী 
কালরাত্রি সদৃশ করধৃত শূল কম্পিত করিতে করিতে 
প্রমন্ত শ্বগণ ও পিশাচগণৌর সহিত গণেশ্বরের পৃষ্ঠদেশে 
গমন করিলেন । গন্বর্ব, পিশাচ, যক্ষ, বিদ্যাধর, 
নাগপতি, সুরেশ প্রভৃতি সকলে হিমালয়-নন্দিনী সেই 
দেধীকে প্রশীমপুর্র্ধক ভব ও জয়ধ্বনি করিলেন।' 
৫৮--৬৮। অন্থুরঘাতিনী দাতার সুয়গণ 


দেখগণ এবং গণনায়কদিগের অগ্রে অগ্ে ০ সাদরে পূজিতা হইয়া! ধ্বজধারী প্রমৎগণের 
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সবাহনে মেই মাতার অনুগমন করিলেন। ফমিংহারঢ় 
অতিথীধ্যবতী অন্কুশ-শুল-পাশ-কুঠার-চত্র-খড়গ-শঙ- 
ধারিণী মহাপরাক্রমা বাল! দুর্গ! মধ্যাহ্ন হুর্য্যসদৃশ 
সহশ্রবহ্থিব নেত্র দ্বারা যেন পথ দগ্ধ করিতে করিতে 
দৈত্যনাথে গমন করিলেন। তখন দেবেন্দ-সদৃশ 
মুখ্য প্রম্থগণ হস্তী অশ্ব সিংহ ও বুষে আরোহণ 
করিয়া ত্রিপুরনাশে দেবদেবের অনুগমন করিল। 
'পর্ববতমন্পিভ সুরেশ্বর ভূতেশ্বরেরা গিরিশুঙ্গের ন্যায় 
মূষল হলাহল হস্তে গমন করিল। ইন্দ্র ব্রহ্মা 
বিষ্ণু প্রভৃতি গণনায়ক দেবতারা কিরীটবদ্ধাঞ্জলি 
হইয়া চতুর্দিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
হে' বিপ্রেন্সগণ ! দণ্ডহস্তে জটাধারী মুনির৷ নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। খেচর সিদ্ধচারণেরা পুষ্পবৃষ্টি 
করিতে লাগিল। তৎকালে যেন ত্রিপুর ধ্বনিত হইতে 
লাগিল। সর্ব্গণবর্ধ্য গণেশ্বর ও স্বগণে পরিরত ভূঙগী, 
মহেলের ন্যায় বিমানে আরোহণ করিয়। ত্রিপুরনাশে 
গমন করিলেন। কেশ, বিগতবাসা, মহাকেশ, মহাজ্বর, 
সোমবল্লী, সবর্ণ, সোমপ, সেনক, সোমধুক্‌, হ্র্ধযবাক্‌, 
হ্র্্যপেষ্ণক, শ্ধ্যাক্ষ, স্রিনামা, সুর, সুন্দর, প্রকুদ, 
ককুদণ্ড কম্পন, প্রকম্পন, ইন্দ্র, ইজজয়, মহাভী, 
ভীমক, পঞ্চাল্ক, শতাক্ষ, সহত্রাক্ষ, মহামুণ্ড, দীর্ঘ 
পিশীচান্ত, যমজিহ্ব, মহোদর, শতাশ্ব, কণ্টন, ক$- 
পুজন, দ্বিশিখ, ত্রিশিখ, পঞ্চশিখ, মুণ্ড, উদ্যুগ্ড, 
অক্ষপাদ, পিনাকধ্বক্‌, পিপ্পলায়ন, অন্বারকশন, শ্রিখিল, 
শিিলাস্ত, ভুজ, কুজ প্রভৃতি প্রমথাধিপগণ মহা 

অনুগমন করিলেন । ৬৯-৮১। অজবন্ু, হয়বক্র, 
গজবত্রু, উর্দবন্ত্, প্রভৃতি অলক্ষ্যলক্ষণান্বিত প্রমধগণ 
মহাদেবকে আবরণ করত গমন করিলেন উর্ধারেতা 
সহস্র সহস্র রুদ্রগণ সিদ্ধাদিগণাবৃত হইয়া উমাসহচর 
মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া মহাদেবের অনুগমন করি- 
লেন। এই প্রকার কোটি কোটিগণ ত্রিপুর দহন করিতে 
দেবদেব মহাদেবের অনুগমন করিল। অষ্টবন্ু, একাদশ 
কুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অপরাপর তিন 
সহজ.তিনশত দেবতা চতু্দিক ব্যাপিয়া গমন করিতে 
হণ্গল। সৰ্ব্বলোক মাতা, ও ভূতদ্দিগের মাতার! 
মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নির্দ্বলা- 
কালে চন্দ, যেমন লক্ষত্রমধ্যে শোভা ধারণ করেন, 
মহাদেবও রধ্মধ্যবস্তী হইয়া সেইরূপ গগনমধ্যে প্রকাশ 
পাইতে. লাগিলেন । "তৎকালে, বিশ্বরূপা" হিমালয়- 
অন্দিনী গৌরী, 
পার্দেশে প্রকাশ পাইতে :লাগিলেন। হেমানৃজবর্ 
"ভাবী জাহার সখীও :চামরহত্তে তাহার পার্শ্দেশে 


প্রভাবে শিবের গ্ভায় তীহার বাম-' 


লিজপুরাণ । 


শোভা পাইতে লাগিলেন। গুভ্রমেম্বখণ্ড যেমন বিহাৎ- 
সংসর্গে শোভিত হয়, বিভুর তমসাচ্ছাদিত শরীর 
তদ্রপ অস্বিকা দ্বার! প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন 
ইন্্রধনুত্বারা অকোশ, মেরুদ্বারা জগৎ শোভিত হইয়া 
থাকে, তদ্রুপ হিরণ্যধনুর প্রভায় চন্দ্রবৎ, কমনীয় শঙুর 
শরীর শোভিত হইয়াছিল এবং যেমন চন্দ্রোদয়ে 
আকাশমগ্ডল শোভাধারণ করে, সেইরূপ তাহা শ্বেতা- 
তপত্র রত্বকিরণে দেদীপ্যমান হইয়াছিল। ৮২--৯১। 
সেই ছত্রের দুকুলবসনলস্বিত রক্তাংশুধিভাসিত 
রতুমাল৷ ও আকাশ হইতে পতিত গঞ্জার ন্যায় শোভা 
ধারণ করিল। অন্তর তাহার পাদপদ্ ব্রহ্মা মহেন্দ 
ব্ভাবনু প্রভৃতি নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তিনিও 
পর্বলোকের হিতকামনায় অন্বার সহিত ত্রিপুরদহনে 
গমন করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ 
পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, ত্রিশুলী 
মনে করিলে ক্ষণকালমধ্যে ও সমস্ত জগৎকে দগ্ধ 
করিতে পারেন। তবে কেন সামান্য ত্রিপুরদহনে নিজে 
ও সগণে গমন করিলেন। তাহার রথই বা কি নিমিত্ত, 
বাণই বা কি নিমিত্ত, স্বগণ ও দেবগণই বা কি নিমিত্ত; 
যেহেতু তিনি নিজে. অসীম ক্ষমতাশালী । বোধ হয় 
ভগবান্‌ পিনাকী লীলাপ্রকাশের নিমিত্ত ও সকল 
ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নচেৎ এই সকল 
আড়ম্বরে তাঁহার প্রয়োজন কি? অনন্তর জয়দ্রথ 
মহাদেব, নন্দি-প্রমুখ দেবগণের সহিত পুরত্রয়ের 
সমীপবর্তী হইলেন এবং অষ্টশূঙ্গ মেরুর ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন। দেবগণ অদ্রিস্ুতা-মহিত শ্বগণা- 
বৃত ঈশ্বরকে ব্রিপুর মধ্যবর্তী দেখিয়া ঠাহার অনুগমন 
করিল। রাজগণ, সিদ্ধাদিগণ ও দেঁবগণবিশিষ্ট সমস্ত 
জগলয়ের স্তায় 'দৈত্যত্রয়বিশিষ্ট সেই ত্রিপুর সম্যক 
শোভমান হইতে লাঁগিল। ৯২-_-১০০। অনন্তর 
মহাদেব ধনু সজ্জিত করিয়! পশুপাতান্্র যোগ করিয়া 
ত্রিপুর বিরয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই রৌদ্র 
রাহা 
সেই সময়েই শীঘ্র তিন পুর এক হইয়া! গেল। 
সমীপাগত তিনপুর এক হইয়া যাইলে মহাত্মা! দেবতা 
দের বিপুল হর্ষ হইয়াছিল। তারপর সকল দেবতারা, 
সিদ্ধগণ ও মহধির! জয়ধ্বনি করিলেন ও অষ্টমু্তি 
ইস স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ ব্রহ্মা, 
আগত পৃষ্যোগেও মহাদেবকে লীলাবশ দেখিয়া 
বলিলেন, হে মহাদেব হে:পরমেশ্বর ! আপনার এই 
চেষ্টা যুক্তিযুক্ত ; jo দৈত্য ও দেবতারা আপনার 
নিকট সমান! তাহা হইলেও দেবতারা ধর্দিষট 


পূর্র্বভাঁগ | 


দৈত্যেরা পাপী। হে জগন্নাথ! এজন্য আপনি 
লীলা প্রকাঁশ করুন। হেঈশ! হে প্রভো! আপ- 
নার রথেই বা কি প্রয়োজন? পুরত্রয়-দহনে 
কালই বা কি প্রয়োজন ? বিষ্ণুই বা কেন, আমিই 
বা কেন? পুয্য যোগ আগত হইয়াছে, যে যে 
পর্য্যন্ত না পুষ্য যোগ অতীত হয়, তাহার মধ্যে 
ত্রিপুর দগ্ধ করুন। অনস্তর উমাস্হচর মহাদেব 
বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ কটাক্ষে পুরত্রয় দগ্ধ করিলে পর, 
ভগবান্‌ বিষ্ণু কাল, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতাই 
শরসমীপস্থ হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন 
যে, যদ্যপি আপনার কটাক্ষেই ত্রিপুর দগ্ধ হইয়াছে, 
তথাপি আমাদের হিতের নিমিত্ত শরত্যাগ করুন। 
অনন্তর ত্রিপুরার্দন ঈশ্বর ধনুজ্য/ আকর্ণ আকর্ষণ 
করিয়া বাণত্যাগ করিলেন। তংক্ষণাং ত্রিপুরান্তকর 
শর দর্ধীবশেষ ত্রিপুর দহন করিয়া দেবদেবের নিকট 


উপস্থিত হইল এবং প্রণাম করিল। শতকোটি দৈত্য- | 
বৃত সেই তিনপুর দগ্ধ হইয়া গেল । ১০১--১১৫। ৃ 


'দৈত্যেরাও সেই রুদ্ররূগী ঝাণের সহিত ম্হার্দেবকে 
পুজা করাতে, গাণপত্য প্রাপ্ত হহয়াছিল। দেবপুঙ্গব 


মহাদেব ইন্দাদি দেবগণকে ও হিমালয়ন্গতাকে ভয়ে চতুঃ 
ূ 


তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া, “কি এ”, এই 
কথা সকলকে বলিয়ছেলেন। তৎপরে দেবতারা 
তাহাকে ইন্দুভুষণ! পর্ববতরাজদুহিতাকে ও গজাননকে 
প্রণাম করিলেন। পুনরপি দেবদেব মহেশ্বরকেও 
বন্দনা! করিলেন। পিতামহ কহিলেন, হে দেবদেব! 
প্রসন্ন হউন। হে পরমেশ্বর ! প্রসন্ন হউন, হে জগন্নাথ 
প্রসন্ন হউন, হে আনন্দদ ! হে অব্যয়! প্রসন্ন হউন। 
তোমার পঞ্চান্ত, তুমি যমেরও যম, তুমি আত্মাত্রয়ে 
( অর্থাৎ বিশ্ব, প্রাজ্ঞ ও তৈজসরূপে ) উপবিষ্ট, তুমি 
সকল বিদ্যার কারণ, অতএব তোমাকে প্রণাম করি। 
তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলের কারণ, তুমি ভৈরব ও 
ভৈরবশ্েষ্ঠ, তুমি ুত্স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি 
কোটি বিদ্যুতের ষ্যায় দেদীপ্যমান। তুমি পৃথিব্যাদি- 
প্রকাশক রূপ অবলম্বন করিয়াছ। হে মঙ্গলময়! 
তোমাকে নমস্কার। ১১৬--১২৫। তোমার বর্ণ অগ্নির 
ষ্যায়, তুমি রৌদ্র, তুমি, অস্থিকার্ধশরীরী, তুমি রুদ্র, 
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে মুক্তিদান করিয়া থাক; হেদেব! 
তোমাকে প্রণাম। তুমি সকলের জোট্ট রুদ্ররূপী 
উ্বাসঙ্গী সোম, তুমি বরদান করিয়া থাক। তুমি 
ব্রিলোকন্বরূপ, তুমি '্গ, তুমি বষ্ট্কার, তোমাকে 
প্রণাম । তুমি হত্পদ্ব ও গগনরূপে অবস্থান করিজেছে 


[ 
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প্রণাম । তোমারই সুর্ধ্যাদি অষ্টমূর্তি তুমি অষ্ট পৃথি- 
ব্যাদির কারণ) তোমাকে নমস্কার । তুমি চারি বেন্টরেপে 
অবস্থিত, চারি আশ্রম তোমারই মুর্তিভেদ, চার ব্যুহ 
তোমার অবয়ব। গগনাদি পঞ্চভূত তোমার মু; 
তুমি সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্ররপী তোমাকে নমস্কার , 
তুমি চতুঃযাষ্ট ব্্ণাত্বক তুমি অকারাত্মক তোমাকে 
নমস্কারী। তুমি দ্বাত্রিংশৎ মাতৃকারূপী ও উকারাত্মক 
তোমাকে নমস্কার । তুমি আত্মা আট প্রকারে বিভক্ত 
করিয়াছ ও অর্দমাত্রাত্মক ; তোমাকে নমস্কার । তুমি 
ওঁকার তোমাকে প্রণাম, তুমি চারি প্রকারে অবস্থিত 
( অর্থাৎ অকার উকার মকার ও অর্দ্ধমাত্রাত্মক ) তুমি 
গগন ও স্বর্গের ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার। তুমি 
সপ্তলোক-স্বরপ পাতাল ও নরকেরও ঈশ্বর । 
অষ্টক্ষেত্রে তোমার অষ্টরূপ , পরাৎপর! তোমাকে 
নমস্কার। তুমি সত, তোমার সহজ মস্তক ও 
সহজ পাদ অতএব তোমাকে নমস্কার । নবসংখ্যক যে 
আত্মতত্ব, তুমি তৎ-স্বরূপ ; অতএব নয় আট এই 
সপ্তদশ আত্মাতে তোমার প্রভৃত্ব রহিয়াছে উরঃপ্রভৃতি 
অষ্ট স্থানে বর্ণ প্রকাশ করিতেছ, অতএব তোমার 
প্রকার মুর্তি; তোমাকে নমস্কার । তুমি 
চতুঃষ্টিযোগিনীরূপী এবং অষ্টবিধ যে সঙ্যাদিগুণ, 
সেই গুণ-পরিবৃত ; অতএব তুমি গুণী হইয়াও নির্ডণ; 
তোমাকে নমস্কার । তুমি মূলাধারস্থ ও শাশ্বতস্থানবাসী 
নান্ডিমণ্ডলে বাস করিতেছ ও তুমি হৃদয়ের শব্দকারী 
প্রাণকীমু তোমাকে নমস্কার | ১২৬--১৩৭ । তুমি 
কন্ধরায় তালুরন্ধে ভ্রমধ্যে ও নাদমধ্যে বাস করিতেছ 
জেলাকে নমস্কার। "তুমি চন্দমণ্ডলবাসী মঙ্গলময় 
শিব, তুমি বহ্নি চন্দ্র হৃরধ্য-স্বরূপ ; অতএব ফ্টুত্রিংশং 
শক্তিসম্পন্ন, তোমাকে নমস্কার । তুমি লোক সকলকে 
সত্তবাদিগুণত্রয়ে বেষ্টন করত ভুজগরূপী হইয়া প্রসুপ্ত 
হইতেছ, তুমি গার্হূপত্য আহবনীয় দক্ষিণাগ্রিরপে 
তিনপ্রকারে অবস্থিত তোমাকে নমস্কার। তুমি 
সদাশিব, শান্ত মহাদেব, পিনাকথারী, সর্বজ্ঞ, শরণ্য, 
ও সদ্যোজাত, তোমাকে নমস্কার । হে আধার! হে 
বামদের ! তোমাকে নমস্কার, তুমি তৎপুরুষ, তুমি 
ঈশান তোমাকে নমস্কার, তুমি ত্রিশ মুহূর্তেই প্রকাশ- 
মান, তুমি শান্ত তুমি জ্কতীত ; তোমাকে প্রণাম করি। 
তুমি অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তুমি সুক্ষ, তুমি উত্তম, 
তোমাকে নমস্কার, জ্ঞানই তোমার অধিতীয় চক্ষু; 
তুমি একর, তোমাকে নমস্কার । তুমি ব্রহ্মাবিষ্ণু; । 

l গ্রীকঠ ও শিখগুধারী); তোমাকে 


এবং গণঞ্জের, উপরিও' তোমার স্থিতি; তোমাকে নমস্কার । তুমি অনস্তআসনে স্থিত; তুমি, 


১২০ 


তুমিই অস্তক; তোমাকে নমঙ্কার। তুমি বিমল 


বিশাল, ও বিমলাঙ্গ, তোমাকে প্রণাম করি।, 


| ১৩৮--১৪৫। তুমি বিমলাগনে সর্বদাই থাক, এবং; 
জোমার যে সকল কাধ্য, তাহাও বিমলল। যোগগীঠে 
তোমার বাস, তুমি নিজে যোগী ও যৌগদাতা । সর্ব! 
নীবারশৃকবং যোগিহৃদয়ে বাম কর, তুমি প্রত্যাহার 
ও প্রত্যাহাররত। তুমি প্রত্যাহাররতদিগেরঁ' প্রাতি- 
স্থানে বাস কর, তুমি ধারণা ও ধারণার; তোমাকে 
নমঙ্কার। যাহার! সর্বদা! ধারণাভ্যাসরত, তাহাদের 
মধ্যে তুমি সর্বপ্রে্ট; তুমি ধ্যাতা, ধ্যানরূপী এবং 
ধ্যানগমা, তোমাকে নমস্কার । তুমি ধ্যেয়, তুমি ধ্যেয়- 
. মধ্যে সুলভ এবং তোমার চিন্তাই চিন্তনীয় , তুমি 
ধোয়-বন্ধ। বিষ্ণু প্রভৃতির ধোয়, হে ধ্যেয্নতম ' 
তোমাকে নমস্কার। তুমি সমাধিপম্য ও সমাধিস্ববপ 
এবং সমাধিরত ব্যজিদিগের নির্ষিকল্ার্থ স্বরূপ । 
তুমি পুরুত্রয় দ্ধ করিয়া জগলযকে রক্ষা করিয়াছ : 
এবংবিধ তোম।কে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে, 
তবে আমি তোমাকে স্তব করিষা সন্তুষ্ট করিব, সে 
কেবল তুমি নিজেই তুষ্ট বলিয়। ; তোমাকে নমস্কার, 
হে দেবদেব! এই মনুষ্য, দেব প্রমথগণ ও সিদ্ধগণ 
তোমার অদ্ভুত কাধ্য দর্শন করিয়া! ভক্তিমান্‌ ও সন্ত 
হইয়া স্তব করিতেছে। শে দেবেশ! হে গণেশ। 
তোমাকে নমস্কার । হে বিভে| ৷ এ পুরত্রয় ত সামান্ত ' 
আপনি ত্রিজগৎ ক্ষণকালমধ্যে কটাক্ষে দং 
করিতে পারেন। অস্বিকার সহিত লীর্গ, করত 
ওঁ ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছেন ও বাণ ত্যাগ করিয়া, 
ছেন। আমি অনেক যঠে বথ প্রস্তুত করিয়াছি, 
ত্রিপুরক্ষয় নিমিত্ত ইয়ু,ও শু শরাসন নির্ম্মা, 
করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল দেবতারা দেখিতে 
পাইলেন না । ১৪৬--১৫৫। রথ, রথ, দেববর, হরি, 
শত্রু, পিতামহ সকলই তুমি) তোযাকে কে স্ত 

করিবে এবং তুমিও গুণাতীত। তুমি অনস্তবাহু, তুমি 
 অনস্ত-পাদ; তোমার মস্তক অনন্ত, তুমি সুখ-স্বরূপ 
তোমার মূর্তির অস্ত নাই। তুমি এবভৃত অতোষ্য, বি 
প্রকাপ্ন তোমার স্তব করিব ? তুমি সর্বজ্ঞ শিব রু্ররূপ 
তু সর্ব ও মঙ্গলময় ; তোমাকে নমস্কার তুমি গুল 
ভুমি নিরবধিক শৃষ্ষা। তুমি সৃক্ধার্থবিদ্‌ বিধাতা 

তোমাকে প্রণাম করি, তুমি জল হুরাসুরের অক্টা 
ভরণকর্তী ও হর্তা এবং জগতের বিধাতা | ভুটি 
_ সুরাহ্রের নেততরূপ, দাতা প্রশাস্তা ও সর্ব শাহ্রে 
সমদর্পা; তোমাকে লমগ্ক'র। তুমি বেদাসতযে) 
 যাক্াশয়া এবং বেধঘাস্তধিদেরা : তোমাকে সর্বদা সাব 


লিঙ্গপুরাণ 


করিয়। থাকেন। তুমি বেদস্বরপ তুমি অন্ত, মধ্য 
তুমি সুমধ্যম ; তোমাকে নমস্কার । তুমি আদি ও 

সর্বদাই বিরাজমান সত্যন্বরূপ ; তুমি চিত্র- 
রূপবিশিষ্ট চিহ্ছশৃন্ত ও লিঙ্গময় ; তুমি সাক্ষাৎ বেদের 
আদিম্বরূপ।” আমার আদিকারপ ; যজ্ঞমুর্তি বিষ্ণুর ও 
আমার অজ্ঞানান্ধকার-নাশের নিমিত্ত হস্তনধাগ্রে মস্তক 
ছেদন করিয়াছিলে। হে রুদ্র! তোমাকে নমস্কার। 
হে দেবদেব! হে সুরানুরেশ ! হে নিপ! তোমার 
চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু আপনি দেহীর ন্তায় 
দেবতাদের সহিত কাধ্য করেন। ১৫৬--১৬৩। হে 
বিতো। তোমার মূর্তিসকল অতি যিম্ময়জনক, 
যেহেতু এক মূর্তি স্থূল অপর মূর্তি হুক্ম আর এক 
অভিহ্ক্ষম, একদেহ ক্ষয় বৃদ্িযুক্ত, অন্ত মূর্তি মুর্তিমান 
অন্ত আর একটী আকারশুন্ধ অপর দেহ দেখা যায় 
মাত্র, অপরটা ধ্যেষ ঈশান মূর্তি, তোমাকে প্রণাম 
করি। কোন অদৃষ্ট পদার্থ শ্রুত হইলে, তাহাকে 
স্বপ্নে দেখিয়া বর্ণনা কবা যায়। কিন্তু তুমি অদৃষ্ট 
অশ্রুত; তোমাকে দেবতারা কিরূপে বর্ণনা করিবে? 
হে ঈশ! ভগবতপ্রসাদই কোথা ? আমরাই বা কোথা? 
আপনার স্ততিই বা কিরূপ ? তাহা হইলেও যে সকল 
প্রলাপবাক্য কহিলাম তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা করুন! 
হৃত কহিলেন; যে দ্বিজেরা ওঁ স্তব শ্রবণ করেন, 
প্রণত হইয়া পাঠ করেন, তাহারা পাপমুক্ত হন। 
অনস্তর মন্দর-শূঙ্গবাসী মহাবাহু মহাদেব ব্রন্মীকর্তৃক 
এরপ সতত হইলেন ও পার্কতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
ঈষৎ হাস্ত করিলেন) এবং ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে 
পদ্মযোনি! তোমার ভক্তিতে ও স্তবে আমি তুষ্ট 
হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। হৃত কহিলেন; অনন্ত 
প্রীতমনা পদ্মযোনি কৃতাঞ্জলি হইয়! দেবেশকে প্রণাম 
করিয়৷ কহিলেন, হে ভগবন্! হে দেবদেব! হে 
ত্রিপুরাস্তক শঙ্কর! তোমাতে যেন আমার ভক্তি 
থাকে। হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হও। তুমি দেবতা 
দের সর্ধার্থসাধধ করিয়া থাক, অন্তবর কি 
প্রার্থনা করিব। কেবল আপনাতে যেন আমার 
ভক্তি থাকে ও আপনার সারধ্যকর্দ্মে আমাকে 
নিযুক্ত করুন। ভগবান্‌ জনার্দনও প্রণাম করিম 
কৃতাঞ্জলিপুটে সপার্ধভীক মহাদেবকে নিবেদন 
করিলেন। হে ঈশান! তোমার বাহনত্ব সর্বদা 
ইচ্ছাকরি। হে ঈশান! প্রসন্ন হউন। তোমাতে 
যেন ভক্তি থাকে, তোমাকে নমস্কার। হে শঙ্কর! 
আপনাকে বহন করিতে সামর্থা দান করুন। হে 
হ্রদ! আমাকে সর্বজত ও সর্ম্মগত্ব প্রদান করুল। 


পূর্ববভাগ। 


১৬৪--১৯৫। লৃত কহিলেন, পরমেশ্বর মহাদেব 
তাহাদের যধাভিপধিত বর প্রধান করিলেন এবং দেবী, 
নন্দী ও ভূতগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন। 
মহেশ্বর সগণে পার্ধতীর সহিত গমন ক$ঁরিলে, পর 
হুরেশ্বর, মুনীশ্বর, দেবতা ও ঝধিরা হুঃখবর্তি্জিত হইয়া! 
সবিষ্ময়ে ভব ও ভবানীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া 
সবাহনে স্বর্গে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-নির্্িত 
পবিত্র ত্রিপুরারির স্তব শ্রাদ্ধকালে অথবা দৈব কর্ণ 
পাঠ করে, অথবা দ্বিজকে শুনায়, গে কাষিক, বাচিক, 
মানসিক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন 
করে। স্কুল, হুমম, অতি মৃশ্ম, মহাপাতক, পাতক, 
উপপাতক নামে যে সকল পাপ আছে, এই অধ্যায় 
শবণে তাহাও নষ্ট হয়, শত্রুন্নয় হয়, সংগ্রামে বিজয়ী 
হয়। পীড়ামকল তাহাকে কেশ দিতে পারে ন, 
আপ্‌ স্পর্শও করিতে পারে না। তাহার ধন, আয়ঃ, 
যশ অক্ষু্ন হয় ॥ ১৯৬-_-১০৪ | 


দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ভ্রিসপ্ততিতম অধ্যায় । 


মহেশ্বর ত্রিপুর ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ করিয়! গমন 
করিলে পর, ব্রহ্মা সুরেন্স-সভায় কহিলেন, তারক-পুত্র 
তারের পৌন্র বলবান তারকাক্ষদৈত্য বীর্ধাবান কমলাক্ষ, 
ও বিচ্যুম্মালী, এবং অন্ান্ত অনেক দৈত্য, হরির মায়ায় 
দেবদেবকে পরিত্যাগ করিয়া! বিনষ্ট হইল। তাহাদের 
পুর ধ্বংস হইল ; বন্ধু বান্ধবও নষ্ট হইল। তজ্ঞন্ত 
লিঙ্গমূর্তি মহাদেবকে পূজা করা উচিত। যে পর্যন্ত 
তাহার পুজা করিবে, সেই পধ্যস্তই তোমরা সুখে 
অবস্থান করিতে পারিবে। অতএব শ্রদ্ধাসহকারে 
দেবতাদের তাহাকে পুজা করা উচিত; যেহেতু ও 
জগৎ লিঙ্গাধীন, লিঙ্গে সকলই অবস্থিত। যে আপনার 
অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে বাসনা করে, সে লিঙ্গপুজ! 
করিবে। দেব দৈতা দানব বঙ্গ বিদ্যাধর সিদ্ধ রাক্ষস 
পিতৃপুরুষ মুনি পিশাচ কিমরাদি সকলেই লিঙগমূর্তি 
মহাদেবকে পূজা করিয়া সিদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ লাই। হে দেবগণ! যে কোন প্রকারে 
লিঙ্গার্চনা করিবে; আমরা সেই ধীমান দেবতার 
নিকট পশুসছ়শ। অতএব পাশুপত ব্রত করিয়া 
পশুভাব পরিত্যাগ করিতে লিঙগমুর্তি যহাদেবকে পুজা 
করা উচিত। প্রথম পাঁচবার ওঁকার উচ্চারণ কিছ 


১২১ 


করিবে। তাহার পর চারিবার প্রণবযুক্ত প্রাণায়াম 
করিবে। হে দ্েবগণ! তথাবিধ প্রণবযুক্ত 

প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়! প্রথুব 
দুইবার ষ্ঠাস করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিয়া, প্রাণ ও 
অপান বাযু্‌কে নির্দেশ করিবে। জ্ঞানরূপঙ্গ অমৃত 
ও প্রণবন্ধারা সৰ্ব্বাঙ্গ পূরণ করিবে। ১--১৪। মন,বুদধি, 
অহঙ্কার, চিত্ত, চতু্ধাখ্যায়ক, গুণত্রয়, অহঙ্কার, পঞ্চ- 
তন্মাত্ৰ, বুদ্ধীন্সিয়, কর্ম্মেন্সিয়, বিশ্ব, তৈজস ও প্রা্গকে ' 
বিশোধিত করিয়া চিদ্ধাত্মাকে চৈতন্যন্থরূপ ভাবন৷ 
করিয়| অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্রদ্বার৷। ভষ্ম স্পর্শ করিবে। 
তারপর বায়ু ইত্যাদি মন্ত্র, ব্যোম ইত্যাদি ম্, পৃথিবী 
ইত্যাদি মন্ত্র ও জমদগি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভাত্ম স্পর্শ 
করিবে। সেই যোগী সেই সর্ন্যতত্তত্ঞ। [হে দেবসত্তম- 
গণ ! পশুপাশ-বিমোক্ষের নিমিত্ত মহাদেব কর্তৃক এ 
পাণুপত ব্রত কথিত হইয়াছিল। অঁ প্রকারে আমার 
ও মহাত্মা বিষ্ণু কর্তৃক দুষ্ট, লিঙ্মূর্তি মহাদেবকে পুজা 
করিয়া পাশুপত ব্রতাচরণ করিলে, পশুযোনিতে জন্ম 
হয় না এবং ব্ধমধ্যে দেবতা হয়। আমাদের যখন 
কার্ধ্য করিতে হইবে, অগ্রে লিগরূপী ঈশ্বরকে পুজা 
করিয়া পরে কাধ্য করা কর্তৃব্য। হে জুরসম্ভমগণ! 
আমার বিষুর ও মুনিদিগের ওঁ প্রতিজ্ঞা। সেই ক্ষতি, 
সেই ছিদ্র, সেই মুকতা, ধেক্ষণে যে মুহুর্তে সেই 
অদ্বিত্ধ৷ শিবকে পুজা না করা যায় যাহার! ভবভক্তি- 
পরায়ণ ফ্ুহাদের চিত্ত ভবে প্রণত ও যাহারা কেবল 
ভবকে মরণ করে, তাহার! কখনও দুঃখভাজন হয় না। 
তাহাদের মনোহর গৃহ হয়, দিব্য আভরণ হয় ও দিব্য 
স্ত্রী হয়ী। তাহাদের সম্ভোষাতিরিক্ত ধন হয়। যাহার! 
মহাভোগ বাঞ্ছা করে অথবা স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে 
ইচ্ছা করে। তাহারা সদ! লিঙ্গরূপী মহাদেবকে 
পুজ৷ করুক। কোন ব্যক্তি যদি এ সমস্ত প্রাণী ও 
জগৎকে দগ্ধ করিয়া অদ্বিতীয় সেই বিরূপাক্ষকে 
পুজাকরে, সেও পাপে লিপ্ত হয় না এই বলিয়া ব্রহ্ম! 
দব্ধদেবকে নমস্কার ও শৈললিঙ্গ পুজ। করিয়! স্তব 
করিলেন। সেই অবধি শক্রা্দি দেব্গণ ভম্মান্ধিত- 
শরীর হইয়া পাণুপত ব্রত আরদ্ধ করিপেন। ১৫--২৯ 


ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
চতুঃসেপ্তত্িতম অধ্যায় । 
হৃত কহিলেন, ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ক্মা ব্বাধি- 
কারাদুরপ লিঙ্গ প্রন্যত করিয়া দেহতািসকে দিলেন 
হনদীলমদিনির্দিত লিগ পুজা রি 


পরাপায়াঙ্দ কয়িবে, তাহ! স্বায়া পঞ্চছুত বিশেধিন | বিষ্ণ 


১২২, লিঙ্গপুরাণ । 


লাগিলেন। ইজ পদ্মরাগময় লিঙ্গ, কুবের হৈমলিঙ্গ, | রঙ্গাদি নির্মিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবে না। যে ব্যক্তি 
বিশ্বদেবতারা রৌপ্যলিঙ্গ, অষ্টবন চন্রকাস্তমণি-নির্মিত | যথাবিধানে স্বন্দ উমার সহিত কুন্দগোক্ষীরব শুভ্র 
লিঙ্গ, বায়ু পিত্তলময় লিঙ্গ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পার্থিব | লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহার শরীরে সর্বদা রুদ্র বর্তমান 
নির্ন, বরুণ স্ফাটিক লিঙ্গ, দ্বাদশ আদিত্য তা লিঙ্গ, | থাকেন। তাহার দর্শনে ও স্পর্শনে লোকেরা সুখী 
চন্দ্র অন্ধ্যত্তম মৌক্তিক লিঙ্গ, অনস্তাধি নাগেরা ' হয়। হে বিপ্রেন্দদকল ! তাহার পুণ্য আমি শত 
প্রবাললিঙ্গ দৈত্য ও রাক্ষসগণ লৌহলিঙ্গ, গুহকেরা ূ যুগে কহিতে সক্ষম হই না। তন্ধিতু সেইরূপই 
ত্রৈলোহিক লিঙ্গ, প্রমথগণ সৰ্ব্ব লৌহ লিঙ্গ, চামুণ্ডা-। ৷ প্রতিষ্ঠা করিবে। সকলেই তাঁহার সগুণ দেহ 
মাতৃগণ সৈকত লিঙ্গ, নিরুতি দারুজ লিঙ্গ, যম মরকত | ভাবিবেন, কেবল যোগীরা নির্ওণ চিন্তা 
লিঙ্গ, নীলাদিরুদ্রগণ ভম্মলিঙ্গ, পিশাচেরা সীসক- | করিবেন। ১২--৩০। 
নিৰ্ম্মিত লিঙ্গ, লক্ষ্মী বৃক্ষলিঙ্গ, কার্তিক গোময়লি্, চত্ুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
মুনি শ্রেষ্ঠগণ, কুশাগ্রনির্দ্মিত লিঙ্গ, বামার! পুপ্পলিঙ্গ, 
মনোন্নী গন্ধদ্রবা নিশ্মিত লিঙ্গ, বাগ্দেবী রত্বময় লিঙ্গ, 
দুর্গা সবেদিক হৈম লিঙ্গ, উগ্ৰা, পিষ্টময় লিঙ্গ, মন্ত 
সন্ধল আজ্যময় লিঙ্গ, বেদ সকল দ্রধিময় লিঙ্গ, পূজা পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায় । 
করিয়া যথাণোগ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১--১১। ঝষিরা কহিলেন, ঈশ্বর নিত্য, মায়াশুন্ত, নির্গ্ডণ ; 
অধিক আর কি বলিব, এই চরাঁচর লিঙ্গার্চনা করিয়া | তিনি কিরূপে সগুণ হইলেন । আপনি পূর্বে যেরূপ 
রুহিয়াছে। পণ্ডিতের। দ্রবাভেদে লিঙ্গ ছয় প্রকার | শুনিয়াছেন, তাহ। বলুন। শূত কহিলেন, পরমার্থবিৎ 
কহিয়াছেন। আবার ছয় প্রকার লিঙ্গের মধ্যে | কোন কোন পণ্ডিত তাহাকে প্রণবরূপী কহেন। 
চতুশ্চত্বারিংশ প্রকার বিশেষ প্রভেদ আছে। ' হে বিপ্রেত্রসকল! উপনিষন্তাগে তাঁহাকে অজ 
প্রথম শৈলজ লিঙ্গ তাহা চারিপ্রকার ; দ্বিতীয় রত্রজ | বলিয়া শ্রবণ করাতে, শাস্ত্রীয় জ্ঞানরূপ কহেন। 
লিঙ্গ তাহ। সাতপ্রকার। তৃতীয় ধাতুজ লিঙ্গ তাহা | অন্তান্ত পণ্ডিতেরা কহেন, শন্দাদি-বিষয়ক যে জ্ঞান, 
আটপ্রকার। চতুর্থ দারুজ লিঙ্গ তাহা ষোড়শ প্রকার। | তাহাই জ্ঞান। কেহ কেহ বলেন, সেই জ্ঞান 
পঞ্চম মৃন্ময় লিঙ্গ তাহা ছুই প্রকার, ষষ্ট রঙ্গনিশ্মিত | ভ্রান্তিশুন্য, অপর পণ্ডিতেরা সেই জ্ঞান ভ্রান্তিশৃন 
তাহা সাত প্রঞ্চার। রত্বজ লিঙ্গ শ্রীপ্রদ, শৈলজ লিঙ্গ | নয় এই কথা কহিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! 
সর্নসিদ্ধিদায়ক, ধাতুজ লিঙ্গ সাক্ষাৎ ধনদ, দারুলিঙ্গ | যে জ্ঞান নির্মল অর্থাৎ মায়াপুন্য, বিশুদ্ধ, নির্ব্বিকল্প ও 
ভোগ-সিঞ্ধিৰ। হে বিপ্রেন্গ! সকল মৃন্ময় লিঙ্গ | আএয়শুষ্য, গুরু যাহ! প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানই 
সর্্যসিদ্ধিদায়ক শুভ, শৈলজ লিঙ্গ অতি উত্তম, ধ্তুজ | জ্ঞান। কোন কোন মুনির ইহা মত। জ্ঞানের দ্বারাই 
লিঙ্গ মধ্যম। ওঁ প্রকারে লিঙ্গ বহুধ৷ বিভক্ত সজ্ষেপে | মুক্তি হয়। প্রসন্নত| জ্ঞানসিদ্ধির কারণ। এই 
নয়টা । মুলে ব্ৰহ্মা, মধ্যে ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণু, উপরি | উভয় হইতেই যোগী মুক্ত হইয়া আনন্দময় হন। 
ওঁকারবপী সদাশিব মহাদেব রুদ্র, ত্রিগুণাত্মিকা | কোন কোন পণ্ডিত ইহাও কহেন যে, ঈশ্বর স্ব- 
মহাদেবী অন্বিক| লিঙ্জবেদিরূপা1। যে ব্যক্তি সেই | ইচ্ছায় রূপ করিয়াছেন; যথাবিধি নিষ্কাম কর্মুই 
বেদির সহিত লিঙ্গপূজা করে তাহার দেব ও দেবীর | তাঁহাকে পাইবার উপায়। সেই বিতর স্বর্গ ই মস্তক, 
পুজা করা হয়। শৈলজ, রতুজ, ধাতুজ, দারুজ, | সেই প্রমেষ্ঠীর আকাশ নাভি; সোম, সর্্য, অগ্নি 
মন্ময় ও ক্ষণিক লিঙ্গ যে স্থাপন করে তাহার শুভ | তাহার নেত্র। সেই মহাত্মার দিক সকল শ্রোত্র । 
হম,” সেই পুণ্যাত্মা, সুরে, ব্রহ্মা, অগ্িঃ যম, | পাতাল তাহার চরণ ; সমুদ্র তাঁহার বসন; চতুর্ব্বেদ 
বরণ প্রভৃতি কর্তৃক স্তত হয় এবং দেবছুন্ুভি-নির্ধোষ | নক্ষত্র সকল তাঁহার ভূষণ। ১-৮ । প্রকৃতি তাঁহার 
থাকে। সে বাক্তি স্কবতেজ, ভুলোক, ভূবর্লোক, | পড্নী ; পুরুষ তাঁহার লিঙ্গ। তাঁহার মুখ হইতে 
স্বর্লোর্ক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোককে আক্রমণ | ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম! নির্গত হইয়াছেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও 
করিয়া উদ্ভাসিত করে। লিঙ্গ-স্থাপনে তাহার যে | ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মার বাহন হইতে জন্মিয়াছেন। 
* সদগতি সেই মদগতিরূপ স্বাধীন খাতার অ্রহ্মাখ | বৈশ্ত উরদেশ হইতে; শুদ্ধ সেই পিনাকীর চরণ 
ভেদ করিয়া নিক নির্গত হয়। শৈলজ, বয়জ, | হইতে জন্মিয়াছে। পুক্কর আরর্তক মেঘ তাহার 
ধাতু, দার, লি, প্রতিটা! করিবে। মৃন্ময় ও কেশ; প্রাণ হইতে বায়, শ্রুতি ও স্থত্যুক কর্ম 
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তাঁহার গতি। তিনি এ প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। 
তিনি প্রকৃতির প্রবর্তক পরম পুরুষ; তাঁহাকে জ্ঞান- 
দ্বারাই লাভ করিয়া থাকে। অন্ত প্রকারে তাঁহাকে 
পাওয়া যায় না সহজ কর্ম হইতে তপস্তাই প্রশং 
নীয়; তপস্তা হইতে জপ উৎকৃষ্ট ; *সহঅ যপযন্ত | 
হইতে ধ্যান্যজ্ঞ প্রশস্ত ; ধ্যানযজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্ট । 
পথ নাই, ধ্যানই জ্ঞানের সাধক। যেকাঁলে যোগী 
সমরস.হইয়। ধ্যানদর্শা হন, তখন ধ্যাননিরত সেই | 
যোগীর শিব সন্নিহিত হন। জ্ঞানীদের শৌচ নাই, 
প্রাযশ্চিভাদি নাই, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্‌ ব্যক্তিরা 
জ্ঞানবিগুদ্ধ; জগতে তাহাদের কোন কার্য্য নাই; 
সুখছুখখ বিচার নাই; ধর্ম্মাধর্্ব জপ হোঁম-_জ্ঞানীদের 
সর্বদা সন্নিহিত। পরম আনন্দজনক বিশুদ্ধ নিত্য 
নির্শণ সব্বগ লিঙ্গ শিব যোগিহৃদয়ে বাম করেন। 
৯--১৮। হে দ্বিজগণ ! লিঙ্গ ছুই প্রকার উক্ত 
হুইয়াছে,_বাহ ও আভ্যন্তর। হে মুনিত্রেষ্টগণ ! 
বাহ লিঙ্গ স্থূল আভ্যন্তর স্ক্ষম। যাহার! স্থুল 
জ্ঞানী কর্মঘজ্ঞরত, তাহার। থূল লিঙ্গার্চনা করিয়া 
থাকে। যেহেতু, স্থুল শরীর অজ্ঞানীদের চিন্তার 
বিষয়, তাহার! হুন্ষ্মশরীর চিন্তা করিতে পারে না। 
আধ্যাত্মিক লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। যে ব্যক্তি 
সমস্ত বস্তুই বাহিক বলিয়া কল্পনা করে, সে মুঢ়। 
যেমন অজ্ঞানীদের মৃংকাষ্ঠাদিকল্পিত স্ুল লিঙ্গ প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে, সেইরূপ শুষ্ক মায়াশৃন্ত অব্যয় লিঙ্গ 
জ্ঞানীদের প্রত্যক্ষবিষয় হয়। অন্য তত্বীর্থবংদীর। 
বলেন যে, নিৰ্গুণ সগুণ, এ অর্থাবচারে প্রয়োজন নাই। 
যেহেতু সকলই শিবময়। অপর পণ্ডিতের! কহেন, 
আকাঁশ এক ; কিন্ত প্রত্যেক শরাবে ভিন্ন। তদ্রুপ 
শঙ্ধরের ভেদাভেদ। এক দিবাকর একই স্থানে 
আছেন, অথচ প্রত্যেক জলাধারে প্রত্যেক প্রতিবিশ্ব 
পতিত হয়। স্বৰ্গন্থ ও পৃথিবীস্থ সকল প্ৰাণীই 
পাঞ্চভৌতিক তথাপি জাতি ও ব্যক্তিগতভেদে বহুল 
দেখা যায়। যাহ] দেখা বা শুনা যায়, সে সকলই 
শিবাত্মক জীনিবে। এ জগতে লোকের ভেদ 
প্রাতিভামিক মাত্র। মনুষ্য স্বপ্নে বিপুল ভোগ 
উপভোগ করিয়া! সুখী হয়, আবার ছুঃখভোগ করিয়া 
দুঃখী হয় ; কিন্তু বিচার করিলে কিছুই নয়। অন্ত 
বেদার্থতব্ববিদগণ কহেন যে, সংসারীদের হৃদয়ে সপ্তণ 
পরমেস্থরের সাক্ষাৎ হয়, যোগিহৃদয়ে নিরূপণ জগনয় 
ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। পরমেশ্বরের প্রথম শরীর 
একমাত্র নির্ভণ, দ্বিতীয় সঞ্ণ-নির্ভণ, তৃতীয় সপ্তণ, 
ওঁ ত্রিবিধ শররীয়ই, পরমে্গরের আরাধ্য । হে 
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দ্বিজনত্তমগণ ! অন্য প্রকারে তিনি পুজ্য হন 
না। ১৯৮৩১ কোন মুনিরা তাহাকে EY 
নিরওডঁণরপে পূজা করেন, কোন মুনিরা স্বহৃদয়ে 


i । তাহাকে সর্বজ্ঞ নির্তণস্বরূপ চিন্তা করেন। কেহ রক 


| সপ্তণরূপে তীহার লিঙ্গ--বিভাবমুতে করে। 
প্রকারে সংদারীর। তাহাকে পুত্রদারের স সস 

| করে * যেমন শিব তেমনি দেবীও পুজনীয়!) যেরূপ 
দেবী সেইরূপ শিবও পুজনীয়। তাঁহার সপ্তবিংশতি 
| প্রভেদেই অভেদ যুক্তি কর্তৃব্য। বাহ্‌ মণ্ডলাির্তে 
শরীর মধ্যে চতুক্ষোণ, ফ্টুরকোণ, দশার, দ্বাদশার, 
যোড়শার ও ত্রিকোণ চক্রে তাহার পুজা করির়। 
থাকেন। সদসংসঙ্গরহিত নিগ্রহান্থগ্রহে সমর্থ মঙ্গল- 
ময় সেই শিব স্ন ইচ্ছায় দেবীর সহিত লোকের 
উদ্ধারের জন্য সাক্ষাৎ বিরাঞ্মান। তিনি এক 
অদ্বিতীয়। কোন পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রকৃতি-পুরুষ 
কহেন। অন্য পণ্ডিতের! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র স্বরূপ 
কহেন। বেদবিদ্ের! তাহাকে সংসারী শিব কহেন। 
ধর্ম্মুরত বিশিষ্ট বিপ্রেরা ভক্তির সহিত যোগের দ্বারা 
যোগেশ অশেষমূর্তি সেই ভগবানকে যড়ন্রমধ্যে পুজা 
করেন। যে ব্যক্তি এরমধ্যে ত্রিগুণ শিবকে দর্শন 
করে, সে ত্রিত লাভ করে। যে ব্যক্তি ও শিবকে 
দেবীর সহিত দর্শন করে, সে তাহাকে প্রাপ্ত হয়। 
অন্ত যোগীর৷ প্রাপ্ত হয় না। ৩২--৪০ 1 


পর্চমপ্তুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


বট্‌পপ্ততিতম অধ্যায় । 


হৃত কহিলেন, অতঃপর ভগবংপ্রতিষ্ঠার সমগ্র ফল 
স্কলোকের হিতার্থ কহিতেছি, শ্রবণ কর। উত্তম 
আসনে কার্তিক ও পার্ববতীর সহিত ও দেবের প্রতিশা 
রাখিয়। ভক্তিমহকারে প্রতিষ্ঠা করিলে, সকম অতীষ্ট 
লাভ করা যায়। মানব একবার ধথাবিধি কার্তিক ও 
উমার সহিত ভগবানের পুঞ্জা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত 
হয়, তদ্বিষয় যত দূর শুনয়াছি, তাহ! কহিতেছি। 
সেই প্রভুর পুজা-পর।য়ণ ব্যক্তি পরমযোগী হইয়। 
কোটি হৃর্যের ষ্রায় দাপ্তিশালী ও সকল অভিলাষ- 
পুরক বিমানে রুদ্রকন্তগিণের সহিত আরোহণ করিয়া 
শিবলোকে গমন করত লাটযণীতাদিঘ্বারা আনন্দ 
অনুভব করিয়া, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত শিবের ন্যায় নখে, 
ক্রীড়। করে এবং রী মহাতেজ। তথায় অসীম সুখ, 
ভোগ কন্যা পুর্ব্বের মত বিমানে আরোহণপুর্ীক 
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উমালোক, কুমারলোক, ঈশানলোক, বিষ্ণুলোক, 
ব্ৰহ্মলোক, প্রজাপতিলোক, জনলোক ও মহলোকে 
বিচরপান্তে ইন্মলোকে যাইয়া অযুতবর্ষ ইন্সত্ব করিবার 
পরে কিছুকাল তুবর্লোকে উত্তম উত্তম দিব্যভোগ 
উপভোগ করিয়া ও সুমেরু পর্বতে গমনপুর্বাক 
দেব্গণেতি ভবনে আনন্দ অনুভব কবে। যিনি এক- 
পাদ, চতুর্ক্মাহু, ত্রিনয়ন, শৃলধারী ও ধাহার€ দক্ষিণে 
ব্রহ্মা, বামে বিষ্ণু অবস্থিত আছেন; যিনি অষ্টা- 
* হিংশতিকোটি রুদ্ররূপী স্বয়ং হৃদয় হইতে পুরুষকে, 
বামদ্বিক হইতে প্রকৃতিকে, বুন্ধিদেশ হইতে বৃদ্ধিকে ও 
অহস্কারকে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রকে, ইন্দিয়স্থান 
হইতে ইন্দিযচয়কে, পাদমূল হইতে পৃথিবীকে, গুহা- 
দেশ হইতে, জলকে, নাভিদ্বেশ হইতে অগ্নিকে, হৃদয় 
হইতে সূর্ঘাকে, কঠদেশ হইতে চন্দকে, ভ্রমধ্য হইতে 
আত্মাকে ও মস্তক হইতে খ্বর্গকে এইরূপে স্থাবর জঙ্গম 
সমগ্র জগতকে কজন করিয়া অবস্থান করিতেছেন: 
এতাদুশ সব্বন্ত মর্দসব্যপী ও দেবেব শার্মান্তসারে 
যখাবিধি প্রতিষ্ঠা করিলে শিবসাযুজ্য লাশ হয় অর্থাৎ, 
পরমাত্মায় লীন হয়। মানব ওঁ যজ্দপতি ঈশানকে 
! ভ্রিপার্গ, চতঃশস, সহঅ্রবাহু ও মস্তকদ্য-বিশিষ্ট করিষা 
প্রতিষ্টা করিণে বিষ্ণুণোকে যাইয়। পূজিত হয ও 
তথায় পরমন্ত্ুথী হইযা লক্ষকল্প অসীমভোগ উপভোগ 
করিয়। ক্রমে পুনরায় এই কন্মভুমিতে আসিয়া সকল 
যজ্জের পারগামী হয়। এবং যে ব্যক্তি অদ্চন্দ-ভূঙ্গণ 
সোমমুর্তি শিবকে বৃষারূট কবিধা প্রতিটা কার; সে 
অযুত অশ্বমেধ যঞ্জের ফল লাভ করিয়। কিঙ্গিণীমালা- 
সমন্বিত শৌবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে 
গমন করে ও তথায মুফ্তিলাভ করে। ভগবান্কে 
প্রমথগণপরিবৃত এবং জগুদন্ব! ও নন্দীর সহিত অবস্থান 
করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে যে ফল পাওয়া যায় তদ্বিষয় 
যেরূপ অবগত আছি কহিতেছি । যে ব্যক্তি হৃধ্যমগুলের 
মত তেজঃসম্পন, চতুঃদিকে নত্যশীল অপ্দরোগণ- 
সমাকীর্ণ দেব্দানব্গণের দুর্লভ বুষবাহন বিমানে 
আরোহণপুর্বক শিবলোকে গমন করত দিব্য গণাধি- 
পত্য লাভ করে। ১৮২৯1 এবং যে ব্যক্তি সর্বজ্ঞ 
দেব দেব বৃষধ্বজ পরমেশ্বরকে পার্ধতীর সহিত নৃত্য- 
পরায়ণ। ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণে সর্বদা পরিবৃত, ত্র্গা 
' বিযু ইন্ত চন প্রস্থৃতি ফের্যপণ কর্তৃক নিত্য নমস্কৃত, 
মাতৃগণ 'ও মুনিগণকর্তৃক সেবিত এবং সহজ-বাহু 
অথবা চুমী করিয়া প্রতিষ্ঠা করে, তাহার পুণ্যফল 
কছিডেছি অঁবথ কর! সকল যন্যানুষ্ঠান, তবপন্তা, দান, 
তীর্দদর্শন ও দেবপুজ্জা় যে ফল আছে, সে তাহার 
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কোটিগুণ ফল পাইয়া! শিবস্থানে গমন করে' তথায় 
এক মৃহাপ্রলয় পর্য্যন্ত পরম সুখ ভোগ করিয়া, পুনরায় 
স্বষ্টিকাল আসিলে মানবষোনিতে গমন করে । চতুর্ধদাহ, 
ত্রিনয়ন, দিগন্থর, রজতগিরির ন্যায় শ্রেতবর্ণ ও সর্প- 
মেখলাস্থানীয়, কেশজাল ঈষৎ কুষ্ঃ ও কুঞ্চিত, হস্তে 
নুকপাল--এইরূপ মুর্তি করিয়া দেবদেবের প্রতিষ্ঠা 
করিলে, শিবসাুজ্যপ্রাপ্তি হয়। সেই প্রভু জগদন্থার 
সহিত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন। শ্বয়ং ধুন্মব্ণ 
ও লোহিতবর্ণ নয়নত্রমসমদ্িত, চন্দ তাহার শিরো- 
ভূষণ হইয়াছে; শিরোদেশে কাকপক্, হস্তে নাগর 
ধারণ করিতেছেন; প্রভুর সিংহচর্দ্ম উত্তরীয় ও 
মগচম্্র পরিধেয় বসন হইয়াছে এবং  তীক্ষন্দস্ত দেব, 
হস্তে গদ! ও নকপাল ধারণ করিতেছেন; অপর 
হস্তদ্বয়ে পদ্য ও শঙ্খ ধারণ করিতেছেন এবং “হুৎ ফট” 
এইরূপ বিকট শব্দে সমগ্র দিজুখ শক্ত করিতেছেন; 
কখন হাসিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন ও কখন 
ভিতসমূহ ও প্রমথমমূভেৰ সহিত পুত্য করিতেছেন; 
কখন বা বিষ পান করিতেছেন, ভগবানের এইকপ 
প্রতিম। করিয়।, সন্দালঙ্কারে অল দত করিযা, ভক্তি 
পূর্বক প্রতিটা কবিলে, পরম অশ্বধ্যশালা হইয়া 
সর্বাবিপ অতিরম করে এবং দেহান্তে শিবলোপে' 
যাইয়। পুজিত হয় ও শথায় এক মভাগ্রলয়পধ্যন্ত 
অনস্তভোগ উপভোগ করে ও তত্রত্য কদ্রগণের নিকট 
হইতে বিচারবলে জ্ঞান লাভ করিয়। যুক্ত হইয়া যায় ' 
যে ব্যক্তি ছুই হস্তে বর ও অভয়, অপর হস্তদ্বয়ে 
ত্রিশূল ও পদ্য, এইরূপে এং চতুৰ্ভুজ, অর্দনারীরূপ 
বলিয়া স্ত্রীপুকষ উভয় ভাবে সংমিশ্রিত ও সর্ধালক্কারে 
ভুষিত ভগবানের প্রতিমা করিয়া ভক্তিপুব্বক প্রতিষ্ঠা 
করে, সে শিবলোকে যাইয়া পুজিত হয় ও তথায় 
আনিমাদি যড়ৈশ্বর্যশালী হইয়া গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি- 
কালপধ্যস্ত অনস্ত সুখ ভোগ করিয়া, পরে জ্ঞান লাভ 
করত মুক্তি লাভ করে এবং যে ব্যক্তি ওর দ্রেবদ্বেবকে 
শিষ্যোপশিষ্যগণ-পরিবৃত বেদব্যাখ্যানে সমৃদ্যতপাণি, 
নকুলীশ্বর-স্বরূপ করিনা ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রতি 
করে, সেই মানব শিবলোকে গমন করিয়া তথায় শত 
অশেষ ভোগ লাভ করে ও তথাধ্ব জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত 
হইয়া মুক্তিপদ লাভ করে। সেই পদ দেবদৈত্যগণের 
সর্ধতোভাবে অভীষ্ট । মুছ্িতদয়ন, সব্ধাঙ্ধে চিভাভম্ম- 
ধারী, ললাটে ভস্মের ত্রিপুও, গজদেশে নবযুগুমালা 
ও বন্ধার ফেশনিশ্মিত উপবীত, বামহত্তে ব্রহ্মকণাল ও 
দজিণহত্তে বিমুধফলেবর ; পরমেশ্বর পরমাত্মার এতাদুশ 
মুর্তি করিয়া ভক্তিপুধ্বক প্রতিষ্ঠা করিলে সংসার- 
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সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ‘ওঁ নমো নীলকঠায়’ 
এই অষ্টাক্ষর পবিত্র মন্ত্র যে ব্যক্তি একবারমাত্রও 
উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং 
নিজ অর্থশক্তি অনুসারে গন্ধপুম্পনৈবেদ্যাদি প্রদান 
করির। এ মন্ত্রধারা ভক্তিপুর্কাক দেবদেবেশ্বর রুদ্রকে 
পুঞ্জা করিলে, শিবলোকে যাইয়া পুজিত হয়। এ 
জালন্বরা সুরাস্তর প্রভুকে সুদ্র্শনধারী করিয়া ভক্তি- 
পূৰ্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলে, শিবসাধুজ্য প্রাপ্তি অর্থাৎ শিবে 
লীন হয়, ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই । ২২-৪৭ । 
বিষ্ণু কতৃক নিজনেত্র কমলদ্বারা পুজিত পূর্ব্বোক্ত 
লক্ষণাধিত সুদর্শনপ্রদ দেবের ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা 
করিবে শিবলোকে আদৃত হইয়া বাস করা যায়। 
নিকুস্তের পৃষ্ঠে দক্ষিণ পাদপদ্ম, বামতাগে ভুজলতাঙ্গ 
পার্বতী, শুলাগ্রের উপর মণিবন্ধ স্থাপিত, অঙ্গে সর্পের 
কিদ্কিণী, পার্শ্বে কৃতাঞ্লিপুটে অবস্থিত অন্বকাহুর, 
শিবের যথাযোগ্য এইরূপ কল্প প্রতিষ্ঠা করিলে শিব- 
সাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। রথে বক্ষ! সারথি, হস্তে ধনু ব্বাণ, 
সঙ্গে উষা, চন্দশেখরের এইরূপ ত্রিপুরাস্তক মুক্তি যে 
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করে, সে শিবপুরে গিযা মহানন্দে তথায 
ইচ্ছানুযায়ী মহাভোগ ভোগ করিয়া, দ্বিতীয় শঙ্গরের 
গায় ক্রীড়! করিতে সমর্থ হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই এবং সেই স্থলেই বিচারিত জ্ঞান লাভ করিযা 
সেখানেই মুক্ত হইয়া থাকে। বাম ক্রোড়ে অস্থিকী- 
সমন্বিত গঙ্গার সহিত তুখাসীন চক্রশেখর গঙ্গীধরকে ও 
জ্যেষ্ঠ বিনায়ক স্বন্দ, সুশোভন! দুর্গা, ভাস্কর, চন্দ, 
্ৰহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ব্রদা, বারাহী, 
ইন্সাণী ও বীরভদ্রসমন্নিত! চামুগ্ডাকে বিদ্বেশের সহিত 
নিন্মাণ করিলে শিবপাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। মহা 
আলামালায় সংবৃত অব্যয় লিঙ্গমুর্ত্তি ও সেই লিঙ্গমুর্তির 
মধ্যে চজ্্রশেখর ঈশ্বরকে রাখিবে ; ও আকাশে লিঙ্গ 
ও হৎসরীপী ব্রহ্মাকে রাখিবে ও লিঙ্গের অধোভাগে 
অধোমুখ বরাহরপী বিষ্ণু এবং দক্ষিণে কৃতাগ্জলিপুটে 
মবস্থিত ব্রহ্মা, এইরূপ নিম্মাণ করিবে। মধ্যস্থলে মহা 
দমুদ্রে অবস্থিত মহাথোর লিঙ্গকে রাখিয়া প্রতিষ্ঠা 
করিবে ; তাহা হইলে শিবসায়ুজ্য লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে এবং দেব ক্ষেত্রপালকে ও পাশুপত প্রভুকে 
চক্তিপুর্ব্বক যথাবিধি নির্মাণ করিলে মানবগণ 
শবলোকে পুজিত হইতে সমর্থ হয়। ৪৮_-৬৩। 


হট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


is তকোনে 


১২৫ 


সপ্তসপ্তুতিতম অধ্যায় । 


শৌনকারি ধষিগণ বলিলেন, হে সুত! শিবষিগ 
প্রতিষ্ঠার ফল, শিবলিঙ্গ স্থাপনবিধি এবং শিষলিঙ্গের 
বিশেষ লক্ষণ, আমরা তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছিণ 
এক্ষণে মৃত্তিকা প্রভৃতি রত্ুপর্য্যস্ত দ্রব্যসম্তছার। 
শিবমন্দিবু প্রশ্থত করিয়া মনুষ্যগণ যে ফললাভে সমর্থ 
হয়, তাহ! তুমি আমাদিগের নিকট বল। মৃত 
বলিলেন, এ জগতে যে দেবের ভক্তগণ জ্ঞান লাভ 
করিয়া স্ত্রী পুত্র গৃহ প্রভৃতিতে আসক্ত হয় না, সে 
দেবদেব মহাদেবের গৃহাদিতে প্রয়োজন নাই ; তথাপি 
ভক্তগণ ইন্জা, ব্ৰহ্মা প্রভৃতি দেবগণের পুজ্য, পরমেশ্বর 
মহাদেবের ইষ্ট কিংবা লোষুদ্বারা মন্দির প্রস্তুত 
করিয়া স্বগাঁয় দেবযানে আরোহণ করিয়া গমন করে। 
বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে লোইী, মৃত্তিকা অথবা ধূলিরাশি 
দারা শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপুর্ববক তাহার 
পুজ| করিলেও শিব লাভ করে। সেই হেতু ধর্ম- 
কামার্থ-সিদ্ধি-কামনায় ভক্তিসহকারে যংপুর্ধ্বক শিবালয় 
প্রস্তত করিবে। কেসর, নাগর, দাবিড় এবং অন্য- 
প্রকার শিবালয় প্রস্তুত করিয়া শিবলোকে পূজ্য 
হয। যে ব্যক্তি মহাদেবের কৈলাসাধ্য শিবমন্দির 
প্ৰস্তত করে, সে ব্যক্তি কৈলাসপন্বতের শিখর সৃশ 
বিমানারোহণপুর্বক পরমন্থখে কালধাপন করে। যে 
মনৃষ্য ভুক্তিপুৰ্বক বিভবানুসারে শিব শ্রীতিকামনায় 
উত্তম, মু কিন্বা অধম, মন্দরাধ্য শিবালয় প্রস্তুত 
করে, সে মনুষ্য মন্দরপর্বতসদ্বশ, সর্বতোমুধ, 
অপ্নরোগণ পরিবৃত এবং দেবদানবগণেরও হুল্প্রাপ্য 
বিমানব্টর আরোহণপুর্বাক রমণীয় শিবলোকে গমন 
করিয়া ইচ্ছানুসারে উত্তম ভোগ্য বস্ত ভোগ করত 
জ্ঞানলাভান্তর গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। ১--১১। যে 
ব্যক্তি ম্রুনামক শিবালয় প্রস্থত করে, সে ব্যক্তি যে 
ফললাভ করে, সে ফল প্রধান প্রধান যজ্ঞসমূহ করিয়া ও 
পাওয়া যায় না; এবং সকল যাগযন্ড, তপস্তা নানাবিধ 
বস্তু জান; তীর্ঘপর্ধ্যটন এবং বেদ পাঠ করিয়া যে ফল 
লাভ হয়, সে সমস্ত ফল লাভ করিয়া চিরকাল শিবতুল্য 
হুষ্টচিত্তে কালধাপন করে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
ভক্তিপুর্বক নিষধ নামক শিধালয় প্রভ্ভত করে, সে 
ব্যক্তি শিবলোকে গমনপূর্ব্বকর্পশিবতুল্য সানন্দে কাল- 
যাপন করে। হে বিপ্রগপ। যে ঘক্তি সর্বোংকই 
কল্যাণপ্র্থ হিমালয় পর্বতনামক শিবালয় প্রন্থাত় করে, 
সে ব্যক্তি হিমালয় পর্ববততুল্য যানারোহণপূর্বক 
কল্যাগপ্রদ শিষলোকে গমনানস্তর জ্ঞান লাভ করিস 


১২৬. 


গাণপত্য প্রাপ্ত হয় অতিশয় চুম্দর নীলাদ্রি-শিখর 
ল্লামক শিবালয় ভক্তিপূর্বক বিভবানুসারে প্রস্তুত 
করিয়া যে বাক্তি ভগবান রুদ্রের শ্রীত্যর্থ প্রতিষ্ঠা 
গুকব্রে, সে মনুষ্য যে ফল লাভকরে, সে ফল 
আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর: হিমশৈলনামক মন্দির 
করিয়া যে ফললাভ হয়, তোমার নিকট তাহ! পূর্বে 
আমি বলিয়াছি। ও সমস্ত ফল লাভপুর্ধবক সীকলদেবগণ 
কর্তৃক নমস্কৃত হইয়। শিবলোক গমনান্তর রুদ্রগণের 
সহিত আমোদ প্রমোদ করে। মহেন্দপর্ব্তনামক 
কুদ্রদন্মত শিবালয় প্রস্তুত করিয়| মনুষ্য যে ফল লাভ 
করে, সে ফল আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনি- 
শ্রেষ্ঠগণ ! মহেন্্পব্বত সদৃশ এব বৃষভযুক্ত বিমানে 
আরোহণপুর্বক শিবলোকে গমন করিয়৷ যথাভিলফিত 
ভোগ্য বস্তমমূহ ভোগানস্তর রুদ্রগণকর্তৃক বিচারিত জ্ঞান 
লাভপুর্বক বিষের ন্যায় বিষয়বাসন! পরিত্যাগানস্তর 
শিবসাযুজ্া লাভ করে। ১২--২১। যে ব্যক্তি সুবর্ণদ্বারা 
রত্রশোভিত শিবালয় প্রস্তুত করে, দ্রাবিড়, নাগর, 
অথবা কেমর ব্ধানানুলারে এ ত্রিবিধ মন্দিরের এক 
প্রকার প্রস্তুত করে। ওঁ মন্দির কুট হউক, মণ্ডপ 
হউক, কিংবা সমান হউক, অথব। দীৰ্ঘ হউক, তাহার 
যে পুণ্যলভ হয়, তাহা একশত যুগে বলিয়া উঠা যায় 
না। হে দ্বিজগণ! জীর্ণ কিংবা! পতিত, ভগ্ন, অবথা 
ছাদা্দি শুন্য যে ব্যক্তি দ্বারাদি প্রস্তুত করিয়৷ শিব- 
প্রাসাদ, শিবমণ্ডপ, কিংবা শিবালয়ের প্রানীর অথবা 
শিবালয়ের পুরুদ্ারকে নৃতনের তুল্য করে সে ব্যক্তি 
আদিনিম্্নাণকর্তার অপেক্ষা! অধিক পুণ্য লাভ করে, 
এ কথায় সংশয় নাই। যে ব্যক্তি তরণার্থওু শিবালয়ে 
পরিচর্ধ্যা করে, সে ব্যক্তি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে 
গমন করে, একথায় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি কেবল 
আত্মভোগ নিমিত্ত শিবালয়ে একবারও পরিচর্ধ্যাদি কার্ধ্য 
করে, সে ব্যক্তি সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করে। হে 
মুনিবরগণ! সে নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভক্তিভাবে কাষ্ঠ 
দ্বার! কিংবা ইস্টকাদি ছার! শিবালয় প্রস্তুত করিয়া 
. শিবলোকে গমনপুর্ব্বক পূজ্য হয়। হে মুনিব্রগণ ! 
মহেস্বর শিবের প্রসন্নতা লাভার্থ এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, 
েঞজলাভনিমিত্ত সর্জপ্রকার বত দ্বারা শিবমন্দির 
নিৰ্ম্মাণ করা উচিত । , যদ্যপি উত্তম শিবমন্দির প্রস্তুত 
করিতে অক্ষম হয়, "তাহা হইলে হে 'মুনিবরগণ! 
শিবনন্দিরের সম্মার্জানা্দি কার্য করিলেই তাঁহার 
সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। থে ব্যক্তি মহ হুন 
সনমার্জনী দারা এক মাস শিবালয় মার্জনাদি, করে, 
গে হাতি সহতঅ চাকজায়ণ ব্রতের ফল লাভ রুরে। যে 


লিঙ্গপুরাণ 


ব্যক্তি বশ্রপুত গন্ধযুক্ত জল কিংবা গোময় জল দ্বার! 
শিবমন্দিরের যথাবিধি হস্ত-লেপনাদি কার্ধ্য করে, সে 
ব্যক্তি এক বংসর চান্দায়ণ ব্রত করিয়া যে. ফল লাভ 
হয়, দেই ফল প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে শিবলি্ 
প্রতিষ্ঠিত আছেন, সে স্থানের চতুষ্পার্থে অঙ্গ ক্রোশ 
ভূমি শিবক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হয় জানিবেন। ওঁ শিব- 
ক্ষেত্রমধো যে ব্যক্তি দুস্ত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে 
ব্যক্তি শিবনাযুজ্য লাভ করে। ২২--৩৪। হে 
সুব্রতগণ ! জ্যোতিম্ম্য় অনাদি লিঙ্গের ক্ষেত্রমান্ই 
অদক্রোশ। অন্ত অনাদি লিঙ্গের ক্ষেত্রমান এব 
পোয়া ৷ ধষিশ্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্রমীন অদ্ধ পোয়া । হে 
দ্বিজোত্তমগণ ! মনষ্য স্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্রমান উঁদদ্ধ। 
হে দ্বিজোন্তমগণ ! যতিদিগের আবাদের ক্ষেত্রমানও 
উরূপ। শিবাবতার যোগাচাধ্য তদীয় শিষ্য 
প্রশিষা, মনুষ্যাবতার ও তীয় শিষ্য প্রশিষ্যদিগের 
আবাস ক্ষেত্রমানেও অর্দক্রোশ। হে দ্বিজগণ ! 
অত্যন্ত পবিত্র স্থান শ্রীপব্বতে, কিংবা তাহার নিকটবন্ত। 
ভূমিতে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, পে ব্যক্তি 
শিবসাযুজ্য লাভ করে। অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী 
তীর্থে, মহাক্ষেত্ৰ কেদারতীর্থে, প্রয়াগতীর্থে এবং 
কুরুক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি 
নির্দাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রতাসতীর্থে, পুক্ষরতীর্থে, 
অবস্তীতীর্থে অমরেশ্বরতীরথে এবং বাণী শৈলাকুলে ' 
মুত ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। বারাণদীক্ষেত্রে মৃত 
জীব কদাচ পুনব্বার দেহ ধারণ করে না। অবিমুক্ত 
ক্ষেত্র, বিশিষ্ট ত্রিপতীর্থে, কেদারতীর্থে, সঙ্গমেশ্বরতীথে, 
শালস্কতীর্থে, জন্বকেখরতীর্থে, শুক্রেশ্বরতীর্থে, গোকণ- 
তীৰ্থে, ভাস্বরেশ্বরতীর্থে, গুহেশ্বরতীর্থে, হিরণ্যগর্ভৃতীর্থে , 
এবং নন্দীশ্বরতীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, 
সে ব্যক্তি পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি অনশনাদি 
ব্রত দ্বার! দেহকে ক্ষীণ করিয়া শিবক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ 
করে, সে যোগী ব্যক্তি শিবত্ প্রাপ্ত হয়। হে মুনিবর-, 
গণ! উর শিবলিঙ্গ মনুষ্যপ্রতিষ্টিত হউক; দেব" 
প্রতিষ্ঠিত হউক) খধিপ্রতিষ্টিত হউক; অনাদি 
হউক; অব স্বয়মাবির্ভূত হউক; যে কোন শিব- 
লিঙ্গসমীপে মরিলেই শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে 
সংশয় নাই । ৩৪-_-৪৪। শিবালয়ে অগ্নি স্থাপন 
পুরর্বক পরমেশ্বর মহাঁদেবকে যথাবিধি পুলা করিয়া 
যে ব্যক্তি, নিজ দেহ পণ্ডকে হোম করে, সে, 
ব্যক্তি ১৮০ লাভ করে। হে মুনিবরগপ! 
শিবালয়ে  অনাহারী হইয়া যে ব্যক্তি প্রাণ পরি- 
আগ করে, সে ব্যক্তি শিবসাধজ্য লাত করে। যে 


ূ্বভাগ । 


ব্যক্তি পাদদয় ছেদন করিয়া শিবালয়ে বাদ করে, সে 
ব্যক্তি শিবত্ব লাভ করে, এ বিষয়ে বিচার নাই 

শিবক্রেত্রদর্শনজ পুণ্য অপেক্ষা শিবালয়ে প্রবেশ 
করিলে শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবলিঙ্কু স্পর্শ এবং 
প্রদক্ষিণ করিলে, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য 
হয়। শিবলিঙ্গকে জল দ্বার! স্থান করাইলে, তদপেক্ষা 
শতগুণ পুণ্য হয়। হে বিপ্রগণ! দুগ্ধ দ্বারা স্নান 
করাইলে, জলঙ্গান অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। 
দুধ্ধসনান অপেক্ষা! দধি দ্বারা স্নান করাইলে, সহঅ গুণ 
অধিক পুণ্য । দধিস্নান অপেক্ষা মধুদ্বার! স্নান করাইলে, 
শতু্িণ অধিক পুণ্য । দ্বৃতঘ্বারা স্সান করাইলে, অনস্ত 
পুণ্য হয়। শর্বরাযুক্ত জলঘ্বারা স্নান করাইলে, ঘৃতন্নান 
অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবালয়-সমীপস্থ 
নদীতে অবগাহন স্নান করাইয়া অন্নপান পরিত্যাগ- 
পূর্বক যে ব্যক্তি দেহ বিসর্জন রে, সে ব্যক্তি 
শিবলোকে গমনপুর্ববক পূজ্য হয়। শিবালয়সমীপস্থ 
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এক মাসে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পাপ 
পরিত্যাগপুর্ধক শিবপদ প্রাপ্ত হয়। উত্তরায়- 
সংক্রান্তি, দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি এবং বিযুবসংক্রান্তিছয়ে 
শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ধেঁ 
ব্যক্তি পবিত্রদেহে মূদুগতি ছারা বামদক্ষিপ জমে 
শিবালয়েরু চতুল্পার্্বে প্রদক্ষিণত্রয় করে, সে ব্যক্তি 
পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। যে 
ব্যক্তি প্রতিদিন বাক্য দ্বারা শিবনাম করে, সে ব্যক্তিও 
শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ৫৭--৬৬। গন্ধযুক্ত কিংবা 
গোম্যযুক্ত জল দ্বারা, শিবালয় উপলেপনপূর্ব্বক 
তন্মধ্যে মুক্তাচুর্ণ গুপ্ডিকা দ্বারা, ইন্সনীল মণিচু 
গুণ্ডিকা দ্বারা, পদ্বরাগমণি গুণ্ডিকা দ্বারা অত্যন্ত 
হুন্দর স্ফটিক চুর্ণ দ্বারা, মরকতমণিচুর্ণ ছারা, 
কিংব! সুবণচুর্ণ দ্বারা, অথবা রজতচূর্ণ দ্বারা আর 
নির্দঘনগণ পূর্বোক্ত দ্রব্যসমূহ স্ৃশব্ণততুলাদদিচু্ণদ্বারা 
মণ্ডল নিৰ্ম্মাণ করিয়া, হে মহাভাগ ! বর্ণ-মণ্ডলমধ্যে 


নদী, দীর্ধিকা, কূপ এবং তড়াগ, এ লকল শিব- ৷ মহাদেব-মুত্তি-সমীপে কর্ণিকাযুক্ত দশহস্ত পরিমিত 
তীর্থ জানিবে। হে দ্বিজবরগণ! এ শিবতীর্থে | কমল লিখিয়া ও কমলমধ্যে বামার্দিনবশক্তিসমন্থিত 
যে মনুষ্য ভক্তিভাবে অবগাহন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম-  মহাদেবকে আবাহন করত পরম অভীষ্ট দাতা মহা- 
হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। : দেবকে পঞ্চোপচার, ষড়ুপচার, অষ্টোপচার দ্বারা! পুঁজ! 
যে মনুষ্য ও সকল শিবতীর্থে প্রাতঃ্গান করে, হে | করিবে ও পুনব্বার অক্টোপচারে পুজা করিয়া দশ- 


মুনিশ্রেষ্টগণ ! দে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ূ দলপদ্ধে ঈশানকে দশোপচারে পুজা করিবে ও পুনর্বার 


করিয়! শিবলোকে গমন করে। এ সকল শিবতীর্থে 
ভক্তিপূর্ব একবার মনুষ্য মধ্যাহ্ন স্থান করিয়া 
গঙ্গান্গানের তুল্য ফল লাভ করে, ইহাতে সংশয় 
নাই এবং সর্ধ্যাস্তকালে স্থান করিয়া শিব-পদ প্রাপ্ত 
হয়। ৪৫৮-৫৬। হে দ্বিজগণ! ওঁ সকল শিবতীর্থে 
মনুষ্য একদিনও ত্রিকালীন স্নান করিয়া পাপরূপ 


দ্বশোপচারে পুজা করত প্রণাম করিয়। এ দেবদেব 
উদ্দেশ নিবেদন করত ক্ষিতিদানফল লাভ করিতে 
সক্ষম হইবে। নির্দন ব্যক্তিও শুরুবর্ণ তওুলাদিঘার! 
পদ্ম লিখিয়া পূর্বোক্ত সমগ্র পুণ্যলাভ করে, ইহাতে 
সংশয়, নাই। মণ্ডলমধ্যে ছাদশপত্র হুন্দর পদ্ম 
রত্বাদিচুর্ণ দ্বারা লিখিয়া দ্বাদশ মুর্তি সহিত মণ্ডল- 


কঞ্ুক পরিত্যাগপূর্কাক শিবসাযুজ্য লাভ করে, এ | মধ্যে ভাস্বর মুত্তি সংস্থাপনপূর্ববক পূজা করিয়া, কিংবা 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূৰ্ব্বকালে কোন শুকর | নবগ্রহপরিবৃত সূর্য মুত্তিকে পুজা করিয়া, উৎকৃষ্ট 
পথিমধ্যে কুকুর দর্শনপুর্ব্বক ভীতচিত্তে প্রমঙ্গাবীন হ্ধ্যসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং যট্‌কোণসমন্বিত প্রাকৃত 


একবার শিবতীর্থে অব্গাহন করিয়াছিল। হে 
দ্বিজত্েষ্ঠগণ ! ওঁ শুকর মরণাস্তে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। 
যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে লিঙ্গরূপী দেবদ্রেব জগদীশ্বর 
মহাদেবকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি অসাধারণ গতি 
লাভ করে। মধ্যাহ্ুকালে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া! 
অস্বমেধাদদি যন্ত্রের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সায়ংকালে 
শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া সকল যজ্জের ফল প্রাপ্ত হয় 
এবং মুক্তি লাভ করে; সংক্রান্তি দিবসে জগদীশ্বর 
দেবদেব, লিজরপী প্রভু মহাদেবকে দর্শন করিয়া, 
মানসিক, বাচমিক এবং কায়িক.যে সকল মহাপাতক, 
উপধাতক, কিংবা অনুপাতক আছে, তৎসমস্ত এবং 


মণ্ডল লিথিয়া তন্মধ্যে বহ্মস্বরূপ৷ প্রকৃতি দেবীকে 
স্থাপনাপূর্ববক পদ্নোর দক্ষিণভাগে সত্গুণ মুত্তি বামভাগে 
রজোগুণ মুত্তি, অগ্রভাগে তমোগুণ মুর্তি, মধ্যস্থানে 
জগদপন্বিকা দেবীর মুর্তি, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্ 
দক্ষিণভাগে পঞ্চ কর্ণ্মেন্সিয় উত্তপ্নভাগে জ্ঞানেন্িয়, 
বিধিবৎ পুজ| করিয়া ফড্মুলে আত্মা এবং অস্তরাত্মা 
এই উভয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্বত্ব এ সমস্ত পূজ্জ! 
করিলে দকল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বিপ্রেত্র- 
গণ! আপ্‌নাদিগের নিকট শ্রেষ্ট প্রাকৃতমণ্ডল কথিত 
হইল। ইহার পর সকল কাম এবং অর্থ-সাঁধন কার্য 
বহলিতেছি শ্রবণ কর। মহবেতাগণ গো 
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চতুক্ষোপমগডুল, গোষয়যুক্ত জলদ্বারা লিখিয়া কেবল 
জলম্বারা অভ্যুক্ষণপূর্ব্যক মনোহর চন্দাতপ এবং 
ছতু দ্বারা অলঙ্কৃত করত বুদুবুদাকার অন্ধচন্সমূহ 
এবং সুবর্ণময় অশ্বখপত্র সমুহ দ্বারা এবং গুরুব্ণ, 
রক্তবর্ণ, কিংবা নীলবর্ণ প্রক্ষুটিত পদৃদ্বারা চন্দ্াতপের 
প্রাস্তভাগে লন্বিত মুক্তামাল! দ্বারা শুরুবর্ণ মৃত্তিকা- 
পাত্রসমূহ ঘ্বারা অত্যন্ত সুন্দর ফল, পঞ্পব মালা 
পতাকা বক্মুক্ত পূর্ণকুস্তমমূহ দ্বার। এবং পঞ্চাশৎ, 
দীপমালাদ্বার। সুশোভিত পঞ্চবিধ পৃপদ্বারা ধুপিত 
পঞ্চাশংপত্ৰমুক্ত অতিমনোহর পদ্ধ লিখিবে; সেই 
সেই ব্ণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যচূর্ণ সমূহ দ্বারা অথবা শ্বেতবর্ণ 
গুণ্ডিকা দ্বারা একহস্ত-পরিমিত পদ্ম বিধানানুমারে 
নিৰ্ম্মাণ করিবে। হে সুব্রত মুনিগণ! ওঁ পদের 
কর্ণিকামধ্যে দেবীর সহিত দেবগণাধিপতি দেবদেব 
মহাদেবকে রুদ্রগণের সহিত স্থাপিত করিয়। পূর্ববাদি- 
ক্রমে বর্ণবি্যাসপূর্ববক গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা প্রণবাদি 
নমোহস্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সকল বর্ণকে ক্রমে ক্রমে 
পুজা করিবে। তদস্তর পঞ্চাশংসংখ্যক ব্রাহ্মণকে 
নানাবিধ দ্রব্য ছারা ভোজন করাইবে ; বু'্রাক্ষমালা) 
যচ্ঞোপবীত, কুণ্ডল, আসন, দণ্ড, উষ্ণীয় এবং বন্ধ 
এ সমস্ত ডব্য ওঁ সকল ব্রাঙ্গণকে প্রদান করিয়| 
দেবদেব মহাদেবকে মহাচরু নিবেদনপুবরক কুষ্ণব্ণ 
গোয়িখুন অর্পণাস্তে দেবদেব ভগবান্‌ শিবঢে শর 
দব্যচুর্ণনির্ন্ছিত মণ্ডল প্রদানপুর্ববক যােপযুক্ত 
উব্যপমূহ নিবেদন করিবে এবং যথাক্রমে ওঁকারাদি 
সকল বর্ণ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি জপ করিবে। ৬৭--৯২। 
মনুধ্যগণ ভক্তিভাবে এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট মগুল 
লিখিয়া যে ফলপ্রপ্তি হয়; তাহ! আমি সংক্ষেপে 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন্‌ । যথানিয়মে সাঙ্গচতুর্বেদ 
যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া এবং বিশ্বজিৎ 
পধ্যস্ত যজ্ঞদমূহ ক্রমান্বয়ে যথাবিধি নির্ব্বাহপুর্ববক 
বিখ্যাত পুত্র পৌত্রাদদি উৎপন্ন করত ভা্যার সহিত 
সংস্কতঅগ্ি-সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ- 

বক চাক্সায়ণাদি সমস্ত কঠোরব্রত সম্পাদনাস্তে 
লৌকিক ..উ্রয়াসমূহ সন্যাস করত যত্বসহকারে 
্র্থাবিপ্যা অধ্যয়ন ছারা জ্ঞানলাভপুর্ধক জ্ঞানলভ্য 
পরমার্থ তব লাভ কিয়! যোগঁগণ যে ফল লাভ করেন 
বর্ম মণ্ডল প্রদর্শন করিলে সেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত 
হওয়া বায়। ছে ছিজবরগণ! মনুষ্াগণ যে কোন 
জন্য ছারা আঁ গৃহলেপন করিম উত্তরপার্থে কিন্বা 
দক্গিশপা্থে অধ! পৃষ্ঠদেশে চুর্ণনির্কিত চতুফোণ মণ্ডল 
দিখিপূ্ধক অলস্থৃত করিয়া পুষ্প অক্ধুতারি খারা 


লিঙ্গপুরাণ। 


পূজা করিলে পর সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়; যে 
মনুষ্য গৰ্ভগৃহ চতুপাৰ্শ্বে একবার ভক্তিপুর্ববক আলেপন 
করিয়া কপুরিসংযুক্ত চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যসমূহ দ্বারা সুগন্ধি 
করত চতুদ্দিকে সুগন্ধি পুষ্পসমূহ বিক্ষেপপূর্ধ্বক 
চতুর্কিধ ধূপ দ্বারা ধূপিত করত ভগবান ঈশান 
মহাদেবের নিকট প্রার্মনা করে, সে মনুষ্য শিবলোক 
প্রাপ্ত হয়। ৯৩--১০২। শিবলোকে ওঁ মনুষ্য এক 
শত কোটি কল্প কাল ব্যাপিয়া উত্তমোত্তম 
ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করিয়া স্বীয় শরীরের গন্ধ 
{রা শিবমন্দির পরিপূর্ণ করত ক্রমশঃ গন্ধর্ববত্- 
লাভপুর্ব্ব গন্ধরর্ধগণকর্তৃক পূজিত হয়; তদনস্তধধ 
কালক্রমে ইহলোকে আগমনানস্তর অত্যস্তবীর্ধ্য- 
সম্পন্ন রাজা হইয়া থাকে। আদিদেব মহাদেব 
ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সর্বব্যাপী সঘাশিব স্ষ্টিস্থিতি- 
প্রলয়কারী জানিবেন; অসাধারণ মুক্তি-সাধন শিব 
ব্ৰহ্মন্বক্নপ অমৃত গ্রহণ করিবে; ব্যক্ত অব্যক্ত নিখিল 
পদার্থসবরূপ, অচিস্তনীয় নিত্য পদার্থ, জগত্প্রভৃ 
মহাদেবকে সর্ধ্ষষ। আরাধনা করিবে। ১০৩--১০৬। , 
সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অস্টসপ্ততিষ্জম অধ্যায় । 


হে মুনিগণ | শিবালয় বস্মপূত জল দ্বারা উপ- 
লেপন করিতে হইবে, ইহার অন্যথা হইলে সিদ্ধি 
লাভ হয় না। হে মুনিবরগণ! এই কয় প্রকার 
জল পবিত্র হয়, 'বস্ত্রপুত, উদ্ধৃত, ফেনবর্জ্জিত, 
বিশিষতঃ নদী-জল পবিত্র হইয়া থাকে। হে দ্বিজ- 
বরগণ! সেই হেতু সকল দৈবকার্ধ্য পবিত্র জল দ্বারা 
সকল কার্য সিদ্ধি-নিমিত্ত কর্তব্য জানিবেন; হুশ্য 
হক্কা জন্তসমূহ দ্বারা জল মিশ্রিত হইয়া থাকে। 
অপবিত্র জল দ্বারা কার্য করিলে পর কর সমস্ত সুক্ষ 
জন্তকে বিনষ্ট করিয়৷ পাপ সঞ্চয় হয়! মনুষ্যগণের গৃহে 
সম্মার্জন, বিশেষতঃ চুন্লীতে অগ্নিসংযোগ, তুলা 
কগুন, সর্ধপার্দি পেষণ এবং কুত্তমধ্যে জলসংগ্রহ, 
এ সকল কাধ্যকালে গৃহস্থগণের ক্ষুদ্র কীটাদি হিংসা 
সর্বদা হইয়া থাকে, সেই হিৎসাঁনিবারণের চেষ্টা 
করিবে। হে দ্বিজগণ ! সকল প্রাণীর অহিংসাই 
পরমধন্্থ জানিবেন। হিংসামিবৃত্তি-কমিনায় জলকে 
বন্ত্রপুত করিবে, অভয্নদান সকল বস্তুদান অপেক্ষা 
পুণ্যজনক জানিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম, এ নিয়ত 
সকলকালে এবং সকল স্থানে হিংসা পরিত্যাগ কর! 
উচিত; মনের খারা, ভিয়াছার এবং বাৰ্যছারা সম! 


পূ্ব্বভাগ , 


অহিংসক মনুষ্কে সকল প্রাণীই রক্ষা করে এবং ভোগপুর্ক পরকালে পরম ভাগ্যবান হইয়া মুক্তিলাভ 
হিংসুক নরকে লীড়িত করে; বেদপারগ ব্রাহ্মণকে | করে। মনুষ্যগণের চিত্ত পুত্র-দার-গৃহাদিতে. বেমন 
অধিল ব্ৰহ্মাণ্ড দান করিয়া যে ফল লাভ হয়, অহিংসক সর্ব্বদা অনুরক্ত যদি একবারও প্রসঙ্গক্রমে আদিদেব 


১২৯ 


মনুষ্য তাহার কোটিগুণ ফল লাভ করে মনের দ্বারা, 
কর্মঘারা, এবং বাক্যদ্বারা সলল প্রাণীর যাহারা 
হিতচেষ্টা করে, সেই দয়াপরতন্ত্র মনুষ্যগণ শিবলোকে 


গমন করে। 'যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ প্রাণীকে স্বামীর | 


তার স্লেহপরত্ হইয়া পুত্র:পৌত্রাদির হ্যায় প্রতিপালন 
করে, তাহারা শিবলোকে গমন করে । হিংসা করা 
অবিধেয় ; এ নিমিত্ত বস্তুপুত জলদ্বারা ধত্বপু্বক শিব- 
লিল্ুকে অস্যুক্ষণ এবং ন্বান কর।ইবে, নিখিল ব্রহ্মা 
হিংসা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় হয়, শিবালয়ে এব 


মহাদেবের প্রতি নেইরপ আসক্ত হয়; তাই! 
সেই সকল যতি এবং শুপস্বী* মনুষ্য, 
শিবলোকের অদৃরবস্তী জানিবেন। ১৫--২৬। 


অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


উনাশীতিগুম অধ্যায়। 
খধিরা বলিলেন, হে মহামতে ! অক্পবুদ্ধি, অল্স- 


প্রাণীকে হিংসা করিয়া সেই পাপ হয় জানিবেন। | বীর্য্য, অল্সসত্ব ও স্বল্পায়ু মর্ত্যগণ কর্তৃক দেবদেষ 


হে দ্বিজবরগণ! শিবপুজা-নিমিভ্ত সর্দ্বদা পুষ্প | 
হিংসা কর! যাইতে পারে। ১:১৪ । যজ্ঞকার্ধ্য | 
নিমিত্ত পশু-হিৎসা, হুষ্ট-দমননিমিতত ক্ষত্ৰিয় ।৭ প্রজা 


হিংসা করিতে পারে; ব্রক্মবাদী যোগিগণের বিধি | 


এবংনিষেধ নাই, সেই হেতু নিষিদ্ধাচরণেও তাঁহা- 
দিগের দণ্ড নাই। সকল বকর্ম্মফল-পরিত্যাশী 
ব্ৰ্মবাদিগণকে পাপকর্ম্নে রত হইলেও হিংসা করিবে 
না বরং সর্বদা! পূজা করিবে । অত্রিমুনির বংশজাত 
সকল বমণীগণ পবিত্র জানিবেন। অত্রিকুলজাত 
স্্ীলোককে হিংসা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। 
পাপকর্ম্মে রত হইলেও স্ত্রীলোক অবধ্য জানিবেন। 
হে বিপ্রগণ ! সকল স্থানে সকল কালে, সকল ব্যক্তি, 
সকল জাতির মধ্যে পাপকর্দ্বে রত হইলেও স্ত্রীজাতি 
যন্তে হিংসা করিবার নিমিত্ত গ্রাহ হইবে না। 


| কিপ্রকারে পুজ্য হয়েন। যে দেবদেবকে দেষ্গণ সহজ 
বংসর তপন্তা করিয়াও সাক্ষাৎ করিতে পারেন ন! 


1 মানবগণ কেমন করিয়া ভীহাকে পুজা করিতে সমর্থ 


হয়? ইহা বিস্তারিত বলুন। সুত বলিলেন, হে 
মুমিপুজবগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তাহা যথাৰ্থ বটে; তিনি ভক্তি দ্বারা দৃষ্ঠ, পুজ্য- 
এবং সন্ত হইয়াছেন ভক্তিহীন মনুষ্যগণ, প্রসঙ্গ- 
ক্রমে পুজা করিলে ভগবান্‌ শিব তাহার্দিগের ভাবানু- 
রূপ ফল দান করিয়া থাকেন। যে দ্বিজাধম উপবিষ্ট 
হইয়া শিবপুজা করে, সে পিশাচত্ প্রাপ্ত হয়। 
ম্ৃীষটক্রাধী হইয়া পুজা করিলে, রাক্ষসন্থান লাস 
করিয়া ধীকে। অভক্ষ্য-ভ্গী হুর্জন যদি পুজা করে, 
তাহ। হইলে সে ধক্ষত্ব লাভ করিয়া থাকে। গানশীল 
ও নৃজ্ভশীল ব্যক্তি পুজা করিলে গন্বর্বত্ব লাভ করিয়া 


মলিন হউক, আর রূপবতী হউক, বিরূপ হউক, | থাকে। খ্যাতিশীল স্ত্রীতে আসক্ত নরাধম যদি 
কিংবা ম্িন-বস্ত্রধারিণী হউক, রমণীগণকে শিবতুল্য | পুজা করে, তাহা হইলে চন্রত্ব লাভ করিয়া থাকে, 
বোধে মনুষ্যগণ কদাচ হিংসা করিবে না । বেদবহিক্কত- | আর মদার্ত ব্যক্তি পূজ। করিলে সোমস্থান প্রাপ্ত 
নিয়মাবলম্বী শ্রত্যুক্ত এবং স্ৃত্যুক্ত-ধর্্মবিবর্জিত যে । হইয়! থাকে। গায়ত্রীত্ারা দেবকে পুজ। করিলে, 
নকল ব্যক্তি, তাহারা পাষণ্ড তাহাদিগের সহিত | প্রাজাপত্য লাভ করিয়া থাকে। প্রণব দ্বার! পুভ! 
ব্রাহ্মণ কদাচিৎ আলাপ করিবে না। তাহাদিগের | করিলে ব্রহ্ষত্ব ও অভিনন্দন করিলে, বিষ্ণুত্ব লাভ 
মুখ দর্শন করিবে না। ভাহার্দিগকে স্পর্শ করিবে না, করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। আর ভক্তিপুর্ব্যক রুদকে 
তাহাদিগের মুখ দেখিয়! সূর্য দর্শন করিবে। তথাপি ধরি মানবগণ একবার মাত্র পূজ। করে, তাহা! হইলে 
এ সকল পাষণ্ড লোককে রাজাই হউন, অন্ত ব্যক্তিই রুদ্রলোকে গমন করিয়া রুদ্রগণের সহিত আনন্দ ভোগ 
হউন, কেহ হিংসা করিবে না। হে দ্বিজগণ ! কোন করিতে সমর্থ হয়। ১৬-৯ । প্রথমতঃ দুর 
প্রগঙ্গাধীন ও একবার মহেশ্বরকে পূজ! করিয়া মনুষ্যগণ পুজিত শুভলিঙ্গকে পবিত্রজলে শোধন করিয়া পরে 
রুদ্লোক প্রাপ্ত হয়। হে মুনিমত্তমগণ ! পরম কারণ ভত্তিপূর্কাক গীঠে আবাহন করিয়া দর্শন করত 
মহাদেবে হইলে মনুষ্যগণ ছুঃখভাগী হয় বানি রান করিবে তারার, গর. রীনা: 
এবং নির্দয় হয়। যে সকল মহুয্য দেবদেখ পরমেশ্বর, 'বৈরাগ্যৈ্বধ্যসম্পন্ন সর্্মলোক-নমস্কত আমনে 
মহাছে বে ভুজ; তাহা ইহকালে বছবিধ তোগ্যবন্ Lil bo আচনন, by দাস, করিবে 


১৩৬ 


দিব্য জল, দূত, দুগ্ধ ও দধিছ্বারা যথাবিধি ক্ান করাইয়া 
শোধন করিবে; পরে গুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া চন্দনাদি 
বারী পুজা করিবে এবং রোচনাদি দ্বারা পুঁজ! করিয়! 
দ্য পুপ্পথার! পুজা করিবে। আর অখণ্ড বিশ্বপত্র, 
'নানাবিধ পদ্ম, নীলোৎপল পদ্প; ননদ্যাবর্ত পুষ্প 
(তগ্রণফুল ) মল্লিকা, চম্পক, জাতি, করবীর, বকুল 
পুষ্প, শমীপুষ্প, বৃহৎপুষ্প এবং ধুসর পুষ্প, 
বক অপামার্গ (আপাঙ) ও কদন্বপুষ্প, ও 
» নানাবিধ শোভন অলঙ্কার দ্বারা পুজা করিবে। 
পরে পর্থাবিধ ধূপ নিবেদন করিয়া পায়স, দধি, 
মধু, 'ঘৃতসিক্ত অন্ধ এবং গুদ্ধান, মুদগান প্রভৃতি 
ষড়ুবিধ অন্ন নিবেন করিবে। কিনব! পঞ্চবিধ অন্ 
দৃতযুক্ত করিয়! নিবেদন করিবে। অথবা কেবল শুদ্ধান 
বাআঢ়ক পরিমিত তওুল পাক করিয়। নিবেদন 
করিবে। পরে প্রদক্ষিণ ও মুভমূর্ছ নমস্কার করিয়! 
স্তব করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার দেব শঙ্করকে পুজা 
ও জপ করিয়া, ঈশান, পুরুষ, অধোর, বামদেব, 
সদ্যোজাত এই পঞ্চ নামে দেবধেবকে পুজা করিবে । 
এই হিধিতে পুজা! করিলে দেবদেব মহেশ্বর প্রসন্ন 
হয়েন। যে সা পুষ্প-পত্রাদি ৯ 
হইবে, এবং যে সকল € 
is SAB উপযোগী হইবে, তাহারাও যে 
পরম্গতি লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে 
ব্যক্তি অজ ভব শিবকে একবারও পুজা করে, সে 
পুনর়াবৃত্তিরহিত শিবসাধুজ্য লাভ করিয়। থাবে। যদি 
কেহ পরমেশান সর্বের পুজা অবলোকন করে, সে 
পর্য্যন্ত ব্রন্থালোকে শাশ্বত আনন্দ ভোগ করিতে থাকে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথবা যদি কেহ' শিব- 
পুজা হইবে শুনিয়া তাহাতে অনুমোদন করে, সেও 
যে পর্নমগতি লাভ করে, ইহাও নিঃসন্দেহ জানিবেন। 
যে লিঙ্গসম্মুধে একবার মাত্র দ্বতপ্রদীপ দান করে, 
সে আপন বর্ণশ্রিম-ধর্ম্মের দুর্লভ পরমগতি লাভ করিয়া 
থাকে। যেব্যক্তি শিবালয়ে কাষ্ঠনির্দ্ধিত বা মৃত্তিকা 
নির্দিত দীপাধার ( পীলসুজ ) সহিত দীপ প্রদান করে, 


নিবেন করিলৈ, অযুত হৃর্ধ্যসম দেদীপ্যমান যানা- 
রোহণে শিবপুরে গমন অনায়ামলতা হুয়। ১০---৩০। 
ধে য্যক্ষি কার্তিক মাসে শিষ্যন্মুখে দীপ দালকরে, 
অতব। বারি পুজ্যমান পরমেশ্বরের পূজা ভক্তি- 
পুর অধলোকন করে, সেই ব্যক্তি ব্রমলোকে 


লিজপুরাণ। 


গমন করিয়া থাকে। রুদ্রগায়ত্রী দ্বারা আবাহন 
সানিধ্যকরণ স্থাপন ও পূজন আর, প্রণবের 
দ্বার! উপবেশনবিধি কথিত আছে এবং পঞ্চ রুদ্রাদি 
মন্ত্রে স্বপন বিহিত আছে । অতএব এই বিধিতে, 
দেষদেব উমাপতিকে নিয়ত পুজা করিবে; আর 
তাহার দক্ষিণে ব্রহ্মাকে প্রণবের দ্বারা পুজা করিবে: 
উত্তরে দেবদেব বিষ্ণুকে গায়ত্রী দ্বারা পুজা করিবে। 
এবং পঞ্চরুদ্রমন্ধ্ে ও প্রণবের দ্বারা যথাবিধি বহিতে 
হোম করিবে। যে ব্যক্তি এই বিধিতে শঙ্করকে পুজ। 
করে, সে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে, এই লিঙ্গা- 
চ্ছনবিধিক্রম ব্যাপদেৰ সাক্ষাৎ রুদ্রমুখে শ্রবণ করিয়া, 
পরে আমার জিজ্ঞাসায় কীর্তন করেন, তাহা আমি 
আপনাদিগের নিকটে এই সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম ॥ 


৩১-৩৭ | 


উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অশীতিতম অধ্যায় । 


ঝ্ষির! বলিলেন, হে হত! কিরূপে দেবগণ 
পশুপাশ-বিমোচন পশুপতিকে অবলোকন করিয়৷ 
পণ্তত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহ! কীর্তন করুন। 
হৃত বলিলেন, পূর্বের দেবগণ কৈলাস পর্বতের শিখরে 
ভোগ-নামক পুরে অবস্থিত সর্বজ্ঞ শিবকে প্রসন্ন 
করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিত হইয়! তাহার সমীপে 
গমন করিতে লাগিলেন এবং জনার্দন হরিও দেবগণের 
হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মার সহিত দেবগণপরিবৃত হইয়া 
গরুড়ের স্বন্ধে আরোহণ করত দেবদেব-সমীপে যাইতে 
লাগিলেন। ইন্দ্যমাদি দেবগণ ও সাধ্যগণ সকলে 
গিরিবর মেরুসমীপে আগত হুইয়া প্রণাম করিলেন। 
পরে ভগবান্‌ গরুড়ধ্বদ বাসুদেব গরুড় হইতে অবতীর্ণ 
হইয়। সুরোত্তমগণের সহিত পবিত্র সর্ব্বপ্রদ ভোগ্য- 
প্রধান ওঁ মুমেরু পর্বতে আরোহণ করিলেন। 
সততই ওঁ পর্বতে নিরস্তর মধুর গীত চতুর্দিক্‌ 
আনন্দময় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে; চতুদ্দিকে 
নুর্ধ্ের ন্যায় উড্বল শত শত অট্টালিকা বিরাজমান; 


- চন্দন ও ধব্থদ্দির-পলাশাদি বৃক্ষ সকল অপুর্ব শোভা 


বর্দন করিতেছে; কুররপক্ষিগণ নিয়ত আমোদে 
মগ্প। বৃহৎ বৃহৎ নাগনিযহ নিরস্তর সগর্কে রর করিয়া 
পর্বতকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, ললিতগড়ি চতুর 
হংসকুল নিরত্তর বিচরণ করিতেছে, কোলিক প্রস্ৃতি 
বিছগব্রবৃন্থ আোব্রহ্খকর নিনাদে ও ছ্বিযোমমল। 


নিধ্র মধুর গুগলে পর্বতে সেই এক. প্রকার 


পর্ব 


কোলাহল হইয়া বশীগ্বরকে পরাভূত করিতেছে। 
কোন কোনি সানুপৃষ্ঠে অন্ধকার-নীলিষায় অপূর্ধব শোভা! 
হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে বা অশেষ 
অশেষ সুরন্ঞম ও কুরবক, প্রিয়ক, কদস্থ, তাল, তমাল 
ও তিলক বৃক্ষ সকল এবং সেই সকল বৃক্ষাশ্রিত লত। 
সকল ব্যাপিয়। রহিয়াছে, এবং বিবিধ বিব্ধ- 
শিখর সকল যেন সগৌরবে উন্নতমস্তক হইয়া 
রহিয়াছে। এ হেন গিরিবরের পৃষ্ঠে দেবর্দেব পরমেন্ঠী 
ভবের ক্রীড়ার নিমিত্ত বিশ্বকম্মীকর্তৃক নির্মিত শৈবপুর 
দেখিতে পাইয়া সে উপেন্দাদি দেব্গণ সমাহিতচিত্তে 
শুলীর প্রভাবে দূর হইতেই সেই পুর-উদ্দেশে নমস্কার 
করিলেন। ১--১০। পরে মহাত্মা আদিদেব বিদু 
সেই পর্বতে সহত্রহধ্য-সদৃশ-ছ্যুতিশালী নিখিল-গুণ- 
গুশ্ফিত কৈলামপুরীতে আগমন করিলেন। তাহার 
পর সেই অমরারিহ্দন হরি ও ব্রহ্মা সানুচরে সহত্র 
সহস্র 'নারীপরিনেবিত রথগজবাজিসম্কুল গণ ও 
গণেখবরগণে আবৃত গিরিআসদৃশ মহাপুরদ্বারে উপনীত 
হইলেন। অনন্তর শ্ুবর্ণময় মণিভুষিত ভবনে ও 
বিবিধাকার বিমানে শোভমান ও হুব্ণময় প্রাকার- 
বেষ্টিত শঙ্তুর বাহা পুর দেখিয়া, হরি ও বিরিঞ্চি প্রহথষ্ট- 
বদন হইলেন ; পরে চতুর্ঘর-শোভন হীরক-বৈরর্ধ্য- 
মাণিক্য প্রভৃতি মনিজাল-নমাকীণ ঘণ্টা-চামর- 
বিলসিত নানাবিধ হম্ম্য। প্রসাদ ও বৃহৎ, বৃহৎ, গণ- 
সন্িবিষ্ট অট্টালিকায় পরিবৃত, দেবদেবের দ্বিতীয় পুরীতে 
প্রবেশ করিলেন । সেখানে নিরস্তর মৃদঙ্গ, মুরজ 
প্রভৃতি বাদ্য তাড়িত হইয়া! গম্ভীর মিনাদে সমুদ্র-বীচি- 
নির্মোষকেও পরাভূত করিতেছে । বাণ৷ বেণুর মধুর 
ধ্বনিতে অবিশ্রান্ত সেই পুরী আনন্দময়ী হইয়া! 
রহিয়াছে। অপ্দরা সকল নিয়ত নৃত্য করিতেছে, 
এবং ভূতগণও আমোদে মত হইয়! নৃত্যপরায়ণ হইয়া 
রহিয়াছে । ইন্দভবন সদৃশ দৃষ্টিমনোহর ভবন সকল 
চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে । এতাদৃশ দ্বিতীয় 
পুরী অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পুরীতে প্রবেশ 
করিলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র পৌরনারী সকল 
পুগপ ফল অক্ষতাঁদি হস্তে লইয়া যেমন ভব-মস্তবে 
নিঃক্ষেপ করে, সেইরূপ হরিরও চতুষ্পর্থে প্রাসাদ 
শৃ্ষস্থ নারীগণ ফলপুষ্পাক্ষতাদিতে হরিকে অভিযিত্ত 
করিতে লাগিল। সেই সময় বিশালজঘনা অঙ্গনাগ' 
' হরিকে ঘেধিবামাত্র মদে ঘর্ণিতনয়না হইয়া নৃত 
করিতে লাগিল ও আনন্দে গান করিতে লাগিল 
” কোনও কোনও পোঁর-কারমিনী হযীকেশকে অব 
" 'লোকন করিয়া, নিক্যুখী হইয়া, বিস্রপ্ত-ব্ত্া ' 


১৩১ 


অস্ত-মেখলা হইল, এবং আনন্দে গনি করিতে 


| লাগিল। এইরূপে চতুর্থ, পঞ্চম, ষ্ঠ, সপ্তম, টম, 


নবম ও দশম পুরে প্রবেশ করিয়া সেসিকল জভিক্রম 
করত পরে সেই কুর্্যম্লসদৃশ কৈলীমশিতলাই 
গোপতি দেব শত্ভূর সুশোভন অভিশুভ্র | 
নিলয় নানা ভূষণ-ভূষিত একাদশ পুরীতে আগমন 
করিলেন। দেখিলেন সেই পুরীর দিকৃ-বিদিকে 
হ্র্ধযমগ্ডলসন্নিভ বিমানরাজি, এবং ্ফটি কয়, হব্ণরয় 
ও নানাবিধ রত্বময় মণ্ডপ সকল অপুর্ব্ব শোভাঁজনক 
হইয়। বিরাজমান রহিয়াছে। সেই পুরীর পুরনদ্ধার 
সকল নানাবিধভৃষণে বিভূষিত, বিবিধ রত্বময় ও সকত: 
হুন্দর এবং সেই পুরী অষ্টাবিংশতি বিবিধাকার 
প্রাকারে বেষ্টিত ও সেই পুরীর দিক্‌-বিদিকে দ্বার 
উপদ্ধার সকল বিরাজমান । এবং সেই পুরীতে গুপ্ত 
গৃহ সকল ও দেবদেবাত্মজ স্বন্দের গৃহ সমধিক শোভা 
পাইতেছে। আর অন্থান্ত দৃষ্টিমোহন মুক্তাময় গ্রামা 


' গৃহ ও বিদ্বরাজ গণপতির দিব্য পদরাগময় আয়তন 


সেই পুরীর সাতিশয় শোভা বর্ধন করিতেছে। 
চতুদ্দিকে বিবিধাকার চন্দনবৃক্ষ সকল ও সুশোভন 
তড়াগনিচয় সেই শোভাবৰ্বনের অনুকুল হইয়া 
রহিয়াছে । ও পুরীস্থ দীতিকাসমূহের দিব্য অমৃত 

জল হেমময় সোপান-পঙ ক্রি, এবং হৎমসকল চু 
মবিলাস মস্থরগতি দ্বারা স্ত্রীদিগের গতি জয় করিয়া 
সেই সকল দীর্থিকার চতুষ্পার্খ্বে বিচরণ করিতেছে । 
মযুর্টকারণ্ডব ( হংস বিশেষ ) কোকিল চক্রবাক শিশু - 
প্রভৃতি সুন্দর পক্ষিণকল সেই বাপীদমুহের শোভা- 
ব্তুন করিতেছে । সেই পুরীতে সংলাপালাপনিপুণ, 
স্ব্বাভরণ-ভূষিত, ' স্তনভরে অবনত, মদ-ঘূণিত-নয়ন 
দিব্য রুদ্রকন্ঠা-সহত্র মনোহর গাম করিতেছে; অমর- 
দুর্লভা সহঅ্র সহত্র অপ্দয়া নৃত্য করিতেছে; পর্ব 
সকল প্রস্ফুটিত হইয়৷ আমোদ বিস্তার করিতেছে; 

পিকবরের মধুর কুজন স্ত্রীগণের গীতের প্রতিধ্বনিশ্বরূপ 
হইয়| আবির্ভূত হইতেছে) রুন্্রীগণ জলক্রীড়ায় 
নিয়ত আসক্ত ৰ. রতোৎসবরত! ও গ্রাধ্যরাগে 
অনুরক্তা পদ্মরাগসম-কাত্তিমতী সহঅ্র সহ সুন্দরী 


স্ত্রী আমোদে বিহুবলা হুইয়! রহিয়াছে। দেধগপণ 


করিয়া বিস্মিত হইলেন । ১১-৩৫ । পরে সেই. 
স্থলেই দেবগণ কদ্রগণকে দেখিতে পাইলেন, 'ও সহজ 
সহঅ বীরেজ গণেশ্বরগণও তথায় পৃষ্ট হইলেন” এবুং 
তাহারা সেই স্থানে দেবদেবের বৈদূর্য্যমণিভূষিত সব 
মৌঁপানে সমধিক সুন্দর স্ফাঁটকময় বিমান ধীধিতে 


৭১৩২ লিঙ্গপুরাণ 


পাইলেন, ও সেই সকল কু অবস্থিতা 
কমললোচন৷, ও অপ্দরা- 
গণ তাহাদিগের নয়নের পথিক হইলেন এবং নানা- 
বেশধারী মণ্ডনপ্রিয়া নানা প্রভাবসংযুক্ত নান। ভূষণে 
বিভুষিত বিবিধ রতিভোগপ্রিয় কিন্নর কিন্নরীগণ ও 
তুজক্গকল্তাণও সিদ্ধকন্াগণকে দেখিতে পাইলেন। 
সেই সকল কামিনী পদ্থপত্রের স্তায় আয়তলেচনা, 
প্মকিজন্ষসমূশ বন্ত্রে বিভূষিতা, নীলোৎপল-দলের 
ন্যায় তাহার! সুন্দর এবং বলয়, নূপুর, হার, চিত্র, 
ছাত্র ও নানাবিধ ভূষণে তাহারা বিভূষিতা। পরে 
গণেশ্বরগণ ও সুর-সুন্দরীবৃন্দকে নিরীক্ষণ করিয়া 
সেই ইন্দাদি দেবেন্দ্রগণ, গণপতি ত্রিপুরারির 
পুর-উদ্দেশে গমন করিলেন । ৩৬--৪২। এইরূপ 
গমন করিতে করিতে পুক্ুহ্তপ্রমুখ হৃরসিদ্ধ- 
সমুহ পরমেশ্বর ভবের বালার্কসদৃশবর্ণ আদি বিমান 
দেখিতে পাইয়া তথায় উপনীত হইলেন। সেই 
বিমানসমীপে আগত হইয়া শক্র-পুরোগম দেবগণ 
সেই বিমানের দ্বারে অবস্থিত গণেশ্বর শিলাদতনয় 
মন্দীকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া দেবগণ সেই গণেশ্বর-উদ্দেশে প্রণাম করত 
“গণেশ্বরের জয় হউক” এইরূপ বলিলেন। এই 
প্রকার দেবগণকে আগত দেখিয়া নন্দীও ৰলিলেন ;-- 
হে নিধৃত-কলুষ সর্দ্যলোকেশ মহাভাগ দেবগণ ! 
আপনার! কি জন্ত আগমন করিয়াছেন; আমাদিগন্ 
তাহা বলিতে হইবে। নন্দীর তাদৃশ বাক্য আদণে 
দেবগণ বলিলেন ;--হে শিলাদনন্দন মহাত্মন নন্দিন্‌ ! 
আমাদ্সিকে পগুপাশ হইতে মুক্তির নিমিত্ত সেই 
বরপ্রদ এরাবত.সমপ্রভ দেব মহেশ্বরকে অব 

করান। পূর্ব্বে ত্রিপুরদাহের সময় আমরা পশুত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুব্রত! আমরা তাহাতে বড় 
শঙ্কিত আছি। তবে পরমেষ্ঠী ভতবকর্তৃক পাশুপত 
ব্রত কথিত আছে, ওঁ ব্রত করিলে কাহারও আর 
পশুত্ব থাকে না। সেই ব্রত দ্বাদশ বংসর ব| দ্বাদশ 
মাস কিংবা দ্বাদশ দিনও অনুষ্ঠান করিলে, সকল 
পণ্ডগ .' 1শুপাশ হইতে মুক্ত হুইতে সক্ষম 
হয়। “আমরা সেই ব্রত করিয়া পশু-পাশ হইতে 
মুক্ত হইব মানস করিয়াছি। দেবগণের তাদুশ 
বাক্য শ্রবণে সর্ধভূত ও গলসমূহের ঈশ্বর শিলাম- 
তনয় নন্দী নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণকে সেই 
পশুপতিকে দর্শন করাইলেন! অন্বা উমার 
সহিত কুখাসীন সগণ অব্যয় দেব ঈশানকে ৷ 
অবলোকন করিয়া দেবগণ জীতি-রোমাঞ্চিত-কলেবর 


হইয়া; প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলেন। পরে পণ্ড- 
পাশ হইতে মোচনের বিষয় দেবকে নিবেদন করিয়া 
পুনঃপুনঃ প্রণাম করত কৃতাঞজলিপুটে সম্মুখে উদৃগ্রীব 
হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তংপরে বৃষধ্বজ 
সেই সকল দেব্গীণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের 
পশুত্ব বিচার করত পাশুপতব্রত উপদেশ দান করিয়া 
দেবীর সহিত উপবিষ্ট রহিলেন। সেই অবধিই দেবগণ 
পাশুপত বলিয়া কথিত হন। ৪৩-৫৬। আর 
যেহেতু দেব পশুপতিও সেই দেবগণের সাক্ষাৎ দেবতা, 
সুতরাং তাহারা পাশুপত নামে অভিহিত হয়েন। 
তাহার পর সেই দেবগণ তপস্তা করিতে লাগিলেন। 
এইরূপ দ্বাদশ বৎসর তপস্তার পর সুরোত্তমগণ পাশ 
হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম! ও বিষ্ণুর সহিত সকলে স্ব স্ব 
স্থানে গমন করিলেন। পূর্বে সনংকুমার এই 
উপাখ্যান পিতামহ-সকাশে শ্রবণ করেন। পরে 
তাহার নিকটে ধীমান ব্যাস শ্রবণ করেন, ব্যাস-সকাশে 
সেই উপাখ্যান আমিও শ্রবণ করিয়াছি ; তাহা এক্ষণে 
আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিলাম । যে ওচি 
ব্যক্তি এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, বা অবণ করায়, নে 
জন দেহাস্তর আশ্রয় করিয়া পশুপাশ হইতে মুক্ত 
হইয়া থাকে । ৫৭--৬০। 


অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 


একাশীতিতম অধ্যায় । 


ঝষির। কহিলেন ;--হে সুত! আপনি যে দেবগণ- 
কর্তৃক অনুষ্টিত পশুপাশ-বিমোচন লৈঙ্গ পাশুপত ব্রত 
বলিলেন, আপনার শ্রুতপুর্ব্ব অনুষ্ঠান যথাযথ বর্ণনা 
করিয়া আমাদিগের অভিলাষ পুরণ করুন। পূর্বে 
সনতকুমার কর্তৃক শৈলাদি নন্দী এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত 
হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি সংক্ষেপে 
বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্র সব্বোৎকুষ্ট পণুপাশ- 
বিমোচন পবিত্র ছাদশ-লিঙ্গাধ্য ব্রত পুরে দেব, দৈত্য, 
সিদ্ধ, গন্ধবর্ব, সিদ্ধচারণ ও মহাভাগ মুনিগণ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেবপ্রেব পিনাকী যড়ঙগ সহিত 
বেদ মৃথিত করিয়া! এ ব্রত নিৰ্ম্মাণ করেন। উহা! 
যোগপ্রদ ও ভুক্তি-মুক্তি-কাম-প্রহৃতি। উহাতে ভক্ত- 
গণের ভয়নাশ হয়) এ ব্রত অবিষ্বোগ-সাধন) সকল 
দান অপেক্ষা, উত্তম ও সর্বমঙগলপ্রদ ; এবং অযুত 
অশ্বমেধ হজ্ঞও উহার সমতুল হয় না। এ ব্রত অনুষ্ঠান 
করিলে সকল শক্রমগ্ডল নাশ পাইয়া! থাকে! উহার 
অনুষ্ঠানে নিখিল জরববযাধি দুর হইয়! যায়, এবং 


পূর্ববাগ । ১৩৩ 
যাহারা এই সংসারার্ণবে মগ্ন, সেই জন্তগণের মোক্ষ- কর্ণিকাযুক্ত পদ্ম করিয়া দেবের পুজা করিবে। আর 
প্রদ। ব্রত পূর্বে গা ও বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ রজতময়' পদ্মের অলাভে বিশ্বপত্রের দারা পুজা 
অনুষ্ঠান করেন। ১--৮। বিপ্রেশীগণ! বৃহৎ লিঙ্গ করিবে। যদি সহজ পদ্ন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
নিৰ্ম্মাণ করত চন্দনজলে স্বান করাইুয্া চৈত্রমাসে তাহার অদ্ধসংখ্যক পদ্দথারা ও দেবের পুজা করিবৈ। 
শিবলিসগব্রত আচরণ করিবে। প্রথমতঃ সুবর্ণময় নধরত্র- তাহাও না পাইলে তাহার অঞ্জ ও সেই অস্ধাঙ্গও না 
খচিত কর্নিকা-কেশরাহ্থিত অঙ্টদল পদ্ম যথাবিধি নিৰ্ম্মাণ | পাইলে; অষ্টোত্তরশত কমলে দেবের অর্চনা করিবে 
করিবে । পরে কর্ণিকাতে গীঠসংযুক্ত স্ষটিকময় লিঙ্গ , বিষপনধে পক্ষণাহ্িতা দেবী লক্ষ্মী বাস ব করেন; নীলগদ্ে 
স্থাপন করিয়া সেই লিঙ্গে বিশ্বপত্রের দ্বারা যথাবিধি সাক্ষাৎ অস্থিকা বাদ করেন; উৎপলে (কুমার, 
পুজা করিবে; ও নানাবিধ শ্বেতবর্ণ সহস্র পদ্ম, রক্তপদা, ৃ পুষ্পে ) স্বয়ং কার্তিকেয় বাস করেন; আর শ্বেতপদ্নে 


নীলোংপল, শ্বেত অর্নপুষ্প, কর্ণিকার কুহুম, করবীর, 
বক প্রভৃতি পুষ্প এবং অন্ান্ত পুষ্পে, আর গন্ধ ধূপ 
দীপ নানাবিধ নীরাজনাদি মঙ্গলানুষ্ঠানে সেই লিঙ্গ- 
মূর্তি মহেশ্বরকে তদীয় গায়ত্রী দ্বারা ভক্তিপূর্বক পুজা 
করিবে। তৎপরে তাঁহার দক্ষিণে অধোর মন্ত্রের দ্বারা 
অগ্তরু নিবেদন করিবে; পশ্চিমে সদ্য মন্্দ্বারা 
মন্ঃশিল! দান করিবে, উত্তরে বামনেব্মন্ত্ে চন্দন দান 
করিবে, ও পূর্ব পুরুষমন্ত্রে হরিতাল দান করিবে। 
শ্বেত-অগ্তরুজাত; কুষ্ণঅগুরুজাত,"ও. গুগৃগুলনির্মিত 
সৌগন্ধিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধূপ, ও সিতার-নামক ধূপও 
নিবেদন করিবে এবং মহাচরু, কিম্বা আটকপরিমিত 
অন্ন নিবেদন করিবে। এই পবিত্র শিবলিঙ্গ-মহাতরত 
আপনার্দিগকে বলিলাম। ইহা সকলমাসেই সমান, 
তবে যাহা বিশেষ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুম । 
বৈশাখ মাসে হীরকময়; জ্যৈষ্ঠ মাসে মরকতময়, 
আষাঢ় মাসে মুক্তাময়, শ্রাবণ মাসে নীলমণিময়, ভাদ্র 
মাসে পদ্বরাগময়, আশ্বিন মাসে গৌমেদ ( পীতব্ণ 
মণিবিশেষ ) ময় কার্তিক মাসে প্রবালময়, অগ্রহায়ণ 
মাসে বৈদূর্্যময়, পৌষ মাসে পুষ্পরাগময়, (মণিবিশেষ ) 
মাঘমাসে হৃর্ধ্যকাস্তময়, ও ফাল্গুণ মালে স্ফটিকময় 
লিঙ্গ নির্মাণ করিবে। চৈত্র মাসের কথ পুর্বে বল! 
হইয়াছে। ৯--২২। সকল মাসে হুবর্ণের দ্বার! 
একটী পদ্ম নিৰ্ম্মাণ করিয়া পুজা করিবে। সুবর্ণের 
অভাবে কেবল রজতের দ্বারা নির্মাণ করিয়া পুজা 
করিবে। রত্বনা পাইলে কেবল সুবর্ণে বা রজতে 
পর্ব নিৰ্ম্মাণ করিয়া পুজা করিবে । আর রজতও না 
পাইলে তাজ লৌহ 'দ্বার! পদ্ম নির্মাণ করিয়া পুজা 
করিবে। প্রস্তরময় হউক, কাঠনির্শিত হউক, মৃন্ময় 
হউক অথবা সকল গঞন্ধময় হউক, কিছ্বা! ক্ষণস্থায়ীই 
হউক বেদীধুক্ত লিঙ্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পুজ। 
' করিবে। হেমন্ত খাতুতে কেবল বিবিপত্রের দ্বারাই 
মহাদেবের পূজা করিবে। সকল মাসে একটি সুব্ণনয় 
পন লির্্মাণ করিয়া কিন্বা বজতময়, সুবর্গময়, সুর 


সর্ব্বদেবপতি শিব বাস করিয়া থাকেন; অতএব 
পণ্ডিতেরা দেবের পুজাতে অতি যত্বসহকারে বিশ্বপত্র 
সংগ্রহ করিবে, কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। ২৩--৩০। 
নীলোত্পল, উপল, ( কহলার কুহম) রক্তকমল ও 
শ্বেতপদ্বদ্বার। পুজা করিলে, সকলে বশ হয়। আর 
পূজায় মনঃশিলা সর্ববসিদ্ধিপ্রদ জানিবেন। কৃষ্ণাপ্তরু- 
চন্দন সর্বপাপবিনাশক গুগৃগুল প্রভৃতি ও দীপ দাম 
করিলে সকল রোগ ক্ষয় পাইয়া থাকে। চন্দনে পুজা 
করিলে, নিখিল সিদ্ধি লাভ করা যায়। সৌগন্ধিক ধূপ 
দান করিলে সকল কামার্থসিদ্ধি হয়। শ্বেতঅগ্ুর 
ও কৃষ্ণ-অগুরু নির্দ্দিত এবং সৌম্য সিতার-নামক ধূপ 
সাক্ষাৎ নির্ব্বাণপ্রদ জানিবে। শ্বেত অর্কপুপ্সে 
সাক্ষাৎ প্রজাপতি চতুরানন বাস করেন। কর্ণিকার 
পু সাক্ষাৎ মেধা অধিঠান করেন। করবীরপুপ্পে 

অবস্থিত থাকেন এবং বকপুণ্পে সাক্ষাৎ 
i বাস করেন। আর সকল সুগন্ধি কুসুমে দেবী 
পার্বতী অধিষ্ঠিত থাকেন। অতএব এই সকল 
পু্জের মধ্যে যে যে পুষ্প পাওয়া যাইবে, সেই সকল 
পুষ্পে ও শুভ ধূপাদিতে ভক্তিপুর্ব্বক আপন সম্পত্যনু- 
সারে পুজ৷ করিবে। পরে ভক্তিপুর্ব্বক পায়স, মহাচরু 
ও সঘৃত সব্যঙীন সব্বদ্রব্যসমন্বিত শুদ্ধান্ন অথবা আঢুক- 
পরিমিত বা তাহার অর্দীভাগ মুদগান্ন নিবেদন করিবে 
এবং ভক্তিসহকারে চামর, তালবৃস্ত দান করিবে ও 
ষ্যায়োপার্জিদিত নানাবিধ দেবদেয় উপহার জলে প্রোক্ষিত 
করিয়া ভক্তিযুক্তচিত্তে রুদ্র-উদ্দেশে নিবেদন কুরিবেন। 
পুর্ব জিযু বিষ্ণু সকল দেবগণের স্থিতির নিমিত্ত ক্ষীর- 
সমুদ্রমগ্ডলে যে অমৃত উদ্ধার করেন, সেই অমৃত 
অল্নেতে প্রতিষ্ঠিত আনে প্রাণিগণের অননদানে শক্ষরের 
অতিশয় প্রীতি হয়, অতএব অন্ননিবোগনপুর্্ধক দেব 
শিবকে অবশ্য অবশ্য পূজ। করিবে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু 
অন প্রতিষ্ঠিত আছে। উপহারে তুষ্টি, ব্যঞ্জন 
পবন, গন্ধতোয়ে, সর্বাত্মক মহাদেব: বরুণ এবং 
গীঠে সাক্ষাৎ. প্রকৃতি মহদাসহিতদির . অধুস্থা 


১৩% | 


করেন। ৩১--৪৪। অভগ্রব প্রতিমাসে দেবদেবকে 
ধ্ধাবিদি পুজা করিবে, আর পুর্ণিমাতে সর্ববক্কামার্থ- 
সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রত করিবে। ই ত্রতে সত্য, শুচিতা, 
সম্তৌষ, দয়া প্রভৃতি অধলগ্বন করিবে ও দান করিতে 
থাকিবে বং ও পুর্ণিমাতে ও অমাবস্তায উপবাস 
করিবে । সংবৎসরান্তে গোদান ও বৃষোৎসর্গ করিয়। 
বিশেষতঃ বেদপরা়ণ শ্রোত্রিয ব্রাহ্মণগণকে ভর্জিপুর্কাক 
ভোজন করাইবে ; পূর্বোক্ত বিধিমতে লিঙ্গমূর্তিকে 
পুজা করিয়! নানাবিধ ভুষদাদি উপহারে অলঙ্গুত 
করত শিবালয়ে স্থাপন করিবে, কিম্বা ব্রাহ্মণকে দান 
করিবে। ঘে ব্যক্তি এইরূপ মাসে মাসে ভ্তিপুরব্বক 
শিবলিঙ্গ-মহাব্রত করিবে, সে ব্যক্তিই সকল তপস্বী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সে ব্যক্তিই কোটিসর্ধ্যসদৃশ 
উজ্জ্বল বিমানারোহণে শিবপুরে গমন করিয় অনির্বচনীয 
অগ্রাকৃতিক আনন্দ ভোগ করিতে থাকে, কর্দাচ এই 
মর্ত্যে আর আগমন করে না) কিম্বা যদি একমাসও 
এইরূপ সর্বোত্তম ব্রত আচরণ করে, তাহ! হইলেও 
যে শিবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়, ইহ| আর 
বিচাৰ্য্য নহে । অথবা যে যে ব্রপ্রার্থী হইয়া যে ব্যক্তি 
একাগ্রচিত্তে একবৎসর এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, 
সে ব্যক্তি সেই সেই বর লাভ করিয়া শিবসমীপে 
গমন করিতে সক্ষম হয়। ৪৫--৫২। দেবত্ব, পিতৃত, 
ইন্দত্ব, গাণপত্য, যাহাই হউক না কেন, সকাম 
হইয়াও সেই সেই পদ্দ লাভ করিতে সমর্থ হয় যে 
ব্যক্তি বিদ্যার্থী হইয়! এই ব্রত অনুষ্ঠান করে, &ে বিদ্যা 
লাভকরিতে সমর্থ হয় ও যে ব্রতানুষ্টায়ী ব্যক্তি ভোগা, 
সে ভোগ লাভ করে। ষে দ্রব্যাথী, সে অভিলষিত্্‌ দ্রব্য 
পাইয়া থাকে, আর যে আয়ুরথী, সে চিরজীবী হইয়া 
থাকে ফলে যে যাহ! কামন| করিয়া ব্রত আচরণ করিবে, 
লে ইহ লোকেই সেই সকল অভীষ্ট লাভ করিয| 
আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। আর থে নিষ্কাম 
হইয়া এরূপ ভ্রত অনরষ্ঠান করে, সে রুদ্রত্ব লাভ করিয়। 
থাকে। বিশ্বঅষ্টা শিব, দেব, অন্তুরু, সিদ্ধ, বিদ্যাধরও 
মর্ত্যগণের হিতের নিমিত্ত এই পরম পবিত্র গৃঢ় উত্তম 
ক, “হন করিয়াছেন। পুজনীয় ঈশ্বরকে যধাবিধি 
পুজ| করিয়া! ভৃত্য ও পুত্রগণের সহিত অবনমিত- 
মন্তকে নমগ্বার ও সেই গরমেশ্বর শিবকে প্রদক্ষিণ 
করত যত্বমহকারে ব্যপোহন স্তব জপ করিবে। এই 
মহার্য্য ॥ব্ঃগোহদ-নামক স্তব যহান্ভাষ বিশ্বহষট 
' পয়মেষ্টী পিতামহ ত্রিজগতের হিতের নিমিত্ত সুরগণের 
মত্তি নিৰ্্মাগ করেন। ৫৩-৫৮ । 


[লিগপুরাণ 


ঘাশীতিতষ অধ্যায়। 


সূত কহিলেন, মহাত্মা! সনংকুমার নন্দীর মুখে যে 
ব্যপোহন স্তব শুনিয়া ব্যাসকে বলিয়াছিলেন, মহাত্মা 
ব্যামের নিকট আবার আমি বহুমান প্রদর্শনপুরঃসর 
ভাহ! শ্রবণ করিয়াছি, হে খধিগণ। সেই সর্ধ- 
সিদ্ধিপ্রদ শুভ ব্যপোহন স্তব কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন। যিনি নির্ম্বন, যিনি যশস্বী ও 
যিনি ছুষ্টগণের মৃত্যুন্বরূপ, সেই পরমাত্মা শুদ্ধ সব্ব ভব 
শিবের উদ্দেশে নমস্কার । যিনি পঞ্চবন্রু, যিনি দশভুজ, 
যিনি পঞ্চদশনয়নযুক্ত, যিনি শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ ও মিনি 
সকলের উপরে বর্তমান, সেই সর্ব্বাতরণ-ভুষিত স্ব, 
সর্ধগ, শান্ত, পদ্মাসনস্থ, সাম্ব ঈশ্বর, আশু পাপনাশ 
করুন। ভগবান ঈশান, পুরুষ, অধোর, সদ্য, ও 
বামদেব, ইহাবা শীঘ্র পাপনাশ ককন। সর্বধিদ্যেশ 
সর্বজ্ঞ সর্ববপ্রদ শিবধ্যানৈকসম্পন্ন প্রভু অনস্ত, আমার 
পাপনাশ ককন। সুরাসুরেশান সুক্ষ শিবধ্যানরত 
গণপুজিত বিশ্বেশ আমার পাপ দূর করুন। মহাপুজ্য 
শিবধ্যানপরায়ণ সর্বদা সর্ববপ্রদ শিবোস্তম আমার পাপ 
দূর ককন। শিবার্চনপরায়ণ শিবধ্যানৈকরত ভগবান 
একাক্ষ ঈশ্বর আমার পাপ নাশ করুন। শিবভত্তি- 
প্রবোধক শিবধ্যানৈকসম্পন্ন ভগবান্‌ ত্রিমুর্তি ঈশ্বব 
আমার পাপনাশ করুন। শিবার্চনপরায়ণ সদা 
শিবধ্যানরত সাক্ষাৎ শ্রীমান্‌ শ্রীপতি শ্রীকঠ আমার 
পাপ দূর কক্চন। শবভম্মানুলেপন শিবাচ্চন-পরায়ণ 
শান্ত ভগবান শ্রীমান শিখও্ডী আমাব পাপ নাশ ককন। 
যাহার করের অগ্রভাগ তক্পল্লবের গ্যায় কোমল, যিনি 
খ্টাঙ্গধারিনী, যিনি মহাত্ম। বীতশোক নন্দীর মাতা 
যিনি নৈগমেয়াদি পুত্রচতুষ্টযে পরিবৃতা থাকেন, যিনি 
সকল ভূতের সৃষ্টির নিমিত্ত প্রকৃতিরূপা হইয়াছেন, 
যিনি মহদ্বাছি ভ্রয়োবিংশতি তন্ববিভূত্তিতা, 
ধাহাকে লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তি নিয়ত নমস্কার করেন, 
গণপতি, পদ্থযোনি, ইস্ট, যম, কুবের প্রভৃতি সকল 
দেবগণ পরমত্তক্তিপুর্বক যাহার নিয়ত স্ব করেন, 
এবং যিনি সেই সকল গণপতি প্রভৃতি দেবতার 
জননী ; যিনি ভক্তগণের আর্তি ও ভবভাব নাশ করিয়া! 
অনায়াসলভ্য তুক্তি-মুক্তি প্রদান করেন, ধিনি এ 
জগতের নিখিল উপদ্রব বিনাশ করেন, যিনি একা 
হইয়াও জগতে সকরস্থুলে সর্ব সময়ে ধিরাজমানা, 
যোগিগণের হয়ে ধিনি নিরন্তর অধিষ্ঠিত, আর 
যিনি এই হৰহ্ধাদি সচয়াচর জগৎকে নায়াযলে ক্ষোভিত 


ও মোহিত করিতেছেন, সেই. জিলোকনম্তা এক- 


পূরধ্বজাগ । 


পর্ণার অগ্রজ। একপাটল। উন্ধাকার। পুরাতনী স্বীয় 
সী গুণ্ঠাবতীর প্রিয়কারিনী গৌরী মনোন্মনী মহাদেবী 
ব্রদান-পরায়ণ। অহুরনাশিনী মেনাতনয়া কপর্দিনী 
নন্দনন্দিনী দাক্ষায়ণী ইন্দীবরনয়ন। কৌশিকী পঞ্চ- 
চুড়ানামী অদ্দরারূপিনী মায়াবিনী মণ্ডলপ্রিয়া সাক্ষাং 
দেবী হৈমবতী আমার পাপনাশ করুন । ১--২৪। 
শ্রীমান্‌ শিবার্চনপরায়ণ সর্ব্ষ গণেশ্বর পিবমুখ- 
বিনির্গত চণ্ড আমার পাপ দূর করুন। বাহাকে 
সকলে সর্বদ| পুজ। করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্জা, চক্র, 
দিবাকর প্রভৃতি দেবগণ সিদ্ধ, গন্ধর্বব, সর্প, ঝি ও 
ভূতবিধায়ক ভূতগণ ধাহার স্তব করেন, ধিনি ত্রিলো- 
কের নাথ, সেই হঙমার্গোৎপন্ন সর্ববভূতমহেশ্বর 
দেবজামাতা সর্ধগ সর্ধদর্শী সর্কেশ সদৃশ শিবরূপী 
দেবদেবের অন্তঃপুরচর শালঙ্কায়নপৌত্, নন্দী 
আমার পাপ অপনোদন করুন। যিনি মহাকায়, যিনি 
দিভীয় মহাদেবসদৃশ সেই শিবার্চনপরায়ণ শিলাদ- 
তনয় নন্দী আমার পাপ দর করুন। ২৫--৩০। 
যিনি মেরু মন্দার কৈলাসের তট-কুটের তেদক, 
ধাহীকে শুঁরাবতাদি দিব্য দিগগজ নিয়ত পুজা 
করেন, সাহার সপ্তপাতালই পাদ, সপ্তদীপ ধাহার 
বিশাল জঙ্ঘা ও যাহার সপ্ত সমুদ্র অঙ্কুশ, 
সকল তীর্থ উদর, আকাশ দেহ, দিক্‌ সকল বাহু, 
সোম-হ্ধ্য-অগ্িলোচন, যিনি অনেকানেক অহথররূপ 
মহাবৃক্ষগণকে উৎপাটন করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যারূপ 
মদে যদি মত্ত হয়েন, ব্ৰহ্মাদি হস্তিপকগণ যে গজে 
দিব্যযোগপাশে হৃৎকমল-স্তত্তে বৃত্তিরোধ করিয়া বন্ধ 
করেন। যিনি শতকোটি গণে পরিবৃত, সেই শিব- 
ধ্যানৈকপরায়ণ সাক্ষাৎ নাগেন্দবদন আমার পাপ দুর 
করুন। ৩১--৩৫।  শিবার্চনপরাযণ ভসম্মভোজী 
দেহধারী পিঙ্গলাক্ষ শ্রীমান্‌ ভূঙ্গীশ্বর আমার পাপ দূর 
করুন। দেবসেনাপতি সর্কানুর-নিবহণ শক্তিধর 
শিথিবাহন শান্তসেনানী শ্রীমান্‌ স্বন্দ মুর্তিচতুষ্টয়ের 
বারা আমার পাপনাশ করুন। ভব, শর্ব্ষ, রুদ্র, উগ্র, 
ভীম, পশুপতি, ঈশান, মহাদেব, এই সকল শিবার্চন- 
পরায়ণ দেবের অষ্টমুর্তি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত 
করুন। মহাদেব, শিব, রুদ্র, শঙ্কর, নীললোহিত, 
ঈশান, বিজয়, ভীম, দেহদেব, ভবোসদ্তত, কপালীশ, 
এই একাদশ শিব প্রপাম-পরায়ণ কুদ্রাংশজাত রুদ্র 
আমার পাপ নাশ করুন। বিবর্তন, বিবন্ান্‌, যার্ডও, 
ভাস্কর, ববি, লোকপ্রকাশক, লোকসাক্ষী, ত্রিধিক্রম, 
আদিত্য, তূর্য, অংগুসান্, দিধাঁকর, এই ছাদশাদিত্য 
আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার কান । গগন, পবন, ডে, 
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রস্‌, পৃথিবী, চন্দ, হৃরধ্য ও আত্মা এই দেবের অষ্ট 
তনু আমাকে পাপ ও ভন হইতে পরিত্রাণ একরুন। 
ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈষ্্ণতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, 
ব্রহ্মা ও ভগবান্‌ অনস্তরূপী হরি এই দশদিকৃপালগণ 
আমার কায়িক মানসিক পাপ করুন । 
নভথ্বান, স্পর্শন বায়, অনিল, মারুত, প্রাণেশ, 
জীধেশ, এই সকল শিবভাষিত শিবপুজারত বায়ু 
আমার পাপনাশ করুন। খেচরী, বহুচারী, ব্রহ্মেশ, 
্রহ্মরক্ষধী, সুষেণ, শাশ্বত, পৃষ্ট, মহাবল, সুপৃষ্ট এই 
সকল শিবপুজায় একমনাঃ চারণগণ, আমার সকল 
মালিহ্য ও পাপ দূর করুন। মন্্জ্ঞ, মন্ত্রবিৎ, প্রাজ্ঞ, 
মন্ত্ররাট পিদ্ধপুজিত, সিদ্ধবং, পরমসিদ্ধ, এই সর্বব- 
সিদ্ধিপ্রদায়ী শিবপদার্চক সিদ্ধগণ আমার পাপনাশ 
করুন। যক্ষ, যক্ষেশ্বর, ধনদ, জৃম্তক, মণির, 
পু্ণভদ্রেশ্র, মালী, শিতিতৃগুলি, নরেশ এই যক্েশ্বর- 
গণ আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। ৩৬--৫৩। 
অনস্ত, কুগ্ডলিক, বাহুকি, তক্ষক, কর্কোটক, মহাপদ্ন, 
শঙ্খপাল, শিব-প্রণীমরত এই সকল শিষদেহভৃষ্ণ 
ফণীব্দর আমার পাপ ও স্থাবর জঙ্গম বিষ নাশ করিয়া 
রক্ষা করুন। বীণাজ্ঞ, কিমর, হ্রসেন, প্রমর্দিন, 
অতীশয়, সপ্রয়োগী, গীতজ্ঞছ এই সকল শিব-প্রণাম- 
পরাধণ কিন্নরগণ আমার পাপ নাশ করুন। বিদ্যাধর 
বিবুধ, বিদ্যারাশি, বিদাশ্বর, বিবুদ্ধ, বিবুধ, শ্রীমান্‌ 
কৃষ্ধন্ত মহাযশা! শিবের প্রসার্দে এই সকল শিবধ্যান- 
পরাষ্তী। বিদ্যাধরগণ আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার 
করুন। বাঘদেব, মহাজস্ত, মহাবল কালনেমি, স্গ্রীব, 
মুক, পিঙ্গল, দেবমর্দান, প্রহলাদ, অনুহলাদ, সংহ্লাদ, 
কিল, বান্ধল, জন্ত মায়াবী কার্তবীর্য, কৃতঞ্জয় এই 
সকল মহাদ্দেব্তক্ত মহাত্মা অসুরগণ জগতে খোর ভয় 
ও আহ্ুরভাব অপনোদন করুন। থেচর, পক্ষিরাজ, 
না মমর্দন, হিরণায়, তু, বিষ্লবাহন, বৈনতের, 
প্রভঞ্জন, নাগমর্দন, নাগালী, বিষনাণী গরুড় এই 
সকল সুবর্ণ বর্ণাভি নানাভরণ-সম্পন্ন বিষ্ণু 
বাহন গরুড়গণ আমার পাপনাশ করুন। 
৫৪--৬৪। অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভূগ্ত, কণ্ঠপ, 
নারদ, দধীচ, চ্যবন, উপমন্যু এই সকল পিবার্চন- 
পরায়ণ শিবভক্ত খযিগুগ আমার পাপ দূর করুন। 
পিতা, পিতামহ, অগ্নিষাত পিতৃলোকগণ, বছিষদ-নামক 
পিতৃলোকগণ এবং মাতামহাদিগণ এই সকল শিবধ্যান- 
পরায়ণগণ আমার ভয় ও পাঁপনাশ করুন। লক্ষী, 
ধরণী, তরী, সরস্বতী, গা উহা, শী, জোষ্ঠা, 
এই সবল ও অনার দুরপুজিত. মত্গিণ দেখবান্বগণ, 


১৩৩. 


গণমাতৃগণ, ভূতমাতৃগণ এবং যেখানে যিনি যিনি 
গ্ণমতি! আছেন, সকলে দেবদেবের প্রসাদে আমার 
পাপু দূর করুন। ৬৫--৭০ | উর্বশী, মেনকা, রজ্তা, 
রতি, তিলোত্তমা, সুমুখী, দুর্ম্মখী, কামুকী, কামবর্ধনী, 
এই সকল ও অন্যান্ত দেবের প্রীতির নিমিত্ত তাহার 
সন্মুখে অতি ভক্তিভরে 'নৃত্যকারিনী অপ্দরাগণ্‌ আর 
অন্যান্য শিবার্চনপরায়ণ দেবীগণ আমার পাপনাশ 
করুন| রবি, গোম, মঙ্গল, বুধ,দবৃহস্পতি, শুক্র, শনি, 
রাহ, কেতু এই সকল শিবার্চনাকারী গ্রহগণ আমাকে 
ঘোর ভয় ও গ্রহগীড় হইতে রক্ষা করুন। মেষ, বৃষ, 
মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, 
কুম্ভ, মীন, এই শিবপুজাপরায়ণ দ্বাদশ রাশিগণ পরমে- 
চীর প্রসাদে ভয় ও পাপনাশ করুন। অশ্বিনী, ভরনী, 
রুত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আর্জা, পুনর্ব্বসথ, পুষ্যা, 
অগ্নেষা, মত্খা, পুর্ববফন্্নী, উত্তরফন্তনী, হস্তা, চিত্রা, 
স্বাতী, বিশাখা, স্মনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা পূর্ববাধাঢা, 
উত্তরাষাটা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পুর্বভাদ্রপদ, 
উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই সকল দেবীগণ সর্বদা 
আমার পাপনাশ করুন। ছর, কুস্তোদর, মহাবল শঙ্গুক্ণ, 
মহাকর্ণ, প্রভাত, মহাভুত, প্রত্দন, শ্ঠেনজিৎ, শিবদৃত 
এই সকল প্রম্থগণ শতকোটি কোটি ভূতগণের সহিত 
ভূতগণের মাতৃগণ মহাদেবের প্রসাদে সর্ধবদা আমাকে 
ভয় ও পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। যে 

কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের স্তায় শুভ্র কাস্তিমান্‌ আঁকার, 
যিনি বড়বানলের মুখ ভগ্ন করেন, যিনি দক্ষযজ্জের 
নাশক, যিনি ভাগীরথীর সদ্শ পবিত্রতা, শুভ্রতা 
ও দর্শনমাত্রেই : পাপনাশকতা-শক্তি ধারণ করেন, 
ধাহার রুদ্রলোকে রুদ্র ও গণেশ্বরগণের সহিত নিয়ত 
বাস, সেই শিবার্চনপরায়ণ শিবধ্যানরত কুস্তকুন্দ- 
কুমুম ও চন্দ্র ভূষণেভুষিত চতুস্পাদ ক্ষীরোদকাস্তি বিশ্ব- 
ধক বিশ্বপিত। নন্দ্যার্দিগণ ও মাতৃগণে পরিবৃত দেব 
বৃষবর আমার পাপনাশ করুন। ৭১--৮৭। রুড্র- 
লোকবাদিনী জগন্মাতা গঙ্গা আমার পাপনাশ করুন। 
শিকভক্তিমতী নন্দানায়ী কামদুথা ধেনু আমার পাপ- 
না*..কিন। শিবলোকনিবাসিনী মহাভাগ! গোজননী 
ডদ্রপদ৷ ও ভদ্রা আমার পাপ দূর কক্ুন। রুদ্রপুজা- 
পরাহ্থপ। সর্ধপাপবিনাশিনী “সর্বমহলময়ী সুরভি 
আমার পাপ. অপনোদন করুন। শীলসম্পন্না শিব- 

দর 


লিঙ্গপুরীণ । 


ভূষণ মহাবিষ্ণুর মুর্তিরূপী সেনাপতি, সর্ব্বেশ্বর জ্যেষ্ঠ, 
ভূতপ্রেত পিশাচ কুম্াগডাছি পরিবৃত এরাবতারোহী 
সর্বদেবেহ্বরাতুজ শিবপুজাপরায়ণ সাক্ষাৎ কালভৈরব 
আমার পাপনাণ করুন । ৮৮৯৫; ব্রঙ্গাণী মাহেশী 
কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী মাহেন্দরী চামুণ্ডা আগ্েযিকা 
এই সকল সর্বলোকপুজিত মাতৃগণ যোগিনীগণের 
সহিত আমার পাপ দূর করুন। যাহার তৃতীয় নয়ন 
হইতে নিয়ত অগ্নিকণ। বহির্গত হইতে থাকে, যাহার 
সহত্র বাহু, যাহার মহাবুষভ বাহন, যিনি শিবপুজায় 
নিয়ত আসক্ত, যিনি দক্ষযজ্ঞে দক্ষের শিরচ্ছেদ করেন, 
হুর্ধের দত্ত ভগ্ন করিয়া দেন, বহর হস্ত কাটিয়। 
দেন, পাদান্ষ্ঠ দ্বারা চন্দ্রের অঙ্গপেষণ করেন, মহাদেবী 
সরস্বতীর নাসিকা ও ওষ্ঠ কাটিয়া দেন এবং যিনি 
প্রসন্ন হইয়া আবার সেই ইন্জরাদি দেবগণের অঙ্গরক্ষা 
করেন, সেই মহাতেজা ভগনেত্রনিপাতন হিমকুন্দ- 
কান্তি শূলধারী সর্ববাযুধ-পাণি ত্রিলোকের অভয়-প্রদ 
নিয়ত মাতৃগণের পরিত্রাতা সর্বজ্ঞ সেনানী গণেশ্বর 
রুদ্রতনয় রৌদ্র বীরভদ্র আমার পাপনাশ করুন। 
সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠা উত্তম উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত! 
বরদায়িনী জগন্মাতা মহালক্ষ্মী আমাকে পাপ হইতে 
মুক্ত করুন। মহাভাগ! শিবার্চনপরায়ণ। মহামোহ! 
মহাভূতগণে বেষ্টিতা দেবী মহাশয়৷ আমাকে পাপ 
হইতে রক্ষা করুন। নিথিলগুণসম্পন্না সর্ববলক্ষণ- 
সংযুতা সর্বগামিনী সর্দপ্রদারিনী মহামায়া! লক্ষ্মী 
আমার পাপ অপনোদন করুন। শিবার্চচনপরায়ণ। 
সুরপুজিতা ত্রিনেত্রা বরদ! পিংহাধিরোহিনী মহিষাসুর- 
মর্দিনী অব্যয়! মহাদেবী পর্ববত-নন্দিনী মহামায়া দুর্গ! 
আমার পাপ দূর করুন। সর্বলোকপুজিত ব্রন্মাণ্ড 
ধারক মানসপুত্র সত্যময় রুদ্রগণ আমাকে পাপ হইতে 
মুক্ত করুন। ভূত-প্রেত পিশাচ ও কুস্মাগুনায়ক 
কুস্বাগুগণ আমার পাপ নাশ করুন। মাসে মাসে ও 
স্তবে স্তব করিয়! শেষে ভূপাতিত মস্তকে প্রণাম করত 
সকল লিঙ্গপূজ। ব্রতকাধ্য সমাপন করিবে । ৯৬--১০৬৷ 
যে এই দিব্য ব্যপোহন স্তব পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, 
সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত 
হইতে সমর্থ হয়।  স্তববলে কন্তার্থী কন্তা লাভ করে, 
জয়কামী জয় লাভ করে, অগ্নপ্রারথী অর্থ লাভ করে, 
পৃত্রকামী বহুপুত্র লাভ করিতে সমর্থ হয়, বিদ্যার 
বিদ্যালাভ করে. এবং ভোগেক্ুকের। 

ভোলা করে, অধিক কি, বাহার, যাহা ধাহা 
জাতিলহি থাকে, যে ব্যড়ি, যে নৃকলই এই স্তব" 


কৃষণবর্ণ কুখিৎবেশ দৃধাত 5য় চত শেখর যদি, ভবনে জব্তিহে জা বহিয়া দেংগণর জীতিভাঙন 


পূর্ববভাঁগ। 


হইতে টমর্থ হয়। যাহার উদ্দেস্তে এই স্তব পঠিত 
হইবে, তাহাকে আর বাতপিতাদি-সম্ভব রোগ ক্লেশ 
‘দেয় না, তাহার আর অকালমৃত্যু কিছুতেই হইবার 
সম্ভাবনা থাকে ন, ও তুহার দূর হয়। 
ভীর্থের যাহা ফল, যজ্ঞের যাহ! ফল, দানের যাহা 
ফল ও ব্রতানুষ্ঠানের যে পুণ্য) মানবগণ এই স্তপপাঠে 
কোটিগুণ সেই পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। কি 
গোহস্তা, কি বীরহস্তা, কি ব্রহ্মধাতী কি শরণাগতঘাতী 
কি মিত্রঘাতী, কি বিশ্বাসঘাতক, কি কৃতত্বঃ কি তুষ্ট, 
কি পাপাচারী, কি মাতৃহস্তা, কি পিতৃহস্তা সকলেই 
এই স্তব-মহিমায় আপন আপন নিখিল পাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজনীয় হইতে 
হয়। ১০৭-৮৯১৫। 
দ্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ব্র্যশীতিতম অধ্যায় । 


ঝষিরা বলিলেন, হে হত! আমরা লিঙ্গদানের 
প্রসঙ্গে উখিত ব্যপোহন স্তব সাদরে শুনিলাম; 
এক্ষণে ব্রতসকলও কীর্তন করুন। মুত বলিলেন, 
হে নুনিসত্তমগণ ! পূর্বে মহাত্ম! নন্দী ধীমান্‌ সনং- 
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তৎপরে রাত্রিকালে নক্তব্রত করিবে। দেবগণ পূর্ববাহে 
ভোজন করেন, মধ্যাহে খবিগণ, অপরাহ্ন প্চিহৃগণ, 
সন্ধ্যাকালে গুহ্কার্দিরা ভোজন করেন। অতএব 
সকলের ভোজনবেল! অতীত করিয়া রাত্রিতে স্বজন 
উত্তম। নক্তভোজী মানব, হবিষ্যভোজন সান সত্য 
লঘু আহার, অগ্নিকাধ্য এবং অধঃশধ্যা আচরণ 
করিবে। ধৰ্ম্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষ এবং সর্বপাপ- 
বিমোচনকর সকলত্রতের শ্রেষ্ঠ প্রতিমাসিক শিব- 
ব্রত বলিতেছি শ্রবণ কর। যে নর পৌষমার্সে 
মহাদেবের পুজ! করিয়া, সত্যবাদী ও ক্রাধত্যাগী হইয়া 
শালি-গোধূম এবং গোরস দ্বারা নক্তভোজন করে, 
উভয় পক্ষের অষ্টমীতে ধত্রপুর্র্বক উপবাস এবং 
ভূমিশয্যা করে, মাসান্তে পৌর্মাসীতে ঘৃতা্দি দ্বার! 
মহাদেবকে স্নান করাইয়! বিধিপুর্বক পুজা করিয়া 
যাবক ক্ষীর এবং ঘৃতযুক্ত অন্নদান করিয়া সুশীল 
্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া এবং বিশেষরূপে শাস্তি- 
জপ করে এবং পরমেষ্ঠী দেবদেব সকলের উত্পপত্তি- 
স্থান শিব-উদ্দেশে কপিলবর্ণ গোমিথুন নিবেদন 
করে ; হে মুন্শার্দুল! সেই নর উত্তম অগ্নিলোকে 
গমন করে। সেই অগ্নিলোকে বিপুল শশ্বর্্য ভোগ 
করিয়া মুক্তিলাভ করে ৮-+১৯। যে মানব 


কুমারকে যে ব্রতনকল বলিয়াছিলেন, তাহা আমি- | মাঘমাসে মহাদেবের পুজা করিয়া ইন্সিয়সংযমপূর্ব্বক 
আবার বহুদরশী ব্যাসের নিকট শুনিয়াছি ; সেই সকল দ্বুতসংযুক্ত কুশর ভোজন করত নক্তব্রত করে, 
ব্রত আপনাদিগের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। | উদ্টয় পক্ষের চতুর্দশীতে উপবাস করে, পৌর্ণ- 
যাহার এক বৎসর উভয় পক্ষেরই অষ্টমী ও চতু- মাসষ্টিত কুদ্র-উদ্দেশে হৃত কম্বল দান এবং কৃষ্চব্ণ 
দ্ণীতে রাত্রিতোজনব্রত-অবলম্বনে শিবপুজা করে, গোমিথুন নিবেদন এবং শঙ্করের পুজা করে এবং যথা- 
তাহার! সর্বযজ্্রফল লাভ করিয়। পরম গতি পাইয়া কব ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সে যমলোক প্রাপ্ত 
থাকে। প্রতিপরব্ রাত্রিতে পৃথিবীকেই তোজন- | হইয়া যমের সহিত প্রমোদ অনুভব করে! ফাল্গনমাস 
পাত্র করিয়া ( অর্থাৎ ভূমিতে খাদ্য রাখিয়৷) ভোজন ৷ উপস্থিত হইলে যে নর ক্রোধ এবং ইঞ্জিয় জয় করিয়া 
করিয়া একদিনমাত্র শিবপুজা করিলে, তাহরা | ঘত-ক্ষীরসংযুক্ত শ্ঠামাকান্ন দ্বারা নক্ততোজন করে, 
তিনগুণ অর্থাৎ তিন দিনের ফল লাভ করিতে সক্ষম চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে উপবাস করে, পৌরণমাসীতে 
হইবে। মাসের শুরু কৃষ্ণ পঞ্চমীতে ও শুরু কুষ্ণ মহাদেবকে স্নান করাইয়া পুজাপুর্ধ্বক তাতরবর্ণ গোমিথুন 
প্রতিপদ রাত্রিতে ক্ষীরধারা-ভোজনরূপ ক্ষীরধার! শ্লপাণি-উদ্দেশে প্রদান করে; অন্তর ব্রাহ্মণভোজন 
ব্রত করিলে অশ্বমেধ যন্তের ফল লাভ করিতে করাইয়া, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে,সে নিঃসন্দেহ 
পারিবে। মানবগণ কষ্ণাষ্টনী হইতে আরম্ভ চন্রসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। চৈত্রমাসে রদ্রের পুজা করিয়া 
করিয়া কৃষণতুর্দশী পধ্যস্ত নক্তভোজনরূপ ব্রত দুগ্ধ ও দৃতযুক্ত শালিততুলের অন্ন রাত্রিকালে ভোজন 
করিলে অধিল ভোগের ভোগী হইয়া বরহ্মলোকে | করিবে। হে মুনিতেউটগরণ | রাত্রিকালে গোষ্ঠে ক্ষিতি- 
গমন করিতে সমর্থ হয়। ১--৭। ব্রহ্মচারী, তলে শয়ন করিয় মহাদেবের ন্মরণ করিবে। পুর্ণিমা ৬ 
জিতক্রোধ ও শিবধ্যাননিরত হইয়া বতসরাস্তে তিথিতে মহাদেবকে স্নান করাইয়া শুভ গোমিথুন দান 
বিধিপুর্বক শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গগগণকে ভোজন করাইলে সে করিবে এবং ব্রান্মপভোজন করাইবে ; এইরূপ করিতে 
-ঝ্যকি শিরলোকে গন. করে ; ইহাতে সংশঙ়.লাইি। , নিতি স্থান প্রাপ্ত হয়।. বৈশাধমাসে নক্তভোজন 
উপযাসের- পর ভিক্কাল, তংপরে অযাচিত, . করত গৌঁমামীতে পঞ্চব্য এবং ছু ছারা বকে 
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স্নান করাইয়া, শ্বেত গো-মিথুন দান করিয়া অশ্বমেধ 
ধঙ্জের ফল লাভ করে। ২০--৩০। জ্যৈষ্ঠমাসে 
দেবেশ্বর উমাপতি শঙ্করকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পুজা 
করিয়া মধু জল এবং দ্বতাদি দ্বারা পবিত্র রক্তবর্শশা্ির 
কর্ন রাব্রিফালে ভোজন করিবে। নিশার অর্দভাগ 
বীরাসনে উপবেশন করত গো-শুশ্রীধায় নিরুত থাকিবে। 
পৌর্ণমাসী তিথিতে দেবদেধ উমাপতিকে পুজা করিয়া 
যথাশক্তি স্থান করাইয়া, যথাবিধান চরু দান করিবে। 
অনস্ভর বিভব-অনুসারে ব্রাহ্ঈণভোজন করাইয়া 
ধৃমবর্ণ গো-মিথুন দান করিবে। এইরূপ করিলে বায়ু- 
লোকে পূজিত হয়। আধাঢ়মাসে ঘ্ৃতমিশ্রিত ভূরিখ্ড 
ও সক্তুর সহিত গো-হুঞ্ধ রাত্রিকালে ভোজন করিয়া, 
পৌর্ণমানীতে ঘৃঙাদিত্বারা মহাদেবকে স্বান করাইয়া 
যথাশাস্ত পুজা করিয়া বেদপারগ শ্রোত্রিয় ব্রা্ষণগণকে 
ভোজন করাইয়া গৌরবর্ণ গো-মিথুন দান করিলে 
বারুপণলোকে গমন করে। শ্রাবণমাসে ভগবান্‌ বুষভ- 
ধ্বজকে পুজা করিয়া ক্ষীর এবং ষষ্টিক ভক্তদ্বারা নক্ত 
স্টোজলপুরধ্ষক পূর্ণিমা তিথিতে দ্বতাঢি দ্বারা ভগবানকে 
গানও পুজ! করাইয়া বেদপারগ শ্রোত্রিয় রাহ্মণকে 
ভোজন করাইয়া শ্বেতাগ্রপাদ এবং পৌগ্ড গো মিথুন 
দান করিলে সে নর বায়ুসাধুজ্য প্রাপ্ত ও বায়ুর স্তাষ 
সর্ধগামী হয়। ভাত্রমাস উপস্থিত হইলে, পূর্বের 
সায় রাত্রিকালে হুতশেষ ভোজন করিয়া বিপ্রেঞ্জ- 
দিগের সহিত বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ধ্বক দিব। তব 

বাহিত করিবে। পৌর্ঘমাসীতে দেবেশ্বর শঙ্করকে স্নান 
করাইয়া পুজা করিবে। অনন্তর ব্দেবেদাঙ্গপারগ 
্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এইরূপ করিলে 
ধক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়া মানব যক্ষরাজ হয়। অনস্তব 
আশ্বিনমাসে রাত্রিতে সঘৃত অন্ন ভোজন করিয়া 
পুর্ণিমাতিথিতে পূর্বববং শিবভক্ত ও সর্বদা গুচি 
্রাঙ্মণগণকে ভোজন করাইয়। সমুক্নত-বক্ষ নীলবর্ণ 
বৃষ ও গে! যথান্তায়ে দান করিলে ঈশানলোকে গমন 
করে। ৩১--৪৫। কার্ভিকমাসে সৃদ্বত ক্ষীরযুক্ত 
' ওদনদ্ব'শ' নক্ততোজন করিয়া মহাদেবের পুজা 
করিখ। -পৌর্নমাসীতে বিধিপূর্ধ্ক স্নান করাইয়া 
চক্র দান করিবে। বথাবিভব ব্রাহ্মণদিণকে ভোজন 
করাইয়া পুর্বাবং কপিলবর্ণ গৌমিথুন দান করিলে 
নিঃসংশয় পুণ্য-পাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। মার্গলীর্ঘমাদে 
যাধাযোগা ছতকষীরাদিমুজ যবাম বারা নক্ত ভোজন 
ক্রিয়া পৌর্ণমানিতে শড়ুয় পুর্ধববৎ দান ও পুজা করিয়। 
দরিজ বেদপারিগ অরক্মাণগণকে ভোজন করাইয়া! দিছি 


1লজপুরাণ | 


প্রাপ্ত হইয়া সোষের সহিত ক্রীড়৷ করে। অহিংসা, 
সত্য, অন্তেয়, ব্রহ্মচধ্য, ক্ষমা, দয়া, তিনবার স্বান, 
অগ্নিহোত্র, ভূমিতে শঞ্গন এবং নক্ত“ভোজন উভয় 
পক্ষের অষ্টমী ও"চতুদ্দসীতে এই সকল করিবে। এই 
প্রতিযাসিক শিব্ত্রত কীর্তন করিলাম। হে দ্বিজগণ! 
ক্রমে বা ব্যুক্রমে একবর্ধ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে 
শিবসাযুজ্য ও জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬--৪৪ ॥ 


ত্যলীতিতম্‌ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুরশীতিতম অধ্যায় । 


স্থত কহিলেন, হে মুনিগ্রেষ্টগণ ! নরনারীপ্রভৃতি 
জন্তগণের হিতনিমিত্ত মহাদেব কর্তৃক কথিত উমা- 
মহেশ্বর ব্রত কহিতেছি। একবৎসর পূর্ণিমা, অমাবস্তা, 
চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে রাত্রিকালে হবিষ্য করিবে 
এবং শঞ্করের পূজা করিবে। বর্ধান্তে স্বর্ণ বা রজত 
দ্বারা উম! ও মহেশ্বরের হুন্দর প্রতিমা নির্মাণ 
করিয়৷ যথাবিধি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিযা ব্রাহ্মণ- 
গণকে ভোজন করাইয়া শক্তি-অনুসারে তাহা" 
দিগকে দক্ষিণা দিয়া শ্রেষ্ঠ উপকরণযুক্ত ছত্র- 
চামরাদিভূষিত রথাদি দারা দেবেশ শঙ্করকে রুদ্রালয়ে 
লইয়া গিষ। পরমমেষ্ঠী শিব-উদেশে ব্রত দিবেন 
করিবে। এইরূপ করিলে নর শিবসাযুজ্য এবং নারী 
ভগবর্তীর স্বাযুজ্ প্রাপ্ত হয়। কন্যাই হউক, বিধবা 
হউক নিয়ম ও ব্রহ্মচধ্যপর! হইয়৷ অষ্টমী ও চতুর্দশীতে 
একবৎসর ভোজন করিবে না। ব্তসরাস্তে পূর্বোক্ত 
বিধানে প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ করিয়া, তাহা যথান্ঠায়ে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, রুদ্রালয়ে গমন করিয়া ব্রাঙ্গগগণকে 
ভোজন করাইলে ভবানীর সহিত ক্রীড়। করে; যে 
নারী একবর্ধ এইরূপে কেবল কৃষ্ণচতুর্দলীতে ব্রত 
আচরণ করে; ব্ধান্তে প্রতিমা নিশ্মাণ করিয়া পূর্বোক্ত 
সমুদয় কাধ্য করে, সে ভবানীর সহিত একত্র প্রমোদ 
অক্তুতব করে। একবৎসকস অমাবস্তায় নিরাহার! 
হইয়া নিয়মততী হইবে। ১---১০। বর্ধান্তে বিধিপূর্ববক 
শূল নিৰ্ম্মাণ করিয়া নিবেদন করিবে এবং ঈশানকে 
স্লান করাইয়|। সহস্র স্েতকসল দ্বারা পূজা করিষে। 
দূর্ণরচিত-কর্ণিকাধুস্ত বঞ্জতনি্্সিত কমল মহাদেব- 
উদ্দেশে ব্রাহ্মপঁকে ধাল কাঁরিরা দঙ্গিণা দান করিধে। 
নারী শূল গান করিলে কাজকুত ভ্রগহত্যাদি যে কোন 
আগে বিলাল করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে সংশয় লাই। 


 পরর্ধ্ক পাত্র গোজিধুল দান করিলে মোমনোক ' ডট বিজমতমগণ | দ্মদী অই বরতাচরণ করিলে 


পূর্্বদ্ঞাগ । 


ভঁৰানীৱ,সাযুজ্য লাভ করে। যে নর এই ব্রত করে, 
সেও করুদ্রসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ । 
নারী ও নর এক বংসর আলস্তশুন্ত হইয়! পৌর্ণমাসী 
& অমাবস্তায় উপবাসনিরত হইয়া ব্রঞ্জনুষ্ঠান করিবে 
স্ত্রীগণ স্বামীর অনুমতিক্রমে ব্রতের অধিকারিধী হয়। 
কেননা জপ, দান, তপন্জ, সকলব্মিয়েই স্ত্রীগণ 
অন্বাধীন। বধান্তে সববগন্ধাঢ্য প্রতিমা নিবেদন করিলে, 
সেই সুত্রতা রমণী ভবানীব সাধুজ্য ও সারপ্য নিশ্চষ 
লাত করে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি। অথবা 
যে নারী ব্রহ্মচারিণী ও ক্ষমা, অহিংসাদি নিয়মসৎযুক্ত 
হইয়া কার্তিকী পূর্ণিমায় একভক্ত করে এবং আলম্ত- 
রহিত হইয়া কষ্ণতিলের ভার দান করে এবং পরমেশ্বর 
মহাদ্বেব ও ব্রাহ্মণ-উদ্দেশে স্বৃত ও গুড়মুক্ত ওল বিভব- 
অনুসারে দান করে এবং অঙ্্ী ও চতুর্দনীতে উপবাস- 
নিরত হয়, সেই তুত্রতা স্ত্রী, ভবানীর সারপ্য প্রাপ্ত 
হইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে। ক্ষমা, সত্য, দয়া 
দান, শৌচ, ইন্সিয়দমন এবং রুদ্রপুজ| সকল 'রতের 
সামান্ত ধৰ্ম্ম ॥ ১১--২২ ॥হে মুনিগণ ! আমি আপনা" 
দিগকে নন্দিকথিত বিপুল পুণ্যপ্রদ, মার্গলীর্ষ মাস হইতে 
অনুক্ৰমে কার্তিক মাস পধ্যস্ত প্রতিমাসিক ব্রত 
ব্লিতেছি। যে নাবী মার্গশীর্ঘ মাসে পূর্ণাঙ্গ উত্তম 
রষকে অলঙ্কৃত করিয়া যথাবিধানে শিব-উদ্দেশে 
নিবেদন করে সেই নারী ভবানীর সহিত নিঃসংশয 
ক্রীড়া করে। পৌষ মাসে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কার্য 
করিয়! শুল প্রতিষ্াপুর্বক শিব-উদ্দেশে দান করিলে 
শঙ্করীর সহিত ক্রৌড়া করে। মাঘ মাসে সর্ববলক্ষণ- 
লক্ষিত রথ নির্শ্মাণ করিয়া দেবপতি মহাদেবের পুজ- 
পূর্বক দান এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইলে সেই 
মহাতাগ! রমনী দেবীর সহিত ক্রীড়। করে; 
ইহাতে সংশয় নাই । ফাল্গন মাসে যে স্ত্রী বিভব- 
অনুসারে হিরণ্য, রজতাদি দ্বারা প্রতিমা নির্মাণ 
করিয়া প্রতিষ্টাপুর্বক পূজা করিয়া শিবমদ্দিরে স্থাপন 
করে, সে নিঃসন্দেহ মহাদেখীর সহিত প্রমোদ অনুভব 
করে। চৈত্র মানে শিব, শিব। ও কার্তিকেয়ের 
তা্জাদিনিশ্মিত প্রতিম। বিধিবৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রুদ্র- 
উদ্দেশে দান করিলে, ভবানীর সহিত কৌড়া করে। 


জ্টনাসে রুতাগলিপটি অঙ্গ, হি ও ধক্ষরের 


১৩৯ 


মধ্যস্থিত শিবকর্তক সেব্তি হংস ও ব্রাহযুক্ত 
মহাদেব উমাপতির লিঙ্গমুর্তি তাজাদি ছার! এিম্থাণ 
করিয়া! ভাহা' প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইনে। 
মঙগল-উদ্দেশে শিবালয়ে শিবসমিধানে ব্রাহ্মণের লঁহিত 
মূর্তি স্থাপিত করিলে, দেবীর সাযুজ্য দীপ্ত হয়। 
শুভপ্রদ আযাঢট মাসে আপনার বিভব-অনুসারে 
পকেষ্টিক! দ্বার! সর্ধবীজ, সর্ধরস, সুশোভন উপকরণ, 
মুষল, উদ্খল, দাসী, দাস, শয্যা ও ভোজ্যাদিতে পূর্ণ 
এবং বস্তু ্বার। আচ্ছাদন করিয়া তন্বার। মহাদেব 
উমাপতির স্নান, সহজ ব্রাহ্মণভোজন 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্রক্মাচারীকে 
বিধিপূর্র্বক পুজা করাইয় সেই গৃহে যাবৎকাল-জীবিনী 
সুমধ্যমা কন্যা ক্ষেত্র ও গোমিথুন নিবেদন করিলে, 
সেই স্ত্রী গোলোকধামে মেরুপর্বতসন্নিভি ভঙহনে 
ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে এবং সর্ব্বকল্পে 
নাশশুন্য হইয়া ভবানীর সাদৃশ্য লাতপুর্ববক 
তাহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় 
নাই। শ্রাবণমাসে সর্বধাতুসম্পন্ন বিচিত্রধ্বজশোভিত 
তিলপর্ধত বিতান ধ্বজ বস্ত্রাদি এবং ধাতুর সহিত 
মহাদেব-উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্ষণভোজন করাইলে 
পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ করে। ভাদ্রমাসে বিভান ধ্বজ 
বন্দি ও ধাতুযু = শোভন শালিধান্তের পর্বত করিয়া 
ণতোজন করাইয়। ও পর্বত যথাবিধি দান করিলে, 
সেট স্ত্রী সর্ধ্যসত্বশ প্রভাসম্পন্ন হইয়। ভবানীর সহিত 
ক্রীডা করে। আশ্বিন মাসে সুবর্ণ ও বস্তুযুক্ত বিপুল- 
ধান্টাপর্নাত দান কবিষা শিবপুজাপূর্ববক ব্রাহ্মণভোজন 
কীরাইয। পূর্ব্বোক্ত সমুদঘ লাভ করে। এ ধাস্তপর্বাত 
সর্বাধান্ত, সর্বববীজ, সর্ধবরসাদি ও সর্দ্বধাতু-যুক্ত... সর্বব- 
বঞ্কোপশেোভিত, শ্রঙ্গচতৃষ্টয়যুক্ত, বিভান ও ছত্রশোভিত, 
বিচিত্র গন্ধমাল্য ও ধূপে আমোদিত, বিচিত্র নৃত্য গীত 
শঙ্খ এবং বীণাদিযুক্ত, বিশেষ মঙ্গল ব্রহ্থঘোষে মহা- 
পবিত্র, আটটী মহাধ্বজসম্পন্ন বিচিত্র কুহুমে উজ্জ্বল 
মেরুনামক ত্রেলোক্যের সারম্বরূপ পর্বতের নির্মাণ 
করিবে। তাহার উদ্ধদেশে মধ্যস্থলে ধাতুদ্বার! শিব, 
তাহার দক্ষিণে চতু্দুখ ব্রহ্মা, উত্তরঙ্গিবেে দেবদেবেশ 
অনাময় নারায়ণ এবং ইন্দাদি লোকপালগণকে ভক্তি- 


- | সহকারে বথাবিধানে* নির্শ্মাণপূর্বকক প্রতিষ্ঠা করিয়া 


ন্মান করাইয়া শঙরু-পুজা করিবে। মহাদেবের দক্ষিণ 
হস্তে দেবগুজিত শূল ও বামহত্তে পাশ, ভবানী-হস্তে 


- | হেমভূষিত কমল, বিষ্ণুহস্তচতু্টয়ে শঙ্খ চক্রে গাও 


পর, ব্রার হন্যে অক্ষস্বত্র ও উত্তম 
হতে ব্য, জিন শক্তিনামক শ্রেষ্ঠ অন্ত) খের "৩ 


১৪৩ 


নিশাচর নির্ধতির খরা, বরুপণের ভয়ঙ্কর অদ্ভুত 
নাগপাশ, বায়ুর যষ্টি, কুবেরের লোকপুজিত গদা, ঈশান- 
দেবের টক্ক, এই সকল ক্রমে নিবেদন করিয়৷ মহা- 
দেধের চরুযুক্ত মহতী পূজা করিয়া যথাবিভব সর্ববদেব- 
গণের পুজা করিবে। ব্রা্মণভে্জন করাইয়া প্রযত্ব- 
পুর্বক পুজা করিয়া মহামেরুব্রত করিয়া মহাদেব- 
উদ্দেশে দান করিবে। এইরূ করিলে নারী মহামের 
প্রাপ্ত হইয়া মহার্দেবীর সহিত ক্রীড়া করে এবং 
চিন্রকাল মহাদেবীর সাযুজ্য লাভ করে, ইহাতে সংশয় 
নাই। ২৩--৬৫। যে নারী কার্তিক মাসে পর্ণ বা 
তায়াদ্ধি-নিৰ্দ্মিত| সর্ধ্বাভরণ-সম্পূর্ণ। সর্বলক্ষণ-লক্ষিতা 
দেবী ভূগবত্তীয় ঘথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিয়। সর্ব্বলক্ষণ- 
সংযুক্ত শিবমূর্তি নিম্মাণ করিয়া উভয় প্রতিমার অগ্রে 
অগ্নি, ক্রবহপ্ত ব্ৰহ্ম৷ ও সর্ববাভরণ-ভূষিত দাতা লোক- 
পাল ও সিদ্ধশঙ্গপরিরত নারায়ণকে যে প্রতিষ্ঠা 
করিয়া রুদ্রালয়ে ভক্তিপূর্রবক রুদ্র-উদ্দেশে ব্রত অর্পণ 
করে, সে নারী ভবানীর আকার প্রাপ্ত হইয়া ভবের 
সহিত ক্রীড়া করে। মার্গশীর্য হইতে কার্তিক পর্যন্ত 
অনুক্ৰমে প্রবর্তিত এই পুণ্য একভক্ত ব্রত নরনারী 
প্রভৃতি প্রাধীদিগের হিতনিমিত্ত হয় । হে মুনিসত্তম- 
গণ! এই প্রত করিলে পুরুষ শঙ্করের সাযুজ্য এবং 
নারী শঙ্করীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। ৬৬--৭২। 


চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় । 


হৃত কহিলেন, হে ব্বিজশ্রেষ্টগণ ! সকলব্রতেই 
দেবদেব উমাপতির পুজা! করিয়। পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র বিধি- 
পূর্বক জপ করিবে। বিশেষরূপ জপহেতু নিঃসন্দেহ 
ব্রতের সমাপ্তি হয়, অন্তরূপে হয় না। অতএব 
শুভপ্রদ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার জপ করিবে। খধিগণ 
কহি, , পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কিরূপ? তাহার প্রভাবই 
বাক? মহাভাগ! তাহার ক্রমোপায় বলুন; ইহা 
গ্রধণ করিতে আমাদিগেন্র কৌতুহল হুইয়াছে। সূত 
রুহিলেন, পুর্ব দেবদেব রুদ্র শস্তু পার্ষতীর নিকট 
এই পুণ্যবিষ্য় কহিয়াছেন, অতএব আমি সংক্ষেপে 
কহিতেছি। শ্রীপার্ধতী কহিলেন, হে স্গবম্‌ সর্ধ্ঘ- 
লোকমহেশ্বর। হে দেবদেবেশ ! পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে 
যথার্থ নাছাত্খা অর হণ করিতে ইচ্ছা করি। জ্রীতগবান্‌ 
কহিলেন, হে দেবি। শতকোটিবর্দ বলিলেও গঞাকরী 


লিঙ্গপুরাণ । 


মন্ত্রের মাহাত্ম্য বলা যায় ন।। অতএব আমিন্দংক্ষেপে 
কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১--৬॥ প্রলয় উপস্থিত 
হইলে স্থাবর, জঙ্গম, দেব, অসুর, উরগ, রাক্ষস, 
সকলই প্রকৃজি'প্রাপ্ত হইয়া, তোমা দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত 
ইইয়াছিল। হে দেবি! তখন একমাত্র আমিই 
ছিলাম, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কোন স্থানে ছিল ন|। 
পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে বেদ ও শীস্তুসমূহ অবস্থিত ছিল। সেই 
বেদ ও সমুদয় শান্প আমার শক্তিদ্বারা পালিত হইয়। 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই । আমি এক হইয়াও প্রকৃতি 
ও আত্মারূপে দুই প্রকার হইয়াছিলাম। সেই ভগবান 
নারায়ণ দেব মায়াময় শরীর অবলম্বন করিয়া, সলিল 
মধ্যে যোগ-পধ্যঙ্ক'-শয়নে নিদিত ছিলেন। তাহার 
নাভিকমল হইতে পঞ্চবদন পিতামহ উৎপন্ন 
হইলেন। তিনি লোকত্রয় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছ। 
করিয়া, সহায় ন। থাকায় অশক্ত হইয়া প্রথমে 
অমিততেজঃ-সম্পন্ন দ্শটী মানস পুত্রের 
সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগের হৃষ্টি-প্রসিদ্ধির নিমিত্ত 
আমাকে কহিলেন, হে মহেশ্বর মহাদেব! আপনি 
আমার পুত্রদিগের শক্তি দান করুন। আমি ক্রঙ্ষ 
কর্তৃক এইরূপ প্রাধিত হইয়া! পঞ্চবন্ররূপ ধারণপুর্ব্বক 
পদ্বাযোনিকে পঞ্চব্দন দ্বারা পঞ্চ অক্ষর বলিলাম। 
লোকপিতামহ ব্ৰহ্মা পঞ্চব্দন দ্বারা সেই পঞ্চ অক্ষর 
গ্রহণ করিয়া বাচ্য-বাচক-ভাবে পরমেশ্বরকে জ্ঞাত 
হইলেন। হে দেবি! ব্রেলোক্যপুজিত শিব এই 
পর্চাক্ষরের বাচ্য, আর পঞ্চ অক্ষরে পরম মন্ত্রই বাচক। 
৭--১৬। পর্ণমুখ মহাত্মা ব্রহ্মা, বিধিযুক্ত মন্ত্র 
প্রয়োগ জ্ঞাত হইয়া সিদ্ধি লাভপুর্র্বক জগতের হিত- 
নিমিত্ত পুত্রগণকে পঞ্চবর্ণাত্বক মহার্থ মন্ত্র কহিলেন; 
পুত্ৰগণ লোকপিতামহ সাক্ষাৎ, ব্ৰহ্মা হইতে মন্ত্র লাভ 
করিয়া শ্রেষ্ট হইতেও শ্রেষ্ঠতর সেই শিবের আরাধন৷ 
করিলেন। অনন্তর মুত্ঠিত্রয়ের প্রধান ভগবান্‌ শিব 
সন্তষ্ট হইয়া অখিল জ্ঞান ও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি দান 
করিলেন। মহাদেবের আরাধনাকজ্জী সেই বিগ্রগণও 
ধ্রলাভ করিয়া মেরুর রমণীয় শিখরে আমার প্রিয় 
শ্রীশালী মন্ভুতব্গ-পরিরক্ষিত মঞ্চবান্নামক পর্বতের 
নিকটে লোকহষ্টিকামনায় দেবপরিমিত সহঅরবংসর 
বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক তপন্তা করিয়াছিলেন । হে দেবি! 
সেই খধিগণ আমার অনুগ্রহ-নিমিত অবস্থান করিতে- 
ছিল। আমি তাহাঞ্চের ভক্তি দেখিমা তৎক্ষণাৎ, 
প্রত্যক্ষ হইলাম এবং আধ্যলোকহিতকামনায় পঞ্চাক্ষর 
মন্ত্র তাহার খবি, ছন্দ; শক্তি ও বীজমুক্ত 
দেরতা, বড়জন্তাস, দিখন্ধ, বিনিয়োগ, সমুদয় রূলিলাম। 


পূর্ব্ভাগ । 


গেই ভগোধন নধিগণ গেই মন্মাহাত্মা শ্রবণ করিয়া 
মন্ত্রের বিনিয়োগ করিয়া সকল অনুষ্ঠান করিলেন। 
সেই মঙ্গমাহাত্যে দেই সময় পূর্বের স্তায় পূর্ব 


কল্পমমুভুত মদেবাতুর মনুষ্লোক,*্বর্ণ, বর্ণবিভাগ, 
পঞ্চাক্ষরমন্্ 


শোভন সর্বধর্ধ শ্রবণ করিলেন। 
প্রভাবে সমস্ত লোক বেদ, মহবি শাশ্বতধর্মু, দেবগণ 
অধিক কি সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে । অতএব 
এখন অল্লাক্ষর, মহার্থ, বেদের সারদরূপ, মুক্তিপ্রদ, 
আঙ্ঞাসিদ্ধ, সন্দেহশৃন্য, শিবরূপ, নানা সিদ্ধিযুক্ত, দিব্য, 
লোকচিত্ানুরঞ্ক, শুনিশ্চিতার্থ পারমেশ্বর এবং 
গন্থীর এই বাক্য বলিতেছি, তুমি এই সমুদয় 
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ১৭--৩০। এই মঞ্্ 
পঞ্চ-মুখোচ্চার্ধ, অশেষ অর্থের সাধক, সর্ববিদ্যার 
বীজ, আদ্য, মন্ত্র, সুশোভন এবং বটবীজতুল্য অতি- 
শক্ষা ও মহার্থ। ও এই একাক্ষরমন্ত্রে সর্বগত শিব 
ও লুক্ষ যড়ক্ষরমন্্ে পঞ্চাক্ষরশনীর শিব স্বভাবতঃ 
বাচ্যবাচকভেদে সাক্ষাৎ অবস্থান করিতেছেন। 
প্রমেয়ত্বনিবন্ধন শিব বাঁচা, মন্ত্র তাহার বাচক; এই 
অনাদি বাচ্য-বাচকভাব শিবও মন্ধে অবস্থান 
করিতেছেন । বেদে বা শিবাগমে যে যে স্থানে 
ষড়ক্ষর মগ্ন স্থিতি করে, মুখ্য পঞ্চাক্ষরমন্তও লোকে 
সেই সেই স্থানে সৰ্ব্বদা অবস্থান করিতেছে । যাহার 


হৃদয়ে এই প্রকারে এই পরমেশ্বর মন্ত্র সংস্থিত, |স্তি 


তাহার বহুমন্্র ও বহুবিস্তৃত শান্ধে প্রয়োজন কি? 
তাহার অধ্যয়ন, শ্রবণ ও সকল কন্মের অনুষ্ঠান করা 
হইয়াছে । যে বিদ্বান যথাবিধানে সম্যক অধ্যয়ন 
করিয়া এই মন্ত্র জপ করে, তাহার সেই জপই শিব- 
জ্ঞান ও পরম পদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা, অতএব পণ্ডিত 
নিত্য ইহ! জপ করিবে। প্রণবযুক্ত এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র 
আমার হৃদয় ইহা অতিশয় গোপনীয় অক্ষর সর্ধোত্তম 
মোক্চজ্ঞান। আমি এই মঞ্ত্রের প্রতি অক্ষরের ঝি, 
ছন্দ, দেবতা) বীজ, শক্তি, স্বর, বর্ণ, ও স্থান বলিতেছি। 
হে সুমুখি ! এই মন্ত্রের বামদেব খধি, পংক্তি ছন্দ, 
আমি শিবই দেবতা, পঞ্চভৃতাত্মবক নকারাদি বীজ 
সর্বব্যাপী অব্যয় প্রণব আত্মা এবং হে সর্ধবদেবনম- 
স্কতে দেবেশ্বরি! তুমিই ইহার শক্তি। প্রণবের 
কিঞ্চিৎ তোমাসম্বন্ধী ও কিঞ্চিৎ আমাসন্বন্ধা। হে 
দেবি! মন্ত্রের শক্তিশ্বরূপ অংশ তোমাসম্বন্ধী এবং 
মৎসন্ধন্থী প্রণবে আকার উকার ও মকার ক্রমে 
অবস্থিত। ত্বনীয় প্রণব ত্রিমাত্র প্লুত। কারের 
স্বর উদ্দাত, খৰি ব্রহ্মা, বর্ণ শুভ্র, গায়ত্রীচ্ছন্দ, পরমা! 
দেবতা । প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর উদাত্ত ; পঞ্চম 


১৪১ 


দ্গরিত, তীয় নিষ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।, নকারের 
বর্ণ পীতস্থান পূরব্মুখ ইন্দদেবতা, গায়ত্রীছন্দ, গৌতম 
ধষি, মকার কৃষ্তবর্ণ, দক্ষিণমুখে অবস্থিত, অনুটুপৃচ্ছন্দ, 
অত্রি খষি, কদর দেবতা, শিকার ধূর্মবণ, ইহার স্থান 
পশ্চিমমুখে। ৩১--৫০। বিশ্বামিত্ৰ খষিিটপৃচ্ছন্দ, 
বিষ্ণু দেবতা । বা কার হেমবর্ণ, তাহার স্থান উত্তর- 
মুখ, ব্রহ্মা দেবত। বৃহতীচ্ছন্দ, অঙ্গিরা খষি, য় কারের 
বর্ণ লোহিতমন্তক মুখ স্থান, বিরাট্‌চ্ছন্দয ভরদ্বাজ খ্রি, 
কার্তিকেয় দেবতা । এখন এই মন্ত্র সর্ধ্বসিদ্ধিকর 
গুভদায়ক ও সর্ধপাপহর সভা কহিতেছি। উহা 
উৎপত্তি-গ্যাস, স্থিতি-ম্ঠাম ও সংহার-্াম, এইরূপে 
ত্রিবিধ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ও যতি যথাক্রমে 
ম্যাপ করিবে। রক্ষচারীর উৎপত্তিপ্কাস, গৃহস্থের 


স্থিতি-্ভাস, ও যতির সংহার-স্তাস উক্ত 
হইয়াছে। অন্য প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে 
ন।। হে বরাননে! অঙ্গহ্যাস, ক্রন্তাস ও 


দেহন্তাসও উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারভেদে তিন 
প্রকার, ইহা তোমাকে বলিতেছি। অক্ষর-বিধিক্রমে 
প্রথমে করন্যাস, অনন্তর দেহন্যাস, তৎ্পরে অঙ্গন্তাস 
করিবে। হে প্রিয়ে! মন্তক হইতে পাদপর্ধ্যস্ত যে 
যাস, তাহা উৎপত্তিষ্তাস ; পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত 
সংহারন্তা এবং হৃদয়, আন্ত, ও গলণ্ঠাসের নাম 
ভিন্তাস। এই তিন প্রকার ন্যাম ব্রহ্মচারী, গৃহী 
ওষুযতির বিহিত। অনস্তর মন্তকের সহিত সমস্ত 
মার স্পর্শ করিবে, ইহাই দেহন্তাস ; ইহ 
সকলেরই সমান। দক্ষিণান্ুষ্ট হইতে বামাঞ্ুঃ 
ঈরধযন্ত যে গ্যাস, তাহা উৎপত্তি ন্যাদ ; ইহার বিপরীত 
সংহার-ন্যাস ; হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্যন্ত 
খে গ্যাস; হে দেবি! গৃহস্থসম্মত অত্যন্ত ভোগপ্রদ 
সেই স্তাসই স্থিতিন্ঠাস । প্রথমে করন্যাস করিয়া 
অনস্তর দেহন্তাস ও তংপশ্চাৎ অনঙ্গন্তাস করিবে ইহ! 
সাধারণ বিধি। ওঁকার-সম্পৃট করিয়া সকল অঙ্গে, 
উভয় করে, দশ অগ্রাঙ্ুলিতে ক্রমে স্তাস করিবে। 
পাদপ্রক্কালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া গুচি ও সমাহিত- 
চিত্তে পূৰ্ব্ব বা উত্তরমুখে শ্যাস-কর্ম্ম আরম্ত করিবে। 
হে হুমুখি! প্রথমে ঝষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি, 
প্রমাত্মা ও গুরুর পবীরণ করিবে, মন্ত্রপাঠপুর্বাক হস্ত- 
বয় মার্জিন করিয়া তলছয়ে প্রণবন্তাস করিবে। সকল 
অঙ্কুলির আন্যন্ত পর্বে এবং পাঁচটী মধ্যমপর্কে 
সবিনু বীজ ব্রক্গচধ্যাদি তিন আশ্রমভেদ ক্রমে উৎ- 
পত্যাদি তিন প্রকার ভাস করিবে। উদ্ভয় ফর! 
পাদতল হইতে মস্তবপত্ন্ত দেহ প্রণবসম্পুট যধনা 


১৪২ 


লিঙ্গপুরাণ । 


স্পর্শ করিবে। মন্তকে, বক্রে, কে, হৃদয়ে, গুহে, | তীরে নদীতীরে গোষ্ঠে দেবালয়ে অথব| গৃহের 


ও পারছে, গুনে, হৃদয়ে, কে, মুখে, ও মস্তকে হৃদয়ে 
গুহে, পাদাছয়ে, মস্তকে, মুখে ও কষে প্রণবাদি মন্্র্ারা 
এই" তিন প্রকার অঙ্রন্তাস করিয়া! মুখ পরিকঙ্গনা 
করিবে। « পুর্ব হইতে উর্ধপর্যাস্ত নকারাদি ক্রেমে 
ফড্তাস করিবে । পশ্চাৎ, যথাস্থানে শোভন, নমঃ 
্বাহা, বট, হং, বৌষট, ফট, এই ছয়টী মন্ত নযাস 
করিবে। প্রণব হৃদয়, নকার মস্তক, মকার শিখা, 
কবচ, বাকার নেত্র, য় কার অন্তর বলিয়৷ 
কীর্তিত। এইরূপে অঙ্গন্তান করিয়া অনস্তর দিখন্ধ 
করিবে। বিদ্বেশ, মাতৃগণ, দুর্গ। এবং ক্ষেত্রজ্, ইহারা 
যথাক্রমে অগ্ন্যাদিদিকের দেবতা । অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী- 
অগ্রন্থারা সুমুখ সংস্থাপন করিয়া ‘রক্ষধ্বং’ ইহ! বলিয়া 
সকলকে নমস্কার করিবে। গলদেশ, মধ্যদেশ, অসুষ্ট, 
এবং তর্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলিতে অঙ্গু্ঠদ্বার| বিচক্ষণ 
ব্যক্তি এই প্রকার করন্তাস করিবে। এই সর্কপাপ- 
হর শুভপ্রদ সর্দসিদ্ধিকর পুণ্যজনক সর্বরক্ষাকর 
মঙ্গলদায়ক হ্যাস কহিলাম । হে গুভগে! মন্তরন্যাস 
করিলে মানব শিনতুল্য হয়। তৎক্ষণাৎ জন্মাস্তর- 
কৃতপাপ বিনষ্ট হয়। মেধাবী মানব এইরূপ 
গ্যাস করিয়া শুদ্ধকথায় ও দৃঢব্রত হইয়। আচারধ্য- 
প্রসাদ লাভপুব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। 
হে শুভে ! ইহার পর আমি মন্ত্গ্রহণবিধি বলিতেছি । 
ইহ! ব্যতীত জপ নিক্ষল এবং ইহা! করিলে সফল হয়। 
আজ্ঞাহীন, ক্রিয়াহীন, শ্রদ্ধাহীন, অমানস, ও দক্ষিণা- 
হীন জপ নিস্কল; আজ্ঞা-সিদ্ধি, ক্রিয়াসিদ্ি, হুমানস 
ও দক্ষিণাসিদ্ধ মন্ত্র যেসে স্থানে জপ করিলে বিদ্ধ 
হয়। ৫১--৮৫ ॥ শিষ্ট মন্ত্রতত্বার্থবিৎ জ্ঞানী, সংগুণ- 
মুক্ত, ধ্যানযোগপরায়ণ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট উপস্থিত 
হইম্না ভাবগুদ্ধ হুইয়া প্রযতুপুর্ববক তাহাকে সন্তষ্ট 
করিবে। শিষ্য বাক্য, মন কায় ধন দ্বার! প্রযহরসহকারে 
আচার্ণোর পুজা করিবে। বিভব থাকিলে হস্তী, অশ্ব, 
রথ, রত, ক্ষেত্র, গৃহ, ভূষণ, বস্তু, ও বিবিধ ধান্য, এই 
সর দ্রব্য ভক্কিপূর্বাক গুরুকে দান করিধে। যদি 
মি, ইচ্ছ! করে, তবে কখনই ধনের শ3ত। করিবে 
es উস পু সহিত সকল 
আপনাকে | ॥ শক্তিমনুমারে 
অরঞচনাপুর্কার বিধিবৎ পূজা করিয়া গুরু হইতে মনত 
এবং ফ্রেস হার লা করিবে। শিষ্য পুজাপ্র হইয়া! 
টপ জিপ করিজে। ite 
এবাং গুড়ি গুরু সত 

হা দিকে খাল করায় বৰা পুজাপু্ব সমু 


পবিত্রদেশে সিদ্ধিকর পুর্ববাহ্র্ূপ কাল, তিথি, লক্ষত্রে, 
শুভযোগে সর্ক্দোষশৃন্ত কালে সর্ধোত্ধম শিবঅন্ুগ্রহ- 
পূর্বক জ্ঞান, প্রদান করিবেন। গুরু প্রসননবুদ্ধি 
হইয়া নির্জনে স্বরত্বারা মন্ত্রোচ্চারপ করিবেন, অনন্তর 
সিদ্ধিদ আচার্য্য শিষ্যদ্বারা উচ্চারণ করাইয়। “মঙ্গল 
হউক, শুভ হউক, শোভন হউক, প্রিয় হউক” 
এই বাক্য কহিবেন। শিষ্য এইরূপে গুরু 
হইতে মন্ত্র ও জ্ঞান 'লাভ করিয়! নিত্য জপ ও 
সন্থঙপপূর্র্ক পুরশ্চরণ করিবেন। যাবজ্জীবন নিত্য 
আহার না করিয়া তৎপর হইয়া অষ্টোত্তরসহস্র জপ 
করিলে পরম গতিলাভ করেন। যিনি আদরপুর্ব্বক 
নক্তাশী ও সংযত হইয়া চারিলক্ষ জপ করেন, তিনি 
পৌরশ্রণিক । অচিরে সিদ্ধি আকাজ্া করিলে 

পুরশ্চরণজাপী অথবা নিত্জাপক এই উভয়ের 
অগ্ঠতর হইবে ।৮৬__১০০। যে নর পুরশ্চরণ 
করিয়া নিত্য জাগী হয়, তাহার স্তায় তেজন্বী সিদিদ- 
বশী ইহলোকে নাই। উত্তমরূপে আসনবন্ধপূর্ববক 
মৌনী ও একাগ্র-মানস হইয়। পূর্ব | উত্তরমুখে 
সর্বোত্তম মন্ত্র জপ করিবে। জপের আদ্যস্তে প্রাণা- 
যাম করিবে এবং অস্তে অষ্টোত্তর শত শুভ জপ 
করিবে। প্রাণায়ামের চত্বারিংশ আবৃত্তি হইবে। 
ইহ! পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের প্রণায়াম উক্ত হইয়াছে। 
প্রাণায়াম হইতে শীঘ্র সর্বপাপ-পরিক্ষয় জিতেন্রিয়ত৷ 
হয়, অতএব প্রাণায়াম করিবে। গৃহে জপ করিলে 
সম ফল হয, গোষ্ঠে শতগুণ, নদীতে অযুত, শিবলদি- 
ধানে অনন্ত, সমুদ্রতীরে, হদে, পর্বতে, দেবালয়ে ও 
পবিত্র আশ্রমে, কোটী গুণ ফল দান করে। শিব- 
সম্নিধানে, হধ্য ও গুরুর অগ্রে, দীপ, গো, ও জল- 
সমীপেও জপ প্রশস্ত। অঙ্গুলী দ্বারা জপসংখ্য। 
করিলে একগুণ, রেখা দ্বারা অষ্টগ্ুণ, দশগুণ, শঙ্ছে ও 
মপিহার। শতগুণ, প্রবাল দ্বারা সহজ গুণ, স্ফটিক দ্বারা 
অধুতগুণ, দ্বারা লক্ষণ, পত্মবীজ দ্বার দশ- 
লক্ষগুণ, সুবর্ণ ঘার! কোটিগুণ, কুশগ্রছি ও কুদ্রাক দ্বার! 
অনস্তপ্ুণ ফল হয়। মোক্ষের নিমিত্ত পঞ্চবিংশতি, 
পুষ্টির জন্ত জপ্তবিংশতি, সম্পত্তির নিমিত্ত ত্রিংশৎ 
এবং অভিচার-নিষিত পঞ্চাশৎ জপ করিবে। 
পূৰ্ববাভিমুখে দপ করিলে লোক বশীভূত হয় দঙ্গিণাতি- 
মুখে অভিচার কর! হয়। পশ্চিমমুখে ধন দান করে, 
উত্তর মুখে শান্ধিলাভ হয়। হে শোডনে | জপক্ধার্ধয 
অদুষ্ঠ মোক-দান, তঙ্নী শক্রেনাপন, মধ্যমা ধলদান, 
অনামিকা শান্তি ফান ও কনিষ্ঠা রক্ষা করে। অনু 


পুর্ববভাগ । 


সবার! আন্ত, অঙ্গুলির সহিত জপ করিবে। যেহেতু 
অন্থুষ্ঠ ব্যতীত যে জপ কর! হয়, তাহ। অঞ্চল হয়। 
হে দেবি! শ্রবণ কর, সকল যজ্জ হইতে জপরূপ যর 
বিশেষ ফলপ্রদ। অন্য সকল যজ্তই হিখসাযুক্ত, কিন্ত 
জপযজ্রে হিংসা নাই। দান ও তপস্ত! প্রভৃতি যে 
সকল কর্মযজ্ঞ আছে, তাহারা জপযজ্জের ষোড়শ 
ভাগেরও যোগ্য নহে । বাচিক জপের যে মাহাত্মা, 
তাহা হইতে উপাংশু জপের মাহাত্ম্য শতগুণ ও মানস 
জপ সহঅগুণ অধিক । উদ্দাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্পষ্ট 
পদাক্ষর শব্দ বাক্য দ্বারা যে মন্ত্রোচ্চারণ, তাহ! বাচিক 
জপযজ্ঞ। ঈষৎ ওষ্ঠ চালনপুর্ধ্বক শনৈঃ শনৈঃ যে 
মুন্ত্রোচ্চারণ, যাহার শব্দ কিঞ্চিংপরিমাণে কর্ণাভ্যস্তরে 
প্রবেশ করে সেই জপ উপাংগু। অক্ষর শ্রেণীর বর্ণ 
হইতে বর্ণ, পদ হইতে পদ, এইরূপে বুদ্ধি দ্বারা যে 
শব্দার্থের চিন্তা তাহা মানসজপ) এই তিন প্রকার 
জপযজ্ঞের পূর্ব্ব পুর্ব হইতে উত্তর উত্তর শ্রেষ্ট । 
যজ্ঞের বৈশিষ্ট্যবশতঃ তাহার ফলেরও বৈশিষ্ট্য 
হয়। জপ দ্বারা স্তব করিলে দেবতা প্রসন্ন হন 
এবং দেবতা প্রসন্ন হইয়া! ভোগ ও শাশ্বতী মুক্তি 
প্রদান করেন। যক্ষ, রাক্ষম, পিশাচ, সমুদয় ভীষণ 
গ্রহ ভীত হইয়! জপপরায়ণ ব্যক্তির চতুর্দিকে আগমন 
করিতে পারে না। জনম্মপরম্পরাকৃত অশেষ পাপ, জপ 
হইতে প্রশান্ত হয়। জপ হইতে ভোগ ও মৃত্যু জয় 
করা যায়। জপ হইতে সিদ্ধি এবং মুক্তি লাভ হয়। 
১০১--১২৫। এই রূপে শিবজ্ঞান লাভ জপ-বিধিক্রম 
জ্ঞান করিয়া সদাচারী হইয়। নিত্যও ধ্যান করিলে 
মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। ধর্মের সম্যক সাধন, সদাচার 
বলিতেছি--সদাচারহীন মানবের সাধন বিফগ। 
আচারই পরম ধর্ম, আচারই পরম তগপন্ত।, আচারই 
পরম বিদ্যা, আচারই পরম গতি । সদ্বাচারমম্পন্ন 
মানবের সর্ধস্থানেই অভয় হয় এবং আচারবিহীন 
হইলে সর্বত্রই ভয় হয়। হে বরাননে! সদাচার- 
সম্পন্ন হইলে দেবত্ব ও খধিত্ব হয়। আর সন্ধাচার 
লঙ্ঘন করিলে কুযোনি প্রাপ্ত ও ইহলোকে নিন্দিত 
হয়। অতএব সিদ্ধি ইচ্ছা করিলে সম্যক আচারবান্‌ 
হওয়া উচিত। দুর্ববত, পাপিষ্ঠ ও জ্ঞানদৃষক ব্যক্তি 
শুদ্ধিসম্পন্ন হুইয়! ব্রাশ্রম-বিধানোক্ত ধর্ম যতুপুর্কক 
আচরণ করিবে। যাহার ঘে কর্ম্ম, তাহ! করিলে সর্বদা 
আমার প্রিয় হয়। প্রসন্নচিত্ত ও গুচি হইয়া সায়, ও 
প্রাতঃকাণে হর্যান্ত ও হুর্ধ্যোদয়ের পুর্ব হইতে আরম্ভ 
করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে। ইচ্ছাপুর্ধ্মক, মোহবশে, 
ভয়বশে বা লোভবশে দ্বিজ কখনও সঙ্ধা! ত্যাগ 
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করিবেন না। যেহেতু বিপ্র সন্ধ্যা ত্যাগ করিলে পতিত 
হয়। কিকিম্াত্র অসত্য বাক্য কহিবে না এবংপ্র্ত্য 
পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু সত্য ব্রহ্ম ও অসত্য ব্রদ্না- 
দূষণরূপে উক্ত হইয়াছে। মিথ্যা, পারুষ্য, শাঠ্” ও 
পৈশুস্ত পাপহেতু। কখনও বাক্য বা জরনত্বায়াও 
পরস্তরী্্রতি, পরদ্রব্য-হরণপ্রসঙ্গ ও পরহিৎসা করিবে 
না। শুদ্রা, যাত্যামান্ন, দেবোদেশে নিব্দেনীয়, 
শ্রাদ্ধান্ন, গণান্ন, সমুদয়াম এবং রাজান্ন, পরিত্যাগ্‌ 
করিবে। মুত্তিকা বা জলদ্বার৷ সত্বগুদ্ধি হয় না, 
কেবল অনশুদ্ধিতেই তাহ! হয়, সব্বশুদ্ধি হইলেই সিদ্ধি 
হয়; অতএব দুষ্ট অন্ন ত্যাগ করিবে। যেমন ভর্জীত 
ধান্তা্দি বীজের ফল প্রাদূর্তাব হয় না, সেইরূপ রাজ. 
প্রতিগ্রহে ব্রাঙ্মণগণ দগ্ধ হয় জানিবে। ১২৬--১৪১। 
রাজপ্রতিগ্রহ বিষতুল্য অতি ভয়ানক, ইহা প্রথমে 
বোধ করিয়া পণ্ডিতগণ পরিত্যাগ করিবে এবং কুকুর- 
মাংসও ত্যাগ করিবে। স্নান, জপ ও অগ্সিপুজ! নী 
করিয়া! ভোজন করিবে না। পর্ণপৃষ্টে, রাত্রিতে, দীপ- 
ব্যতীত ও পতিত-সন্নিধানে ভোজন করিবে না। 
শৃদ্রশেষ অন্ন ও শিশুর সহিত একত্র ভোজন করিবে 
না। সিঞ্ধ শুদ্রান্ন সংস্কৃত ও অভিমন্ত্ৰিত করিয়া 
ভোজন করিলে ভোক্তা শিবস্মরণপুর্রক মৌনী ও 
একাগ্র-মানম হইবে। পাত্র ব্যতীত কেবল মুখদ্বারা 
দণ্ডায়মান হইয়া এবং অঞ্জলিদ্বারা জল পান করিবে 
ন|।৪ বামহস্ত ছারা, শয্যায় শয়ান হইয়া এবং অপ্তের 
হস্তদ্বার৷ জলপান নিষিদ্ধ । বিভীতক, অর্ক, কারঞ্জ 
এবং সহ বৃক্ষ, স্বত্ত, দীপ, মনুষ্য এবং অন্ত কোন 
প্রীনীর ছায়া আশ্রয় করিবে 'না। একাকী দূরপথে 
গমন করিবে ন!। সম্ভরণ দ্বারা নদী পার হইবে না। 
কৃপাদিতে অবরোহণ করিবে না। উচ্চ পাপে 
আরোহণ করিবে না। ১৪২---১৪৮। হে শুভে! 
ুরধ্য, অগ্নি, জল দেবতা এবং গুরুয় বিমুখ হইয়া 
জপ ও শুভকাধ্য করিবে না। অগ্রিতে পাদ ও 
হস্ত তাপিত করিবে না। অগ্নির উপরে উপবেশন 
করিবে না ও তাহাতে কোন প্রকার মলত্যাগ করিবে 
না। চরণ দ্বারা জল তাড়িত বা তাহাতে অঙ্গমল ত্যাগ 
করিবে না। তীরে অঙ্গ প্র্ষালনপূর্ববক স্নান আচরণ 
করিবে। নখাগ্র ও কেশিদৃষিত, স্থানবস্তু এবং ন্ানখটের 
জল অশুদ্ধ, যদি তাহা! স্পর্শ করে, তবে তাহার জ্রী- 
নাশ হয়। অজ, অশ্ব, ধর, ও উঠ্টের মার করিলে 
বা তুষ ও রেণু স্পর্শ করিলে হরিরও জীনাশ হয় 
যাহার গৃহে মাঙ্জার থাকে, সে নর | 
মার্জার-সমিধিতে ব্রাশতোজন করাইলে এ দন 
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বায়, সুর্পের বায়ু, মুখের বায়ু স্পর্শ করিলে মনুষ্যের 
 পুকৃত নাশ হয়। উফীষ ও কঞুক ধারণ করিয়া নম, 
মুকুকেশ, মলাবৃত, অপবিত্র ও অশুদ্ধ হইয়| এবং 
প্রলাপ করিতে করিতে কখন জপ করিবে না। ক্রোধ, 
মণ্ডতা, ধা, আলস্ত, নিষ্ঠীবন, ভৃত্তপ, কুকুর ও নীচ- 
দর্শন, নিদ্রা ও প্রলাপ, জপের শক্রত্বরপ। জগকালে 
এই সকল সংঘটিত হইলে হৃর্ধ্যাদি দর্শন ও আচমন- 
পুর্ব্বক প্রাণীয়াম করিয়া অবশিষ্ট জপ করিবে। হৃুধ্য, 
অগ্নি, চত্্রমা, গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাগণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ 
, কর্তৃক জ্যোতি? পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাদ- 
{ প্রসারণ করিয়া, কুন্ধুটাসন হইয়া, আসনশুন্য হইয়া 
শয়ান হইয়া পথিমধ্যে এবং শৃদ্র-সন্নিধানে রক্ত 
ভূমিতে এবং খট্রায় জপ করিবে না। মন্ত্রার্থগত- 
মানস হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সম্যক্প্রকারে 
জপ করিবে। কৌষেয় বস্তু, ব্যাচ, চৈলবস্তু, 
তৌলবস্ত্র, দীরুময় অথবা তালপত্রময় আসন 
করিবে। হিত ইচ্ছা করিলে ত্রিসন্ধ্যা, গুরুর 
॥পুজা কারবে, যিনি গুরু তিনিই শিব, যিনি শিব 
তিনিই গুরু । শিবও যেমন, মন্ত্রও সেইরূপ ; মন্ত্রও 
যেমন, গুরুও সেইরূপ । ১৪৯__-১৬৪ 1 গুরু হইতে 
শিববিদ্য। লাভ হয়, অতএব গুরুকে ভক্তি করিলেই 


লিঙ্গপুত্বাথ । 
চণ্ডালভোজনতুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্ফিচের । 


হয়। যাহারা! গুরুর ক্রোধ করায়, তাহাদের যজ্ঞ, জপ 
ও অন্য নিয়ম নিস্কল হয়, ইহাতে সন্দেহ. নাই। 
সর্বপ্রযত্ে গুরুর বিরুদ্ধ বাক্য বর্ধন করিবে না। যদি 
কেহ মহামোহবশতঃ রূপ করে, তবে রৌরবনরকে 
গমন করে। চিত্ত, ধন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বালা গুরুর 
প্রতি মিথ্যা আচরণ করিবে না। গুরুর দোষ খ্যাপন 
করিলে শত হুর্ত্ণভাজন হয় এবং গুরুর গুণখ্যাপন 
করিলে, সকল প্রকার গুণযুক্ত হয়। গুরু আদেশ 
করুন্‌ বানা করুন্‌ তাহার সমক্ষ হউক বা নাই হউক, 
সর্বদা তাহার প্রিয়কার্য্য করিবে । মন বাক্য, শরীর 
ওকম্ম দ্বারা গুরুর হিত করিবে। ১৬৫--১৮০। 
অহিত করিলে পতিত হয় এবং অধোগমন করিয়। 
সেই স্থানেই পরিবর্তিত হয়। অতএব গুরু সর্বদা! 
উপান্ত ও বন্দনীয়। সমীপস্থ হইয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ- 
পূৰ্ব্বক তদ্বিমুখ হইয়া গুরুকে কহিবে ; এইরূপ আচার- 
বিশিষ্ট, ভক্তিশীল, নিত্য জপপরায়ণ, গুরুপ্রিয়কর, 
মানব মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে যোগ্য হয়। মন্ত্র 
সিদ্ধিনিমিস্ত বিনিয়োগ বলিতেছি। বিনিয়োগ ন৷ 
জানিলে মন্ত্র দুর্বল হয়। যে কাধ্যনিমিভ্ যাহার 
বিশেষরূপে বিনিয়োগ কর। হয়; সেই ত্রহিক পার- 
লৌকি ফলই বিনিয়োগ । আন, আরোগ্য, শরীরের 
নিত্যত, রাজ্য, প্রশ্বধ্য, বিজ্ঞান, স্বর্গ এবং নির্বাণ 


শিবভক্তি সদৃশ ফল হয়। দেবি! গুরু সর্বদেবময় | বিনিয়োগ হইতে জক্মায়। একাদশসংখাক মন্ত্র জপ 
ও সর্ব্বশক্তিময়, সেই গুরু সগ্তণ হউন বা নির্রে। দ্বারা প্রোক্ষণ, অভিষেক, অদর্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় গান 
হউন, তাঁহার আজ্ঞা মন্তকদ্ধারা বহন কর্চিবে। | করিবে। আলস্তশুন্ত হইয়া, পর্কতারোহণপূ্ব্বক শুচি 
মঙ্গল লাভের ইচ্ছা! করিলে মনে মনেও গুরুর আজ্ঞা | হইয়া লক্ষ জপ করিবে। মহানদীতে দ্বিলক্ষ জপ 
জঙ্ষন করিবে না। গুরুর আজ্ঞাপালক সম্যকৃপ্রকাললন | করিলে দীর্ঘ আয়? প্রাপ্ত হয়। দূর্বান্থুর, তিল, 
জ্ঞান-সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। গুরু নিকটে | বালী, গুডুচী ও থুটিকা দ্বারা দশ সহজ হোম 
থাকিলে গমন, অবস্থান, শয়ন ও ভোজনকালে ও ৷ করিলে আমুরবদ্ধি হয়। সুবুদ্ধি সাধক শনিবারে 
যে থে কর্ম্ম করিবে, তাহাতে গুরুর অনুজ্ঞা লইবে। | অশ্বথবৃক্ষতলে সেই বৃক্ষ স্পর্শ করিয়৷ ছিলক্ষ 
শুরু দেব-স্বরাপ, অতএব গুরুগৃহ, দেবমন্দির-স্বরূপ ।| জপ করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। শনিবারে 
পাপিগণের সংসর্গে তংপাপসংক্রমণে যেমন পতিত | পাণিছয় দ্বারা অশ্বত্থ স্পর্শ করিয়া অষ্টোত্তরশত জপ 
হয়, সেইরূপ আচার্ঘের সংসর্গে তাহার ধর্ম্মে ধরি ; করিলে তাহার অপমৃত্যু হয় না। মনুষ্য অনষ্তচিত্ত 
হয়। অগ্নিসম্পর্কে কাঞ্চন যেমন 'মলত্যাগ করে, হইয়৷ হুরধ্যাভিমুখে লক্ষ জপ ও অর্ক সমিধ্বার! অষ্টশত 


সে এপ মানব আচার্ধসপ্পর্কে পাপশৃন্ত হয়। যেমন 
অগ্নিস্লিধিতে ঘৃত বিলীন হয়, সেইক্লপ আচার্যসমীপে 
1প বিলীন.হয়। প্ৰজ্জ্বলিত প্রাবক যেমন বিষ্ঠা ও 
কাকে দু করে, সেইয়প গুরু তুষ্ট হইলে মন্ত্রতেজে 
পাপরাপি দ্ধ করেন। ' গুরু সন্তুষ্ট হইলে ব্রহ্মা, হরি, 
কু ও জজ দেবগণ তুষ্ট: হইয়া অনুগ্রহ করেন। কার, 
মনও বাব্যহার! ও গুরু ক্রোধ উৎপাদন করিবে না। 
রর ক্রোধ হইলে আয়, জী, জান ও সৎকর্ম দ্ধ 


হোম করিলে ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। সমস্ত ব্যাধি 
শান্তি-নিমিত্ত মানব পলাশ সমিধ দ্বারা দশসহত্র 
হোম করিলে নীরোগ হয়। নিত্য অর্ক সমিধানে 
অক্টোতরশত জপ করিয়া জল পান করিলে সমস্ত 
উদর পীড়া হইতে মুক্ত হয়। একাদশবার মন্ত্র জপে 
অভিমন্তিত অনভোজন করিলে, ভক্ষ্য ও পেয়”--বিষ 
হইলেও অমৃততুল্য হয়। পূর্ববান্থে অষ্টোতরশত 
হোম করিয়া লক্ষজপ করিবে। এইরপে নিত্য 


পূর্ববভাগ। 


হৃর্ধের পুজা! করিলে সম্যক আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। 
নদীজলে পুর্ণশোভন ঘট স্পর্শ করিয়া অযুত জপ 
করিয়া এ জলে ন্নান করিলে তাহ! রোগের ওঁষধ- 
স্বরূপ হয়। অষ্টাবিশতি পলাশঙ্মধ হোম ও 
অষ্টাবিংশতিবার জপ করিয়! প্রতিদিন অন্নভোজন 
করিলে আরোগ্য লাভ হয়। চন্জ্-ৃর্ঘযগ্রহণে পবিত্র- 
ভাবে যথাবিধি উপবাস করিয়া গ্রাস হইতে মুক্তি- 
পর্যন্ত সমাহিতচিত্তে সমুদ্রগামিনী নদীতে জপ করিয়া 
গ্রহণের মুক্তি হইলে পুনরায় অষ্টোত্তর সহত্র জপ 
করিয়া ব্রাঙ্মীশাকের রসপান করিলে একাহেই 
সর্বশাস্ত-ধারণোপযুক্ত উত্তম মেধা লাভ হয়। 
১৮১--২০০। তাহার অমান্ুষী বাকৃ-শক্তি হয়। 
গ্রহ নক্ষত্র পীড়া হইলে, তক্তিপুর্ধ্বক অষ্টাধিক- 
সহস্র হোম করিয়া অযুত জপ করিবে, তাহাতেই 
শ্রহগীড়া৷ বিনষ্ট হইবে। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে 
ঘৃতঘ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিয়। অযুত জপ 
করিবে, তাহাতেই সদ্য শাস্তি লাভ কবিবে। হে 
দেবি! চন্তর-হৃধ্যগ্রহণে যথাবিধি লিঙ্গ পূজাপুরর্বক 
দেবসনিধানে শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া আদ্রসহকারে 
যংকিঞ্চিং প্রার্থনাপুর্বক জপ করিলে পুরুষ নিঃসংশয় 
সকল অভীষ্ট লাভ করে। গজ, অশ্ব ও গোজাতির 
পীড়। উপস্থিত হইলে, শুচি হইয়া সমিধি দ্বার! “শাম 
করিবে ও বিধিপুর্বক একমাস অযুত পুজা করিলে 
তাহাদিগের শাস্তি ও ঝদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। 
উৎপাত ও শক্রবাধা উপস্থিত হইলে, শুচি হইয়। 
পলাশ সমিধ দ্বার অযুত হোম করিলে, তাহার শাস্তি 
হইবে" হে দেবি! অভিচাররূপ বাধায় এইরূপ 
আচরণ করিবে। এরূপ করিলে অভিচার-শক্তি 
প্রতিকূল হইয়া শত্ররই উপস্থিত হয়। বিদ্বেষ নিমিত্ত 
গ্রতিলোমভাবে মন্ত্রাক্ষর পাঠ করত আর্র রুধির দ্বারা 
বিষমুক্ত আটটী বিভীতক সমিধ্‌ দ্বারা হোম করিবে। 
করুধিরাভ্যক্ত সমিধ মানবের বিদ্বেষকর । ২০১--২১০। 
এখন সর্ধপাপশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিন্ত- বধি 
বলিতেছি। পাপশুদ্ধি যেহেতু জ্ঞান ও সম্পত্তির 
হেতু; অতএব মানব জম্যকৃপ্রকারে পাপওদ্ধি 
করিতে উদ্যত হইবে। পাপশুদ্ধি না হইলে 
পুরুষের সকল ক্রিয়া নিস্কল ও জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, 
অতএব পাপশোধন কর্তব্য । হে শুভে! বিদ্যা ও 
লক্ষ্মী শুদ্ধির নিমিত্ত অঞ্জলি বন্ধনপূর্ববক আমার ধ্যান 
করিয়া একাদশ বার শিবমস্্রসলিল দ্বারা চতুদ্দিকে 
অভিষেক করিবে, এবং অষ্টোতরশত শিবমন্ত্র পাঠপুরববক 
স্নান করিবে। মেই স্নান সতীর্থ ফলপ্রদ, সর্ধবপাপহর 


১৪৫ 


ও মঙ্গলদায়। সন্ধ্যোপাসনার বিচ্ছেদ হইলে অক্টো 
স্তর শত জপ করিবে। বিড় বরাহ, চাণ্ডাল, চুর্কচিঙ্গ ও 
কুকুট কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। করিলে 
অষ্টাধিকশত জপ করিবে। ব্রহ্মহত্যাবিগুদ্ধির খান 
শতকোটি জপ করিবে। অনুপাতক শাস্তির জন্য 
তাহার অর্ধপ্রায়শ্চিভ হইবে, ইহাতে বিচার করিবেনা। 
উপাপাতক-দূষিত মানবগণ তাহার অর্দিপ্রায়শ্চি্ত 
করিবে। অবশিষ্ট পাপের শুদ্ধির জন্য পঞ্চমহত্র জপ , 
করিবে। যে নর অনাকুল হইয়া আত্মবোধকারক গুহ 
শিব-বোধ-প্রকাশক, মন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে শিব- 
স্বরূপ হয় এবং হে ভদ্র! সে মানব পঞ্চ বায়ু জয় 
করে ও সুখ প্রাপ্ত হয়। হে তুমুধি! নিগৃহীতেঙ্জিয় 
ও গুচি হইয়৷ পঞ্চলক্ষ জপ করিলে, পঞ্চেন্সিয়ের বিজয় 
লাভ করিতে পারা যায়। অনাকুল ও ধ্যানযুক্ত হইয়া 
যে পঞ্চলক্ষ জপ করে সে পঞ্চবিষয়ের জয় প্রাপ্ত হয়। 


| যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে 


পঞ্চড়তের বিজয় প্রাপ্ত হয়। যত্রপুর্বক মনঃসংযম 
করিয়া যে চতুল্ক্ জগ করে, সে ইন্টিয়ের সম্যক 
বিজয় প্রাপ্ত হয়। হে কমলাননে। মানব পঞ্চবিংশতি- 
লক্ষ জপ করিলে পঞ্চবিংশতি তত্রে বিজয় প্রাপ্ত হয়। 
হে সুন্দরি! নির্বাত মধ্যরাত্রে আদরপুর্বক অমুত 
জপ করিলে সেই জপরূপ ব্রতে ব্রঙ্গসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
বাতশুন্য ও ধ্বনিবর্জিত মধ্যরাত্রে আলস্তশুগ্য 
হইয়টল্ক্ষ জপ করিলে নিঃসংশয় শিব ও শিবাকে 
দর্শন কঁরিতে সক্ষম হয় এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে ও 
বাহিরে অন্ধকারবিনাশক দীপপ্রকাশের স্তায় আলোক 
উদ্ভুঞ্জ হয়, সন্দেহ নাই। আত্মবান্‌ হইয়া সর্ধ- 
সম্পৎসমৃদ্ধির জন্য অযুত জপ করিবে এবং ভক্তিমান্‌ 
ও গুচি নর শিববীঞ্জসম্পুটিত করিয়া, এই মন্ত্র 
শতলক্ষ জপ করিলে, আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, 
ইহার অধিক আর কি হইতে পারে, এই সকল প্রকার 
পঞ্চাক্ষর বিধিক্রম তোমাকে কহিলাম। যে নর ইহা 
পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। দেব 
ও পিত্রযকর্্বে শুদ্ধ ব্রাহ্মগণকে পঞ্চাক্ষরবিধিক্রন 
শ্রবণ করাইলে শিবলোকে পূজিত হয়। ২১১--২৩১। 


পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 
ছি. 


বড়শীতিতম অধ্যায় । | 

কহিলেন ; _দর্চকিহিয  বরাহ্মপগণ 

সংসারবিরক্ত জ্ঞানিগণের সুশোভন ধ্যানযজ্ঞকে জপ 
হইতে, শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। অতএব হে সৃত! মি 
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অন্য, যয়দহকারে বিরক্ত মহাক্বাদিগের ধ্যানঘজ্ঞ 
বিভৃতরপে নিঃশেষভাবে বল। হৃত দীর্ঘ-সতী 
মুন্গণের দেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক 
কালকুটনামক বিষ সংহত হইলে, রুদ্র গুহায় অব- 
স্থানপুর্বধ মহাত্মাদিগের যে ধ্যানযজ্দর কহিয়াছিলেন, 
তাহা কহিতে লাগিলেন। শংসিতাত্বা মুনিগণ 
ভবানীর সহিত হুখাসীন গুহাঅরয় শঙ্করকে প্রণাম 
“করিয়াছিলেন এবং প্রণামানস্তর উমাপতি নীলকণ্ঠকে 
কহিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্‌ ! আপনি অত্তযগ্র 
কালকুটনামক বিষ সংহার করিয়াছেন, অতএব 
হে বৃঘধ্বজ ! আপনাকর্তৃকই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হই- 
য়াছে। বিশ্বাত্বা ভগবান্‌ নীললোহিত তাহাদিগের 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়। হাসিতে হাসিতে সনন্দ- 
পুরোগম খধিগণকে কহিলেন ;-_হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগপ ! 
যাহ! সুদারুণ বিষ, আমি তাহা বলিতেছি। এবিষয়ের 
কথায় প্রয়োজন কি? যে সেই বিষ সংহার করিতে 
পারে, সেই সমর্থ, এ বিষ সংহার ত ঈষৎকর । 
কালকুট বিষ নহে, সংসারই বিষ ; অতএব সর্ব্বপ্রযত্ে 
লেই সুদারুণ সংসাররূপ বিষের সংহার করিবে। 
সেই সংসার আপনার অধিকারানুরূপ রাজস ও 
তামসভেদে দ্বিবিধ। সংমুড়চিত্ত পুরুষগণের ইচ্ছা 
ও রাগদোষবশতঃ সেই সুদারশ সংসারের সংক্ষয় 
হয় না এবং অক্ঞান্বশতঃ তাহার স্থষ্টি হয়। সেই 
সংসারবশেই সকলের ধৰ্ম্ম ও অধন্ম হয়) হে 
দ্বিজগণ ! আস্তিক জীবগণ শাস্ধ শ্রবণ করিলে এ 
শাস্ত্র অপ্রত্যক্ষ শ্বর্গাদিতে বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়! দেয়। 
অতএব গ্রহিক এবং পারলৌকিক এই উভ্চিক্নপ 
সংসারকে তু বলিয়। সর্ধপ্রযত্ধে যিনি ত্যাগ করিয়।- 
ছেন, তিনিই বিরক্ত । হে দ্বিজগণ ! বেদের মস্তক- 
স্বরূপ, অতীন্লিয়দ্র্টা ধধিগণের নিষ্কাম কম্মের সার- 
ফলস্বরূপ যে অধ্যাত্স-শীল্্, তাহাই শান্ত বলিয়া! 
অভিহিত হইয়াছে । সকলকেই স্বভাব; কামনায় 
লিপ্ত হইতে দেখা যায়। সেই কাম্য কর্ম 
যম ব্বই প্রবর্তক। বিরিক্তগণের নিবৃত্তি 
ধন, অডএব সকল দেহীই অজ্ঞানবশতঃ সংসার 
অবলম্বন করে! বেদোক্ত নিক্ষাম কর্ম্ম করিলে 
জীব কলাশোবণ প্রাপ্ত হয় আর তিন প্রকার জীব 
অধিয্যায় জানহীন হুইয়| কাম্য কর্মের বস্তুতানিবন্ধন 
কলাযুক্ত হয়। গাঁপকারী নরকগামী, পুথ্যকারী পুণ্য- 
শৌরযে খর্গগামী এবং পুখাপাপাত্বক কর্ানৃষ্টারী 
উদ্ভিজ, শ্বেণজ, অণু এবং জরীয়ুজ এই চারি 
প্রকারে অরস্থিত। নির্বৃতিগৃপ্ত অজ্ঞদেহী কর্ম্মবশতঃ 
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এইরূপে অবস্থান করিতেছে। সন্তান, বার্থ ও ধন 
দ্বারা মুক্তি হয় না, একমাত্র কর্ম্মসম্যাসবলেই মুক্তি 
হয়, ফল ত্যাগ না করিতে পারিলে মানব নানা 
যোনিতে ভ্রমণ করে। এইরূপে অজ্ঞানদোষে ও 
নানাকর্ম্মবশে মানব যাটকৌশিক কলেবর ভজনা করে। 
গর্ভে যোনিমার্গে, ভূতলে, কৌমারে, যৌবনে, বার্থীক্যে 
এবং মরণে নানাপ্রকার ছুঃখ। হে দ্বিজগণ ! 
স্ত্রীসংসর্গাদিতেও মহৎ ছুঃখ। বিচার করিলে দেখা 
যায়, দুঃখী মানবগণের একমাত্র দুঃখেই ছুঃখ শান্ত 
হয়। ভোগ্যবস্তর ভোগ করিলে কামনা উপশাস্ত 
হয় না, প্রত্যুত দ্বৃতের ছারা অগ্নির ন্যায় আরও 
বর্ধিত হয়। অতএব বিচার করিলে দেখা যায়, বিষয় 
প্রাপ্তিতেও মানবের কামনার উপশম নাই। অর্থের 
অর্জনে, পালনে এবং ব্যয়ে দুঃখ দৃষ্ট হয়। ১--২৬। 
পিশাচতা, বাক্ষম্তা, যক্ষতা, গন্ধর্র্বতা, চন্দলোকে 
চন্্রতা, প্রজাপতিতা, ব্রহ্মতা এবং প্রাকৃতপুরুষতাতেও 
ক্ষয় ও অন্য হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তিলালসাজন্য দুঃখে 
ছুঃখধার! উৎপন্ন হয়। অতএব সংসারসম্বন্ধী অশুদ্ধ 
ভাগ্য ও ধন ত্যাগ করিবে। পার্থিব শ্রশ্বর্য্য অষ্টগুণ, 
জলীয় ষোড়শগুণ, তৈজস চতুর্বিংশতিগুণ, 
বায়ব্য ছাত্রিংশৎগুণ, ব্যোম চত্বারিংশংগুণ, 
মানস অষ্টচত্বারিংশতগুণ, আভিমানিক ষট- 
পঞ্চাশৎগুণ এবং প্রাকৃত বৌদ্ধ চতুঃযষ্টিগুণ 
ছুঃখম্বরূপ । ব্রহ্মবাসী যোগিগণেরও নিঃসন্দেহ 
দুঃখ দৃষ্ট হয়। শঙ্করের গণনাথগণেরও গৌণ 
দুঃখ বর্তমান । এরূপে বিচার করিলে সর্বলোকে 
স্ব্বদ। আদি, মধ্য ও অস্তে দুঃখ দেখা যায়। অজ্ঞানে 
জ্ঞানমানী মানবগণ দোষদুষ্ট দেশে বর্তমান, ভবিষ্য, 
ও অতীত দুঃখের ভাবনা করে না, অন্ন ক্ষুধারূপ- 
ব্যাধির উপশম করে, সুখ উৎপন্ন করে না। এইরূপ 
ওঁধধ নানাগীড়ার শাস্তিকর সুখপ্রদ নহে। সেই 
সেই কালে শীত, উষ্ণ, বায়ু, ও বর্ধাদি দ্বারা দেহি- 
গণের কেবল দুঃখই হয়, কিন্তু অজ্ঞানী মানব তাহা 
জ্ঞাত হইতে পারে না। হে মুনিশ্রেষ্টগণ! এইরূপ 
স্বর্গেও পুণ্যক্ষয়াদি নানাবিধ রোগ রাগ দ্বেষ ও 
ভয়াদি হেতু ছুঃখ দৃষ্ট হয়। ছিন্নমূল তরু ঘেমন 
অবশ হইয়া” ক্ষিতিতলে পতিত হয়, র্গবাসিগণও 
সেইরূপ পুণ্যবৃক হইতে "পৃথিবীতে পতিত 'হয়। 
সর্গবাসিগণের স্বর্গ হইতে পতন অতীব ছুখেকর। 
হে মুনিপুজবগণ | বর্ণিগণের বিহিত কারের অকরণ- 
বশতঃ নরক হর । ত নরকৈ নিতান্ত ছুঃখ । উচ্ছি- 
বাস মৃগ ঘেমন 'মৃত্যুভয়েন্ডীত 'হইয়া নিদ্রালাভ করিতে 
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পারে না, এইরূপ ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা যতি সংসারভীত 
হইয়।. নিদ্রা লাভ করিতে পারেন না। কীট, 
পক্ষী, মৃগ, গজ-বাজী প্রভৃতি পশুগণের কেবল 
দুঃখই দৃষ্ট হয়; অতএব কর্মফল তরগ করিলেই 
উত্তম সুখ লাভ হয়) হে হুত্রত খধিগণ! এইরূপ 
বৈমানিকগণ। কল্লাধিকারী, স্থানাভিমানী, মস্বাদি, 
দেবগণ, ও দৈত্যগণের পরস্পর জিগীষাহেতু কেবল 
দুঃখ দেখ! যায়। জগভ্রয়মধ্যে নরপতিসমুহ রাক্ষম- 
সমুহের কেবল হুঃখ। যথার্থ দেখিলে বর্ণ-আশ্রমও 
কেবল শ্রমের নিমিত্ত । আশ্রম, দেবসাক্ষাৎ, যজ্ঞ, 
সাংখ্য ব্রত, বিবিধ উগ্র তপস্তা এবং নানাবিধ দান 
হইতে আত্মলাভ হয় না; কিন্তু জ্ঞানিগণ স্বয়ং তাহ! 
লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব স্বপ্রযত্রে পাশুপত 
ব্রত আচরণ করিবে। পাশুপতব্রতে নিত্য ভকম্মশায়ী 
পধ্যর্থজ্ঞানসম্পন্ন শিবতত্বে সমাধিযুক্ত এবং পক্কার্থ- 
যোগসম্পন্ন হইয়া দেবকর্ম্ুনাশক কৈবল্যকরণযোগ 
লাভ করিলে, সুধী পণ্ডিত দুঃখের অস্তে গমন করে। 
পর! অর্থাৎ অধ্যাত্ববিদ্য। দ্বারা বেদ্যের জ্ঞান হয়, 
অপর! বিদ্যা দ্বারা তাহ! হয় না। পরা ও অপর৷ 
বিদ্যার মধ্যে খগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ ও সর্ক্বার্থ- 
সাধক অথর্ববেদ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ 
ও জ্যোতিষ, অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা অক্ষর, 
অদৃশ্য, অগ্রাহ, অগোত্র, অবর্ণক, অচক্ষু, আশ্রোব্র, 
অপাণি, অপাদ, অজ্ঞাত, অভূত, অশব্দ, অস্পর্শ, 
অরূপ, রসগন্ধবিবর্জিত, অব্যয় প্রতিষ্ঠাশুন্, নিত্য, 
সর্লগ বিভুস্বরূপ, মহান্‌, বৃহৎ, অজ, চিন্ময়, প্রাণশুন্, 
মনঃশৃঠ্ঠ, অক্গিপ্ণ, অলোহিত, অপ্রমেয়, অস্ঠুল, অদীর্ঘ, 
উন্থপতাশৃন্ত, অহুম্ব, অপার আনন্দস্বরাপ, অচ্যুত, 
অনপারৃত, অদ্বৈত, অনন্ত, অগোচার, আবরণশুন্ত, 
একমাত্র আত্মম্বরূপ, এই পরাবিদ্যা অন্তপ্রকারে 
বর্ণনা কর! যায় না। পরাপর বিদ্যা যথার্থ নহে, 
তাহ! অবিদ্যাকল্পিত। আমিই সমস্ত জগৎ, 
আমাতেই সমস্ত জগ) আমা হইতেই সকল উৎপন্ন 
হয়, আমাতেই অবস্থান করে, আবার আমাতেই লীন 
হয়। মন, বাক্য ও পাণি দ্বারা আমা হইতে অন্তের 
জ্ঞান করিবে না। আত্মাতে সকল বসন্ত দর্শন করা 
বিধেয়.। বাহে মন দিবে না। অধোমুখ হইয়া নাভির 
উপর. বিতস্বির মধ্যে হৃংকমল, তাহ! বিশ্বের মহৎ 
আয়তন। এই হুদয়ের মধ্যে পুগরীর অবস্থিত। 
ওঁ পুগুনীক ধর্ম্জরূপ কন্দ হইতে সমুডুত; জান তাহার 
নালগ্বরপ, অহা হশোভন; উখধারণ জ্ইদযুক্ত, 
শ্বেত, বৈরাগ্য তাহার, কর্ণিকা ) - ও পুখারীক অতি 
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শ্রেষ্ঠ । তাহার পত্রাস্তর ছিদ্র দিকৃচত্রবাল, তাহাতে 
প্রাণাদদি বায়ু প্রতিষ্ঠিত, প্রাণাদিবিশিষ্ট জীব ফেমে 
বহুধা দর্শন করে। হে ' মূনিপুঙ্গবগণ! প্রত্যেক 
প্রানীতেই দশটী প্রাণ-বহা নাড়ী ও দ্বিয়পতিদহঞ্ি 
অন্ত নাড়ী আছে। ইন্নিয়গ্রামে অবস্থিত জীব্লাগ্রত; 
কণ্ঠে অ্তস্থিত স্বপ্নাপন্, হৃদয়স্থ নুষুগ্ত এবং মস্তকে 
স্থিত তুরীয়। জাগ্রত অবস্থার দেবতা ব্রহ্মা, স্বপ্নের 
বিষ্ণু, সুযুপ্তির ঈশ্বর এবং তুরীয়ের মহেশ্বর। অপরে 
কহেন, পুরুষ যখন সমস্ত ইন্জিয়সম্পন্ন হইয় বর্তমান 
থাকে, তখন তাহার জাগ্রদবস্থা। যখন মন বুদ্ধি 
অহঙ্কার এবং চিত্ত এই চতুষ্টয়যুক্ত হইয়া! পুরুষ অব- 
স্থিত হয়, তখন তাহার স্বপ্রাবস্থা ৷ হে সুব্রত খধিগণ ! 
যখন ইন্সিয়গণ আত্মায় বিলীন হয় তখন সুযুপ্চ্যাবন্ধ৷। 
যখন পুরুষ ইন্জিয়হীন হয়, তখন তুরীয় অবস্থা । এই 
শ্রেষ্ঠ পরম কারণ শিব তুরীয়াতীত। হে বিপ্রেক্রগণ ! 
জাগ্রত, স্বপ্ন, তুরীয়, আধিভৌতিক, আধ্যাস্থিক 
এবং আধিদৈবিক, এই সমস্তই জ্বানবানের! আমাকেই 
জ্ঞান করেন। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয পঞ্চ কর্শ্বেন্সিয় মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত; এই চতুর্দশবিধ পৃথক ' 
পৃথক অধ্যাত্ম। দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, রসন, স্পর্শ, 
মনন, বোধ অহঙ্কার, চেতন, উক্তি, আদান, গমন, 
বিসর্গ এবং আনন্দ, অনুক্রমে এই চতুর্দশবিধ 
অধভ্ুত। ২৭_৭৭। আদিত্য, দিক্‌, পৃথিবী, বরুণ, 
বায়ু, চল, বহ্মা, রুদ্র, ক্ষেত্রজ, অগি, ইজ, বিষ্ণু 
মিত্র, দেবপ্রজাপতি, এই চতুর্দশ আধিদৈবিক। 
রাজ্জী, সুদর্শনা, জিতা, পৌম্যা, মোঘা, রুদ্রা, মৃতা, 
সত্যী, মধ্যমা, নাড়ী, রাশিশুকা, অনুর, কৃত্তিকা, 
ভাম্বতী, এই চতুর্দশ প্রকার শরীরনিবন্ধন নাড়ী। 
নাড়ীমধ্যে অবস্থিত চতুর্দশ বাহক বায়ু আছে। প্রাণ, 
ব্যান, অপান, উদান, সমান, বৈরভ্ত, মুখ্য, অস্তর্ধাম, 
প্রভঞ্জন, কৃর্ম্মক, শ্যন, স্রোত, কৃষ্ণ, নাগ এই চতুর্দশ 
বায়ু কীর্তিত হইয়াছে। চক্ষু, দষ্টব্য, আদিত্য, 
নাড়ী, প্রাণ, বিজ্ঞান, আনন্দ, হৃদয়, অংকাশ এবং 
এই সকল বন্ততে যে সর্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র আস্থা 
বিচরণ করেন, সেই আত্মন্বরূপ প্রভু বিভুতাগুণসম্পর 
আমাকে উপাসনা করিবে। হে সুব্রত দ্বিজগণ ] 
সেই একমাত্র আত্মাই*এই চতুর্দশ প্রকারে সঞ্চরণ 
করিতেছেন। সেই .সমস্তই তাহাতেই বিলীন হয় 
এবং. তাহা ভিন্ন কিছুই নাই? এক জিনিই; সর্ব 
এক তিনিই. সকলের ঈশ্বর। এই মহান্থাতি" 
দেবই.. সরুলের অধিগতি এবং অস্তর্ধামী। (সই : 
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স্োখ্য হয় কিন্তু তিনি গঞ্চতৌতিক দেহ ধারপ- 
পূর্বক সুখভোগ করেন না। তিনিই বেদ ও 
ল্লানাবিধ শাস্তুত্বারা উপাস্তমান। এই সর্বজ্ঞ বেদ- 
শাস্কে উপাসনা করেন না। এই সকলই তাঁহার 
অন্ন, তিনি স্বয়ং অন্ন্বরূপ হন না। সেই আত্মাই 
আপনাকর্তৃক রক্ষিত বস্ত ভোজন করেন, ঞ্জাণিগণের 
অন্ন কুত্রাপি নাই। আমিই প্রাণিদিগের প্রাণাপান- 
' গ্রস্থিস্বরপ। আমিই সকলের নিয়ন্ত। ও জ্ঞান সাধন । 
আমি অন্নময়াদিতেদে পঞ্চকোশশ্বরূপ । এই তৃতাত্ম। 
আমিই অন্নময় হইয়া ভক্ষিত ও অন্ন বলিয়! উক্ত হই। 
আমিই প্রাণময়, ইন্দিয্নাত্ম, মনোময়, সঙ্গলাত্মা, 
কালগর, সোম বিজ্ঞানময় এবং সদানন্দময় পরমেশ্বর 
মহেশ। সেই আমি সমুদয় জগং এবং বিচার করিলে 
পরতন্ত্র এই সকল জগৎ স্বতন্ধ আমাতেই অবস্থিত 
এবং বিচার করিলে দ্বৈতভাব দরে থাকুক, একত্বেরও 
উপলব্ধি হয় না। এইরূপ অমুত অর্থাৎ মোক্ষের 
কথাই নাই, মৃত্ত্যই নাই বলিয়া স্থির হয়। সবগনসাক্ষী, 
জাগ্রংসাক্ষী, স্বপ্রজাগ্রৎ উভয় সাক্ষী, তুরীয় সাক্ষী, 
সুযুপ্তিসাক্ষীও প্রতীত হয় না। যথার্থ বিদিত বেদ্য 
এবং নির্্বাণও নাই। নির্ব্বাণ, কৈবল্য, নিঃশ্রেয়স, 
অনাময়, অমৃত, ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা, পরাপর, নি্্বিকল্প 
নিরাতাস ও জ্ঞান এই দ্বাদশটী পরমাত্মার পর্ধ্যায়বাচক 
মাত্র। একাগ্র অর্থাং «একমেবাদ্িতীয়ং* এই জ্ঞুনযুক্ত 
অস্তঃকরণ যখন সমরসে বর্তমান হয়, তথ্জ্ী জ্ঞান 
হয়, ইহা ভিন্ন সকলি অজ্ঞান; সন্দেহ নাই। 
পুর্ব্বোক্তরূপ প্রসন্ন বিজ্ঞান নিশ্চয়ই গুরুসাহায্যে উৎপন্ন 
হয়। উক্তরূপ প্রসন্নবিজ্ঞান জন্মিবার পর অস্তঃকরণ 
রাগ, দ্বেষ, অনৃত, ক্রোধ, কাম ও তৃষ্ণাদি পরামর্শশুন্য 
হইলে তংক্ষণাৎ মুক্তি হয়। পুরুষ অজ্ঞান মনে লিপ্ত 
থাকিলে তাহাকে মলিন বলা যায়। সেই অজ্ঞানমলের 
ক্ষয় হইলে মুক্তি হয়, অন্যথা! কোটি জন্মেও হয় 
মা। একমাত্র জ্ঞানব্যর্তীত পুণ্যপাপ-পরিক্ষয় হয় না, 
অতএব হে বেদব্দ্গণ! মুক্তির নিমিত্ত কেবল জ্ঞানের 
অ’, করিবে। জ্ঞানাভ্যাসেই পুরুষের বুদ্ধি নির্মল 
হয়, অতগ্রব তনিষ্ট ও তৎপরায়ণ হইয়। জ্ঞানাভ্যাস 
করিবে। হে বিপ্রেক্রগণ! যে যোগিগণ একমাত্র 
জ্ঞানে তৃপ্ত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের 
আর কর্তব্য নাই) যদদি অন্ত- কাধ্য করেন, তবে 
তাহারা প্রকৃত তন্বরিং নহেন। যেহেতু ব্রঙ্গবিৎ 
প্রকৃত জীবন্মুক্ত ; অত্ষ তাহার ইহলোক ও 
পর়গোকে কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। জ্ঞলতবার্থবিৎ 
কর্তব্যাভাস ভাগ করিয়া, জ্ঞানাভ্যাসে রড হইলে 
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জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। হে ছ্বিজেভম্গণ ! যে 
ক্রোধহীন, বর্ণাশ্রমাভিমানী মোহবশতঃ কর্তব্যে রত 
হয়, সে অজ্ঞানী, তাহাতে সংশয় নাই। অজ্ঞান 
সংসারের হেতু । শরীর পরিগ্রহণ সংসার ৷ জ্ঞান, 
মোক্ষের হেতু । যিনি আত্মাতে অবস্থিত, তিনিই 
মুক্ত। হে বিপ্রেন্দগণ ! অজ্ঞান হইলেই নিঃদংশয় 
ক্রোধাগ্বি উপস্থিত হয়) ক্রোধ, হর্ষ, লোভ, মোহ, 
দত্ত, ধর্ম, অধৰ্ম্ব উপস্থিত হয়। ক্রোধাদিবশে 
মানবের তনুদংগ্রহ হয়। শরীর হইলেই ক্লেশ ; 
অতএব পণ্ডিত অধিদ্যা ত্যাগ করিবে। বিদ্যা 
দ্বারা অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া অবস্থিত যোগীর 
ক্রোধাদি ও ধন্মাধন্মবিন্ হয়; ক্রোধাদি ক্ষয় 
হইলে পুনর্ধার সে আর শরীরের সহিত যুক্ত 
হয় না। ঈদুশ পুরুষই ত্রিবিধ ছুঃখবিবর্জিত 
হইয়৷ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে। এইরূপ 
জ্ঞান্বতীত ধ্যান হয় ন|। হে দ্থিজর্ভগণ ! ধ্যান- 
পরায়ণ ব্যক্তির গুরুসম্পর্কে জ্ঞান হয়, কেবল শব্মাত্রে 
প্রকৃত জ্ঞান হয় ন।। ধ্যানকারী চতুবুণহ অর্ধাৎ তৈজম 
বিশ্ব প্রাজ্ঞ ও তুরীয় রূপ জ্ঞান করিয়া ধ্যান অভ্যাস 
করিবে। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্টমমূহ দগ্ধ করে সেইরূপ 
স্কানাগি সহজ আগন্তক অস্থি এবং বাকৃসমুভুত পাপ- 
সমূহ দগ্ধ করে। জ্ঞান্ভিন্ন সর্বপাপবিনাশক আর 
কিছুই নাই। অতএব সর্ববসঙ্গবিবর্জিত হইয়া সর্বদা 
জ্ঞানাত্যাম করিবে। জ্ঞানীর সকল পাপ নিঃনংশয় 
জীর্ণ হয়। জ্ঞানী নানাবিধ পাপের সহিত ক্রীড়া 
করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না। জ্ঞান যেমন, 
ধ্যানও সেইরূপ; অতএব সর্বদা ধ্যান অভ্যাস করিবে। 
প্রথমে সবিষয় ও নির্বিষয় ধ্যান উক্ত হইয়াছে। 
শিব্রহস্তার্দিকথিত ফ্ট্প্রকার ধ্যান অভ্যাম করিয়া 
চতুঃপ্রকার দশপ্রকার এবং ষোড়শ প্রকার ধ্যানকে 
সালম্ব নিরালম্ঘভেদে দুই প্রকারে অভ্যাস করিলে 
ঘোগীন্ত্রূপ হইয়৷ নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করে। 
সাবলম্বধ্যানে নির্মল ব্বর্ণীকার বিবূম অগ্নিপ্রভ পীত- 
রক্তসিতকোটিবিহ্যাত্প্রভাসম্পন্ন শিবমূর্তি চিন্ত! 
করিবে এবং নিরালম্বধ্যানে প্রযত্রপূর্ববক চিত্তকে ব্রহ্ম- 
রন্স্থ করিয়া শ্বেত কৃষ্ণ পীত কোনরূপের স্মরণ না. 
করিলে ব্রহ্মধিৎ হওয়া যায়। 'অহিৎসক, সত্যবাদী 
অস্তেয়ী, পরিগ্রহ-পরামুখ, ব্রহ্মচারী, দৃঢ় ব্রত, সন্তোষ 
শীল, শৌচঘুক্তও স্বাধ্যায় নিরত আমার ভক্ত গুরু- 
সম্পর্কজ ধ্যান অভ্যাস করিবে । ধ্যাতা চিত্ত স্থাপন 
করিয়। বিষয়াস্তর বোধ করিবে না, ষোগের অভিমান 


' করিব লা, চতু1দকে দশন ররিবে লা ৭৮--১২৫ 
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আপনার আত্মায় লীন হইয়! স্রাণ গ্রহণ শ্রবণ ও সহবাসে জ্ঞানবিং হয়। অন্থথা কত্রিমতাবর্জ্িত হুইয়। 
ম্পর্শের জ্ঞান করিবে না, এইরূপ করিলে তাহাকে : গুরুর গুশ্রযা করত স্বৰ্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় 
সমরস বলা যায়। পার্থিবসমূহে ব্রহ্মা, বারিতত্বে | ভোগস্থুখ অনুভব করিয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিছা 


স্বয়ং হরি, অগ্নিতত্বে কালরুত্র, বায়ুত মহেশ্বর ও ( ব্রহ্মবিৎ হয়। ইহা জ্ঞানি-গুরুর সম্পর্কে অঙ্ছানীর 


আকাশ সাক্ষাৎ শিবের চিন্তা করিবে। 

সৰ্ব্ব, জলে ভব, অগ্গিতে রুদ্র, বা,তে উগ্র, হৃধিরনাকে 
অর্থাৎ আকাশে ভীম, বুধ্যমগ্ডলে ঈশান, চন্্রবিন্ধ 
মহাদেব, যজমান পুরুষে পশুপতি, এইরূপ অষ্ট- 
প্রকারে আমি অবস্থিত। শরীরে যে কাঠিন্য লক্ষিত 
হয়, তাহ! পার্থিব অংশ, দ্রব অংশ জলীয়। যাহ! 
সঞ্চারিত হয় তাহা বায়ুর অংশ, যাহ 1শব্দের কারণ, 
তাহা আকাশরূপ বহ্নির অংশ, জলের অংশ রসময়, 
গন্ধ পার্থিব গুণ, পুনর্ব্বার দর্ষিণনেত্রে ভাস্কর, বামনেত্রে 
সোম, হৃদয়ে বিভুর চিন্তা করিবে। পাদ হইতে 
জানুপ্যস্ত পৃথিবীতত্ব, নাভিপধ্যস্ত বারিতত্ব, ক$- 
পর্য্যন্ত বায়ুতত্ব, ললাট হইতে শিখাগ্র পথ্যস্ত ব্যোমতত্ব, 
প্রাথমিক সাধক ব্যোমের উৰ্দ্ধে হংসাখ্য ব্রহ্ম, বোমাধ্য 
ব্যোমমধ্যস্থ শিবের স্মরণ করিবে। জীব, প্রকৃতি, 
সত্ব, রজ, তম, মহান্‌, অভিমান, তন্মাত্র, ইন্জিয়, 
ব্যোমাদিভূত, কিছুই যথার্থ নহে । তাহার আজ্ঞা- 
ক্রমেই সূর্ধ্য উদিত, বায়ু ভীত হইয়া প্রস্থত, চক্জমা 
দ্যোতিত, অগ্নি জলিত হয়। ১৯৬--১৪০। ভূমি 
ধারণ করে, আকাশ অবকাশ দেয়। অতএব 
হেত্বিজগণ! তাহারই চিন্তা করিবে। সেই শিব 
সকলের অধিষ্ঠাতা , তিনি সর্ধবরূপময় সর্ব, ইহ! 
ভাবিয়! সেই ভবের স্মরণ করিবে। হে ছ্বিজ- 
শ্রে্ঠগণ! সংসার-বিষতপ্ত মানবগণের জ্ঞান ও 
ধ্যানক্লূপ অমূতই প্রতিকারকর, অন্য কোনরূপে প্রতিকার 
নাই। জ্ঞান সাক্ষাৎ ধর্মের কারণ, বৈরোগ্যের হেতু, 
'বৈরাগ্য হইতে পরমার্থপ্রকাশক জ্ঞান লাভ হয়। হে 
মুনিনিকর ! জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত নরই যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। সত্বনিষ্ঠ নর যোগলিদ্ধিবলেই বিমুক্তি লাভ 
করিতে পারে, অন্ত কোন প্রকারে মুক্তি হয় না। 
অবিনশ্বর সর্বেশ্বর্য্যকর শিবপদ তমোরূপ অবিদ্যার 
আম্পদস্বরূপ অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন ; অতএব সত্বশক্তি 
অবলম্বনে শিবের পুজ। করিবে যে সত্যনিষ্ঠ আমার 
ভক্ত, আমার অর্চনপরায়ণ, সর্বপ্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ সর্ধ্বদ! 
উৎসাহী সমাধিযুক্ত সর্ধহবন্ব-সহিষ্ক ধীর সর্ববভুতহিতে 
রত, খজুন্বভাব, সতত শ্বহ্থচিত্ত মৃতু, মানশুন্ত, বুদ্ধিমান, 
শান্ত, স্পর্দাত্যাণী, সর্ব! মুক্তি ইচ্ছুক, ধৰ্ম্মত, সে 
পূর্ধাজন্মের পুগ্যবশে যজ্ঞ অধ্যন্নন ও পুল্রোৎপাদ্ন 


জ্ঞান প্রাপ্তির ক্রম! অতএব হে মুনিপু্টবগণ ! 
তাক্তসঙ্গ ও দৃঢত্রত হইয়। এই মার্গে বিচরণ করিলে, 
সংসার-কালকুট হইতে মুক্ত হয়। আমি এই প্রকার 
সংক্ষেপে তোমার্দিগের নিকট অচ্যুত শোভন-জ্ঞানমাহাত্ম্য * 
প্রসঙ্গে কীর্তন করিলাম । এই পাশুপত যোগ ঈশ্বর 
কর্তৃক কথিত। শিব কহিযান্েন, যে কোন ব্যক্তিকে 
এই যোগ দিবে ন|। ভঙ্মানিট যোগীকে এই স্ৃপ্রি 
যোগ দান করিবে। এই সংসারশমন-প্রকরণ যে 
পাঠ ব! শ্রবণ করে সে নিংসংশয় ব্রহ্মদাধুঙ্য প্রাপ্ত 
হয়। ১২৬-১৫৭ । 


ষ্ডশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


জেসন 


সপ্তাশীতিতম অধ্যায় । 


সৃত কহিলেন, মনংকুমারাদি মহাপ্রান্দ মহধিগণ, 
রুদ্রের বাক্য শ্রব্ণ করিয়। প্রসন পরমেশ্বর পিনাক- 
পাণিকে প্রণাম করিয়া সভয়ে কহিলেন, হে 
মহেস্থ্! যদি সংসার বিষতুল্য ভয়ানক, তবে 
আপনিষ্দদেবী হৈমবতীর সহিত বিবিধ ভোগ দ্বারা 
ক্রীড়া করিতেছেন কেন? ইহা হলুন। হৃত 
কহিষ্ভান, পিনাকপাণি নীললোহিত ঈশ্বর এইরূপ 
উক্ত হইয়া অস্থিকার প্রতি দৃষ্টিপাত ও হান্য করত 
প্রণত খষিগণকে কহিলেন, আমার বন্ধ-মোক্ষ নাই) 
আমি স্বেচ্ছাশরীরী। অকর্তা অন্দ পঞ্তভোক্তা অণু, 
বিড়, মায়ী জীব পুরুষ মায়াস্ বদ্ধ হইয়া কর্মে আবদ্ধ 
হয়। আত্মার জ্ঞান ধ্যান বন্ধ বা মোক্ষ নাই। যে 
আমার যথার্থজ্ঞ, তাহারও জ্ঞান ধ্যানাদি নাই। এই 
হৈমবতী বিদ্যা, আমি বৈদ্য, এই দেবী প্রজ্ঞ, শ্ৰুতি, 
স্মৃতি, ধৃতি, অভয়, নিচ, চ্ছান ক্তি, ক্রিয়া, ইচ্ছা, 
আজ্ঞা এবং পরাপর বিদ্যাদ্বয়। ইনি জীবের 
প্রকৃতি বা বিকৃতি ন্যুহন। এই অনির্ক্চনীয়। 
সনাতনী দেবী বিকার লহেন, মিস্ত মায়া। 
পূর্বে জগতের অভয়দায়িনী পঞ্চবক্রা মহাভাগ! 
সনাতনী দেবী আমার আঙ্ঞাক্রমে আমারই বক্র 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমি সপ্তবিংশত্প্রকারে 
এই দেবীন্ধায়া সকল ব্যাপ্ত করিয়া জগতের ছিওচিপ্ত। 


দার! থণনিশুক্ত, জরাযুক্ত হইয়াও জ্ঞানিগুরুর করির়াছিলাম॥ ১--১০॥ সেই অবধি মোক্ষের প্রবৃত্তি 


১৫০ 


হইয়াছে। হৃত কহিলেন, তখন পরমেশ্বর. ইহ! কহিয়া 
ভবের ইঞ্জিত অবগত হইয়া খহিখণের মায়াহরণ 
করিলেন। মহর্ধিগণ মায়ামলমুক্ত হইয়া পার্কতীকে 
দর্শন ধরি সীত ও মুক্ত হইলেন । অতএব পার্কতীই 
পরমা গতি। যথার্থত উম! ও শঙ্গবের ভেজে নাই । 
শঙ্করই দুইপ্রকার রূপধারণ করিয়া অবস্থান করিতে- 
ছেন। পরমেটীর আজ্ঞায় পণ্ডিত বখন সঙ্গরহিত 
হন, তখন ক্ষণকালমধ্যেই মুক্তি ছয়, অন্তরূপে কোটি 
কল্পেও হয় না। পুরাণপ-ঝষিপ্রোক্ত মুক্তিক্রম মহাদেবে 
অনিয়ামক। শঙ্করের প্রসাদে গর্ভস্থ, জায়মান, বালক, 
তরুণ বা বৃদ্ধ সকলেই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। অগ্ুজ, 
উত্ভিজজ, স্বেদজ প্রামীও দেবদেবের প্রষাদে মুক্ত হয়, 
সন্দেহ নাই। এই জগন্নাথ বন্ধমোক্ষকর শিবই ভূঃ 
ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য এবং কোটি শত অণ্ড, 
অগ্ডাবরণীষ্টক ও দেবদ্বেবের বিগ্রহ । সপ্তদ্বীপ সমুদয় 
পর্বত, বন, সকল সমুদ, বাযুস্কদ্ধ এবং অন্যান্য লোকে 
যে চরাচর বান করে, সকলেই মহাদেবের অঙ্গ এবং 
মহাদেবই তাহাদের গতি। রুদ্রই সকল, অতএব 
সেই মহাত্মা পুরুষকে নমস্কার। বিশ্ব ও বছধাজাত- 
ভূত সকলি কদ্র। এই অবস্থিত অস্থিকা রুদ্রা্দরা, 
ইহাদ্বারা মুক্তি হয়, এই কথা প্রীত-মানস সিদ্ধগণ | 
বলিয়াছিলেন। যখন আজ্ঞারপিনী অন্বিকাযুড শিব 
সিদ্ধগণকে দর্শন করিয়া অবস্থান করেন, তাস প্রসন্ন, 
হইয়! থেচর সিদ্ধগণ প্রভু শিবের সাধুজ্য প্রাপ্ত 
হন। ১১-২৫ | 


সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 


অষ্টাশী*তিম অধ্যায় 


ঝষিগণ কহিলেন, ছে সৃত্ত! কোন্‌ যোগবলে সাধু- 
গণের পুণপ্রান্তি হয়? যোগিগ্ণ কোন্‌ যোগে ! 
বদি গুণযুক্ত হন্‌ ? অধুনা আপনি সেই সকল | 
যোগ বিস্তারে যলুন। সুত কহিলেন, আমি ইহার 
চিড়ে সংস্থাপিত করিয়া সন্যোজাতাদি পঞ্চ প্রকারে 
স্বর্গ করিবে । অন্তর সোম, সুর্য. ও. অগ্নি-সূংযুক্ত | 
প্রাসন বরন করিবে। ও ূ 


নটশরসমাহুক। অষটমূর্ত, অজ, প্রভু উীয়াপতির 


লিঙ্গপুজাগ । 


স্মরণ করিবে। সেই বামাদি অষ্টশক্তির সহিত অষ্ট- 


এইরূপ ক্রমে মর্ক্বোতকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ক্সোক্ 
প্রকার স্মরৎ করিবে, ইহা মোক্ষসিদ্বিপ্রন্বায়ক পাশুপত 
যোগ। যে এই পাশুপত্ত যোগ অবলম্বন করে তাহার 
অনিমাদি সিদ্ধি হয়; অন্তরূপ কোটি কর্ম করিলেও হয় 
না। এই যোগেই অষ্টগুণ খরশব্্য যোগিগণ কর্তৃক সমুদ" 
হৃত হইয়াছে, মেই সমস্ত আমি ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ 
কর। অণিম,, লঘ্িমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, 
ঈশিতব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা। সেই সর্ব-কামিক 
অণিমাদি শ্বধ্য, সাবদ্য, নিববদ্য ও ৃুক্ষমভেদে 
ত্রিবিধি তন্মধ্যে যাহা পঞ্চভূতাত্মক তাহ! সাবদ্য। 
ইন্দ্রিয় মন এবং অহঙ্কার নিরবদ্য । আত্মস্থ শব্দাদি 
বিষয় প্রকৃতিই অণিমাদিতে পুর্ব্বপ্রোক্ত ত্রিবিধ ভেদ 
আছে; ওঁ হৃক্ষমে আরও অষ্টপ্তণ ভেদ বিহিত 
হুইয্াছে। মেই অষ্টগুণ ভেদের অস্পষ্ট অণিমাদি 
এশ্বধ্য ব্রেলোক্যের সর্ঘত্র প্রতিষ্ঠিত ও তাহার যে 
নিয়ম প্রভু শিব যেমন কহিয়াছেন, আমি তাদৃশরূপ 
কহিতেছি। ত্ৰৈলোক্য যোগী ও সর্বভূতের ভুম্প্রাপ্য 
যে বল, সেই অণিমাদিরূপ বল তাহার প্রাপ্য হয়। 
অস্তরীক্ষ-গমন, প্রবন এবং সর্ববলোক অপেক্ষা শীন্রত্ব- 
রূপ লঘিমা সর্বদ| লাভ করে। ত্রেলোক্যে সর্বভূতে 
স্তত্য ও পুজ্যত্ব মহিমা সিদ্ধিরূপ যোগ। ত্রেলোক্যে 
সর্ববভূতে যথেষ্ট গমন প্রাপ্তিরপ যোগ । সর্কত্র 
অপ্রতিহত হইয়া প্রকাম বিষয় ভোগ প্রাকাম্যসিদ্ধি 


| যোগ। ত্ৰৈপোক্যে সর্বভুতের হখ-ছুঃখপ্রবর্তনক্ষম 


যোগবিৎ অনেক দেহধারণাদি দ্বারা ঈশিত্‌ প্রাপ্ত হয়। 
স্থাবর জঙ্গম ত্রেলোক্য সর্ধপ্রাণী বলীডূত হওয়া ও 
ইচ্ছাক্রমে রূপ পরিগ্রহ করা বা নাশকরা বশিত্ব। 
স্থাবর-জশ্রমাত্মক ত্রেলোক্যে শব্দ, স্পর্শ; রস, গন্ধ, 
রূপ ও মন ইচ্ছাবশে প্রবর্তিত হয় এবং হয় না। 
জনন, মরণ, ছেদ, ভেদ, দাহ, মোহ, লয়, লেপ, 
ক্ষয়, ক্ষরণ) খেদ, ক্রিয়া এবং বিক্রিয়ার বিষয় 
ন! হওয়া। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব, বণ, স্বর শুন 
হইয়া. বিষয় ভোগ এবং তাহাতে কর্শ্বে আপন না। 
হওয়া কামাবসায়িস্থ। ১--২৩। জীব অপুতহেতু হুস্ম, 
হন্্মত্‌ হেতু ত্যাগী, ত্যাগহেতু ব্যাপক, ব্যাপকত্বহেতু 
পুরুষ । পুযুধপ্ৰকীয় বুঙ্ধারপ চিন্তাযেডু. শ্রেষ্ঠ অপিনাদি 
শ্বধ্যে অবস্থান করে।. সমুদয় শব. হইতে ভণোতর 


নর লাভ খর অকাম হে ফুন্লিজহসণ । পর্দা 


রাগ 


পবর্গ ফল শিবসীযুজ্যকারণ পাশুপত যোগ জ্ঞাত 
হইবে। অথবা আত্মচিন্তা ত্যাগ করিয়া রাগবশতঃ 
রাস বা তামস কর্ম আচরণ করিলে তাহাতেই ফল 
ভোগ করিয়া মুক্ত হয়। সেইরূপ সুকৃতক্কাবী স্বর্গে 
ফলভোগ করিয়া সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
মানবত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্ৰহ্মই পরম সৌখ্য ; ব্রহ্ম 
নিত্য ও সর্বোত্তম ব্রন্মেরই সেবা করিবে। ব্ৰহ্মই শ্রেষ্ঠ 
সুখদায়ক । যজ্ঞাচরণে অতিশয় পরিশ্রম, অতএব 
তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। যজ্গানুষ্ঠান করিলে 
পুনর্ধ্বার মৃত্যুর বশ হয়, সেই হেতু মোক্ষই পরম সুখ । 
অধবা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মতত্বপরায়ণ দিব্য বিশ্বাখ্য, 
বিশ্বতোমুখ, বিশ্বময় পাঁদশির ও গ্রীবাযুক্ত, বিশ্বেশ, 
বিশ্বরূপী, বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য, বিশ্বান্বরধর, প্রভু পুরুষকে 
দর্শন করিয়া অবস্থিত ধ্যানযুক্ত মানবকে শত মন্বস্তরেও 
চ্যুত করা যায় না। পুরুষ সূর্ধ্যকিরণ দ্বারা পৃথিবীতে 
সম্পতিত হইয়া জগৎ, উৎপাদিত করেন এবং 
প্রলয়কালে উৎপাদন করেননা। সেই হক 
হইতে সুক্ষ, মহৎ হইতে মহান্‌ পুরাতন কৰি 
অন্ুশাসিতা নিরিন্নিয় কক্সবর্ণ আলিঙ্গনকারী 
নির্শুণ, চেতনস্বরূপ, সর্বগ সর্ধবসার পুরুষকে যোগ 
দ্বারা দেখিবে, চক্ষুদ্বারা দেখিবে না। এ পুরুষের 
অনুগৃহীত মানবগণ অচল প্রকাশ এবং তেজে দ্ীপা- 
মান পুরুষকে যোগে দর্শন করেন। পুরুষ পাণিপাদ 
উদর পার্শ্ব ও জিহ্বারহিত অতীন্িয় হুহৃক্ম এবং এক 
মাত্র। ২৪--৪০। তিনি চক্ষুশুন্ত হইয়! দর্শন করেন, 
কর্ণশূন্ত ছইয়া শ্রবণ করেন) তাহার অবোধ নাই এবং 
বুদ্ধিও নীই। তিনি সকলি জ্ঞান করিতে সমর্থ ও 
নিজে সকলের বেদ্য, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ মহান্‌ 
পুরুষ। প্রকৃতি অচেতন! সর্বগত। সৃক্মমা প্রসবধর্ম্মিণী 
এবং সর্ব্বভূতগতা ; যোগিগণ এইরপে তাহাকে দর্শন 
করেন। ব্রহ্ম সর্বতোভাবে পাণিপাদবিশিষ্ট, সর্ব্বতো- 
ভাবে চক্ষু মস্তক ও মুখবুক্ত, সর্ধতোভাবে শ্রুতি- 
বিশিষ্ট এবং সকলকে আববণ করিয়া অবস্থিত। যুক্ত 
ব্যক্তি সর্ববপ্রকারে সনাতন, সর্ব্বভূতের মধ্যে একমাত্র 
পুরুষ ঈশানকে যোগত্বারা জ্ঞাত হইলে মুগ্ধ হয় না । 
দেই ভৃতাত্মা, মহাত্মা, পরমাস্মা, সর্ধ্বাত্মা, অব্যয় 
ভঙ্গের ধ্যান করিলে মোহের বশীভূত ছয় না। পবন 
সর্ধঘুর্তিতে বিণ করিলেও যেমন কেছ তাহাকে 
গ্রহণ করিতে পায়ে না, জীহও সেইরূপ সর্ধমুর্তিতে 
থাকিলেও তাহাকে গ্রহণ করা বায় না। জীব পুর 
অর্থাৎ শরীরে শয়ন করেন এজন্ড তাহাকে পুরুষ বলা 


১৫১ 


দ্বীন পুণ্যকন্মবশতড; শুক্রশোণিতদংযুক্ত বাহ্মণশোণিতে 
স্্ীপুরুষ-সঙগমে জন্মগ্রহণ করেন। অনস্তর কালে 

শুত্রশোণিত কললরূপ ; অনস্তর কালবশঙঃ এ কলল 
বুদুদরূপ হয়। চত্রত্রমণে পীড়িত মৃংপিণ্ড যেমন 
প্রথমে বিশ্বাকার, অনস্তর ঘটাকার পরিগ্রহ গ্রে; 
এইরূপ আধ্যাত্মিক পঞ্চমহাভুতযুক্ত জীব বায়্পুরিত 
হইয়া প্রথমে বিশ্বাকার ও পশ্চাৎ পুরুষাকার ধারণ 
করে। ৪১--৫১। তধন গর্ভস্থ জীব চিন্তা করে, আমি 
এখন যদি যোনিত্যাগ করিতে পারি, তবে মহেশ্বরের 
শরণাপন্ন হই। যাবৎ জাতমাত্র বৈষ্ণব বায়ু স্পর্শ না 
করে, চিন্তাকরে যে গর্ভ নির্গত হইলেই আমি তাবৎ 
মহাদেবের পুজা করি। অনন্তর গর্তে যথারপ যথা বয় 
মানব জাত হয়। আকাশ হইতে বানু, বায়ু হইতে 
জল, জল হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। 
রক্ত ত্রয়স্ত্রিংশংভাগ, ও শুক্র চতুর্দশভাগ, উভয়ভাগকে 
অর্দফল করিয়া গর্ভনিষিক্ত হয়। অনস্তর গর্তসংঘুক্ত 
পঞ্চবায়ুত্বারা পরিবৃত হইলে পিতার শরীর হইতে 
প্রতিঅঙ্গে রূপ উৎপন্ন হয়। অনস্তর মাতার ভক্ত 
পীত, লীঢ় বন্ধ নাভিঘ্বার। শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে 
প্রাণ সঞ্চার হয়, প্র প্রাণই দেহীদিগের আধার । নব 
মাসাবধি পরিক্লিষ্ট হইয়া পুর্ণীবস্থায় গ্রীবা আকুণ্িন্ত 
হযু, বসতিস্থানজ বায়ু অপর্যাপ্ত হওয়ায় সকলগাত্র 
আবৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে নবমাস গর্ভে বাস 
করিয়া দ্বববাতুখ হইয়া যোনিছিড্র দ্বারা ভূমিষ্ঠ হয়। 
অনস্তর সেই দেহে গ্বরত পাপকর্্মবশত: অসিপত্রবন, 
শাল্মলি, ছেদন, তাড়ন, পুয়শোণিত ভক্ষণ, নিরয় 
প্রভূষ্টি প্রাপ্ত হয়। যেমন জল প্রতাপিত হইলে 
সুদ্ধৃদ হয়, এর্প জীব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাতনাস্থানগামী 
হয়। এই প্রকারে জীবগণ স্বয়ং কতপাপবশত তপ্যমান 
হইয়া অবশিষ্ট কর্মদ্বার! চুঃখ ব! সৎকর্ণ্মের অবশিষ্ট 
ভাগ হেতু সুখ প্রাপ্ত হয় । সকল ত্যাগ করিয়া একাই 
গমন করিতে হইবে এবং একাকীই কর্মফল ভোগ 
করিতে হইবে, অতএব সুকৃত আচরণ করা উচিত, 
মরণকালে কেহই মানবের অনুগমন করে না, কেবল 
যে কার্ধ্য কৃত হয়, ও কাধ্যই অনুগামী হয়। পাপকারী 
মানব্গণ, বমনিকেতনে সর্ব্বদ। যাতনা ভোগ করত 
স্বকৃত কন্ধের আক্রোশ করে এবং বহু অনস্ত যাতনা 
দ্বারা বেল প্রাপ্ত হই্কা গু হয়। কর্ম, মন, ও 
বাক্যের দ্বার! মালধ যে যাহা করে, তাহাতে অভ্যাসই 
মানবকে হয্সণ করিয়া থাকে, অতএব কল্যাণ আচরণ 
করিবে। ৫২--৬৫। দেহিগণের পুর্ব কর্শে নিক 


যায়। ভীহ ফলতোগানপ্তর ক্গীণপুণ্য হইলে অধশিষ্ট বন্ধ অনাদি, অতএহ মানব ঘোর তামস ঘড় বিধ পাখার 
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প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য হইতে পশুত্ব, পশুত্ব হইতে মৃগতব, 
মৃগত্ব হইতে পক্ষিত্ব, পক্ষিত্ব হইতে সরীস্থপত্ব এবং 
সরীহুপত্ব হইতে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। 
প্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য হয়, আবার কুলালচক্রুব 
রাস্ত হুইয়া সেই স্থাবরত্বেই পরিবর্তন করে ) এইরূপে 
মানবাদি স্থাবরাস্ত তামস সংসার, ইহারা সকলেই 
স্থাবরত্বে পরিবর্তিত হয়। ব্ৰহ্মাদি পিশাচান্ত সাত্বিক 
সংসার, ত সংসার দেহিগণের স্বর্গস্থানে স্থিত। 
ব্রাহ্মভাবে কেবল সত্বভাব, স্থাবরভাবে কেবল তমঃ; 

চতুর্দশ স্থানের মধ্যে মর্ণুচ্ছেদ হইলে বেদনাথ 
দেহীর রজোগুপবিষ্স্তক। অতএব বিপ্র সেই 
পরব্র্ধকে কিরূপে স্মরণ করিবে। সংসার পূর্ব ধর্মের 
ভাবনায় প্রণোদিত হইয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব 
ধ্যান আচরণ করিবে । এই সংসারমণ্ডলকে চতুর্দশ 
ভুবনরূপ বোধ করিয়া সংসারতয়পীড়িত হইয়া 
নিত্য ধৰ্ম্ম আরম্ভ করিবে। তাহা হইতে ক্রমে 
পরিবর্তিত হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়; অতএব 
ধ্যানতৎপরযুক্ত মানব সেই প্রকারে যোগ আচরণ 
করিবে, যাহাতে পরধাত্মার দর্শন করিতে পারে। 
এই শিব শাশ্বত সর্বভূতের পার্থক্য বিচারে এই 
পরমাত্মা ও অনুত্তম সেতু, অতএব সেই আত্মা ও 
অগ্সিস্বরূপ সব্বভূতের হৃদিস্থ, বিশ্বতোমুখ মহেশ্বরের 
উপাসনা করিবে এবং পুর্বোক্তরূপে আপনার হৃদয়ে 
পৃথিব্যাদি অষ্টরূপে ও পৃথিব্যার্দি অভিমানী বাদি 
রূপে এবং বামদেবাদি অষ্টরূপে অবস্থিত ক্তি 
রূপিণী উমার সহিত শোভিত ভুবননায়ক দেবেশ-রুদ্রের 
ধ্যান করিয়া প্রজ্ঞলিত বহ্নিকে হষ্টিনির্ববাহঠ জন্য 
সঙ্জুচিত করিয়া, তচ্চিন্তাগত মানসে হুদিস্ব বহিনতে 
যথাব্ধানে অনুপুর্ষে পঞ্চ আহুতি হোম করিয়া 
বন্তাদ্ি-শোধিত জল একবার পান করিয়া উপবেশন 
করিবে, স্বাহাকারযুক্ত প্রাণায় এই মন্ত্রে প্রথম 
ঘ্রাহুতি, এরূপ অপানায় এই মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি, 
ব্যানায় এই মন্তে তৃতীয়, উদানায় এই মন্ত্রে চতুর্থ, 
এবং সুমানায় এই মন্ত্রে পঞ্চম আহুতি দিয়া অবশিষ্ট 
হা+“থাকাম ভোজন করিবে। অনস্তর পুনর্ব্বার 
একবার জল পান করিয়! আচমনপুর্বক হৃদয় 
স্পর্শ করিয়া “হে শিব! ভুমি প্রাণাদি বায়ুর গ্রন্থি, 
যেহেতু নদ আত্বরূপ, তুমি ছুঃখনাশক আমার 
হৃদয়ে প্রবেশ কর, রুদ্ জীবের প্রাণ এইরূপে স্বয়ং 
আপ্টায়িত .কুরিবে।, রুদ্র প্রাণরিশিল্ট, অতএব রুদ্র 
প্রাণময় ; সাণন্বরূপ . কুদ্র-উদ্দেশে উত্তম অমৃত. হোম 
করিবে “হে শিব! । ভুমি জয়ে প্রৱেশ কর, আ্গাত্া 


লিঙ্গ পুরণ J 


শিব-উদ্দেশে হুব্ঃিত্যাগ করিতেছি” শান্্রানুসারে 
শ্রান্ধে এই পঞ্চাহতি দান করিবে। হে শিব! তুমি 
অঙ্গু্ঠ প্রমাণে হৃদয়-আকাশে শয়ন করিতেছ ; অতএব 
তুমি পুরুষ& তুমি পাদাঙৃষ্ঠ হইতে মস্তকপর্ধ্যন্ত 
ব্যাপী, পরম কারণ, সকল জগতের প্রভু এবং নিত্য ; 
তুমি শ্রীতিমান্‌ হও । তুমি দেবগণের জ্যেষ্ঠ, প্রথম 
ইন্দ্র ও রুদ্র । তুমি আমাদিগের প্রতি মৃদু হও এবং 
এই প্রাশিত অন্ন তোম! উদ্দেশে হত হউক । আমি 
অণিমাদি গুণ-প্রাপ্তি বিশেষানুরোধে এই সকল এবং 
পূৰ্ব্বে স্বয়ং ব্ৰহ্মাকর্ভৃক কথিত যোগাচার কহিলাম। 
এই প্রকার পাণ্ডপত যোগ প্ররযত্পুর্বক জান! উচিত 
এবং নিত্য ভম্মশায়ী ও তম্মলিপ্ত হইবে। যে এই 
গুণপ্রাপ্তি দৈব পৈত্র্য কৰ্ম্মে পাঠ করে, শ্রুবণ করে 
বা শ্রবণ করায়, দে পরম গতি লাভ করিতে সক্ষম 
হয় । ৬৬৮৯৩ । 


অস্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


উননবতিম অধ্যায় । 


হৃত কহিলেন, ইহার পর আমি শোচাচারের 
লক্ষণ বলিতেছি, ইহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধাত্মা হইয়া 
পরলোকে গতিলাভ করিতে পারে। পুর্বে ব্রহ্মা 
সর্বভূতহিত নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের সর্ধবেদার্থসার 
কোশন্বরূপ ইহা সংক্ষেপে কহিয়াছেন মুনি- 
গণের ' শৌচোদয় নিমিভ সেই উত্তম বিষয় 
বলিতেছি। যে মুনি সেই সদাচারে অপ্রমত্ত 
হয়, তিনি অবসন্ন হননা। মান ও অবমান, 
এই দুটী বিষ ও অমৃত। অবমান অমৃত ও মান বিষ। 
গুরুর হিতে যুক্ত হইয়া সংবংসর বাস করিয়া অনস্তর 
সর্রোভম জ্ঞানযোগ ও অনুজ্ঞা! প্রাপ্ত হইয়া বিহিত 
আচারের অবিরোধে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। 
দৃষ্টিপুত করিয়! পথে চলিবে, বন্ত্রপুত করিয়া জলপান 
করিবে, সত্যপুত করিয়া কথা কহিবে এবং মনঃপুত 
করিয়া কার্য করিবে। ষ্মাসাভ্যস্তরে মৎস্তগ্রাহীর 
যে পাপ হয়, একদিন অপুতজল পান করিলে সেই 
পাপ হয়। অপুতজলপান করিলে পঞ্চলত অধোর 
মন্ত্রজপ করিয়া, গুদ্ধিলাভ করে। 'অথব। ঘৃতঙ্নানাদি 
দ্বারা বিস্তররূপে শঙ্করের পু] করিয়! তিনবার প্রদক্ষিণ 
করিলে নিঃদংশয় শুদ্ধ হয়। যোগবিৎ ব্যক্তি. 
. আতিথ্য, আদ এবং যজ্ঞে কখন ভৈক্ষ্য গ্রহণ করিবে 
না৷ এই প্রকারে যোগী অহিংলক হয়। .. অগ্নি 


পূৰ্ববভাপ । 


অগ্গারভাব ত্যাগ করির: ধূমণ্য হইলে, নকলে 
ভোজন করিলে মতিমান্‌ যোগী ভৈক্ষাচধ্যা করিবে: 
কিন্তু নিত্য এক বক্তির নিকট করিবে না। সাধুগণের 
ধর্ম দূষিত না করিয়া সেইরূপে ভৈক্ষ্য কন্ধিবে, যাহাতে 
অপরে তাহাকে অবমান ও পরিভব করে। বাণপ্রস্থা- 
শ্রমী ও ঘাধাবর-গৃহে ভৈক্ষ্য করিবে, যোগীর ইহাই 
প্রথম বৃত্তি। ইহার পর শীলসম্পন্ন, শ্রেষ্ট, শ্রদ্ধা. 
সম্বিত, দান্ত, মহাত্ম। শ্রোত্রিয় গৃহস্থের নিকট 
ভৈক্ষ্যাচরণ করিবে । ১--১৫। ইহার পর অহুষ্ট ও 
অপতিত ব্যক্তির নিকট 'ভৈক্ষাচরণ করিতে পারে, ইহা 
জন্ত বৃত্তি । যবাগু তক্ৰু, দুগ্ধ, যাবক, পরফল, মূল, সুক্ষ 
ধান্তাংশ পিণ্যাক ও সন্তু, ভিক্ষাহ্ৃত এই কয়টা 
বস্তু যোশীদিগের লিদ্ধিবর্্ধন আহার। এই সকল 
বস্তু উপপন্ন হইলে ভৈক্ষ্য শ্রেষ্ঠ । যে মাসে মাসে 
কুশাগ্রদ্বার জলবিন্দু পোন করে এবং যে স্থাত়পূর্ধবক 
ভিক্ষা করে, সে পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষাচারী হইতে শ্রেষ্ঠ । 
জরা মরণ গর্ভ ও নরকাদিতে ভীতমতি ভিক্ষালৰ 
বন্তকে দায়লবধ বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। দধিতক্ষণ- 
ব্রতী, পয়োভক্ষণ ব্রতী এবং কৃচ্ছধাদি দ্বারা শরীর- 
শোষ্ণকারী মানবগণ, ভিঙ্ষাহারী যতির ষোড়শ 
ভাগের এক ভাগের ও যোগ্য নহে। যে শ্রেষ্ঠ স্থান 
লাভ ইচ্ছা করে, সে ভম্মশায়ী হইবে এবং ভিক্ষা- 
হারী ও জিতেন্দিয় হইয়া পাশুপাত যোগ আচরণ 
করিবে। সকল যোগীরই চন্দ্রায়ণ ব্রতশ্রেষ্ঠ, অতএব 
যোগী শক্তি-অনুসারে এক ছুই তিন বা চারটী চন্দ্রায়ণ 
করিবে। অস্তেয়, ব্রহ্গচধ্য, অলোভ, ত্যাগ ও 
অহিৎস*এই পাঁচটা ভিক্ষু দিগের ব্রত, ইহার মধ্যে 
অহিংসা শ্রেষ্ঠ । অক্রোধ, গুরুশুশ্রষা শৌচ, আহার. 
লাঘব এবং নিত্য স্বাধ্যায, এই কয়টী নিয়ম উক্ত 
হইয়াছে। অরণ্যে হস্তী যেমন মানবের দুগ্রহ, 
সেইরূপ পিতা, মাতা, স্বীয় স্বভাব এবং সঞ্চিত ও 
ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম দ্বারা বস্তু বন্ধন দেবগণ কর্তৃক দুরগ্রহ 
বিহিত হইয়াছে। সর্ববযঙ্গক্রিয়া দেবগণের শ্যায় 
স্বর্গপ্রাপক, ধজ্ঞ হইতে জপ, জপ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান 
হইতে সঙ্গ ও রাগশুন্ত ধ্যান, সেই ধ্যান প্রাপ্ত হইলে 
শাশ্বত মুক্তি লাভ হয়। দম, শম, সত্য, অকল্মযত্, 
মৌন, মমুদয় ভূতে আর্জিব এবং অতীত জ্ঞান, ইহাকে 
জ্ঞানবিশুদ্ধবুদ্ধিগণ শিব বলিয়াছেন । সমাধিযুক্ত ব্রহ্ম 
চিন্তানিরভ প্রমাদশুন্ত, শুচি, বিবিক্তপ্রিয়, জিতেন্সিয়, 
মহাত্মা এই পাশুপত যোগ প্রাপ্ত হয়, অনিন্দিত, 
অমল, মহধিগণ ইহা বলিয়| থাকেল। অক্কুশ-বিনি- 
বায়িত হস্তী বেদম অভিমত দেশে লীত হয়, মেইরপ 


১৫৩ 


কণ্মহীন অকলুষযোগী এই শুদ্ধমার্গ দ্বারা মোক্ষ প্রাপিত 
হয়। সদাচাররত স্বধন্পরিপালক শাস্তযোগিগণ সঞ্চল 
লোক জয় করিয়া ব্র্গলোকে গমন করে। আমি 
সর্বলোকের উপকারজন্ত পিতামহোপদিষ্ট সাক্ষাি 
সনাতন ধর্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরূপঞ্জশযুক্ত 
ক্রমবস্তীবৃদ্ধগণ আগত হইলে অদ্যুশনাদি ও প্রণাম 
করিবে । ১৬-৩৩ । ত্রিধারৃত অষ্াঙ্গ প্রণিপাত ও 
তিনবার প্রদক্ষিণ দ্বারা আচাধ্য এবং পিতাকে অভি- 
বাদন করিবে। অন্ত পিততুল্য জ্যেষ্ঠ আ্রাতৃ প্রভৃতিকেও 
জ্ঞানবান্‌ বন্দন করিবে। যদি উত্তম সিদ্ধি ইচ্ছা 
করে, তবে তাহাদিগের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। 
হেতুবাদ, নাস্তিকবাদ, বিলক্ষেত্র, প্রেতাদি সাধন 
ক্ষুদ্রমন্ত্রের দ্বারা জীবিকাকরণ, মন্ত্রাদিদ্বারা বিষযুক্ত 
সর্পাদি গ্রহণ এবং অন্তের অনুকরণ প্রভৃতি নিন্দিত 
গুণ যত্বে পরিত্যাগ করিবে। ছল, ধন, শঠতা, 
কুটিলতা, সৰ্ব্বদা ত্যাগ করিবে। গুরুর নিকটে 
অতিশয় হাস্ত, অসংকারধ্যের আরম্ত, লীলা এবং 
স্বেচ্ছানুসারে কাধ্য, অতিযত্বেরে সহিত 
ত্যাগ করিবে। গুরুর বাক্যের প্রতিকূল বাক্য 
এবং তাঁহার নিকট অধুক্ত বাহ্য বলিবে 
না। পাদদ্বারা যতিগণের আসন, বস্তু দণ্ডাদি 
পাছুকা, মাল্য, শয়নস্থান, পাত্র, ছায়া এবং যজ্ঞোপ- 
করণান্্ স্পর্শ করিবে না । দেবদ্রোহ এবং গুরুদ্রোহ 
যত্বের ত্যাগ করিবে। যদ্দি অজ্ঞানবশতঃ করে, 
তবে অযুত প্রণব জপ করিবে । জ্ঞানপুর্ধক দেবছ্রোহ 
ও গুরুদ্রোহ করিলে কোটিপরিমিত জপ করিলে শুদ্ধ 
হয়। & মহাপাতকশুদ্ধি নিমিত্ত যথাবিধি ও কোটি 
জপ করিবে। অনুপাতকী যদি বৃত্তবান্‌ হয়, তবে 
কোটির অর্ধজপে শুদ্ধ হয়। হে সুব্রতগণ! সকল 
উপপাতকী তদদ্ধে শুদ্ধ হয়। সন্ধ্যা লোপ করিলে 
ব্রাহ্মণ ত্রিরাবৃত্তিতে শুদ্ধ হয়। আহ্নিকচ্ছেদ্দ হইলে 
একশত জপ উক্ত হইয়াছে । সময়ের লঙ্ঘন, 
অভক্ষের ভক্ষণ, অবাচ্যবাচন করিলে সহত্রজপে শুদ্ধি 
হয়। কাক, উলুক, কপোত এবং অপর পক্ষীর হনন 
করিলে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া নিঃলংশয় শুদ্ধ হয়। 
যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তন্ববেভা, তিনি পাপী হইলে 
প্রণব স্মরণ করিলে নিগ্গীন্দেহ শুদ্ধিলাভ করেন। 
আত্মবিদ্গণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেই ব্রঙ্গাবিদ্যাবিং 
শুদ্ধ মহাপ্মার| বিশ্বের হিতে নিরত আছেন।' ধাহারা 
যোগধ্যাননিষ্ট) তীহার। কাঞ্চনের স্কায় নির্নেপ। শুদ্ধ 
বন্তর কোনরূপ শোধন মাই।. তাঁহারা বর্ধবিদ্যাবী : 
বিগুদ্ধ। বসু ও চক্চু দ্বার, পবিত্র অনু ও ফের 


১৫৪. 


রহিত জলদ্বারা সকল কাধ্য করিবে, কলুষজল ত্যাগ 
করিবে ৩৪--৫০। দুর্গন্ধ, দুর্ববর্ণও, কষ্টার্দি রসে 
হুষ্ট, অশুচিস্থানসংস্থিত পঙ্ক ও অধ্যদূষিত, সামুদ্ 
ও শাঘলস্থিত, শৈবালযুক্ত এবং অন্তান্ত দোষদু্ট 
জল ত্যাগ করিবে। হে তিজগণ ! শুচিবস্তর পরিধান 
করিয়া" সকল কার্য্য, নমস্কার ও গুরুশুশ্রাধাদি 
করিবে। যেহেতু বস্রশৌচহীন মানব অশুচিঃ ইহাতে 
সংশয় নাই। দেবকাৰ্য্যোপযুক্ত বস্তুসমূহ প্রত্যহ ধৌত 
করিবে। অপর বস্প মলিন হইলে তাহার শৌচ 
করিবে। হে ॥ছিজগণ!। অন্য ব্যক্তি-বৃতবন্মা যত্বের 
সহিত ত্যাগ করিবে। কৌষেয় ও আবিক বন্ধু রুক্ষ 
বায় দ্বার৷ ক্ষৌমবস্ত্র গৌর সর্ঘপ দ্বারা, স্বর্ণকিরণযুক্তবন্ত 
জ্রীফল দ্বারা, ছাগকম্বল তক্রসেচন দ্বারা, শুদ্ধ হয়। 
চর্ম্বশণবস্ত্র ও বেত্রের বন্তরতুল্য শৌচ, সকল প্রকার 
বস্ধল, ছত্ৰ ও চামর চেলতুল্য শৌচার্থ, ইহা ব্রহ্মবিৎ 
মুনীজ্রগণ কহিয়াছেন। কাংস্ত ভস্ম দ্বার! শুদ্ধ হয়, 
লৌহ ক্ষারদ্ধার! শুদ্ধ হয়, [তাম অযগ্থার। শুদ্ধ হয়, 
রঙ্গ ও সীসকও অম্ন্বারা শুন্ধ হয়; হেম ও রৌপা- 
নির্মিত পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। মনিপ্রস্তর শঙ্খ ও 
মুক্তার তৈজপাঙের স্ায় শৌচ। ইহারা অতিশয় 
অশুদ্ধ হইলে জল ও অগ্নির সংযোগে শুদ্ধ হয়। 
সমুদয় রস উৎপ্রবনে শুদ্ধিলাভ করে। তৃণকাষ্ঠাদি 
বন্ধ পূতজ্জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত হইলে শুদ্ধ হয়। অকৃ 
ও ক্রব উফ্চবারিদ্বারা শুন্ধিলাভ করে। যজ্ঞগ্ন্রসমূহ 
ও মুষল এবং উদখলও এইপ্রকারে শুদ্ধিপ্ছাপ্ত হয়। 
শৃঙ্গ, অস্থি, দারু ও দণ্ডের তক্ষণদ্বারা শোধন উক্ত 
হইয়াছে । মিলিত দ্রব্যের প্রোক্ষণে শুদ্ধি, হয়, 
অমিলিত দ্রব্যের প্রত্যেকের শৌচ করিতে হয়। 
অভুক্ত রাশীকত ধান্তের একদেশ দূষিত হইলে 
তাবন্থাত্র ত্যাগ করিয়া! কুশবারি দ্বার! প্রোক্ষণ করিবে। 
শাক, মূল ও ফলাদির ধান্ের ম্যায় শৌচ। জলসেক 
ও গোময়লেপ দ্বারা গ্রহের শৌচ হয়। মৃন্ময়পাত্র 
পুনর্ব্বার পাক করিলে শুদ্ধ হয়। উল্লেখন, গোময় 
ও পুশ শুদ্ধ 

* এব ভূমিস্থিত জলে গোর তৃষ্ণা নিবারণ হয়, 
মসুল OAS 
মন্দরসমুক্ত না হইলে শুদ্ধ। ৫১--৬৭। দৌহনকালে 
বংস্‌, ফলপাতনে নাকুলি, 'রতিকালে গৃহস্থের সর 
মুখ শুভ, র্জকরার। যথাবিধি ক্ষালিত বস্তু ভুশজলে 
প্রোক্ষিত, করিয়া টা ব্যক্তি হা করিবেন। 
দের ক্চি। 


মৃগঞজহণে সীরমের গুদ্ধ। হে 


দ্বিজোধ্মগণ ! ছায়া, পাঠকালে বিনিগত মুখবিন্দ, 
মক্ষিকাদি ; ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি, ইহারা স্পর্শে সর্বদা 
শুচি। নিদ্রা, ভোজন, ক্ষুত, পান, ও নিৰ্ববাধনাস্তে 
এবং অধ্যয়ন-প্রারস্তে শুচি থাকিলেও আবার আচমন 
করিবে। ‘পরের আচমন-সন্বন্ধী জলবিদ্দু যদি 
পাপদেশে স্পৃষ্ট হয় তাহাতে অগ্ুচি হয় না, উহা 
জলবিন্দু সমান । মৈথুন করিয়া পতিত, কুকুটাদি 
অন্পৃশ্ঠ পক্ষী, শুকর কাকাদি কুকুর, গর্দভ চৈত্যযুপ 
এবং চাগালাদি অন্ত্যজ জাতি স্পর্শ করিয়া 
সান করিলে শুদ্ধি হয়। জনন-মরণাশৌচমুক্ত হইয়া 
রজন্বলা হৃতিকা ;-_-ও অস্ত্যজা স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে 
না এবং ওঁ সকল স্ত্রীর রজঃস্পর্শ করিবে না, করিলে 
্মান করিয়া শুদ্ধ হয়। যতি, বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মচারী, 
নৈষ্টিক, নৃপ, রাজার অমাত্যার্দির তত্তৎকার্ধ্য বিরোধ- 
নিবন্ধন সেই সেই কাধ্যে অশৌচ নাই, অন্ত কাৰ্য্যে 
অশৌচ হয়, বৈখানসের অশৌচ নাই। পতিতদিগের 
অপ্রপ্তিহেতু অশৌচ নাই। নিত্য জীবিকা অর্জন- 
কারী ব্রাহ্মণের স্নানমাত্রে শৌচ। অজ্ঞাতাশৌচ 
ব্যক্তির ও যজ্ঞার্থ দীক্ষিত ব্যক্তির অশৌচ হয় না। 
যজ্ঞযাজী খত্বিকৃগণের একাহে শুদ্ধি স্বয়ভুকর্ভৃক উক্ত 
হইয়াছে। অধীতবেদশাখ ব্যক্তির একাহে শুদ্ধি, এই 
সকল কন্মমাত্রশৌচ উক্ত হইয়াছে। অসপিণ্ড ও 
অগোত্র শাস্্াস্তরোক্ত সেই সেই সন্থন্িগণ ত্রাহে 
উর্ধে চারি দিন হইতে শুদ্ধ হয়। হে দ্বিজো- 
তমগণ ! বান্ধবগণের একাদশ দিনমধ্যে মরণ হইলে 
স্গানমাত্র, জন্ম-দশানস্তর ঝতুত্রয়ের মধ্যে একাহ, 
ধতুত্রয়ের পর সপ্তব্ধমধ্যে ত্র্যহ, অনস্তর ব্রাহ্মণের 
দশাহে শুদ্ধি হয়। জন্মদিনে যদি বালক মৃত হয়, 
তবে পিতা ও মাতার দশাহ অশৌচ হয়। ত্রিবর্ধ 
পর্য্যন্ত কন্তামরণে বান্ধবের স্থানে শুদ্ধি, অষ্টাব্মধ্যে 
একাহ, দ্বাদশবর্সপর্যস্ত বিবাহ না হইলে ভ্রহা- 
অশৌচ। সপ্তম পুরুষ অতীত হইলে সপিগুতা- 
নিবৃত্তি হয়, দশাহ পরে সপিগুন মরণ শ্রবণ করিলে 
খতুত্রয়পধ্যস্ত সপিণ্ডের ত্রযহ, খতুত্রয় পরে পঙ্গিণী, 
সংবংসর অতীত হইলে ্বানমাত্রে শুদ্ধ হয়। ধর্ম্মার্থ 
মৃত ব্যক্তি দহন বহন করিলে অধান্ধবগণ স্গানমাত্রে 
শুদ্ধ হয়। শবের অনুগমন করিলে স্বান করিয়া 
স্তপ্রাশন করিলে শুদ্ধ হয়। আচার্য ও শ্রোত্রিয়- 
মরণে ত্রিয়াত্র, মাতুল ও উপকারী ব্যক্তির মরণে 


ুর্বাাগ 


পঞ্চদশদিন ও শৃড্ের একমাস সম্পূর্ণাশৌচ । আষি'এই 
সংক্ষেপে পরধাগুদ্ধি ও অশৌচ কহিলাম। যতিগণের 
অশৌচ হয় না। হে দ্বিজগপ। ত্রেতাযুগ হইতে 
নারীগণের মাসে মাসে রজংপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে, 
সত্যযুগে সকুত্রজঃ প্রবৃত্তি হইত। “তাৎকালিক 
মহাভাগগণ কুরুবর্ষীয়ের ন্যায় স্বীগণের সহিত গমন 
করিত। হে তুব্রতগণ! ত্রেতা প্রভৃতি দক্ষিণ ভারত- 
বর্ষে ব্ণাশ্রম ব্যবস্থা হইয়াছে । জনৃত্বীপের অপর 
অষ্টবৰ্ধ এবং সুবীত মহাবীতে সে ব্যবস্থা নাই। শাঁক- 
দ্বীপাদিতে ভারতবর্ষের স্তায় ধর্ম্ম প্রচলিত। কৃতযুগে 
রসোল্লাস! বৃত্তি, ত্রেতায় গৃহ বৃক্ষজা। সেই বৃত্তি 
মানরের আর্তব-কৃতদোষ এবং কামতঃ মৈথুন ও 
পুকষাদিহেতু যবাদি, ও গ্রাম্য এবং আরণ্য চতু্দশ 
পণ্ড এবং সকল ওষধি, স্ত্রীদিগের রজোদোষ ও 
মানবের রাগার্দিব্শতঃ উৎপন্ন হয়। অতএব যত্তের 
সহিত বূজন্বল স্ত্রী সম্ভাষণ করিবে না। প্রথম দিনে 
চণ্ডালীর ন্যায় রজন্বলাস্ত্রীর বর্জন করিবে । ৬৮--১০০। 
দ্বিতীয় দিনে বরঙ্গাধাতিনী, তৃতীয় দিনে তাহার অর্ধ- 
পরিমিতপাপতুক্ত হয়। চতুর্থদিনে ন্ান করিয়া 
অর্ধমাস পর্যন্ত শুদ্ধ হয়। অনস্তর পর্ণম দিন হইতে 
দৈব পৈত্রয কৰ্্মাধিকার হয়। ষোড়শ দিন পধ্যস্ত 
রজোদোষে হইলে মূত্রতুল্য শৌচ করিবে। যদি 
রজোদোষ থাকে, তবে পঞ্চরাত্রি অস্পন্ঠা থাকে । 
বিংশতি দিনে উর্ধে আবার রজ উপস্থিত হইলে 
পুর্ববৎ প্রকার করিবে। রজব্ল। রমণী স্বান, 
শৌচ, গান, রোদন, হাস্ত, যান, অভ্যঞ্জন, দ্যুত, অন্ুু- 
লেপন, মৈথুন, মানস বা বাচিক দেবতার্চন এবং 
নৃমস্কার যত্বের সহিত বর্জ্জন করিবে। রজস্বলা স্ত্রী 
অন্য রজস্বল! স্ত্রীর স্পর্শ ও সম্ভাষণ এবং বন্ধ, 
ত্যাগ করিবে না রজন্বলা স্ত্রী নান করিয়! পতি ভিন্ন 
অন্ত পুরুষকে স্পর্শ করিবে না। প্রথমতঃ ভাস্কর দর্শন 
করিবে; অনন্তর বহ্মকুর্চ,-পঞ্চগব্য বা কেবল জীরপান 
করিলে আত্মশুদ্ধি হয়। চতুর্থ রাত্রিতে স্ত্রীগমন 
করিবে না ,গষন করিলে আল্লায়, বিদ্যাহীন ব্রতত্রষ্ট, 
পতিত; পরদার-্নিরত এবং নিতান্ত দরিদ্র তনয় জন্ম- 
গ্রহণ করে। কন্তার্থা পঞ্চম রাত্রিতে বিধিবং গমন 
কর্দিবে। পঞ্চম রাত্রিতে রক্তাধিক্য বশতঃ কন্তা। হয়, 
শুক্তাধিক্য হইলে পুত্র হয়। রক্ত ও শুক্র উভয় 
সমান হইলে মপুধসক হয়) পঞ্চম রাত্রিতে কন্তা 
হয়। ষ্ষ্টরাত্রিতে গমন করিলে সে মহাভাগা পৃত্বী 
সতধুজ্ প্রসব করে। সেই. পুত্রত্বের ব্যঞ্জন রুরে। 
পুত শক্ধ নরকের মাম, খই নরক) ষ্ঠ পানিতে 
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গমন করিলে নরকত্রাণকারী পুত্র প্রহৃত হয়। সপ্তম 
রাত্রিতে গমন করিলে কন্যা প্রশ্ত হয় অষ্টম রাজি 
সর্ধ্বগুণসম্পন্ন নর জন্মগ্রহণ করে, নবম রাত্রিতে কন্তা! 
হয়। দশম রাত্রিতে পণ্ডিত পুজ্র হয়। একান্ত 
রাত্রিতে পুর্ব কন্তা হয়। দ্বাদশ রাত্রিতে ধর্ম্ুতত্তবজ্ঞ 
শ্রোতস্বাততপ্রবর্তক পুত্র হয়। ত্রয়োদশ রাত্রিতে 
সর্ব্বসন্থরকফারিণী জড়প্রকতি কন্তা প্রহৃত হয় । অতএব 
ত্রয়োদশ রাত্রিতে গমন করিবে না। চতুর্দাশ 
রাত্রিতে গমন করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পঞ্চদশ 
রাত্রিতে ধর্ম্মিষ্ঠা কন্যা হয়। ষোড়শ রাত্রিতে জ্ঞানপারগ 
পুত্রহয়। মৈথুনকালে যদি স্ত্রীর বাম পার্শে বায় 
বিচরণ করে তবে কম্ঠা হয়। স্ত্রীদিগের পাপগ্রহ- 
বিবর্তিত মৈথুনকালে বায় যদি দক্ষিণদিকে 
বিচরণ করে, তবে পুত্র হয়। উক্ত কালে স্বয্নং 
শুদ্ধ হইয়া শুদ্ধা শুচিশ্মিতা ্পরীতে গমন 
করিবে। আমি যতিগণের ধর্মসংগ্রহে প্রসঙ্গক্রমে 
সর্ববভুতের সাচার কীর্তন করিলাম। যে নর 
গুচি ইইন্বা পাঠ ও শ্রবণ করে ঝ। দক্ধকিল্রিষ ব্রাহ্মণকে 
শ্রবণ করায়, দে ব্রচ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার 
সহিত প্রমোদ অনুভব করে। ১০১--১১২। 


উননবতিত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 


mavens এরা আজ 


নবতিতম অধ্যায় । 


হত কহিলেন, আমি ইহার পর শিবপ্রোক্ত যতি- 
গণেষ্ু পাপশোধন নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। 
পাপবাক্য, মনঃকায়দত্তুত ত্রিবিধ। দিবারাত্রে সতত 
জগৎ যে পাপে বেষ্টিত ইয়। যতি কন ন! করিয়াও 
অবস্থান করে, ইহ! শ্রুতি-বাক্য। অতএব অতি 
চঞ্চল আয়ুষ্য যোগদ্বার৷ ক্ষণকালও প্রযুক্ত করিবে। 
অপ্রমত্তের যোগ হইয়া থাকে, ঘোগই পরম বল, 
মানবের যোগ ভিন্ন কিছুই শুভ দেখা যায় না । অতএব 
ধর্ম্মযুক্ত মনীষিগণ যোগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। 
পণ্ডিতগণ বিদ্যা্থারা অবিদ্যার জয়পূর্ক সর্ববোৎ- 
কষ্ট প্রস্থ প্রাপ্ত হইয়! ব্রহ্ম ও মায়বিলাদ দর্শন 
করিয়া সেই শিবাখ্য পর্ঠুমপদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষু 
দিগের যে ব্রত ও উপব্রত তাহাদের এক একটিরও 
অতিক্রমে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। কাম- 
পূর্বক স্রীগঞ্জন করিলে প্রাণায়ামসংযুক্ত সাস্তপন ব্রত- 
বিহিত," হইয়াছে এবং অণ্ডে সমাহিত হইয়া 
্রা্থাপত্যবর করিয়া পুবর্বার আশ্রয় প্রাপ্ত দয় 
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ব্রতাচরণ করিবে। ধন্বের জন্য মিথ্যা বল! যায়, 
মনীধিগপ ইহ! বলিয়াছেন বটে, তথাপি তাহা বলিবে 
না। যে হেতু মিথ্যার প্রসঙ্গও ভয়ানক। কখন 
সিধ্যাবাকা কহিলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া শত 
প্রাণায়া করিবে। ধর্মীলিগণ, যতি অসদ্ধাদ করিবেন 
না এবং অত্যন্ত আপদৃগ্রস্ত হইয়াও চৌর্ধ্য করিবেন 
না। বেদে উক্ত হইয়াছে, চৌর্যের অধিক অন্ধ 
নাই। চৌধ্য সর্ধপ্রধান হিংসা বলিয়া কথিত 
হইম্মাছে। ধন মানবের বহিশ্চরণ প্রাণ, যে যাহার 
ধনহরণ করে, মে তাহার প্রাণহর্তা। যে দুষ্টাত্ব! 
ভিক্ষু চৌধ্য করে, সে ব্রত্ুত হয়। পুনর্ব্বার 
নির্ব্বেদযুক্ত হইলে শাস্দৃষ্ট-বিধানে সংবৎসর চাল্দ্রায়ণ 
ব্রত করিবে। অনস্তর সংবংসর অতীত হইলে ক্ষীণ- 
পাপ হইয়া নির্বিগ্রচিত্তে আবার আলন্তশুন্য হইয়া 
ভিক্ষুরূপে বিচরণ করিবে। ১--১৫। কর্ম, মন ও 
বাক্য দ্বারা সব্বভুতের অহিংসা ভিক্ষুর ধর্ম্ম। ভিক্ষু 
যদি অকামে ও পণ্ড বা কুমির হিংসা করেন, তবে 
চ্ছু ও অতিকুচ্ছু অথবা চান্দায়। করিবে। স্ত্রী 
দর্শন করিয়া যদি ইন্দিয়-দৌর্ববল্যবশতঃ যতির 
রেতঃস্বলন হয়, তবে যোড়শবার প্রাণায়াম করিবে। 
দিবাতে যদি ব্রাহ্মণের রেতঃস্বলন হয়, তবে ত্রিরাত্র 
উপবাস ও শত প্রাণায়াম প্রায়শ্চিত্ত করিবে। 
রাত্রিতে হইলে স্ানাস্তর শুদ্ধ হইয়া দ্বাদশ প্রাণায়াম 
করিলে পাপ বিগম হইবে। প্রত্যহ একবামিক 
অন্ন, মধু, মাংস, অপর অন্ন এবং প্রত্যঞ্চে লবণ 
যতির অভোজ্য। এক একটার অভিত্রম করিলে 
যতিগণ প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া পাপ হইতে মুক্ত; হয়। 
বাক্য মন ও কায়দ্বারা যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে, 


লিপু । 


ছায়াপুরুষ ও আকাশগক্গাপথ দর্শন করে, মে সংবৎসর 
পরে জীবিত থাকে না। ঘে হৃর্যমুলকে রশ্মিহীন 
ও অগ্নিকে রশ্রিযুক্ত দর্শন করে, সে একাদশ মাস 
পরে জীবিত থাকে না। যে প্রত্যক্ষ বা স্বপ্নে মূত্র, 
পুরীষ, সুবর্ণ” রজত বমন করে, সে দশমাস পরে 
কাল প্রাপ্ত হয়। যে শ্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ, গন্ধবর্ব নগর, প্রেত 
ও পিশাচ দর্শন করে, সে নবমাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। যে অকম্মাৎ স্থুল ব৷ কৃশ হয় অথবা! প্রকতিচ্যুত 
হয়, সে আট মাস জীবিত থাকে। ধূলি ব৷ 
কর্দমমধ্যে যাহার পদাকৃতি অগ্র বা পৃষ্টদেশে 
ধগ্ডাকৃতি হয়, সে সপ্তমাস জীবিত থাকে। 
যাহার মস্তকে কাক, কপোত, গৃধ অথবা মাংসাসী 
পক্ষী অবস্থান করে, সে ষ্মাসের অধিক জীবিত থাকে 
না। যে বায়স পত্তিক্ত-পরিবৃত বা পাশুবৃষ্টি-বেষ্টিত 
হইয়া গমন করে অথব| স্বচ্ছ স্থানে বিরুতদর্শন করে, 
সে চারি কি পাঁচ মাম জীবিত থাকে। যে মেশূন্ঠ 
আকাশে দক্ষিণদিগবস্থিত বিচ্যুত্দর্শন করে ধা জলে 
ইন্দধনু দর্শন করে, সে তিনমাস জীবিত থাকে। 
যে জলে বা দর্গণে আপনাকে দেখিতে পায় না অথবা 
মস্তরুশূন্ত দর্শন করে, সে মাসমধ্যে মৃত হয়। 
যাহার গাত্র শবগন্ধ বা বসা গন্ধযুক্ত হয়, তাহার মৃত্যু 
উপস্থিত, সে অদ্বীমাসমধ্যে মৃত হয়। স্বান করিব!- 
মাত্র যাহার হৃদয় শুদ্ধ হয়, অথবা মস্তক হইতে ধূম 
উদগত হইতে দেখা যায়, সে দশদিন মধ্যে কালগ্রস্ত 
হয়। বায়ু সম্তিন্ন হইয়া ‘যাহার ছমন্নস্থানসমূহ ছেদন 
করে, জলম্পর্শ করিলে যে হৃষ্ট হয় না, তাহার মৃত্য 
উপস্থিত। স্বপ্নে ভল্লক বা বানরযুক্তরথে আরোহণ 
করিয়া নৃত্য ও গান করিতে করিতে আপনাকে দক্ষিণ 


তাহাতে যতিগণ পণ্ডিতগণের সহিত নিশ্চয় করিয়া দিকে গমন করিতে দেখিলে মৃত্যু উপস্থিত হ্থির 


তাহারা যাহ! বলিবেন, তাহার আচরণ করিবে। যতি 
সমলোষ্রকাঞচন হইয়া শুদ্ধ ভাবে সমস্তভূতে সমাহিত- 
চিত্ত হইয়া বিচরণ করিবে। এইরূপ করিলে শাশ্বত 
অব্যয় শ্রেষ্ঠ স্থানে নিশ্চয় গমন করে, যাহাতে গমন 
করিলে আর জন্ম হয় না। ১৬--২৪। : 


নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 


১ একনবতিতম অধ্যায় । 


7 হত কহিলেন, আমি ইহার পর মৃত্যুলক্ষণ 
বলিডেছি, শ্রবণ কর। যোগিগণ এই জ্ঞান দ্বারা মৃত্যু 


করিবে। স্বপ্ধে কৃষ্ণবক্সধারিণী শ্যামবর্ণ। গানপরায়ণা 
অঙ্গনা যাহাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যায়, সেও জীবিত 
থাকে না। ঘে স্বপ্নে আপনার কণ ছিদ্রযুক্ত ও নগ্ন 
শ্রমণক দর্শন করে, তাহার মৃত্যু নিকট। আমি: 
মস্তক পর্য্যন্ত পঙ্ক-সাগরে মগ হইতেছি, এইরূপ স্বপ্ন 
দেখিলে সদ্যঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বপ্নে ভম্ব, 
অঙ্গার, কেশ, গু নদী ও ভুজঙ্গ দর্শন করিলে দরশরাত্র 
জীবিত থাকে না। ১--১৯। স্বপ্নে কৃষ্ণবৰ্ণ উন্যজীণ 
পুরুষকর্তৃক পাষাণদ্বারা তাড়িত হইলে সদা: সৃত্যুমুখে 
নিপতিত হয়। সৰ্ঘধ্যোদয় হইলে প্রত্যুষে শিবাগণ 
অবশেষ। স্বান করিবাবাদ্র যাহার ছয় পীড়িত হয় 


দশন করিয়া থাকেন। . খে 'অরুধতী নক্ষত্র, জরবনকষত্র,। ও দৃত্তকল্প হয়, তাহাকে গতায়ুবলিয়। স্থির করিবে। 


পূৰ্বব্ভাগ,৷ ৷ 


যে দিবা বা রাত্রে বারম্বার ত্রস্ত হয় এবং জীপনির্ধ্বাণ-. 
গন্ধের আপ্রাণ পায় না, তাহার মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। 
রাত্রিকালে ইন্তরধনূঃ, দিবলে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করিলে 
এবং পরনেত্রে আপনার প্রতিবিশ্ব দেখিতে না পাইলে 
অধিক দিন জীবিত থাকে না। যাহার একনেত্র 
হইতে জল নির্গত হয়, কর্ণন্বয় স্বস্থানভ্রষ্ট হয়, নাসিক! 
বক্র হয়, তাহার নিকট মৃত্যু জানিবে। যাহার ভিহ্ব। 
প্রথর কৃষ্ণব্ণ হয়, মুখ পত্রতুল্য পাওুরবর্ণ এবং কপোল- 
বয় খক্ুরফলবৎ, বক্তবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। 
যে নর স্বপ্নে মুক্তকেশ হইয়া হান্ত-গান অথবা নৃত্য 
করিতে করিতে দক্ষিণ দ্িগভিমুখে গমন করে, তাহার 
জীবনের সীম! সেই পধ্যস্ত। যাহার মুর্তি শ্বেত 
মেঘের আভা এবং শ্বেত সর্ষপের প্যায় শ্বেতবর্ণ হয়, 
তাহার মৃত্যু নিকট । যে স্বপ্নে অশুভ উদ ব| গর্দভ- 
যুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া আপনাকে দক্ষিণদিকে গমন 
করিতে দেখে, তাহারও নিকটমৃত্যু। ইহার মধ্যে 
শ্রেষ্ট দুইটা মৃত্যুচিহন প্রাপ্ত হইলে,. অতি শীন্র 
পরলোকে গমন করে । চিহ্ন দুঃটী এই যে, কর্ণে 
শব্দ শ্রবণ না করা ও চক্ষুতে জ্যোতি? দর্শন না করা। 
যে স্বপ্নে গর্তে পতিত হয় এবং তাহা হইতে নির্গত 
হইবার দ্বার আচ্ছাদন হয় এবং গর্ত হইতে 
আর উঠিতে পারে না, তাহার জীবন সেই 
পধ্যন্ত। একত্র অবস্থান উক্ধীদৃষ্টি এবং চক্ষু রক্তব্ণ 
ও ঘুণিঙ, মুখের শোষ, চ্িদ্র-নাভি ও মুত্র অতি 
উষ্ণ  আসনমৃত্যু ব্যক্তির এই সকল লক্ষণ 
হইয়া থাকে। দিবা বা রাত্রিতে যাহাকে প্রত্যক্ষ প্রহার 
করে এবং যে প্রহার করে তাহাকে দেখিতে পায় না সে 
গতায়ু। যে স্বপ্নে অগ্সিতে প্রবেশ করে এবং তাহার পর 
কি হইল তাহা ম্মরণ করিতে পারে না তাহার জীবনের 
সীমা সেই পৰ্য্যন্ত । ঘে স্বপ্পে আপনার প্রাবরণ বস্তু 
শ্বেত কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ দেখে তাহার মৃত্যু উপস্থিত । 
দেহে অরিষ্ট সুচিত হইলে সেই কাল উপস্থিত হইলে 
বুদ্ধিমান্‌ নর খেদ ও বিষাদ ত্যাগ করিয়া সংসার 
উপেক্ষা করিবে। পুর্ব ব! উত্তর দিকে নির্গত হইয়া 
জন্তবর্জিত সম-নির্জন দেশে উত্তরাঙ্ত বা পূর্বান্ত হইয়া 
শুচিওস্বন্থচিতে আচমন ও স্বস্তিকাসনে উপবেশন- 
পুর্ব অহেশ্বরকে নমস্কার করিয়! কায়! মস্তক ও গ্রীবা 
সম্ভারাপন্ন করিয়! ধারণা করত অন্য কিছু অবলোকন 
না করিয়া নিবাতস্থ দীপের স্ঠায় অবস্থান করিবে 
॥ ২০---৩৮॥ পণ্ডিত ব্যক্তি’ পুর্ব বা উত্তরদিকে 
ক্ৰমনিয় স্থানে উপবেশন করিয়া সেই প্রকারে যোগ 
করিবে। যাহাদ্বারা,কাম বিতর্ক প্রীতি এবং সুখ ও 


১৫৭ 


দুঃখ এই সকল নিয়তচিত্তে নিগ্রহ করিয়া সার্িক ধ্যান 
অনুসরণ করিবে। স্রাণ রসন চক্ষু 

শ্রোত্র মন বুদ্ধি এই কয়টী ধারণা-স্থান । বক্ষ-স্থলে 
কানদকর্ম্মমমূহ লিঙ্গ-শরীরে নিত্য বিজ্ঞাত হইয়া ধারণ 
করিবে, যোগ-ধারণ দ্বাদশ অধ্যায়-সংজ্ঞক উক্ত হইয়াছে 
মস্তকে শত ব৷ অর্ধশত ধারণা ধারণ করিবে। ধারণ 
যোগে খির্লহইলে বায উদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অনস্তর 
ওঁকারযুক্ত হইয়। উৰ্ধ বাযুদ্বারা দেহ পুর্ণ করিবে । এই- 
রূপ করিলে ওঁকারময় যোগী অক্ষর ব্রহ্মসাধুজ্য প্রাপ্ত 
হয়। আমি ইহার পর প্রণবপ্রাপ্তির লক্ষণ 
বলিতেছি। এই প্রণব ত্রিমান্র। ইহাতে ব্যঞ্জন 
মকার ঈশ্বর । প্রথম মাত্র। বিহ্যুৎ্বর্ণ। রাজসী, দ্বিতীয়া 
তামসীমাত্র!, অক্ষরগামিনী তৃতীয়মাত্রা নির্্তণা। 
তৃতীয়মাত্র। গান্ধারক্বরসম্তবা গান্ধারী। ইহার গতি 
পিপীলিকার গতির ন্যায় ৃক্ম। তাহা প্রযুক্ত 
হইয়া মস্তকে লক্ষিত হয়। প্রযুক্ত ওঁকার যেমন 
মস্তকে গমন করে, সেইরূপ ওঁকারময় অক্ষর 
যোগী শিবমাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ব্রন্ধপ্রাপ্তি-বিষয়ে 
প্রণব ধনুঃস্বরূপ, আত্মা শর ও লক্ষ্য ব্রহ্ম । 
শরবৎ তন্ময় হইয়া আলল্তশুন্ত হইলে বেধ 
করিতে পারা যায় এই একাক্ষর পদ্দ বুদ্ধিতে নিহিত 
আছে। ও এই শব্দ তিনলোক তিনবেদ ও তিন 
অগ্নি, বিষ্ণুর তিন চরণ এবং ঝক্‌ সাম ও যজুর্ব্বেদ- 
স্বরপ।ঞ ইহার মাত্রা সাদ্ধ তিন। প্রণবপ্রেরিত 
যোগী ব্রন্জীর সালোক্য প্রাপ্ত হয়। অকার অক্ষর, 
উকারের সদ্ধিপ্রাপ্ত, সানুদ্বরে মকারসহিত গওঁকার। 
ত্রিমাত্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অকার এই 
ভু্লোক, উকার ভুব্লোক, মকার সত্য জন ও 
স্বর্লোক বলিয়া গীত হইয়াছে । ওঁকার ত্রিলোক- 
স্বরূপ, তাহার শির ত্রিপিষ্টপা, সে সমস্তই ভুবনাঙ্গ 
ও তৎপদ ব্ৰহ্ম । রুদ্রলোক মাত্রা পাদরূপ, শিবপদ 
মাত্রাতীত; এইপ্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা তুরীয় 
পদ্দের উপাসন! করিতে পার! ঘায়। অতএব নিত্য 
ধ্যানরতি হইবে! সুখইচ্ছু মানব প্রযত্বসহকারে 
মাত্রাতীত অক্ষর শাশ্বত শিবপদের উপাসনা করিবে। 
৪৯--৫৭ ৷ প্রথম মাত্রা স্বস্থ, দ্বিতীয়া দীর্ঘ, তৃতীয়া 
পুত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে যথাযথ অনুপূর্কে এই 
সমুদয় মাত্র! জ্ঞাত হইবে। ইন্সিয-সাধ্যামুসারে ইহা- 
দিগকে ধারণা করিবে। যে আত্মায় মন, বুদ্ধি, অর্মাত্র 
মকার ধ্যান করে, সে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ 
কর। শব্ধ মাসে মাসে অ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে 
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মাত্রা ধ্যান করিলে সেই. পু 


১৫৮ লিজপুধণন । 


লাঙ করিতে পারে, উগ্রতপন্ত। ও ভুরি দক্ষিণা যহ্ত- মাহাত্ম্য সম্যক কীৰ্ভন করিয়াছেন আমি তাহা সংক্ষেপে 
সমুহের অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া ধায় না, সাত্রাধ্যানে ৃ বলিতেছি।.. হে বিপ্রেন্গসমূহ! আমি*বা মহাত্মা 
তাহা সম্যহ্‌ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে গুত- | বন্ধা শতকোটি বেও বসায় বলিতে গরিলা পূৰ্বে 
কলা যে মাত্র! উক্ত হইয়াছে, তাহাই গৃহস্থ যোগী- : ক্বেব-দেব নীললোহিত শঙ্কর বিবাহ করিয়া হিমালয়ের 
দিগের ধ্যানযোগ্যা। এই পুতমাত্রাই অনিমাদি | শিখর হইতে দেবী হৈমবতী ও গণেসবরের সহিত 
অষ্ট কার গরশ্বধ্যদাযিনী, অতএব হে দ্বিজগণ! | বারাণসী আগমন করিয়া! অবিমুক্তের লিঙ্গ দর্শন করিয়া 
এই 'সাত্রার যোগ করিবে। এই প্রকার ‘যোগযুক্ত, | ছিলেন ও সেই স্থানে বাম করিয়াছিলেন। বারাণসী 
জিতেঞ্জিয়, দাস্ভ যে নর আত্মজ্ঞান করিতে কুরুক্ষেত্র শ্রীপবর্বত মহালয় তুঙ্গেশ্বর এবং কেদার তীথে 
সঙির্ঘ হয়, সে সর্ধজ্ঞ। অতএব পণ্ডিত পাশুপত যিনি যততিধন্্ম অধলম্বন করেন) তিনি জঙ্মাপ্তরে এক 
ধোঁগস্বারা আত্মচিস্তা করিবে। যাহারা আত্মজ্ঞ, দিনও পাশুপতযোগে যতি হইতে পারেন।. অজএব 
তাহার! নিঃসংশয় শুচি। আধ্যাত্মচিস্তক ব্রাহ্মণ যোগ- সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে 
শুরান বলে ঝকৃ, যজু, সাম, বেদ ও উপশ্ষিদ জ্ঞান ও দেবোদ্যানে বাস করিবে। সেই স্থানে রুগ্রদেব 
প্রাপ্ত হয় এবং সর্বদেবময় হইয়া লিঙ্গ-দেহ-শুগ্য হয় ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বোৎকষ্ট সর্ব্বোদ্যান ও সুশোভন 
এবং যোনিসংক্রম পরিত্যাগপূর্ববক শাশ্বত শিব-পদ ৷ বিমান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন নন্দীর সহিত স্বয়ং 
প্রাপ্ত হয়। পরুফল যেমন বায়ুপ্রেরিত হইয়া র দেবদেব মহেশ্বর হৈমব্তীকে অনুত্তম সর্ব্বোদ্যান দর্শন 
পতিত হয়, সেইরূপ কু্র-প্রণামে সমস্ত পাপ বিনষ্ট | ' ক্রাইয়াছিলেন এবং পার্ক্মতীর শ্রীতির নিমিত্ত শঙ্কর 
হয়। সর্ব্বকণ্ম-ফলদায়ী রুদ্র-নমস্কারে যে ফল পাওয়া । এই আধ রে মহত তন করিয়াছিলেন। 
যায়, অন্যদেষনমন্কারে তাহা পাওয়া যায় না। অতএব | ১-১১॥ এই উদ্যান নানাবিধ প্রফুল্ল গুল্মশোভিত 
যোগী প্রত্যহ বাক্য, মন ও কায়দ্বার1 নর হইয়া দশে- র লতাপ্রতানাদি দ্বারা মনোহর এবং চতুদ্দিকে বিরঢ় 
রয় বিস্তারকারী ব্রকগম্বরূপ মহেশ্বরকে দশহোত্রাদি- ! পুষ্প প্রিষ়স্্ু ও সুপুষ্পিত কণ্টকিত কেতকসমূহে 
বিধানে উপাসনা করিবে। এইরূপ ধ্যানযুক্ত হইয়! | পরিব্যাপ্ত। চতুদ্দিকে তমাল গুল্ম ও প্রভৃতপুষ্প 
যে দেহ ত্যাগ করে, সে কুলত্রয় উদ্ধার করিয়া শিব- [যি বকে আয তথায় শত শত অশোক ও 
সাধুজ্য প্রাপ্ত হয়্। অথবা অক্নিষ্ট দর্শন করিয়া মরণ পুন্নাগ বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহাদিগের কুম্ুমসমূহে মধুকর- 
উপস্থিত হইলে বারাণসীতে অধিমুক্তেশ্বর-সম্ণীপে গমন মাল! মধুপানে আকুল হইয়াছে । কোন স্থানে প্রবুলপ 
করিয়া যে কোনরপে দেহত্যাগ করিলে মানক মুক্ত হয়। ৃ পদ্মরেণুভুষিত বিহঙ্গকুলের কলনিনাদে নিনাদিত এবং 
হে বিপ্রেন্গগণ ! শ্রীপর্ববতেও মানব দেহ ত্যাগ করিলে | চতুদ্দিক্‌ সারস চক্রবাক ও প্রমত্ত দাত্যুহকুলের রবে 
শিবসাধূজ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। 'মবিমুক্ত | ধ্বনিত। কোথায় মমুরনিকরের কেকাধ্বনিত, কোথায় 
বারাণনীক্ষেত্র অতিশ্রে্ঠ, সর্ববদা মানবের মুক্তিদায়ক। ৃ কারগুবসমূহের নিনাদে, কোন স্থান মধুপানমত্ত অলি. 
পণ্ডিত নর সতত ইহার সেবা করিবে; মৃত্যুকাল | কুলের বঙ্কারে আকুলীরুত, কোথায় বা মদাকুল মধুপ- 
নিকট হইলে এই স্থানে আগমনে বিশেষ কামিনীর কলমধুর নিনাদ, কোন স্থান তুগস্ধিপুষ্প সহ- 
হয়। ৫৮---৭৬। কারে নিষেবিত; কোন স্থান লতালিঙ্গিত তিলকবৃ্ষ পুর্ণ, 
এ কোন স্থানে বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণের গানে পূর্ণ 

la Lhd ale LL কোথায় অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে, কোথায় হৃষ্টচিত 

৬৯৭ hi Bese পি সিংহধ্বনি- 

ৃ শবণে উদ্বি্ হরিণকুলের পুর্ণ। কোন কোন 

ব্বিনবতিতম অধ্যায় । জট ৬৯ ASR Le 

“খষিগগ কহিলেন, হরে মুহামতে হুত। বারাণসী হইতেছে। কোথায় বা নানাবিধ প্রক্চুটিত 'লঁ্পূর্ণ 
খনি ইহ পুণ্যদারিনী, তবে এখন আমারিগের নিকট সরোধ্র/ও তড়াগ ৷ এই উদ্যান মধসুদিত-ধিহঈকুলের 
সহায় প্রভাব কীর্তন কর । এই অধুমুক ক্ষেত্রের নিনাফ-রঈদঘ। ইহাতে কু্টুমিত, তরুণাখরি লীন, 
শোন্যাহাত্মা বিস্তারপূর্ধবক “বধান্তায়ে বল, শুনিতে মন্তমধূপকদ্দ মধুপান করিতেছে। : ‘বৃক্ষের উন্নত শাখায় 
আমলিখের অভিগর কৌতুহল হইয়াছে. হুত কছি- নবকিগল্যন উদ্বিম হওয়ায় অসাধারণ শোভা সম্পাদিত 
লেন; ভগবান শঙ্কর অধিহুক বারাণপীক্ষেত্রের যে উত্তম হইতেছে 'কোন স্থানে দৃক, চারু বীরুধাবলী, 


পুর্বাগ। 


কোথায় লতালিঙ্গিত মনোহর বৃক্ষ। কোন স্থানে 
বিলাসালসগ্রামিনী কিন্পুরুষকামিনীসমূহ গমনাগমন 
করিতেছে। এই উদ্যানে, শুভ্র মনোহর চারুরূপ 
অন্রন্কষ দেবগৃহের শিধরদেশে পারাবতকুল অনবরত 
কুদ্জন করিতেছে এবং আকীর্ণ পুষ্পনিধরে হুংলগণ 
প্রবিভক্ত-ভাবে ভ্রীড়। করিতেছে ও দিব্য ত্রিদশকুল 
বাম করিতেছে । এই. স্থানে দেবমার্গসমূহ, প্রফুল্ল 

উৎপলাদ্দি-বিতানসহত্রযুক্ত জলাশয়সমূহে শোভিত 
এবং মার্গান্তরের বৃক্ষশাখাসমুহ বিচিত্র উৎফুল্ল কুহুম- 
নিকরে নিচিত। তুন্কাগ্র উন্নতশাখাযুক্ত নীলপুষ্পু 
স্তবক-ভর-নত, মনোজ্ঞ অশোকতরুনিকরে উত্ভাস্তি 
হইতেছে । রাত্রিতে চন্দকিরণের সহিত কুহুমিত 
ভিলকবৃক্ষ একবর্ণ হইতেছে। ছায়ায় সুপ্ত অনস্তর 
প্রবুদ্ধ হরিণকুল দর্ধবান্ধুরাগ্র ভক্ষণ করিতেছে । 
পুদ্ধরিণীর স্বচ্ছ সলিলে হংসগণের পরক্ষবায়ুতে কমল 
বিচলিত হইতেছে । তীরজাত প্রচলিত কর্দলীতলে 
মযূরগণ অষ্টভাবে নৃত্য করিতেছে। ময়ূরের 
পক্ষচন্দ ধরণীতলে নিপতিত হওয়ায় ক্ষিতিদেশ 
রঞ্জিত হইতেছে । সকল স্থানেই প্রমোদযুক্ত 
বিলাসপরায়ণ মত্তহারীতবৃন্দ বিলীন রহিয়াছে । 
কোন স্থান সারঙ্গগণে শোভিত, কোন স্থানে 
প্রচ্ছন্ন বিচিত্র কুনুমনিকরে 'শোভ! সম্পাদন 
করিতেছে । কোন স্থানে হৃষ্ট কিন্নরাঙ্গনা বীণা দ্বারা 
সুমধুর গান করিতেছে । কোন স্থানে পরস্পর সংস্থষ্ট 
উপলিপ্ত মুনিগণ্রে আবাসে পুষ্প পাতিত হইয়াছে। 
আমুল পলনিচিত ৬ বিশাল পনস-বুক্ষ রহিয়াছে ॥ 
১২-২৬॥ কোন স্থানে প্রস্ফুটিত অতিমুক্তক 
( মাধবী ) লতাগৃহে সমাগত সিদ্ধ ও সিদ্ধকামিনীগণের 
কনকনুপুরধ্বনিতে রম্ণীয় ; কোন স্থান প্রিয়সুতরু- 
মঞ্জরীতে ভূঙ্গনিচয় আসক্ত হইতেছে, কোথায় বা 
মধুপমাল। তাঞ্জবর্ণ কদন্বপুষ্পের মকরন্দ আস্বাদন 
করিতেছে । পুষ্পসমূহ-সম্পকী বায়ুকর্তৃক সরসী- 
“সলিল বিবূর্ণিত হইতেছে। রমণীয় দ্বিরেফমালা। পুল্ম- 
সমূহে, পতিত হইতেছে। গুন্ুমধ্যে অতিভীত মৃগ- 
সমূহ বাস করিতেছে এবং তত্রত্য বায়ুস্পর্শও প্রাণি- 
গণের মোক্ষ দান করে। . চন্দ্রকিরপতুল্য নানাবর্ণ 
মৰ্চ্হির তিলক, সির কুছুম ও কুসুস্তসমিভ অশোক 
এবং শ্র্ণহ্যতিডুল্য কর্ণিকারবৃক্ষের কুহমনিকরযুক্ত 
বিশাল শাখায় কোন স্থান অতি মনোরম হইয়াছে। 
কোন. স্থানে. ভূড়াগ অঞ্জনচুর্ণসদ্ৃশ কুসুমসমূহে, 
কের. বিজ্মহুলা, দীপ্রিশারী পুষ্পঙ্কালে কুত্তাপি 
ন কাঙ্াস্জাশ কুটুব্রাছিতে রিচিত হাযাছে। পুরু 


১৫৯. 


বৃক্ষে শত শত পক্ষী কৃজন করিতেছে,  রক্তাশোক 
স্তবকতরে বিনত হইয়াছে। উদ্যানের. রমুদীয় 
 উপান্তদেশে ক্লেশহর তবন রহিয়াছে এবং 
প্রযুল্প পঙ্ছজে ভ্রম্রগণ বিলাস করিডেছে। সন্তু 
ভূবনের ভর্তা. লোকনাথ মহাদেব, হিমালয়কন্তা ভগ- 

বতী ও মত্ত হুষ্টপুষ্ট প্রিয় প্রমথপ্রধান-সনর্জিযাহারে 
বিবিধবিলাস-তরুপুর্ণ অতি রমবীর উদ্যান দেবীকে 
দর্শন করাইয়াছিলেন। মহাদেব বনজাত সুন্দর শত শত 
পুণ্পে দিব্য আভরণ প্রস্তুত করিয়। দেবীকে ভূষিত * 
করিয়াছিলেন ৷ হিমালয়হৃতা দেবীও শত শত 
মনোহর কুহুমে ভক্তিপুর্বক দেবদেব শঙ্করকে ভূষিত 
করিয়াছিলেন। ভগব্তী দেবপুজ্য মহাদেবকে পুজা 
এবং অতি বরমনীয় উদ্যান দর্শন করিয়া নন্দী প্রভৃতি 
গণেশ্বরস্হ অবস্থিত দেবকে প্রণাম করিয়া কহিলেন। 
হে দেব! অসাধারণ শ্রীসম্পন্ন উদ্যান দর্শন করাইয়া- 
ছেন, এখন এই ক্ষেত্রের সকল গুণ আমার নিকট 
প্রকাশ করুন। হে দ্বেবেশ! এই অবিমুক্ত ক্েত্রের 
সর্বপ্রকার মাহাত্য আপনি বলুন। ২৭--৩১। সত 
কহিলেন, দেবদেব শঙ্কর দেবীর সেই বাক্য অবণ 
করিয়া, তাহার বদনপন্থজ চুম্বনপুর্ধক হান্ত করিতে 
করিতে কহিলেন। শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, এই আমার 
বারাণসীক্ষেত্র অতি গোপ্য, ইহা! সকল জন্তরই 
মোক্ষের হেতু । হে দেরি! এই স্থানে ঘিদ্ধগণ সর্বদা 
আম্্ব ব্রতধারণ করত আমার লোকে গমনকামনায় 
নানাচিন্কু ধারণপূর্ববক যুক্তাত্মা ও জিতেন্দিয় হইয়া 
পরম যোগ অভ্যাস করিতেছে । নানারৃক্ষ-পরিব্যাপ্ত 
নান ক্ষিশোভিত কমল-উৎপল ও অন্তান্য পুষ্পযুক্ত 
সরোব্রদ্ধারা সমলক্কৃত, সন্বদা অগ্পরোগণ ও 
গন্ধ্বসেবিত, এই ক্ষেত্রে যেহেতু সর্বদা আমার বাস 
করিতে ইচ্ছা হয়, তাহ! শ্রবণ কর। এই স্থানে 
আমার ভক্ত আমাতে মন ও ক্রিয়া অর্পণ করিলে 
যেমন মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অন্ত কুত্রাপি সেরূপ হয় না।' 
হে দেবি! প্রাণিগণ এই স্থানে মৃত হইলে নিশ্চয় 
মোক্ষলাভ করে। আমার এই দিব্য পুর অতি গোপনীয়, 
ব্ৰহ্মাদ্দি ও মুমুক্ষু সিদ্ধগণ এই ক্ষেত্র অবগত আছেন। 

অতএব এই ক্ষেত্র অতি শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রধানগতি, 
যেহেতু আমি এই ক্ষেত্রঞত্যাগ করি নাই ও. কখন 
করিব না, সেই নিমিত্ত আমার এই ক্ষেত্র. অবিমুক্ত 
বলিয়া উক্ত -হুইয়াছে। নৈমিষারপ্য -. কুকুক্ষেত্ 
গঙ্গার ও পুক্রে স্গান ও সেবা করিলে মোক. হয় 
না, কিনু এই স্থানে লই মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত: 


খৰ গুরু, তব হইতে এই, ভীত এখন, গস 


S৯৬৮ 


মোঁক্ষ হয় এবং আমান পরিগ্রহবশতঃ এই স্থানে মোক্ষ 
হয় কিন্তু প্রয়াগ হইতেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র 
গুভ। সত্য ধর্শ্মের মধ্যে উপনিষং, শম মোক্ষের 
উপনিহং। কিন্ত মহণিগণও তীর্থক্ষেত্রের উপনিষং 
এই বাক্কাপসীকে জ্ঞাত নহেন। জন্ত ভোজন, নিদ্রা, 
ক্রীড়া ও বিবিধ কার্ধা করিতে কবিতে ও বিমুক্ত 
ক্ষেত্রে প্রাণতাগ করিলে নিশ্চয মোক্ষ প্রাপ্ত 
হয়। কাশীপুরীধ্তীত দর্গে সহঅ ইন্দতুও কি? 
নয়, বরং মানব পাপগহত্র করিয়। কাশীপিশাচত 
প্রাপ্ত হয় সেও উত্তম। ২৮--৪৯। অতএব 
মহাতপা জৈগীষব্য যে স্থানে অসাধারণ সিদ্ধিলাত 
করিয়াছেন, মানব মুক্তির জন্য সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের 
সেবা করিবে; সেই ক্ষেত্রে নিত্য আমাকে ধ্যান করিলে 
যোগামি দীপ্ত হয় এবং দেবগণেরও দুর্লভ পবম 
কৈবল্য প্রাপ্ত হয। সর্বসিদ্ধান্তজ্ঞ অব্যক্ত লিঙ্গ 
মুণিগণ এই স্থানেই দূর্লভ মুক্তিলাভ করেন, অন্ত 
কুত্রাপি তাহার লাভ হয় না। আমি সেই মুনিগণকে 
অনুত্তম ধোগৈশ্বধ্য বলি ও আপনার সাযুজ্য এবং 
তাহাদিগের ঈদ্গিত স্থান দান করি। কুবের আমাতে 
সকল ক্রিয়। অর্পণ করিয়া এই ক্ষেত্রের সেবা করায় 
গণেশত্থ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার ভক্ত সম্বর্তনামে 
যে ধরষি হইবেন, তিনিও এই স্থানে আমার আরাধনা 
করিয়া সর্বোত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। পরাশরপুত্র 
যোগনিরত মহাতপা ধাষি, বেদসংস্থাপক ভক্ত 
হইবেন, হে পদ্মনয়নে ! তিনি এইক্ষেত্রে পরম গীতি 
লাভ করিবেন। দেবধিগণের সহিত ব্রহ্মা, বিজু 
দিবাকর, দেবরাজ ইল অন্য মহাত্মা দেবগণ সর্বটলই 
এই স্থানে আমার উপাসনা করিতেছেন। প্রচ্ছন্নরূপী 
অন্ত মহাত্মা যোগিগণ অনন্যচিত্তে এই স্থানে আমার 
উপাসনা করিতেছেন। ধর্ম্মচিত্তারহিত ব্ষয়াসক্তচিত্ত 
মানবও এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আর সংসারে 
জন্মগ্রহণ করে ন|। ঘাহার! সমতৃহীন ধীর সাত্বিক- 
প্রকৃতি জিডেন্দিয় রতপরায়ণ ৬ আরত্তত্যানী তাহারা 
সকলে আমার স্বর্নপত্ব প্রাপ্ত হয়। সঙ্গত্যাগী 
ধী এ মানবগণ দেবদেবকে প্রাপ্ত হইলে আমার 
প্রদাদে মোক্ষ লাভ করে। যোগিগণ সহঅ সহত্র 
জন্ানস্তরে বাহ! প্রাপ্ত হন পলা, হে সুত্রতে! এই 


পূর্বে ব্রহ্মা এই স্থানে কৈলাসভবন স্থাপিত করিয়া- 
[ছিলেন। এই দেই দিবা গোপ্রেক্ষক ক্রেত্ দর্শন 


কর। আদব গোপ্রেক্ষক ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক জামাকে . 


,  লিঙ্গপুরাণ 


মুক্ত হয়। এই কপিলাভুদ ব্ৰহ্মা কর্তৃক গোছুধধ 
দ্বারা নিশ্মিত্ত হইয়াছে। এই তীর্থ” অতিশয় 

পুণ্যপ্রদ, এইস্থানে আমি বৃহধ্বজনামে অভিহিত 
হইয়া সৰ্ব্বদা সমিধান করিয়াছি, ইহ! দর্শন 
করিতেছ। ৫০--৭০। হে দেবি! ভদ্রতোয়নামক 
হুদ দর্শন কর, তরঙ্গ! এই হ্রদ নির্মাণ করিয়াছেন । 

সকল দেবগণ এই গানে আমাকে “হে ঈশ! শান্ত 
হউন” বলিয়া প্রসন্ন করিয়াছেন। এই স্থানে ব্রহ্মা ' 
আমাকে আনয়নপুর্ধক স্থাপন করিয়াছেন। ব্রচ্ধার 
নিকট সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণু পুনন্বার স্থাপন করিয়া- 
ছেন। অনন্তর সংবিগচিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক বিষণ 
অভিহিত হইয়াছেন যে, আমি এই লিঙ্গ আনয়ন 
করিয়াছি, তুমি কিজন্য স্থাপন করিলে ? তখন 
বিষ্ণু কুপিতানন, ব্রহ্মাকে কহিলেন, রুদ্রদেবে আমার 
অতি মহতী ভক্তি, আমি এই লিঙ্গ-সংস্থাপন 
করিলাম) কিন্তু ও লিঙ্গ তোমার নামেই খ্যাত 
হইবে। সেই জন্য আমি এই স্থানে হিরণ্যগর্ভ 
নামে অবস্থান করিতেছি। এই দেবেশকে দর্শন 
করিয়া নর আমার লোকে গমন করে। অন্তর ব্রহ্মা 
পুনর্ব্বার পরমভক্তিসহকারে যথাবিধানে আমার এই 
শুভ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। আমি এইস্থানে 
স্বলীনেশ্বর নামে স্বয়ং আগত হইয়াছি। মানব 
এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আর কুত্রাপি জন্মগ্রহণ 
করে না। যোগীদিগের যে অসাধারণ গতি, তাহার সেই 
গতি হয়। আমি এইদেশে দেবকণ্টক, দপিত 
বলবান্‌ দৈত্যকে ব্যাত্তরূপে নিহত করিয়াছি ; অতএব 
নিত্য বাস্তেশ্বর নামে আখ্যাত হইয়া এইস্থানে অবস্থান 
করিতেছি। এই ব্যা্রেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া 
মানব কথন দুৰ্গতি প্রাপ্ত হয় না।. ব্রহ্মা উৎপল ও 
বিদল নামক যে দৈতাহ্থয়কে বধ করিয়াছিলেন, তুমিই 
এই স্থানে সেই" দপিত দৈত্যঘয়কে অবজ্ঞার সহিত 
কন্দুকদ্ধারা রণে নিহত করিয়াছিলে। সেই কন্দুকে 
আমি লিঙ্করূপে অবস্থিত, প্রথমে গণনায়কগণের সহিত 
এই স্থানে আগমনপুর্ধ্ক অবস্থান করিয়াছি । অতএব 
এই আমার প্রধম স্থান, ইহা অতি পুণ্যদর্শন । দেবগণ 
ইহার চতুর্দিকে লিঙ্গসমূহ স্থাপন করিয়াছেন। এত 
মানব নিরত হইয়া এই স্থান দর্শন করিলে অন্যদেহে 
আমার প্রমথ হয়। তোমার পিতা হিমালয় এই 
স্থানকে আমার প্রিয় ও ছিতকর বলিয়া জ্ঞাত হইয়া 
স্বয়ং লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এ লিঙ্গ শৈলেশ্বর 
নামে ধ্যাত হইয়াছে, তুমি উহা আদ্বারপূর্বক দর্শন 


রদ করিলে ছুরি হালা ও কম হইতে কর়। থে দেখি। মানব ইহা দম করিলে 


পূৰ্ব ভাগ । 


১৬১ 


প্রাপ্ত হয় না। এই পাপনাশিনী পুণ্যদায়িনী বরুপ|- | শৈলেশ, সঙ্গমেশ, স্বণীলেশ, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্য- 


নামী নদী, *এই ক্ষেত্রকে অলঙ্কৃত কনিয়৷ জাঁহবীর 
সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ব্রহ্মা এ গঙ্গা ও 'ব্রুশার 
সঙ্গমে সঙ্গমেশ্বর নামে জগতে. বিখ্যাত, উত্তম লিঙ্গ 
স্থাপন করিয়াছেন, তুমি দর্শন কর । যে মানব দেব- 
“নদীর সঙ্গমে স্বান করিয়া! শুচি হইয়! সঙ্গমেশ্বরের 
পুজা. করে; তাহার জনম্মভয় কোথায় ? আমি বিবেচন। 
করি, এই . মহাক্ষেত্র যৌগীদিগের উত্তম নিবাস- 
স্থান। যে স্থানে আমি ক্ষেত্রসধ্যে. অগ্র হইয়া 


গর্ভের, গোপ্রেক্ষক, বৃষধ্বজ উপশাস্তশিব 'জোষ্টস্বান 


নিবাসী, শুক্রেখর, ব্যান্রেখ্র ও অজন্বুকেশ্বর লিঙ্গদর্শর্ন 


করিলে মানব কখন হুঃখসাগর-সংসানে জন্মগ্রহণ কষা 
না। সুত কহিলেন, মহাদ্বেঘ ইহা কহিয়া সম্ধুলদিতুক 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিদ্মিলোকন 
করিয়া মহাদেব অবস্থান করিলে অকস্মাৎ সেই সমস্ত 
দেশ প্রজ্জুলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর পাণুপত , 
ব্রতধারী, ভম্মলেপনে শুভ্রশরীর মহেখর-পরায়ণ নিয়ম 


মধ্যমেশ্বর নামে খ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছি। | ব্রতধারী, শত শত সিদ্ধগণ আগমনপূর্বব্ক মহেশ্বরকে 
৭৯৯০ এই স্থান মদীয় ব্রতচারী সিদ্ধদিগের | নমস্কার করিল। যোগেশকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া ধ্যান- 
এবং মোক্ষলিগ্ণ, জ্ঞানযোগনিরত যোগীদিগের বাস- | পর আত্মাতে মনকে অবলম্থিত করিয়া শিবে লীয়মানের 


স্থান। এই ম্ধ্যমেশ্বরের দর্শন করিলে জন্মের প্রতি 
শোক হয় না। আর সমস্ত নিদ্ধ ও দেব-পুজিত 
শ্ুক্রেশ্বর নামক যে লিল, ও লিঙ্গ ভূগ্তপুত্র শুক্র 
কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। ও লিঙ্গ দর্শন করিলে 
সদ্যঃ পাপ হইতে মুক্ত, ও মৃত হইলে আর কখন 
সংসারী হয় না।. পূর্ববকালে দেবকণ্টক এক. অনুর 
রক্ষার নিকট বর লাভ করিয়া জঙ্ুকরুপে অতি 
সাবধানে অবস্থান করিতেছিল। হে হিম্নালয়পুত্রি ! 
আমি তাহাকে নিহত করি, সেই জপন্ত আমি অদ্যাপি 
জগতে জদ্বুকেশ বলিয়। বিখ্যাত আছি। সেই 
সুরানুর-নম্কৃত দেবেশকে দর্শন করিলে সকল অভি- 
লধ্তি ফল লাভ করা যায়। শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণ 
পুণ্য ও সর্বকামণ্রদ লিঙ্কসমূহ স্থাপন করিষ্বাছেন, 
তুমি এই সকল: দর্শন কর। হেপার্ব্বতি! এরূপ 
এই সন্জল অতি পবিত্র আমার বাসস্থান বলিলাম, 
এখন গুহ বাক্য শ্রবণ কর। হে চার্ধঙ্গি! এই 
ক্ষেত্র চতুদ্দিকে চতুঃক্রোশ, অতএব ইহ. যোজনমাত্র, 
এই ক্ষেত্র মৃত্যুকালে মোক্ষপ্রদান করে। মহালয়- 
পৰ্ব্বতে ও কেদারে সংস্থিত আমাকে দর্শন করিলে 
মানবগণে সত্ব-প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্েন্ে মোক্ষ লাভ 
করিতে পারে। গ্বাণপত্য লাভ ও উত্তম মুক্তি,হয় বলিয়া 
মহালয়-মধ্যমকেগ্বার হইতেই এই অবিমুক্ত জে 
পুণ্যতম বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ৯১---১০২। কেদার- 
ক্ষেত্র ও মহালয়-মধ্যম ভূর্লোকে আর আর যে আমার 
পুণ্যস্থান আছে, তাহ। হইতে এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতম ; 
যেহেতু এই স্থানে থাকিয়া এই সমুদয় লোক সাই 
করিয়াছি, এই দন্ত এই শেত শুত। কখন এই ক্ষেত্র 
আমা'কর্তৃক মুক্ত হয় সাই, এজক্ট ইহার নাম অধিমুক্ত 


হইয়াছ্ছে। মানব আদার অবিঘুক্, লি দর্পন করিলে . 


তংজগাৎ্ সকল পাপ ও-শপ্জ“পাশ হইতে মুক্ত হক 


ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিম্ধগণ এইল্নপে 
অবস্থান করিলে দেবদেব উমাপতি অন্তকালে জগতকে 
একস্থ করিবার জন্যই ঘেন পরমমুর্তি ধারণ করিয়। 
পরমপুরুষ প্রভু অবস্থান করিতে 'লাগগিলেন। সেই 
জগৎপ্রভু মহাদেব পরমমুর্তি অকন" কিলে 
গিরিরাজ-নন্দরিনীর রোম-হর্ষ হইয়। উঠিন, তিনি আর 
সেই মুর্তি দর্শনে শক্ত হইলেন না। ১০৩--১১৪ । 
অনন্তর প্রমেশ্বরী প্রকৃতিস্থিত অ্ৃষ্টপূর্ব্ব আঁকার জ্ঞান 
করিয়া ঘোগবলে প্রকৃতিমুর্তি পরিগ্রহ. করিয়! . মৃহাত্ব! 
হরের মুর্তি দর্শন কর্নিতে পারিলেন। জ্বলন্তর সেই 
যোগিগণ হরের লক্ষ্য অবলম্ঘনপুর্বক দর্থলিজ্শরীর 
হইয়া! গুর্বপ্রকাশিত পাপহর পঞ্চাক্ষর বীজ স্মরণ 
করিতে বঁরিতে পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
অনন্তর মহাদেব স্বীয় বপু নীবালোহিত' নুর্তি্থ 
করিন্কো ৷. তখন হৃষ্টরোমা শৈলনন্দিনী শুব ক্জিতে 
করিতে মহাদেব-চর্ণে নমস্কারপুরর্বক কহিলেন, হে 
ভগবন্‌ ।! ইহারা কে? তখন আুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব 
গিরীন্গনন্দিনী দেরীকে কহিলেন, হে' ভার্গিমি' ! 
ভক্তিমান্‌ দ্বিজোত্তমগণ মদীয় ভ্রত আশ্রয়" করিয়া 
এক জন্মেই যে যে যোগ অভ্যাস করিয়াছেন, সেই 
যোগ এই ক্ষেত্রেরও আমাতে ভক্তির প্রভাবে আমি 
স্বয়ং মুর্তি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ 
করিয়া ধাকি। অতএব এই ব্ৰহ্মাদি বেধবিপেনস, 
সিদ্ধ ও তপস্থিগ্ণকর্তৃক সেবিত এই ক্ষেত্র অতি মহৎ। 
প্রতিমাসের উভয়পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশীতে সকল 
পর্বে বিযুব ও অক্নদসংক্রান্তিতে- চঙ্ী' ও কুর্ঘযগ্রহণে 
কার্তিকী পৌমাসীতে সকল: তীর্থ, বীরাণসীতে 
আগমনপূর্বাক 'আহত্বীর উপাসনা করেন'। উতরধাহিনী 
গিবিরাজের ফ্ুভকারিকী কন পুণ্যধদিশ্থিতা পুরণযগারিনী 


১৭২, 


পুণ্যদিকৃপ্রবাহিনী ভানীরথীকে ধাহারা চতুদ্দিক 
হইতে আগমনপুর্বক ভজন! করেন; হে বরাননে ! 
তীহাদ্দিগকে শ্রবণ কর। সার্ঘশভ তীর্থের সহিত 
ধিলিত কুরুক্ষেত্র, পুষ্ৃর, নিমিষ, পৃথ্ৰক প্রয়াগ, 
ক্রেত্ত,ঘ কুরুকেত্র ও তীর্থসংযুক্ত নৈমিষ। সর্ধ 
দিকৃ হইতে ক্ষেত্ৰসমূহ দেবতা, খধি, সঞ্চা, খতু 
সকল নদী, সকল সরোষর, স্তীসমূদ্র, ও কৃত তীর্থ- 
গমুছ সকলপর্কে ভাগীরথীতে আগমন করিবে। 
হে পরমেশ্বর! অবিমুক্তেশ্বর, ত্রিবিষ্টপ ও কাল- 
'ভৈরব-সমিধানে গমন করিয়া! সফল পর্বে পর্বের 
পাপরাশি ধৌত করে। পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র 
আয়তন আছে, তাহারা সকলে প্রতিপর্বের আগমন- 
পুর্ধ্বক পাপবিনাশন অধিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 
১১৫-৮১৩৩। কেদারে মহালয়ে, যে লিঙ্গ আছে 
এবং মধ্যমেশ্বর, পাশুপতেশ্বর, শল্গুকর্ণেশ্বর, উভয় 
গোকর্ণ, ক্রমচণ্ডেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, স্থানেশ্বর, একাগ্র, 
কালেশ্বর, অজেশ্বর, ভৈরবেশ্বর, ওক্কারেশ্বর, অমরে- 
স্বর, জ্যোভিশ্ময়। ভনম্মগাত্র মহাকাল, সেই সকল 
লিঙ্গ সকল পর্বের বারাণসীতে আমাতে প্রবিষ্ট হয়, 
এই অতিগ্ুহ কথা তোমার নিকট কহিলাম। 
অতএব হে শুভে! জন্ত এই স্থানে মৃত হইলে 
দিব্য মোক্ষপদ ও গঙ্গায় স্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন 
করিলে শতসহত্র বার সকল যজ্ঞ. করিলে যে 
ফল হয়, তাহা সঃ প্রাপ্ত হয়) ই হইতে 
আর কি অন্ত আছে? ভূমি ও যে.সকল 
মুখ্য আয়তন আছে, সেই সকল হইতে এই অবিমুক্ত 
ক্ষেত্রকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান কর; ইহা আমার&বাক্য। 
দ্বিজগণ বলিয়াছেন; অবি-শবে বেদে পাপ বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে। সেই পাপকর্তৃক মুক্ত ও আমার 
'মেবিত, এইজন্য এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত বলিয়া আখ্যাত 
হইয়াছে। ভগবান সর্ধলোক. মহেশ্বর রুদ্র ইহ! 
কহিয়াছিলেন। হে দেবেশি! আমার অবিমুক্ত 
গৃহ দর্শনি.কর; এই কথ! বলিয়া উমাপতি সেই 
উমার সহিত অনু্তম শ্রীপর্ববত দর্শন করাইলেন 
সং সেই সাসম্ময় সর্ববাত্মা মহাদেব সর্ববগত্ব, সরবত 
“হেতু উমার. সহিত অবিমুক্তেশ্রে বাস করিলেন। 
দেবেশবর হর শ্রীপর্বন্তে প্রাপ্ত হুইয়া দেবীকে 
ক্ষেত্ৰসমূহ দর্শন করাইতে লাগিলেন। কুন্তীপ্রভ 
‘দিব্য বৈশ্রবণেশ্বর, আশালিন দেবেশ, . বলেশ্বর, বিষ্ণু- 
প্রতি বামে, দক্সিণঘবার-পার্শ্মে কুড়লোখ্বর ঈশ্বর, 
পর্যহয়নদনীপে ; উদ্তহ.. ত্রিপুরাডক, 'গিরির রায় 
বিরৃদ্ধ সর্মদেব-নমস্থত ডিদলোকে বিত মধ্যমেশ্বর 


লিঙ্গপুরাণ । 


পূৰ্ব্বকালে দেবগণ-প্রতিষ্ঠিত বরদ অমরেখর, গোচন্দে 
খবর, অডভুত ইলেশ্বর কার্ধ্যসিদ্ধ-নিমিত 'ভ্রহ্মা র্ভৃ 
প্রতিষ্ঠিত বিপুল কর্েশ্বর ৷ ১৩৪--১৫২। প্রীমৎ স্ছধ- 
বট যাহাতে . আমার সর্বদা বাস।  অজকর্তৃক নির্মিত 
দিব্য গুড অজবিল, সেই বিশ্বেশ্বরে, আমার পাহুকাছ্য় 
আছে। মধ্যম শৃঙ্গে শৃঙ্গাটকাকার -শ্রীদেবী প্রতিষ্টিত 
শৃঙ্গাটকেশ্বর। আর যে মল্লিকার্জ্ুনক ইহ! আমার 
গুভ বাস। যুগপরিবর্তে রজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রজেশ্বর, 
কার্তিকেয়-প্রতিষ্ঠিত গজেস্বর, কপোডেশ্বর পুর্ব্বকানে 
কোটিগণ্সেবিত কোটীশ্বর, হে দেবি! এই কোটীশ্বর 
সর্বাপেক্ষা অধিক শুভদায়ক, তুমি এই সকল দর্শন 
কর। দক্ষিণে বঙ্ষা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছিদেবকুলসংজ্ঞক, 
উত্তরে বিষ্ণু কতৃক স্থাপিত, শৈলজনাম এবং পশ্চিম 
পর্বতে আমি ব্রহ্মেশ্র মলেশ্বরনামক মহাপ্রমাণ লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । “হে বহ্মন্‌ ! তুমি মুনিগণের 
সহিত সন্মুখস্থ এই গৃহ অলঙ্কৃত করিয়াছিলে, রুদ্র এই 
কথা বলিয়া গৃহে অবস্থান করিয়াছেন। অতএব এই 
গৃহ অংশ-গৃহ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে তীরথজ্ঞ ! 
সেই স্থানে ব্যোমলিঙ্গনামক তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে এবং 
স্বন্ধ-প্রতিষ্ঠিত কদমেশ্বর, নন্দাদি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
গোমগুলেশ্বর এবং শ্রীসম্পন্ন দেবহদপ্রান্তে ইন্সাদি 
সমস্ত দেব কর্তৃক স্থাপিত এ সকল আমার স্থান দর্শন 
কর। হে দেবি! হারপুরে তোমার হার পতিত 
হইলে, তুমি জগতের হিত-নিমিসত এই হারকুণড 
করিয়াছ । শিবরুদ্রপুরে পর্বতরূপ কায়োপরি তোমার 
পিতা শৈলরাজ অচলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। 
আমি ব্রক্ষাদি খযিগণের সহিত ও স্থান অলঙ্কৃত 
করিয়াছি । ১৫৩--১৬৫। হে দেবি! তোমার 
আত্মজা চ্ডিকেশা চণ্ডিকেশ্বর নির্বাণ করিয়াছেন। 
চণ্ডিকা-নিৰ্দ্মিত স্থান, উত্তম অষ্বিকাতীর্থ, রুচিকেশ্বর 
এই সকল স্থানে ও বিবিধ ভীর্থে সর্ব! ভক্তি পুর্ব্বক 
আমার পুজা করিলে আমার সহিত প্রমোদ নাভ 
করিতে পারে । অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রাপত্যাগ করিলে যেমন 
মুক্তি লাভ 'করে, সেইরূপ জীপর্বতে মৃত হইলেও 
দর্খপাপ হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয়; সন্দেহ নাই। যে 
এই সকল স্থানে যথাশান্ত্র মৃত দ্বারা মহান্গান, করে, সে 
আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। শতপল ঘৃত ছারা স্কান, পঞ্চ- 
বিংশডিপলে অভ্যঙগ, ছিসহত্র পল ছারা মহাক্গান উক্ত 
হুইকাছে। . গব্য সত হবার! মদীয় লিঙ্গ গ্লান করাইয়া 
বিশোধনপুর্কবক শৰ্করাদি সর্ববদ্রব্য ও জল ছার! অভি- 
ধেক করিবে। লিজশোধন করিলে শত বজ্জের ফল 
ইন। জান করাইলে লক্ষ হল হয়। পুজা! করিলে 


পূর্ববভার্গ। 


লক্ষ বঙ্ডের ফল হয় ও গীতের ত্বারা স্তব করিলে অনন্ত 
যজ্ঞের ফল হয়। মহাস্বান করিতে গেলে যদি তক্তি- 
 পূর্ধবক গন্ধযুক্ত জল বা কেবল জল দ্বার! করে, তবে 
পর্ব্বোক্ত দ্বিসহত্র পলের অষ্টগুণ হইন্রে। শর্করাদি 
অনুলেপন পঞ্চবিংশতি পল দ্বারা করিবে। শমীপুষ্প, 


বি্বপতরের আমাদিগকে 
প্রোক্ষণপুর্ধক | ভগবানের অনুগ্রহ, মন্দরপর্কতে 


যথাবিধি মহাদেবকে অর্পণ করিবে। 
অলাভ হইলে পুর্ববনিবেদিত বিশ্বপত্র 
গ্রহণ করিবে। চতুর্ধোণ বা অষ্টদ্রোণ পরিমিত তুলাদি 
দ্বার! মহাদেবপুজা করিবে। দশদ্রোণ বা অষ্টদ্রে'ণ 
স্বার। নৈবেদ্য করিবে। বিভ্তহীন ব্রাহ্মণ আঢ়ক- 
পরিমিত তওুলাদি দ্বারা পুজা ও নৈবেদ্য করিলে 
শতদ্রোণ-সম পুণ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। 
১৭৭ ভেরী, মৃদর্গ, মুরজ, তিমির) পটহাদ্দি বিবিধ 
বাদিত্রনিনার্দে ও বিবিধ নিনাদ করিয়া! জাগরণ ও 
যথাক্রমে প্রার্থনাএবৎ পুত্র, ভৃত্য, দারসন্বন্ধী বান্ধব 
সহ লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিয়। প্রার্থনা করিবে। হে সুরেশ্বর 
শঙ্কর! যে পুজা করিলাম, তাহা দ্রব্যহীন, ক্রিয়াহীন, 
ও শ্রদ্ধাহীন, সকল অংশ করা হইয়াছে কিনা, এই 
সকল আপনি ক্ষমা করুন? ইহ! কহিয়া শীঘ্র রুদ্র 
ও শাস্তিমন্ত্র জপ করিবে এবং পঞ্চাক্ষরের বীজ জপ 
করিবে। এইরূপ করিলে সব্বতীর্থ, সর্বজ্ঞ ও বারাণসী- | 
মূরণে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়; ও আমার 
সাযুজ্য লাভ করে সংশয় নাই । যাহারা আমার 
ভক্তের সহিত আগার প্রিয়নিমিত্ত এই কার্ধ্য করে 
না, তাহারা আমার ভক্তই নহে। শৃত কহিলেন, দেবী 
তগব্তী, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারাণসী গমনপূর্ধ্বক 
অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গকে ও ভুবননায়ক দেবেশ রু'দ্রকে 
পূজা করিলেন। মহাত্মা মন্দরপর্বতের তপস্তাহেতু 


টারুকন্দর সেই মন্দর পর্ববতে ক্ষেত্র কল্পন। করিলেন। | 


তথায় প্রভু মহাদেব হিরণ্যাক্ষতনয় মহাদৈত্য অন্ধকের 
প্রতি “অনুগ্রহ করিয়া লীলাক্রমে গাণপত্য প্রদান 
করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগের নিকট এই সকল 
কথা সর্ধ্বস্ব কহিলাম। যে এই উত্তম ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য 
পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্বক্ষেত্রে যে পুণ্য হয়, তাহা 
সহ লাভ করে। যে মানব কৃতশোচ জিতেক্দিয় 
দ্বিজগণকে শ্রবণ করায় সে দকলযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত 
হয়| ১৭৮-১৯০ | * 

ছিন্বতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 
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১৬৩ 


ত্রিনবতিতঘ অধ্যায় । 


ঝষিগণ কহিলেন, অন্ধকনামক দৈত্য মনে 

কন্দরবিশিষ্ট মন্দরপর্ববতে ০৭ 
হইয়াও কিরূপে প্রমথাধিপত্য লাভ করিয়াছিল? এ 
শপ করিয়াছেন, সেই প্রকৃত ঘটনা 
বলুন। হৃত কহিলেন, অন্ধকের প্রতি 

তাহার | 
বরলাভ, এই সমুদয় আমি সংক্ষেপে ৯ 
তনয় পুর্বে তপস্তা করিয়া বিক্রমলাভ করিয়া. 
ছিল। অন্ধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মার প্রসাদে অবধ্যত্ব প্রাপ্ত 


*** | হইয়া পুৰ্বে ত্ৰৈলোক্য ভোগ করিয়া অবলীলাক্রমে 


ইন্রপুর জয় করত ইন্দুকে ত্রাসিত করিয়াছিল। 
সুরগণ তৎক্তৃক বাধিত, তাড়িত, বন্ধ ও পাতিত 
হইয়! নারায়ণকে অগ্রসর করত ভীতচিত্ত মন্দরপর্ক্তে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাঙ্সুর অন্ধক দেবগণকে 


| পীড়িত করিয়। যদৃচ্ছাক্রমে চারুকন্দর মন্দরপর্ক্তে 


গমন করিরাছিল। অনস্তর সাধ্যগণের সমস্ত হুরেন্- 
গণ সুরেশ্র মহেশের নিকট গমনপুর্কাক কহিলেন, 
দৈত্যরাজের বীর্ধ্যে আমাদিগের অঙ্গ বিভিন্ন হইয়াছে 
এবং তাহার শস্ত্রাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিয় হইয়াছি। 
ভগবান মহেশ্বর অনুপম দৈত্যবৃত্তাস্ত শ্রব্ণ করত 
গণেশবর্বে সহিত অন্ধকাভিমুখে গমন করিলেন। 
১-৯। তথায় ইন্দ্র, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ 


| মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক চতুর্দিকে ভগবানের 


জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনস্তর মহাদেব 
অন্ধকের কোটি-কোটিশত অঙুর-সৈন্য ভন্মসাৎ 
করিয়া অন্ধককে শুলদ্বারা নির্ভি॥ করিলেন। তখন 
পিতামহ দগ্গপাঁপ অন্ধককে শুলে প্রোধিত দেখিয়া 
মহাদেবকে প্রণামপূর্ববক হর্ষানিনাদ করিতে লাগি- 
লেন। দেধগণ ব্রহ্মার নাদশ্রবণে মহাদেধকে প্রণাম 
করিয়া নাদ করিতে লাগিলেন। মুনিগণ নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। গণনায়কগণ হর্যযুক্ত হইলেন। তখন 
দেবগণ মহাদেবের উপর পুপ্পরৃষ্টি করিতে লাগিলেন, 
অধিল ত্ৰৈলোক্য হর্ষবশে আনন্দিত হইয়া নিনাদ 
করিতে লাগিল। তথন* অন্ধক অগ্নিধারা দগ্ধ ও 
শূলে প্রোত হুইয়| মৃতের ন্যায় রহিল এবং সাস্তিক, 
ভাব অবলম্বনপূর্বক-মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, . 
আমি জঙ্লাত্তারেও মহাদেব শিববর্ভৃক দ্ধ হইয়াছি 


: পুর্বে সাক্ষাৎ শু আমাকর্তৃক আরাধিত হইয়াছে, 


১৬৪ 


সৈই আরাধনাফলেই আমি ইহা লাভ করিলাম। 
অথ! কিরূপে সহাদেষের এত অনুগ্রহ উৎপন্ন হয়। 
যে ব্যক্তি প্রাণান্তে একবার শিবের শরণ করে, সে 
ৃ প্রাপ্ত হয়; বহুবার স্মরগ করিলে যে কি, 
হয়, ডাহা বলিব ? ভগবান ্ষা বিঞ্ণু ও ইন্দাদি সকল 
দেধগণ যাহার শরণাপন্ন হইয়া অবস্থান ক্রিতেছেন, 
তীঁহারই .শরণাপ্নত হওয়া উচিত। সেই দুরাত্মা 
অন্ধক এইরূপ চিস্ত। করিয়! পুণ্যগৌরব হেতু সগণ 
অন্ধকার্দন ঈশান শিবের স্তব করিতে লাগিল। 
ভগবান পরমার্তিহর সুরেশ্বর নীললোহিত হর, 
ততকর্তৃক প্রার্থিত হুইয়া দয়ার সহিত শুলাগ্রস্থিত 
ছ্রিগ্যাক্ষ-তময়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিয়াছিলেন। 
১০--২১। হে বংস! তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, 
তোমার মঙ্গল হউক , হে দৈত্যেন্্ অন্ধক ! আমি 
বরদ হইয়াছি; ব্র-প্রার্থনা কর; তোমার কোন্‌ 
অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। তখন হিরণ্যাক্ষ-তনয় মহাদেবের 
ধাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষগদৃগদ্দবাক্যে মহাদেবকে 
কহিল, হে ভক্তের পীড়ানাশক দেবদেব ভগবন্‌ 
শঙ্কর! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া বর দান করেন, 
তবে এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, আপনাতে যেন 
আমার ভক্তি হয়। মহাদেবও মহাত্মা অন্ধকের 
ধাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈত্যেত্রকে শূল হইতে অব- 
রোপিত করিয়া হূর্লভ শুদ্ধ শিবভক্তি ও প্রমথাধিপত্য 
প্রদান ররিলেন। অন্ধকগাণপত্যে প্রতি হইলে 
ইন্দ্াদি দেবগণ তাহাকে প্রণাম করিলেন। ২২-২৬ 


ত্রিনবৃ্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুনবতিতম অধ্যায় | 


স্বষিগণ কহিলেন, হে সুত! এই অন্ধকের 
পিতা সুধারুণ দৈত্য হিরণ্যাক্ষ কিরূপে বিষ্ণু কর্তৃক 
চরিত হইয়াছিল ? বিষ্ণু কিনিমিত্ত বরাহ হইয়া- 
ছিলেন, এবং তাহার শূঙ্গই বা কিরূপে মহেশ্বরের 
হৰণ হইয়াছিল, আপমি এই . সকল বিশেষরূপে 
ইলুন। সুত কহিলেন, পূর্ধ্বকালে 'হিরণ্যকশিপুর 
ভ্রাতা ও অন্ধকের পিন কালাস্তকোপম হিরণ্যাক্- 
নামক দৈত্যেন্স দেরঠপকে জয় করিয়া এই ইন্দীব্র- 
প্রভা, ধরদীকে ব্সাতলে লইয়া, বন্দী করিয়াছিল। 
জুলছার,. দেব্াগ। :বলবান্‌ তুর ভ্রাতা দৈত্যমুখ 


বকর: ধাবিত. তাড়িত ও রন্ধ হইয়া 


পরিয়ানমুখে ' ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া! দত, 


লিঙ্গগুরাণ 


কোটিমর্দন বিস্থুকে মন্তক 'স্বার! প্রণাম করিয়া তাহার 
নিকট, ধরণীর বন্ধন: নিবেদন করিলেন। ভগবান 
বিষ্ণু এইরূপ ধরণীবন্ধন শ্রবণ 'করিয়া যেমন 'লিল 
প্রাদুর্ভাব-কালে বরাহমুর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই- 
রূপ যজ্ঞবরাহমূর্তি ধারণ করিয়া দংগ্াগ্রকোটি দ্বার! 
দ্বৈত্যগণের সহিত মহাবল দৈত্যেন্সকে নিহত করিয়া 
দৈত্যাস্তকৃতৎ প্রভু দীপ্তি পাইয়াছিলেন। বিষ্ণু 
পূৰ্ব্বে কল্প প্রারস্ত-সময়ে রমাতলে প্রবেশ করিয়া 
যেমন বনুধাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ আবার রমাতলে প্রবেশ করিয়া, সেই দেবীকে 
অনিয়নপুর্ববক আপনার অঙ্গস্থ করিলেন। অনস্তর 
দেবদেদেব পিতামহ ইন্দাদি দেবগণের সহিত হধ- 
গদৃগদবাক্যে দেবেশ্বর নারায়ণের স্তব করিতে 
লাগিলেন। আমরা দংষ্টী ও দণ্ডী শাশ্বত বরাহকে 
নমস্কার করি ; যিনি নারায়ণ, সর্বময় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, 
কী), ধরণীধারক, অনুরগণের স্বয়ং সংহর্তী, 
সুরেন্দরগণের কর্তী1 ও নেত। এবং অখিলের শান্ত, 
তাঁহাকে নমস্কার। আপনিই অষ্টমুর্তি, অনস্তমূর্তি, 
আদিদেব ও সব্বজ্ঞ। হে সুরেশ! লোকেশ! 
ব্রাহ। বিষ্ণো । আপনি সকল স্বজন করিয়াছেন, 
আপনি প্রসন্ন হউন। হে বিষ্ণু। আপনি দংশ্রাগ্র- 
ভাগের মুখাগ্রের কোটিভাগের একার্দ্ভাগ দ্বার! 
পুত্র ও ভূত্যের সহিত দৈত-প্রধানগণকে হত করিয়া- 
ছেন। হে দেব! হেধরেশ! আপনি ধরণীর উদ্ধার 
করিয়াছেন! হে ধরাবার! হে স্ুরাসুরসেধিত 
চন্দ্বক্র ৷ সমস্ত পর্বত, সমস্ত জল, সমস্ত সমুত্রেষ 
সহিত ধরণী আপনা কর্তৃক দশনম্গুলে ধৃত হইয়াছে । 
হে বিভো দেবেশ! আপনিই অনুরেশ্বরগণকে জয় 
করিয়া দেবসমুহকে জয়ী করিয়াছেন এবং আপনিই 
সরস্বতীযুক্ত ব্রহ্মাকে “তোমার বাক্য সত্য হইবে” 
এই বর দান করিয়াছেন। আপনার রোমে সকল 
অমরেশ্বর, নয়নত্বয়ে শশী ও নুধ্য, পদদ্বয়ে রলাতলগতা 
বসুন্ধরা এবং পৃষ্টদেশে সকল তারকাদি . মিহিত। 
১--১৭। হে ভগবন! আপনি কঙ্গারন্তে রসা- 
তলগতা . অবলা ধরণীর উদ্ধার করিয়াছেন। হে 
জগদগ্‌রো! আপনিই সমুদয় ধারণ ' করিতেছেন। 
নারায়ণ-নাতি-কমলোৎপন বাকৃপতি প্রজাপতি দেৰ- 
গণের সহিত এইরূপ বহুবিধ স্তব ও অৰ্চ্চন পুর্্বক 
প্রণাম নি হইতে রর বরলাভ কষিলেন। 
অনন্তর ণও বিশ্কর্তুক 

দেখি লারা রান, মস্তকে ধৃত্তিক! io 
পুঁববক - নমস্কার করিয়া কহিলেন,--হে বরপ্রনে! 


 পুর্বজাগ। 


তুমি বরাহরূগী অক্িষ্টকণ্্া শতবাহ বিষ্ণু কর্তৃক উদ্ধৃত 
হইয়াছ। “হে মহাভাগে! অব্যয়ে। ধরণি! তুমি 
ভূমি ও ধেনুম্বরপ ! হে মৃত্তিকে! তুমি লোকের 
ধরণী ; আমার্দিগের পাপ হরণ কর। হে পদ্থলোচনে ! 
বরদে! আমরা বাক্য মন ও কর্ম্ম স্বারাযে সকল 
পাপ করি, তাহা তুমি প্রসন্ন হইয়া নাশ কর, আমর! 
তাহাতেই জীবিত থাকি। ধরণী ব্রাঙ্মণগণ কর্তৃক 
এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিলেন,-_হে দ্বিজগণ! 
বরাহদত্রীবিভিন্ন ধরণীর মৃত্তিকা যে নর এই মন্ত্র 
পাঃপুর্র্বক ধারণ করে সে পাপ হইতে মুক্ত ও পৃথি- 
বীতে পুন্রপৌন্রাদি-সমদ্বিত হইয়! আমুগ্মান, বলবান্‌ 
এবং ধন্য হয়; কন্মান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া সুরগণের 
সহিত প্রমোদ অনুভব করে। অনন্তর ভগবান্‌ বিষ্ণু 
অনঘ, বরাহরূপ ত্যাগ করিয়া ক্ষীরসাগরে গমন 


করিলে, সেই ধীমান্‌ দেবদেব বিষ্ণুর দংখ্রাভরে 
আক্রান্ত ধরণী চলিত হইয়াছিলেন। 
যদৃচ্ছাক্রমে তাহা! দর্শন করির। আপনার ভূষণ- 


নিষিত্ত সেই দখা গ্রহণ করিলেন এবং শুরুর 


নিকটে বিশাল বক্ষ-স্থলে তাহা ধারণ করিলেন। 
দেবদেব মহাদেব অবঙ্গীলাক্রমে 


ভূতগণের প্রলয়কালে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেষগণের 
কলেবর ধদ্দি শ্বীয় অঙ্গে ধারণ না করিতেন, তবে 
কিরূপে বিপ্রগণের মুক্তি হইত, এই জন্য মহাদেব 
হরাহদতট্রাবিশিষ্ট । ১৮-৩১ । 

চতুর্নবতিভম অধ্যায় সযাপ্ত। 


পঞ্চনধতিতম অধ্যায় । 

ঝষিগণ কহিলেন, কিরূপে নৃসিংহ কর্তৃক নৃসিংহের 
অগ্রজ হিরণ্যকশিপু পুর্বে নিহত হইয়াছিল তাহা 
বল। হৃত কহিলেন, হিরণ্যকশিপুর প্রহলাদনামক 
' বিখ্যাত, , ধৰ্ম্বজ্ঞ, সত্যসম্পন্ন ও সুধী পুত্র হইয়া- 
ছিল। সেই প্রহ্থণাদ জন্সপ্রভৃতি অব্যয় ধেবেশ্বর 
সর্ধগানী সকল দেবগণের কুশলের কারণস্বরূপ, আঁদি- 
পুকৃধ বরহ্ম-স্বরূপ, বরদ্ধাও অধিপতি সষ্টি্থিভিলীয়ের 


নায়ারণকে স্বব করিতে দেখিয়া, যেন প্রহণাদকে দখ 
"করিতে করিতে কহিল, রে দু্ববুদ্ধে ! বীরের হুপপুতর 


মহাদেব 


দা ধারণ- 
পুরর্বক ধরণীকে নিশ্চল করিলে ইন্্রাদি দেবগণ 
তাঁহার ধৈভবের স্তব করিতে লাগিলেন; বিভু মহাদেব 


১৬৪ 


প্ৰহ্লাদ ! আমি দেব ও স্থিজগণের পীড়াদায়ক সর্কব- 
দৈত্যাধিপতি ; তুমি-আমাকে জানিডেছ মা। ৪, 
ব্রহ্মা, শত্রু, বরুণ, বায়, চন্দ, শিব, অগ্নি, ইহাদিগ্রের 
মধ্যে কে আমার তুল্য? প্রহনাদ ৷ যদি তোয়ার 
জীবনে বাঞ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর; আমাকেই 
ভক্তিপূর্বক পূজা কর এবং নারায়রঠক স্বল্প 
বলিয়া দিবেচন! কর। সুবুদ্ধি প্রহলাদ  হিরণ্যকশিপুর 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, "নমো নারায়ণীয়”' বলিয়া, 
পুজা করিতে লাগিল এবং সকল দৈত্যক্মারকে' 
“নমো নারায়ণায়” এই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাপন 
করাইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু, ইন্দাদি কর্তৃকও 
হুর্লজ্য স্বীয় আজ্ঞা পুত্র কর্তৃক লঙ্ঘিত দর্শন করিয়া 
দান্ব্গণকে কহিল, তোমরা এই ছুপ্ুত্রকে নানাবিধ 
প্রহার করিয়া বধ কর। দৈত্যগণ, দুরাত্মা হিরণ্য- 
কশিপু কর্তৃক উক্ত হইয়া দেবদেব নারায়ণের ভৃত্য 
অব্যয় প্রহলাদকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন 
অহ্রগণ দৈত্যরাজতনয় প্রহ্থণাদের প্রতি যে সকল 
প্রহারাদি করিল, তাহ! ক্ষীরসযুদ্রশায়ী ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
তেজে বিফল হইয়া গেল । তখন প্রভু নারায়ণ 
গর্বিত হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিতে নৃসিংহমর্তি 
ধারণ করিয়া অবি$ুত হইলেন। সেই দানবাধমকে 
পুত্রকে হনন করিতে দেখিয়। তৎক্ষণাৎ তাহাবে 
নিশিত নথাগ্রে বিভিন্ন করিলেন। অনস্তর পাপাপহ 
সবান্ধব দৈতাকে নিহত করিয়া, অপর যুগ্াস্তাগি; 
ন্যায় উদেত্যেন্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। হে 
সুরত বিপ্রগণ ! সেই নৃসিংহের ঘোর নাদে বিভ্রাসিং 
্র্সভুবন পর্যযত্ত জগৎ প্রচলিত হইয়াছিল 
সময় হুর, অসুর, মহোরগ, সিদ্ধ, সাধ্য, হাঁ 
এবং বিরিঞ্চি-প্রভৃতি সকলে নৃসিংহকে দর্শন করিয়া 
ধৈর্য্য ও বল লাভপূর্ধবক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দিস্মুখ 
পধ্যস্ত গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাহারা গমন 
করিলে সহশ্রাকৃতি, সর্বপাদ, সর্ববাহ, সহশ্রচক্ষু 
চত্্তুধ্যঅগ্নিনেত্র সেই মায়াবী নৃসিংহদের তখন সকল 
আবরণপুর্ধধক অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, সিদ্ধ, 
যম ও বরুণের সহিত নুরশ্রেষ্গণ লোকালোক পর্ব্বতে 
অবস্থান করত তাহাকে স্তব করিয়াছিলেন। আপনি 
পরাৎপর ব্রণ, তব হইতে তৰতম, জ্যোতি:সমূহেরও 
জ্যোতি, পরমাস্মা, জগনয়, স্থুল, হুন্ম্, অতি-হৃন্ম, 
শব্দ-ব্রহ্মময়, মঙলক্বরূপ, পর অতীত, ০ 
নির্বন্ঘ ও উপর্ংপৃন্ত। আপনি যজ্ঞভুক্‌, যজ্ঞ্মুত 
যাজিকের .ফলধাতা এবং প্রতাবসমপ্। আপনি 
মৎস্কাকার  বুরদরুর্তি ধারণ করিয়া জগতে আঁস্থিত 


১৬৬ 


হইয়াছেন। ১--২৪। আপনি বারাহী মুর্তি ধারণ 
করিয়াছেন। হে দেব! আপনি দেবগণের রক্ষার্থ 
দৈত্যপতি 'হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া এই নৃসিহহ- 

মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। এই লীলাবতারের 
ছণ ব্রহ্মশাপ। আপন! ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হয় নাক! আপনি সমস্ত চরাচর। আপনি বিষ্ণু, 
আপনি রুদ্র, আপনিই পিতামহ। হে প্ৰভো! 
আপনি আদি, আপনি অস্ত, আমরাও আপনি। হে 
ঈশ্বর! বহবাক্যে প্রয়োজন কি, সমস্ত জগংই,আপনি। 
প্রভো! আপনি বহু প্রকার মায়ায় অবস্থিত অদ্বিতীয় ; 


লিঙ্গপুরীণ 


নমস্কার | ১৪৩1 হে পর্ব্বিতীমঙ্গলনিধান ! তুমি 
রু্তরূপী .কপদ্দী এবং নীলক£ তোমাকে নমস্কার। 
তি হিরগ্য, তুমি মহেশ, তুমি শরীক, ভম্মবিগুদেহ 
এবং দণ্মুণ্তীশ্বররূপী তোমাকে নমস্কার । তুমি হব, 
দীর্ঘ, বামন ; তুমি উগ্রত্রিশূলধারী উগ্ররূপী ; তোষাকে 
নমস্কার। তুমি তীয়, ভীমকম্মরত ; তুমি সম্মুখে 


আবির্ভূত হইয়া এবং অলক্ষিত থাকিয়া প্রাণিবধ কর। 


তুমি হর, শূলপাণি, গদাধর, হলধ্র, চক্রপাণি, বর্শ্ম- 
ধারী এবং 'দেত্যগণের কণ্মবিস্বকর; তোমাকে নম- 
স্কার। তুমি সব্যঃ মন্্্বরূপ, সদ্যরূপ এবং সন্যোজাত ; 


আপনাকে ংগ্ভৰ করিব কিরূপে ? হে দেবদেব নৃসিংহ ! ৷ তোমাকে নমস্কার । তুমি বামমন্তাতুক বামরূপ এবং 
আপনি কিরূপে প্রতিভাত, তাহ! জানি না। আপনাকে : বামলোচন ; তোমাকে নমস্কার । তুমি অধোর মন্ত্র 
স্তব করিব কিরপে হে ছ্বিজগণ! প্রভু বিষ্ণু স্বরূপ, বিকট এবং বিকটদেহ ; তোমাকে নমস্কার। 
আপনার অবলম্থিত সিংহযোনির অভিমানে এইরূপ | তুমি পুরষমন্ত্ৰধরূপ পুরুষোত্তম, ধর্ার্থ-কামমোক্ষ 
নানাবিধ স্তব ও বিবিধ ভক্তি প্রকাশেও শাস্তি; পরমেষ্টী ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার । তুমি ঈশান, 
লাভ করিলেন। যে ভক্তিপুব্বক নুসিংহ-স্তব পাঠ, | "ঈশ্বর ; তোমাকে বারংবার নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, ব্রহ্ম 

স্তবার্থ বিচার এবং দ্বিজগণকে স্তব শ্রবণ করায়, | স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ শিব; তোমাকে নমস্কার । হে 
সৈ ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে আদৃত হয়। তখন ব্ৰহ্মা- সর! বিশবকর্তা জগপ্রতু বিষ্ণু, জগতের হিতার্থ 
পুরোগম শ্রেষ্ঠ দেবগণ আত্মরক্ষার্থ প্রভু শিবের | নৃসিংহরূপ ধারণপুরর্বক বহুতর দৈত্যেন্্র এবং হিরণ্য- 
নিকট গিয়া নৃসিংহরগী বিষ্ণুর সমুদয় বিবরণ লিবেদন- ! কশিপুকে বুতীক্ষ নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন। এখন 
পুর্ববক শ্ব করিতে করিতে সেই পরমকারণ পরমে- ৰ তিনি মিংহভাবে লিখিল জগৎকে পীড়া দিতেছেন ; হে 
শবরের পরপাপন্ন হইলেন। তখন ঈখর, মন্দরপর্র্বতে ৷ দেবেশ! এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য, এখন তাহ! আপনি 
উমার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। দিদ্ধ, গন্ধব্ব বরুন। আপনি উগ্রস্বরূপে সর্ব দুষ্টগণের নিয়ন্তা; 
অপ্সরা ও প্রমথগণ তাহার নেব! করিতেছিল। ব্রহ্মা আপনি আমাদিগের কল্যাণদাতা শিব-স্বরূপ ; আমর! 


দেবগণের সঙ্গে গিয়া তাহাকে ভূতলে প্রণৃর্ধপুর্বক 
সভায় গদৃগদগ্থরে “ব করিতে লাগিলেন। আপনি 
কালের কাল, কুদ্রমন্যু, শিব রুদ্র এবং শঙ্কর ; আপনাকে 
নমস্কার। আপনি উগ্র, কাল, সর্ববভূতের নিয়স্ত।€মাম।- 
দিগের মঙ্গলদাতা। আমরা সেই আর্তিনাশক শঙ্কর 
সর্বশিবকে নমস্কার করি। আপনি ময়স্কর, বিশ্ববিষুঃ ও 
ব্রহ্ম রূপ সকলের অস্তক উমাপতি; আপনাকে 
নমস্কার। আপনি সাক্ষাৎ হিরণ্যবাহু, হিরণ্যপতি, স্ব 
ও সর্ধবরূপপুরুষ ; আপনাকে নমস্কার। আপনি 
সদসদৃব্যক্তিহীন, মহত্তত্বেরও কারণ, আদি ও নিধন- 
বজ্জিত, বিখ্বরূপ ও জায়মান ; - আপনাকে নস্কার। 
:ন:॥নি জগতে বহুপ্রকারে জাত হইয়াছেন,, আপনি । 


প্রভূত, রুদ্র, নীলরুদ্র, প্রচেতা, কাল, কালরূপ, কালাঙ্গ- | ভাবনা, হন 


শরণাগত। আপনি কালকুটভোজী শরীরে আমাদিগকে 
রক্ষা করুন। হে বিশ্বেশ্বর! আপনার চরিত্র অতি 
বিশুদ্ধ ; আমরা কেবল আপনার ক্রীড়াবস্ত। আপনার 
নয়নের উন্মীলননিমীলনে আমাদিগের স্বগ্টিসংহার 
হইয়া থাকে। ৪৪--৫৬। শিব! আপনার বিনাশ 
নাই ; কেনন। আপনার নিমেষরূপ প্রলয় আপনার 
পক্ষে হইতে পারে না। হে দেব! আমরা অমিততেজ। 
নৃ-হরির তেজে সন্তপ্ত হইয়াছি অতএব কর্ববলোক- 
হিতাৰ্থে এই নৃ-মিংহকে আপনার সংহার করিতে 


হইবে। সত বলিলেন, ব্রহ্ম এইরূপ নিব্দেন করিলে 


প্রভু দেব শঙ্কর হান্ত করত দেবগণকে অত প্রদান- 
পুর্ববক বলিলেন, আমি তাহাকে সংহার করির।. তথন 
এবং অন্তান্ত : দেবগপ Be 


_হারী, মীঢ়ু টম এবং শিতিবঠ দেব ; আপনাকে নমস্কার। শিবকে প্রণিপাত করিয়া যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, 
আপনি 'মহীয়ান্‌ ও নেবারিগণ্তে হস্তা; আপনাকে সেই. স্থানে গমন করিলেন। ; অনস্তর -:-মহাদেব 
নমস্বায়।, আপনি তার, তারও তারপ ; আপনাকে শর্ভরূপু অবলম্বনপূর্কাক গর্বিত মুগভোজী মুসিংহের 
নমস্কার! হে দেব! তুমি কিক, পড়, পরমাত্বা সমীপে. গষন কুরিলেন। তখন তুরপুজিত শরভ, প্রাণ 
এবং ফেরগণের ও ভৃতগণের মৃহ্গল-বিধাত| ; তোমাকে: অপহরণ করিলে বিষ্ণু সিংহাকার পরিত্যাগপুর্কাক মর- 


পুর্বাভাগ.। 


রূপে তথা হইতে যথাস্থানে গমন করিলেন। তখন শিব 
হুরগণকতৃক স্তত হুইয়া নিদ্ধামে প্রস্থান করিলেন। 
যে ব্যক্তি এই শিবস্তবপাঠ বা শ্রবণ করে, সে শিব- 
লোকে গিয়া শিবের সহিত আনন্দে থাকে।*৫৭--৬৩। 
পঞ্চনবর্তিতম অধ্যায় সয়াপ্ত । 


Leis meet nee oes 


ধ্বতিতম অধ্যায় । 


খাধিগণ কহিলেন, বিশ্বসংহারকারী মহাদেধ, 
কিরূপে মহাঘোর বিকৃত শরভরূপ অবলম্বন করিলেন 
এবং নৃসিংহ কিরূপ কাধ্য প্রকাশ করিলেন, তৎসমস্ত 
আমুল আমার্দিগের নিকট কীর্তন করুন। হৃত বলিলেন, 
দয়াময় পরমেশ্বর শিব, পুর্ধ্বোক্তরূপে দেষগণকর্তৃক 
প্রার্থিত হইয়া নৃসিংহতেজ সংহার করিতে অভিলাধী 
হইলেন। সেই জন্যই তিনি মহাগ্রলয়-কারণ নিজ 
ভৈরবরূপ মহাবল বীরভদ্রকে স্মরণ করিলেন। 
ততক্ষণাৎ বীরভদ্র, গণদিগের অগ্রে হাস্ত করত তথায় 
উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আম্যাত্রিক কোটি কোটি 
গণ অত্যুগ্র সিংহাকার এবং অট্টহাস্ত ও ইতস্ততঃ উৎ- 
পতনে ব্যগ্র। অপর আন্ুযাত্রিক কোটি কোটি গণ 
নৃত্য শু আমোদপরায়ণ, বীর এবং মহাধীর এই গণ 
সকল ব্ৰহ্মাদি দেবগণকে কন্দুকের স্তায় লইয়া ক্রীড়া 
করিতে সক্ষম। সেই বীরবন্দিত-প্রলয়ানলজ্বালাবং 
সমুজ্জুল নয়নতরয়ে চুর্র্শ, বীরভদ্র অন্যান্য বিধিধ অনৃষ্ট- 
পুর্ব গণে পরিবৃত ছিলেন। ১--৭। তাহার হস্তে 
অস্ত্রশস্ত্র, জটাজুটমূলে সমুজ্জ্বল নব শশধর, দহ 
জালতাযুগল ইন্সধমু- 
সতবশ। তথন তীয় মহ! প্রচণ্ড হুঙ্কারে দিঙমগুল 
বধিরীকৃত হইল। শুক্র নীলমেথ ও অগ্রনসৃশ। 


বারংবার ঘুরাইতে ঘুরাইতে স্বয়ং সদাশিবকে বলিলেন, 
হে জগৎশ্বামিন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে 
স্মরণ করিবার কারণ কি? আজ্ঞা করুন। স্রীভগবান্‌ 
বলিলেন, ভৈরব | অকালে দেবগ্রণের তয় উপস্থিত 
হইয়াছে ; সেই হুরাসদ নৃসিংহবহিচ প্রজ্লিত হইয়া- 
ছেন; এখন তুমি তাহা নির্বাণ কর। প্রথমতঃ 
সাম্তুনা করিয়া বুঝাইৰে ; তদ্বায়াই শান্ত হওয়া সম্ভব, 
ন্তাস্ত না হইলে হৃন্ম্মতেজ" ত্বারা শৃশ্ধাতেজ 
ও শ্ুলতেজ সায়া স্থুলতেজ সংহার করত মদীয় 
ভৈরবস্ধাব প্রদর্শন করিবে এহং হে বীরভহ। গআছার 


১৬৭ 


করা কর্তব্য। গণনায়ক প্রশাস্তকায় বীরভদ্র নৃস্ঠুহ 
যথায় অবস্থিত ছিলেন, শিব-আজ্ঞা পাইয়া সত্তর 
তথায় গমন করিলেন। অনন্তর রুদ্ররূপী ঈশান 
বীরভদ্র, পিতা যেমন ওরসপুত্রকে বুঝাইয়। থাকেন, 
তদ্ৰূপ নৃসিংহকে বুঝাইবার জন্য বলিতে লার্দিলেন, 
হে ভবন মাধব! তুমি জগতের সুখের জন্তু অবতীর্ণ 
হইয়াছ। পরমেষ্ঠী সদাশিব, তোমাকে জগৎপালনে 
নিযুক্ত করিয়াছেন। হে ভগবন্। প্রলয়কালে সমুদয় 
জগৎ সমুদ্রপাবিত হইলে, তুমি মৎস্তরপী হইয়! 
নিজপুচ্ছে সমুদয় প্রাণিবৃন্দ স্থাপনপুর্র্বক ভ্রমণ করত 
রক্ষা করিয়াছ। কুন্মরূপে তুমি ত্রিডুবন ধারণ 
করিতেছ। বরাহরূণে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছ। 
এই নৃমিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। তুমি 
বামনরূপে পদচালন। করিয়া বলিকে বন্ধন করিয়া । 
তুমি সর্ধবভূতের উৎপত্তিকারণ ও প্রভু এবং স্বয়ং 
অবিনাশী। যধন যখন জগতের কিছুমাত্র হঃখ 
উপস্থিত হয়, তখন তখনই তুমি অবতীর্ণ হুইয়া তাহ! 
দূর কর। হে হরে! তোমা অপেক্ষা অধিক বা সমান 
শিবতক্ত কেহ নাই। হে কেশব! তুমি ধৰ্ম্ম এবং 
বেদষে শুভ পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, যাহার জন্য 
তোমার এই অবতার, সেই হিরপ্যকশিপুও নিহত 
হইয়াছে। হে ভগবন্! এই তোমার নরসিংহ দেহ 
অত্যস্ত উগ্র, অতএব হে বিশ্বাত্ন্‌! আমার সমীপেই 
এই দেহুমি উপসংহার কর। ৮--২৪। সুত বলি- 
লেন, বীরভদ্র নুসিংহকে এইপ্রকার শাস্তবাক্য বিলে, 
হরি আরও কোপে উদ্দীপ্ত হইলেন। পরে নৃসিংহ 
বলিলেন, হে গণীধ্যক্ষ! তুমি যথা হইতে আগমন 
করিয়াছ সেখানে গমন কর, আর তোমার সামনা করত 
হিতবাক্য বলিতে হইবে না; এক্ষণেই আমি এই 
চরাচর জগৎকে সংহার করিতেছি। জানিও যে, 
সংহর্তার আর স্বতঃ পরতঃ কোথায় সংহার নাই। এ 
জগতে আমারই সকল শাস্ত, আমার শান্তা কেহ নাই, 
আমার প্রাদে সকলই মর্ধ্যাদাবিশিষ্ট হইয়া প্রবৃত্ত 
হইতেছে, আমিই সকল শক্তির প্রবর্তক, ও আমিই 
নিবৃর্ত্তক জানিবে। যে যে সত্ব যড়েশ্বর্যসম্পয়, 
শ্ীমান্‌, বিখ্যাত, তেজস্বী, হে গণাধ্যক্ষ । দে সকল 
আমারই তেজে বিভূত্তিত জানিবে। পরমার্থজ্ঞ দেব- 
গণই আমার সামর্থ্য জানেন এবং এই 
যে সকল শক্তিঈম্পর্ন দেব্ঠীণ, তাহারা আমারই অংশ 
জাদিও। পুরাকালে আমার নাতিপদ্ন হইতে ব্রহ্মা 
উৎপন্ন হইয়াছেন ও সেই ব্রদ্থার ললাট হইতো 


অজ্ার্মে তাহার মুণ'লইয়া জাগবে, ইহাই এখন হড়েথিসমথিত বুইধজ উৎগস হইয়াছেন। ভষ্টা 


১৬৮ লিজপু্াপ 


বর্টা রজোগুণে অধিষ্ঠিত এবং রুদ্র তমোগুণসম্পন সেই পিনাকী কর্তৃক তুমি কুলালচক্রের স্লায় নিরন্তর 
জানিবে। আমি সকলের নিরস্তা আমায় পর আর প্রেরিত হইতেছ। হে যুদ্ধ! আজি পর্যান্তও তোমার 
কোন দেবতা নাই। বিশ্বাধিক ও স্ব্ত্র বলিয়া কৃর্ম্ক্নপের কপাল, হরের হারলতামধ্যে বিরাজমান 
আমিই কীর্তিত জানিও। আর আমি এ জগতের আছে, তুমি কি তাহা অবগত নও ? দেই শিবের অংশ 
কর্তা ছুর্তা ও আমিই অধিলেশ্বর। এ জগতে এমন তারকারি, বরাহকগী তোমাকে সাক্রোশে দত্ত উৎ- 
কেহই নাই যে, এই মদীয় নারদিংহ তেজ প্শুনিতেও পাটনে পীড়িত করিয়াছিলেন। আজ কি তুমি তাহ! 
বাছা করে। অতএব হে ভূতমহেশ্বর! তুমি আমার বিস্মৃত হইয়াছ? বিঘকৃমেনরূপে তুমি যে রুদ্রের 
' শরণাগত হুইয়া বিগতঙ্র হও, ইহাই তোমার পরম শূলাগ্রে দগ্ধ হইয়াছিলে, আজ কি তাহা বিস্মৃত 
কর্তব্য জানিও। আমিই কাল, আবার আমিই কালের হইয়া? আমিই দক্ষযজ্জে যজ্জরূপধারী, তোমার 
বিনাশক, এই লোক সংহার. করিতে আমিই প্রবৃত্ত শিরশ্ছেদন করি, তাহাও কি বিস্মৃত হইয়াছ ? তোমার 
হই। হে বীরভদ্র! আমা হইতে মৃত্যুরও মৃত্যু তমোগুপাভিভূত পুত্ৰ ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক অদ্যাপি 
জানিও। এই দেবগণেরা আমারই প্রসাদে জীবন ছিন্ন হইয়া আছে। তথাপি কি রুগ্রের বল ব্রন্ধার অংশ 
ধারণ করিতেছেন; জানিও। ১৫--৩৫। তত বলিবে? দধীচিমুনি মস্তক কওুষনন করিয়। সংগ্রামে 
কহিলেন, অমিতবিক্রম. বীরভদ্র নরলিংহের এই দেবজগণের সহিত তোমাকে যে পরাজয় করিয়া- 
সাহস্কার বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কিছুরিতাধর হইয়া ছিলেন, তাহাও কি কিছু হইয়াছ? অন্ত অবতারের 
অবজ্ঞার সহিত হাসিতে হাসিতে কহিলেন। বীরভদ্র কথা দূরে থাকুক, যে চক্র অদ্যাপি পর্য্যন্ত হস্তে বিরাজ- 
বলিলেন, তুমি জগৎসংহর্ত। বিশ্বেশ্বর পিনাকীকে মান, বিক্রমপ্রকাশ সময়ে যে চক্র তোমার অতিশয় 
বিশ হইয়াছ। দেখিডেছি, তোমার এই অসহুক্তি প্রিয়, হে চক্রপাণে! মে চক্র কোথা হইতে পাইলে ? 
প্রয়োগ ও বিবাদ কর! শেষে মৃত্যুর নিদান হইল। কেইবা সে চক্র নিৰ্ম্মাণ করিল ? এখন কি সে সকল 
তুমি কোনরূপ কৌশলে যে মৎস্তাদিরপে অবতীর্ণ বিস্বৃত হইয়াছ ? যখন তোমার লোকসকল আমি 
হইয়াছিলে, বল দেখি সেই সকল মৎস্তাদি অন্তান্ত সংহার করিলাম, তখন যে তুমি নিদ্রায় অভিভূত 
অবভারমধ্যে তোমার কোন্‌ অবতার অবশিষ্ট আছে? হইয়া! সমুদ্র-শয়নে নিশ্চিস্তভাবে নিদ্রিত ছিলে, সেই 
এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার কথা মাত্রে পরিণত, হইবার তুমি কিরুপে স্জুগুণাবনম্বী পালক বলিয়| কীর্তি 
লক্ষণ উঠিয়াছে; এতাদৃশ ক্রর অবস্থার হইয়া হইতে পার? তোমা হইতে তৃশ-পর্যস্ত সকলই 
যে তোমার স্বীয় দোষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা। রুদ্র-শক্তিবিলসিত; সেই রুদ্রতেজজে মোহিত তুমি 
অবলোকন করিতেছ না যে, সেই সংহারকর্তী কর্তৃক ও অনলে উভয়ে রুদ্র শক্তিবলেই অমিত শক্তি 
কণকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তুমি প্রকৃতি আর ধারণ করিতেছ ; কিন্তু সেই কুত্রতেজের মহান 
রজপুরুষ, তিনি তোমাতে বীর্য আধান করেন, তোমরা উভয়েও জানিতে সক্ষম হও নাই। আর 
তৎপরে তোমার নাতিপস্কজ হইতে উৎপন্ন ও যাহারা গ্ুল-দৃষ্টি তাহারা পর্যন্ত বিষ্ণুর পরম পদ 
প্রজাপতি পুর্বে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উগ্র তপস্তায় দর্শনে সক্ষম, আর কত বলিব, তুমি ত বাযনরূপে 
ব্রতী হুইয়। ললাটে নীললোহিত শঙ্করকে চিন্ত! করেন; অদিতি হইতে, জয়স্তরূপে ইন হইতে, কার্তিকের 
পরে সেই প্রজাপতির ললাট হইতে সৃষ্টি-নিমিত্ত শস্তু রূপে অগ্নি হইতে, ভূঞ্ুরূপে বরুণ হইতে এবং বুধরূপে 
আর্ত হন, তাহ! দোষের বিষয় নহে। আমি শশান্কের কলঙ্কিত ওরসে জন্ম গ্রহণ" করিয়া পরমেশ্বর 
মহাভববরগী দেবদেবের অংশ তোমাযই--বিনয়ে হইয়াছ। তুমি কালরচী, মহেশ্বর মহাকালরপী ও 
ন হইলে বলপুর্ববক সংহার করিতে দিষুক্ত হইয়াছি, | তিনিই কাঁল-কাল। অতএব মাত্র সেই: মহেশ্বরের 
_ { ভীহারই শক্তিকলাসম্পন্ন হুইয়া এই রাক্ষসকে | শক্তিতেই মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছ।' সেই প্রভুই 
বিদীর্ণ করিয়াছ বলিয়! গর্ব হওয়াতে নিনস্তর অহস্কার- ইহজগতে স্থির, ধহা, সর্বশ্রেষ্ঠ, অনাদি-নিধন ও তাহা! 
পু গৰ্জ্জন করিতেছ। অতএব জানিলাম, অসং- অপেক্ষা আর. কেহ রীর নাই) অযন্ধর বলিয়া তিনিই 
লোকের উপরার ক্ল অপকারের নিমিতই হুইয়া অররোগকে উপহাম করেন ।. তিনিই হি পুরুদ্ 
থাকে। রহ. দিংহ.তুমি মহেষ্্রকে নিজেরে পৌ এবং মৃগাকার পক্ষিরপ তিনিই ধারণ করেন। এ 
বলিয়া আনি করেছ কিন্তু তাছ! হইলেও: তুমি অষ্টা জগতের তিনিই অষ্ট, তকতীত-তুমি বরা কেহই 
বা! সংহৰ্তা ও ব্বামীন কিছুই হই পারিতেছে না। জঙ্টা নাহদী। “এ সকল দেখিয়া এসে ক্বাপনার 


কপ 


ইসিংহরাপ স্বরণ কর ; নচেৎ এখনই মহাটভরব- 
রূপী মূর্তিদান্‌ ক্রোধনতৃশ রুদ্রের বরকল . সাক্ষাৎ 
মৃত্যুন্বরপ এই শরভমুর্তি আগমন করিয়া! তোমার 
বিদ্বাশগাধন করিবে। সুত কহিলেন, বীরদের 
এডাদৃশগর্ধবিতবাক্য-এরবণে নৃসিংহ ক্রোধবিহবল- হুইয়া 
ভীষণ শব্দ করিলেন ও ড্রতবেগে-বীরভদ্রের আক্রমণে 
প্রবৃত্ত হইলেম। ওঁ সময় শৈব-তেজসমুভুত বিপক্ষের 
ভয্নহ্ছনক গগনব্যাপী, ছুর্ধর্ধ মহাঘোর বীরভদ্রের সেই 
শরভন্নপ আবির্ভূত হইল। সেই মহেশ্বররূপ হিবুগায় ও 
ময়, মৌরও লয়, অগ্নিমভুত্তও নয়, বিদ্যুৎসদৃশও নয়, 
বা চন্ুসমৃশও নয়, অথচ সৌম্যতেজোময়। সে 
সময় নিখিল তেজ সেই অঙ্ণুপম সুর্তিতে লীন 
হইল। তাহাতে সেই মহাতেজা অব্যক্ত হইলেন। 
অনন্তর সেই শারভ ও হৃসিংহরূপ স্পষ্টুরূপে ব্যক্ত 
হইল। তখন দেই শরভমুর্তি ভয়ঙ্কর হইয়া প্রকাশ 
পাইল এবং কুদ্রচিহ্নে চিহ্নত বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল। সেই সময় পরমেশ্বর দর্শক দেবতাগণের 
জয়শব্বাদি মঙ্গলধ্রনিসমদ্িত হইয়া সংহাররূপে 
প্রকাশ পাইলেন। সেই শরভরূপের সহস্র বাহু, 
মস্তক জটিল ও তাহাতে চত্রকলা শেখররূপে বিরাজ- 
মান। তাহার অর্ধ শরীর মৃগরূপ, পক্ষত্বয় বিশাল 
Vs Ye a BS নখ, কে কালিমা 
বাছ সকল অর্গলসমৃশ, পাদচতুষ্টয় যেন 
বহি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, নয়লত্রয় কোপে রক্ত- 
বর্ণ ও কুপিত প্রলঘাগির স্ভায় ঘূর্ণায়মান এবং সেই 
নয়ন হইতে অগ্িক্ষুলিঙ্গ নিয়ত বহির্গত হইতেছে। 
ক্রোধে স্মধরোষ্ঠ হইতে দস্তপংক্তি বহির্গত হইয়াছে, 
নিয়ত ব্বদমণ্ডল হুইতে হুঙ্কার ভীষণাকারে বহির্গত 
হইতেছে । ৩৬--৬৯। তাহা দেখিয়া হরি বল- 
বিক্ৰমশৃন্য হইয়া হৃত্যের অধোভাগে স্থিত খদ্যোতের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই শরভ- 
রূপী ' হয় নাভি ও পদ বিদীর্ণ করিয়া পক্ষ দ্বারা 
ঘূর্ণন করিতে করিতে পুচ্ছে পাদহয় ও বাহ দ্বার 
বাহুমগ্ডল আবন্ধ করিয়া 'হরিকে আক্রুমণ করিলেন। 
গরুড় যেমন সর্পকে হরণ করে, তাহার পর সেইরূপ 
সেই শরভও হরিকে হরণ করত হঠাৎ উডটীয়মান 
হইয়া উদ্ধদিকে কেপ করিতে করিতে আবার নিয়ে 
দিঃক্ষেথ করিতে করিতে তাঁহাকে ভয়ে ও পঙ্গের 
লৱয়!" বাইতেছেন, ইহ! দেখিয়া লেখগণ "স্ধাহপ্ি 
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লাগিলেন। পরে এইরূপ নীয়মান হইয়। পর্গবশ 
হওয়াতে দীনবদন হরি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রমে্ুর 
রত্রকে ললিত অগ্রর-মালায় স্তব করিতে লাগিলেন 
নৃসিংহ বলিলেন,-"ধিনি কু, বিনি শর্ব, ঘি 
মহাগ্রাস,' (অর্থাৎ জগসহহারক ) যিনি বিষ্ণু; 
তাহাকে নমস্কার। যিনি উগ্র, যিনি, ভীম?’ খিনি 
ক্রোধ এখং যিনিই মন্থ্য; তাহাকে সর্বদা! নমস্কার 
করি। যাহার নাম ভব, ও যিনি শর্ব্ব) শঙ্কর, শিব, 
কাল-কাল, মহাকাল, মৃত্যু, বীর, বীরভত্র, শুলী ও 
কষয়দ্বীর ( অর্থাৎ পাপনাশক ), নামে কীর্তিত হয়েন, 
তাহাকে অনবরত নমস্কার করি। যিনি মহাদেব ও 
যিনি মহান্‌ এবং যিনি পশুপতি, এক, নীলক, 
্রীকঠ ও পিনাকী বলিয়া বিদিত, তাহাকে নিরত 
নমস্কার করি। ধিনি অনস্ত ও ৃক্ষা, যাহাতে পর, 
পরমেশ্বর, পরাৎপর, মৃত্যু, মন্গ্ু, বিশ্ব, প্রস্তুতি 
নাম প্রযুক্ত হয়, সেই বিশ্বমুর্তিকে নমস্কার করি। 
যিনি বিষ্ণুকলত্র, ও ধাহাকে মুনিগণ বিষ্ণুক্ষেত্ 
বলিয়া থাকেন, সেই ভানুকে নিয়ত নমস্কার করি। 
৭০--৮১। 'যিনি কৈবর্ত, যিনি অর্জুনের পরীক্ষার 
নিমিত্ত পকিলাত" হইয়াছিলেন, ধিনি মৃগরপী 
বহ্মাকে বাণে বিদ্ধ করিয়া “মহাব্যাধ নাম ধারণ 
কহিয়াছেন, যিনি ভৈরব ; যিনি শরণাগতের শরণ্য, 
যিনি মহাতৈরবনধপী, তাঁহার চরণে আমার কোটি 
কোটি: | যিনি কাম, যম ও ত্রিপুরের জেত। 
কপ পুবারি বলিয়। প্রসিদ্ধ, যিনি নৃমিংহ- 
সংহর্তা, যিনি মহাপাশৌঘ-সংহর্তা ও বিষ্ণুমায়াস্ত- 
কারী ধ্রামে কীর্তিত হন এবং যিনি ত্রযন্বক, ত্রযক্ষর, 
(অর্থাৎ, ভূত ভবিষ্যহ্ভযান এই ত্রিকালের মধ্যে 
কখনও যাহার নাশ নাই ) bc যাহার নাম সকল 
ভূতের অন্তর্ধামী বলিয়া শিপিবিষ্ট ও ভক্তের কাম- 
কল্দতরু বলিয়া মীচুষ, এবং ধাহাকে মৃত্যু, শর, 
রক, মথারি, মধ্শ্বের নাম প্রযুক্ত হয়, সেই 
বহিন্রপী বরেণ্য শভুকে নমস্কার করি। ধিনি মহাত্রাণ, 
যিনি সকলের আন্বাদগ্রাহক বলিয়া জিহবানামে 
বিলিত, ধিনি প্বাণাপানপ্রবস্তাঁ, যিনি ত্রিপ্তপ, যিনি 
ত্ৰিশূল ( অর্থাৎ, সত্তাদিপ্তণের যোজক ) মিনি গুণাতীত 
যিনি যোগী, যিনি সংসার, এর্যনি কর্ম্মফলরূপ প্রবাহের 
প্রাপক বঙিঝা প্রবাহ নামে কীর্তিত হয়েন, যিনি 
উৎপত্ধি-হ্থিতি-লয়রূপে অহাহঙ্জের প্রবর্তক, দিনি চক্র 
অগ্নি ও হর্ত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি. মুক্তি বৈচিত্রের 
বলিয়া অবজার জশমুঁখারণ করুম; ঘিনি দর্ক রবের 
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কারণ যিনি করাল, ( অর্থাৎ, হস্তে যাহার অনস্ত 
হিদ্যমান, ) যিনি পতি, ধিনি পুণ্যন্ধীর্তি, যিনি 
অমোধ, বিনি অগ্নিনেত্র,, যিনি নকুলীশ্বর, ধিনি 
নদ্যগ্রে্ঠ। ( অর্থাৎ ভবরোগনিবারক, যিনি মুণ্ড, 
( অর্থুৎ মুণ্ডিতমস্তক ) যিনি দণ্ডী, যিনি যোগরূপী, 
ঘিনি মেত্ববাহন, যিনি দেব ও যিনি পার্বতী, তাহাকে 
অবিরত নমস্কার করি। ৮২--৮১।' যিনি' অব্যক্ত, 
ধিনি বিশোক, (অর্থত ধাহ। হইতে শোকনাশ হয়) 
যিনি স্থির, স্থিরধধী, ও শন্দাদি পঞ্চার্থের হেতু, পণ্ডি- 
তেরা যাহার স্থান, কৃত্তিবাস, বরদ, একপাদ, অধ্বর, 
বাজ, পরমেঠী, নিত্য, সত্য, এই সকল নাম কীর্তন 
করেন, সাহার চরণে আমার শত শত নমস্কার ৷ যিনি 
শরভরূপ-ধারণে পক্ষিত্রেষ্ঠ নাম ধারণ ' করেন, ধিমি 
যোগীশ্বর, যিনি চন্দ্রার্দশেধর ও যিনি সর্ব্বাস্মা এবং এ 
জগতে ধাহাকে সব্বেশ্বর বলা যায়, তাহার চরণে আমার 
একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার, পাঁচবার, দশবার 
অধ্বা সহত্রবার নমস্কার, কিন্বা পরিমাণের কি প্রয়ো- 
জন, আমার অপরিমিত অনস্ত সেই চরণে ভূয়োভুয়ঃ 
নমস্কার । ৯০--৯৪। সুত বলিলেন; নৃসিংহ এইরূপ 
অষ্টোত্তরশত অমৃতময় নামে স্তব করিয়া পরমেশ্বর 
সকাশে পুনর্ধার প্রার্থন! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
হে পরমেশ্বর! যখন আমার অহঙ্কার-দূষিত অজ্ঞান 
হইবে, সে সময় তাহা অপনোদনে ক্ষান্ত থাকিবেন না। 
নরকেশরী এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সাত্বিক-জুন্ত;করণ 
হইলেন। নৃসিংহ এইরূপ প্রার্থনা করিলে বীরভদ্র 
বলিলেন, হে বিষে! তুমি অশক্ত হইয়াছ বলিয়াই 
যাহাতে তোমার জীবনাস্ত হয়, এইরূপ পরাজিত্ব হই- 
য়াছ। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ, বিষ্ণুর মুণ্ড কাটিয়া 
লইলেন, পরে সেই ইতস্ততঃ বিচলিত বিচ্ছিন্ন কলে- 
বরের চর্ম্ব কাটিয়া লইয়। মাত্র শুভ্র অস্থি শেষ করিয়া 
ক্ষান্ত হইলেন। দেবগণ বলিলেন )__হে বীরভদ্র! 
আঙ্গ এই ব্ৰহ্মাদি দেবগণ মেখবর্ষণে পাদপের স্তায় 
তোমার দৃষ্টিপাত মাত্রেই জীবিত হইলেন। ' ধাহার 
ভয়ে, অদি দাহিকাশক্তি ধারণ করেন ও হুর্ঘযা উদিত 
. "হতেছেন, বায়ু নিরন্তর বহিতেছেন, এবং মৃত্যুও 
ধাবিত হইতেছেন; তুমিই সেই পরমপুরুষ। হে 
ভগবন্‌ বীরজদ্র! পুরাণ ব্রচাবাদীরা তোমাকেই অব্যক্ত 
চিদ্দাকাশময় কালাতীত পরম' সঙ্ধালিব বলির! ধাকেন। 
আমরা ডোমার-অগড্ধারকতাশত্রিল্প, বর্ণনে সমর্থ নহি 
ও কঁপলাবধ্যবৰ্ণনের: পরম . ধা: বিদিত 'নহি। 
এ জগতে তুমিই যে পরমেশ্বর, এইমাত্র বিদিত আছি । 
ছে গণাধিপ 1 সৰল উপসৰ্গ উপস্থিত হইলে আমা, 


দিগকে পরিত্রাণ করিও। হে একাদশরূপিন্‌ | তুমিই 
ভগবান্‌ ও তুমিই বিগ্রহধারী হর। হে শিব! ঈ্ৃশ 
তোমার অনেক অনেক অবতার-চরিত্র নিরীক্রণ 
করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রার্থনা যে, কখন যেন তম; 
আদিয়া আমাদিগকে আশ্রয় না করে ও ভবদীয় চিন্তা 
যেন ধন বিনষ্ট নাহয়। 'হে হর! আপনার স্তঞ্জা- 
রম পর্বতের ভটসমূশ অনন্ত রূপ। হে রুদ্র! 
বেদবিপারদেরা আপনার হুই তম বলিয়া থাকেন। ' 
এক ঘোরা তনু, অপর শিবাতনু প্রত্যেকে অনেক 


ভাগে বিভক্ত। হে ভগবন্‌ ! এজগতে নিয়ত ভীষণ 


আহাবলপরাক্রান্ত অরিগণকে হুনন্‌, করিয়া আমাদিগকে 
বিপৎসমূদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন। হে পালক! এ 
জগৎ আপনারই তেজে পরিব্যাপ্ত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ 
চক্র প্রভৃতি দেবগণ ও অনুরার্দি আপনা হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছেন, হে মহেশ্বর! আজ ওঁ নৃসিংহকে 
পরাতব করিয়! ব্রহ্মা, “বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি 
সুর্গণ ও অমুরগণকে অসীম বিপদ হইতে রক্ষা 
করিলেন। হে দেব! আপনিই যেহেতু স্বীয় 
তনুকে হৃধ্যার্দি অষ্টমুর্তিতে বিভাগ করিয়া 
ত্রিভূবনস্থ সকলকে ধারণ করিতেছেন; অতএব 
এক্ষণেও এই রক্ষিত দেবগণের অভীষ্টদানে মনো- 
বাঞ্জা পুর্ণ করুন| ৯৫--১১০। তাহার পর দেবদেব 
সেই সুরগণ ও মৃহধিগণকে বলিলেন, যেমন জলে 
জল, হুগ্ধে দুন্ধ, দ্বতে ঘৃত, লীন হইয়া, থাকে; সেই 
প্রকার এই নৃসিংহরূপী বিষ্ণুও আমাতে লীন হইয়া- 
ছেন, আমরা উভয়ে ভিন্ন নহি জানিবে। এই 
মহাবলদর্পকারী নৃপিংহই জগতের সংহার!করিতে 
প্রবৃত্ত আছেন, যাহারা আমাতে ভক্তিমান্‌ হইয়া 
সিদ্ধি কামনা করেন, তাহারা ওঁ নৃসিংহকেই পুজা 
করুন, ওঁ নুসিংহই তোমাদের পুজনীয়, ও উষ্থীকেই 
নিরস্তর নমস্কার কর। ভগবান্‌ মহাবল বীরভদ্র এই 
কথা বলিয়া সেই দেবগণের সন্মুখেই অধৃষ্ঠ ভাবে : 
অস্তহিত হইলেন . শঙ্করের (সেই অবধিই মৃসিংহ- 
চৰ্ম্ম বসন হইল ; সেই. মৃলিংহের ছিন্নমস্তকই মুণ্ড- 
মালায় মধ্যস্থলে মধ্যষণিস্বরপ ভালমান, হইতে 
লাঘিল। তাহার পর নেবগণ -নির্ভয় হইয়! 'এই , 
লোচনে স্ব স্ব স্থানে গন করিলেন। য়ে এই: শিব- 
লোকের ' সোপান, বিঞ্ণমায়ানিবারক; পরমার্থপ্রদ, 
সর্ধডত নিবারক. হারিতকলপ্রফ, - ফোগযিদ্ধি'সাধন- 
। দ্বিজানপ্রকাশক পরিজ্র'পরম উপান্যান 'পাঠ করে 
বহ! অরহণক্ষরে, তাহার সকল হুঃখ দুর হয়, খন যশ; 


পূর্ববভাগ | 


আয়ুঃ আরোগ্য পুষ্টি, এ সকল বৃদ্ধি ও পাইতে থাকে, 


১৭১ 


আমি সংগ্রামে সকলকেই পরাজয় করিলাম, 


আর অপমৃত্যু থাকে না, সমৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাদি শাস্তি- | এক্ষণে কেবলমাত্র শঙ্কর অবশিষ্ট আছে। এম, 


গুণের সহিত 'উপচিত হয়, ও হুহস্বপ্প সুস্বপ্ হয়। 
'টুষ্টগ্াহ, বিধ, শত্ৰকুলের সহিত কষয়প্রাপ্ত হয় এবং 
সকল মনঃপীড়!, রোগ নাশপ্রাপ্ত হয়-ও মন-হুখ পুত্র 
পৌত্রাদির সহিত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভক্তগণ 
পিনাকীর এই শরভাকার পরমরূপ যাহারা শুনিতে 
উৎসুক, সেই সকল ভক্তজনের নিকটে ইহ! প্রকাশ 
করিবে। ভক্তের! ও সকল, ভক্তসকাশে চৌর ব্যাস 
সর্প সিংহাদির ষমশ্বরূপ শরতের চরিত্র কীর্তন করিবে 
এবং স্বয়ং পাঠ করিবে ও শুনিবে। বিশেষতঃ সকল 
শিবোৎসবে চতুর্দশীতে, অষ্টমীতে, প্রতিষ্ঠাকাল এই 
শিব-সম্িধিকারক শরভ-চরিত অবশ্য অবশ্য পাঠ 
করিবে। ভূমিকম্প, দবাবাগি ও পাংশুবুষ্টি রাজভয় 
বা অন্ত কোন উৎপাত হইলে এবং উক্াপাত, মহাবাত, 
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাতে এই শরভচরিত্র 
ভক্তিপুর্কাক পাঠ করিলে সকল উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া 
থাকে। যে ব্যক্তি এই সৰ্ব্বোত্তম স্তব পাঠ বা শ্রবণ 
করে। সে ব্যক্তি কত্ব প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রের অনুচর 
হইয়া থাকে । ১১১--১১৮। 


ষ্রধতিতম অধ্যায় মমাপ্ত। 


সপ্তনবতি তম অধ্যায় । 


ঝ্য়। বলিলেন ;--পুরাকালে জটা মৌলি ভঙ্গ- 
বান্‌ ভগনেত্রহর হর পাকশাসন পরাক্রমী জলন্ধরকে 
কিপ্রকারে হনন করেন? হে সুব্রত রোমহর্ষণ ! 
তাহা বলিয়া আমাদিগের আকাজ্ণ নিবৃত্তি করুন। 
হৃত বলিলেন ; সাক্ষাৎ, যমসদশ তপন্তায় লক্ধ- 
বিক্রম প্রবলপরাক্রান্ত জলমণ্ডগসম্ভব জলন্ধর নামে 
এক অনুর ' ছিল, সেই অনুর কর্তৃক দেব, দান, 
বক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, অধিক কি ভগবান্‌ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত 
সমরে পরাজিত হইয়্াছিলেন। সে অসুর এইরপে 
সকল: ব্ৰহ্মাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়া দেব- 
"দেবেশ্বর: বিশ্বহর বিস্ণুর সধীপে গমন করিল । পরে 
তাহাদের উভয়ের অবিশ্রান্ত দিবারাত্র ব্যাপিয়া নিয়ত 
যুদ্ধ হইতে লাগিল । : এইগ্সগে যুজ করিতে ' করিতে 
বিষ্ণু ' তাহার নিকটে পরায় প্রাপ্ত -হইলৈন। 
এইরাপ বিষ্ণুকে: পরাস্ত জয় করিয়া সেই”দু্দাম 
রণপর্ডিত' জলন্ধর ঈশ্বর গিনাকীর শুযবামনায় স্বীয় 
অনুচর দ্রৈত্যগণঁকে বলিলেন: হে দানব 1 


তাহাকে নন্দী ও প্রমথগণের সহিত পরাজয় কক্স 
তোমার্দিগকে শিবত্ব, ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত, ইন্স্তপ্রভৃতি 
দেবত্ব দ্বান করিব। জলঙন্ধরের সেই বাক্যশ্রবণে 
পাপিষ্ঠ দানবাধমেরা যেন মৃত্যুদর্শনে তৎপর হইয়াই 
উচ্চৈম্বরে গর্জন করিয়া উঠিল। নেই ভীম-, 
পরাক্রম জলন্ধয় স্বয়ং যুদ্ধবানায় সমদ্ধ হইয়া সেই 
সকল দৈত্য ও অন্তান্য দৈত্যগণের সহিত শিবের 
অভিমুখে যাত্রা করিল। ভগবান্‌ প্রমধগণবেষ্টিত 
নন্দাসমভিব্যাহারী মহেশ্বরও হুমের-শৃঙ্গের স্তায় 
সেই দৈত্যেক্কে দেখিয়া! এবং তাহার অন্ত কর্তৃক 
অব্ধ্ত্ব শ্রবণ করিয়! ব্রহ্মার বাক্য রক্ষা করিবার ' 
নিমিত্ত হাস্য করিয়া বলিলেন, হে অহরেশ্বর ! 
সম্প্রতি এযুদ্ধে তোমার কি প্রয়োজন ৭ কেন বৃথা 
সংগ্রামে বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতে উদৃযুক্ত হইতেছ ? মহাবল জলম্ধরও পিনা- 
কীর শ্রোত্রবিদারক বাক্যশ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া 
বলিতে লাগিল, হে মহাবাহো বৃষধ্বজ ! হে দেবদেব! 
আর বৃথা! বাক্য ব্যয় নিল্প্রয়োজন। চন্দকিরণ- 
সম্নিভ তীক্ষ শস্্রে যুদ্ধ করিবার নিমন্তই এখানে 
আগমন করিয়াছি। ভগবান্‌ শূলী অসুরের এতাদৃশ 
বাক্য গ্কুবণ করিয়া অবলীলায় চরণাসুষ্ঠ দ্বার মহা- 
সমুদ্রে উীষণ হৃদশনিচক্র উৎপন্ন করিলেন। ত্রিপুরারি 
সমুদ্রে এইরূপে নিশিত চক্র উৎপাদন করিয়া! 
পাঞ্চে এই চক্রে ত্রিজগৎ ও দেবগণ নিহত হয়, ইহা 
হাসিতে হাসিতে সেই অহুরকে বলিলেন । ১--১৭। 
হে অনুরেন্দ্র জলন্ধর ! যদি চরণাসৃষ্ঠ দ্বারা মহা- 
সমুদ্রে নিশ্মিত চক্রকে উত্তোলন করিতে সক্ষম 
হও, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, 
অন্যথা নহে। নেই দৈত্যপতি পিনাকীর তাটৃশ 
বাক্য 'শ্রবণে ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া, নেত্রাব- 
লোকনে ত্রিজগৎকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল, পরে 
তাহাকে বলিতে আরত্ত করিল,--হে শঙ্কর | গরুড় 
যেমন নিকষ ডুণুভ (ঢোড়ী সর্গকে অবলীলায় বিনাশ 
নন্দীকে ও সকল দেরগণের সহিত এই ভ্রিলোককে 
পর্যন্ত সংহার করিব। হে মহেশ্বর। আমি এই 
সবাসব স্থাবর-জম সকলকে নিহত করিতে সক্ষম 
এ ত্ৰিভুবনে এহেন; কে আছে, যে আমরে বাণেরও- 
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তপ্ট্যায় পরাজত করিয়াছি। পরে যৌবনে ব্রক্মাকে 
ও সকল দেবগণের সহিত. মুলিগণকেঞ পরাজিত 
কুরি। মনে করিলে এই সচরাচর ত্রিলোক ক্ষণকাল- 
মধ্যেই, দেখ করিতে পারি। হে রুদ্র। 
তপক্তায় ভগবান্‌ বিষ্ণুকে পরাজয় করিতে সমর্থ 
হইয়াছ? সর্পের! . যেরূপ গরুড়ের গন্ধও' সহিতে 
অক্ষম, সেইরূপ ইন্স, অধি, যম, কুবের, বায়ু, বরুণ 
প্রভৃতি দেবগণ আমার গন্ধও সহ করিতে পারে না। 
হেগণে্বর! আমি বাহুসকল স্বর্গে মর্ত্যে কিছু 

না পাইয়া অবশেষে রণকুওঅপনোদনের নিমিত্ত 
i পর্বতে ঘর্ষণ করিয়াছিলাম, ও ঘর্ধণে অন্দর, 
গ্রীমান, নীল, সুশোভন সুমেরু প্রভৃতি গিরিবর 
পতিত হয়। কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বার! 
হিমালয়ে গঙ্গা রোধ করি। আমার পত্নীর ভৃত্য- 
গণেরা পর্যাস্ত দেবগথের বজ্র রোধ করিয়াছে । আমি 
স্বহস্তে বড়বানলের মুখ ভগ্ন করিয়াছি ; সেই সময় 
এই ভূমণ্ডল কেবল জলময় হইয়া যায় এবং আমিই 
এরাবতাদি দিগ্গজগণকে সিন্কু-জলোপরি নিক্ষেপ 
কার। আমিই ভগবান্‌ ইন্সকে রথের সহিত শত- 
যোজন অন্তরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম । আম কর্তৃক 
গরুড়ও বিষ্ণুর সহিত নাগপাশে বন্ধহন। উর্বশী 
bj অপ্দরাকে Hp রুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছি। 

আমার নিকট হইতে প্রণামপুরঃসর কত 
বিনয়ে অতিকষ্টে শচীকে প্রাপ্ত রা 6 
উমাপতে! তুমি এহেন মহাবীর জলক্ধরকে কেন 
না অবগত আছ ?। ১৮--৩১।. সুত কহিলেন ;_ 
জলন্বরের এই প্রকার গর্ক্বিতবাক্য শ্রবণে মহাদেব 
যখন রুষ্ট হইলেন, তখন তাহার নয়নের প্রান্ত হইতে 
অগ্নিকণ! বহি্গত হুইয়া সেই অনুরের রথ দগ্ধ 
করিয়া ফেলিল। ত্রিপুর-রিপুর নিরীলণে দৈত্যেন্র- 
গণ অতুলবল অশ্ব ও গজের সহিত দ্ধ হইয়! গেল। 
তখন জলন্ধর বলিল, হে মহেশ্বর!. সংগ্রামে আমার 
দৈত্যগণের কি প্রশ্নোজন। যেহেতু আমি একাকীই 
এপকালমধ্যে সকলকে হনন ৷ করিতে পারি। হে 
শিব! : যদি তোমার ভয় না থাকে তাহা হইলে 
রোধ হয, যুদ্ধ করিতে ভতিশয় ইচ্ছা থাকিবে, ইহা 
নিচান্ছেহ। ছে দঞ্জশত্রে। মদনাযর | অতএব গণ- 


সহি যুদ্ধ করিতে হইবে। আর বড়ি তোমার. বল 
থাকে, গ্রযেসুদ্ধ করিতে এখানে নজ্জিত হইয়া অগ্র- 
সর হও । দৈতযপতি এতাৃপ বাক্য বলিয়া ক্রোধে 
উম্মত. হওয়াতে তখন মৃত ব্তুবান্ধবগণকে আর 
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স্বরণ করিল না এবং মরথকাল উপস্থিত বির 
তজ্ঞন্ত কিরিৎমাত্র৪' তাহার মন চঞ্চল হইল না। 
পরে দেই ভুবিনীত অনুর. হস্তের ছারা শব্দ করত 
আস্ফালন করিয়া পিনাকীর সংহার-বাসনীয়, সেই. 
সুদর্শন চক্র উদ্ভোলনে প্রবৃত্ত হইল) দেই চুৰ্্মদ 
চু্্বত্ত আসন্ন-মৃত্যু জলন্ধর অতি কষ্ট করিয়া বাহুবল 
থাকাতে যেমন চক্র উত্তোলন করিয়। স্বন্ধে স্থাপন ' 
করিল, তংক্ষণাৎ তাহার- কলেবর সেই চক্রে দ্বিধণ্ড 
হইয়া গেল। যেমন বজ্রাঘাতে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়। 
পর্বতরাজের! ভূমিতে.পতিত হয়, অপর আর একটা 
অঞ্জনাদ্রিদদৃূশ দৈতক্র জলম্বরও চত্রথপ্ডিত হইয়া 
সেই প্রকার ভূমিতে পতিত হইল। ক্ষণকালমধ্যেই 
তাহার দেই রৌদ্র রক্তে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, 
তখন রুদ্রের শাসনে সেই অখিল রক্ত ও মাংস 
মহারৌরব নরকে গমন করিয়া রক্তকুণ্ড হইল। 
জনন্ধরকে নিহত দেখিয়া দেব গন্ধবর্ব পরিষদের! মহান্‌ 
হর্ষহুচক সিংহনাদ করিয়া সাধু সাধু বলিতে 
লাগিলেন। যে এই জলম্কর-বিমর্দন উপাধ্যান পাঠ 
করে, বা শ্রবণ করে, অথব| কাহাকে শোনায়, সে 
ব্যক্তি গাণপত্য লাভ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ 
করিতে সমর্থ হয়। ৩২--৪৩। 
সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


অষ্টনৰতিতম অধ্যায় । 


ঝ্রষিরা বলিলেন ;,--হে ভূত ! দেব বিষ্ণু দ্রেবদেব 
মহেশ্বরসকাশে কি প্রকারে সুদর্শন চক্রলাভ করিলেন 
তাহ! কীর্ডন করিয়া আমাদিগের তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
ভঞ্জন করুন। সুত বলিলেন, পূর্বে দেব ও অসুরেন- 
গণের সকল. ভূতের বিনাশজনক সুদারুণ সংগ্রাম 
হয়। ফ্েবগণ দেই সংগ্রামে বাণবৃষ্টি ও শক্তি, মুষল 
এবং কুস্ত-নামক অস্ত্রে কতবিক্ষত হওয়াতে ভয়নিহরল 
হইয়া ক্রেতবেগে পলায়ন “করিতে লানিলেন। 
পরাজিত দেবতারা এইরূপে পলান্ধিত হুইয়া .দেবদেবে- 
শ্বর হরিসমীপে আগমন করিয়া শোকাকুলচিত্তে 
নমস্কার কর্সিলেন। নুরেেশান হরি প্রপত, দেবগণকে 
বিডির দেখিয়া রূলিবেন বৎস নুরদকিগণ । 
তোহাধিগকে। কেন এইরূপ বিক্রমহূক, দেখিতেছি? 
ভেমাদের গার ভুষণ নাই ও আনাসিক সন়াপ একে 
দিতেছে। ইহার কারণ বলিয়।. আমাকে: নিরুঘিগ 
রার ৷: ্াডৃশ হুববস্থাপম দেরধগ প্রেণরিপুরংসর 
তাহাকে. যধাবৃত্ত খটন। নিব্দেদ করিলেন :-- তে 
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ভগবন্‌ জনাৰ্দন !- হে শরণাগতবত্দল জিফে|। এই 
দেৰ্দাগ, ' দাদবগণ- ' কর্তৃক, পীড়িত হুইয়। আপনার 
শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাদিগকে অভয়দানে স্বীয় 
শঁরণাগতবধ্সল" এই নামের সার্থকতা প্রকাশ 
করুন । . হে দ্বেবদেবেশ ! হে পুরুযোস্তম! আপনিই 
আমাদিগের গতি, আপনিই. প্রমাস্মা, আপনি 
আমাদের বলিয়া কি, জগতের পর্য্যন্ত পিতা, আপনিই 
হর্ভা, আগনিই কর্তা, আপনিই দাতা, আপনিই 
ভোক্ত! ও আপনিই জনাৰ্দন, অতএব হে দানবার্দান ! 
আপনিই হুর্দম দানব্গণকে বিনাশ করিতে ধোগ্য 
হইতেছেন। ১--১০1 হে রাজীবলোচন ! সকল 
দৈত্যগণ আপনার সকাশে বরলাভ করিয়া সুদৃঢ় ভীষণ 
বৌদাস্ত্, যাম্যান্্ এবং কৌবের, সৌম্য, নৈথত্যি, 
' বারুণ, বায়ব্য, আগ্েয়, এলান, পার্জ, সৌর, রৌন, 
কম্পন, ও স্তৃত্তণান্ত্রে অধিক. কি বৈষ্ণবাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্ে 
পর্যন্ত অবধ্য হইয়াছে। হে জগদ্গুরো! আপনার 
যে সর্ধ্যমণ্ডল সম্ভুত চক্র ছিল, দধীচিমুনির প্রতি 
ক্ষেপ করাতে তিনি তাহ। কুন্টিচাগ্র করিয়া দিয়াছেন। 
আপনার প্রসাদে দৈত্যগণ দণ্ড, শাঙ্গ প্রভৃতি 
ভবদীয় অস্ত্র লাভ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে 
এমন কোনও উপায় দেখি না যে, তাহ! দ্বারা এ 
দুষ্টগণ বিনষ্ট হয়, তবে পুর্বে জলন্ধরাহুরের 
বিনাশের নিমিত্ত ত্রিপুরারি সুতীক্ষ ভীষণ সুদর্শন 
নামে চক্র নিম্মাণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা দ্বারা 
ও দুষ্টকে হনন করিতে আপনি সমর্থ। তত্যতীত 
অন্ত আর উপায় নিরীক্ষিত হইতেছে লা, অতএব হে 
রিপুসুক্ষন ! সেই অস্ত্রে অমুরগণকে নিধন করিতে 
হইতেছে, অন্ত: শত শত অস্ত্রে তাহার বিনাশ হইবে 
ন|। বারিজেক্ষণ চত্রধারী হরি সেই ব্রহ্মাদিদেব- 
গণের এতাদৃশ বাক্য শ্রধণ করিয়া তাহাদিগকে 
বলিলেন। জ্রীবিফ্। কহিলেন, হে দেব্গণ! এস, 
সকল দেবগণের সহিত মহাদেবের সঙ্নীপে গমন 
করি এখনই দেবগণের অভিলধিত সাধন করিব। 
হে অনরনিবহ। ত্রিপুরারি জলম্ধর-নিধনের নিমিত্ত 
যে চক্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, এখনই তাহা লাভ করিয়া 
সেই মহান্তে সহাুবুগণকে ছয় হাজার শত সংখ্যক 
- তোঁসীড়গিকে' পরিত্রাণ করয়িব। সনত বলিলেন,-- 


তগবান্‌ বিষ্টরশ্রধা দেবগণকে এই কথা হলি অহে-. 
শ্বয়কে স্মরণ: করত সেইন্পক্কয়ের পৃঙা' করিতে প্রবৃত্ত 
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ও রুদ্রহুক্ত দ্বারা স্গান করাইয়া গন্ধাদি দারা পুজা 
করিলেন। আর নেই আালাকার. মনোরম 
মুর্তি রুদ্রকে. স্তব ও অগ্নিতে পুজা করিয়া 
নমোহস্ত ভৰাদি সহত্র নাম সু | 
করিলেন: এবং এ পিনাকীর শিবনাম প্রণবাদি নমোহড' 
করিয়া, তাহার পুজা করিলেন। আর অ প্রষ্করকে 
ভবাদি জ্হঅ নামের প্রতিনাম প্রণবাদি নমোহস্ত 
করিয়া পদ্ম দ্বারা পুজ। করিলেন ও এ সহত্র নামের 
প্রতিনাম প্রণবাদি-স্বাহাস্ত উচ্চারণ করিয়। সমিধাি ' 
দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি দশ হাজার হোম করিলেন, 
পরে আবার প্রণবাদধিঃনমোহত্ত করিয়া সেই ভবাদি 
সহ নামে ভবভূতির স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
জবি বলিলেন, হে প্রভো! আপনি ভব, শিব, 
হর, রুদ্র, পুরুষ, পদ্মলোচন, অর্থিতব্য, সদাচার, 
সর্ব, শু, মহেশ্বর, ঈশ্বর, স্থাণু, ঈশান, সহস্রাক্ষ, 
সহত্রপাদ্‌, বরীয়ান্, বরদ, বন্দ্য, শঙ্কর, পরমেশ্বর, 
গঙ্গাধর, শুলধর, পরা খৈকপ্রয়োজন, সৰ্ব্বজ্ঞ, সর্বাদেবাদি, 
গিরিধন্বা, জটাধর, চন্জাপীড়, চন্্মৌলি, বিদ্বান্‌, 
বিশ্বামরেশ্বর, বেদান্ত ণারসর্ব্বস্ব, কপালী, নীল. 
লোহিত, জ্ঞানাধার, অপরিচ্ছেদ্য, গৌরী-ভর্ভা, 
গণেশ্বর, অষ্টমূর্ত্তি, বিশ্বমূর্তি, ত্রিবর্গ, স্বর্গসাধন, জ্ঞান- 
গম্য, দৃঢ়প্রত্জ, দেবদেব, ত্রিলোচন, বামদেব, মহাদেব, 
পাও, পরিদৃঢ়, বিশ্বরূপ, বিরিপাক্ষ, বাগীশ, গুচি, 
সর্ববপ্রণয়সম্থাদী, বৃষাস্থ, বৃষবাহন, ঈশ, পিন্দাকী, 
খটা নষ্ট চিত্রবেশ, চিরন্তন, ভমোহর, মহাযোগী, ব্রহ্মা- 
সৎ, জটী, কাল-কাল, কৃতিবাস, সুভগ, প্রণবাত্মক, 
বশ, চক্কুষ্য, হুর্ব্বাসা, স্মরশাসন, দৃ়াসুধ, 
পরায়ণ, অনাদি-মধ্যনিধন, গিরীশ, গিরিবান্ধব, 
কুবের-বন্ধু, কঠ, লোকবর্ণোততমোস্তম, . সামান্ত, 
রঃ কোদণ্ডী, নীলকণ্জ ০৯০০ বিশা" 
» মৃগব্যাধ, সুরেশ হৃর্যভাপন, ধর্ম্মকর্ম্মাক্ষম 
তগবান্‌, ভগনেত্রভিদ্‌, উগ্র, পণ্ডপতি, ক্ষণ, 
প্রিয়ভক্ত, প্রিযন্ঘঘ, দাস্তোদয়াকয়, দক্ষ, কপন্দা, 
কামশাসন, !শ্বশাননিলয় হুল্মা, শ্শানন্থ, মহেশ্বর, 
লোককর্তা, .ভূতপতি, মহাকর্তা, মহৌবদী, উদ্ধর ও 
গোপতি এবং পোপ্ত! নাম ধারণ: করেন ।.১০০। আর 
প্ডিতের৷ আপনাকেই, জ্ঞানগ্নম্য, পুরাতন, নীত, 
সুনীত,  ওজধান্ধা, মোম, মোমরত, সুখ. সোম”, 
অমৃতপ্‌, মোম, মহানীডি, মহামতি, অজাতশক্জ, 
আলোক, সস্তার হুব্যবাহন, লোককর, বেদরার, , 
ুত্রকার, মলাভন,..মহধি ক্পিলাচার্য, বিখদীঝি, 
ত্ৰিলোচন, লিদাকগাশি তুর্ণেন,, স্বস্তিদ; যদা দি-. 
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. কৃত, ত্ৰিধাম, সৌভগ, জর্ব্বসর্ব্বজ্ঞ, সর্ধ্ষগোচর 
ভ্রহ্গনুক্‌ বিধ্বহ্থক্‌ স্বর্গ, কর্ণিকার, প্রিয়, কবি, লাখ- 
বিশাধ, গোশাখ, শিব, নৈক, ঞ্রুতু, ' গঙ্গা-নবোদক, 
ভাৰ, সকল, সুপতিস্থির বিভিতান্মা, বিধেয়াত্মা 
ভুতরাহন-সারধি, সগণ, গণকার্ধ্য, সুকীর্তি, ছিরসংশয়, 
কামদেধ্ কামপাল, ভন্মোদুলিত-বিগ্রহ, ভস্মপ্রিয়, 
্মশায়ী, কামী, কান্ত, কৃতাগম, সমাযুক্ত, নিবৃত্তাত্মা, 
ধৰ্ম্মযুক্ত, সদাশিব, চতুর্মুখ, চতুর্্বাহ, দুরাবাস, 
‘হুরাসাদ, দুর্গম, দুর্লভ, দুর্গ, সর্গ, সর্ববায়ুধবিশারদ, 
অধ্যাত্মযোগ-নিলয়, সুতত্ত, তত্তবর্দন, শুভাঙ্গ, লোক- 
' সাগর, অমৃতাশন, ভন্ম-শুদ্ধিকর, মেরু, ওজস্বী, গুদ্ধ- 
বিগ্রহ, হিরণ্যরেত,. ভরণি মরীচি, মহিমালয়, 
মহাহদ, মহাগর্ড, সিদ্ধবৃন্দারবন্দিত, ব্যাপ্রচম্খ্ধর, ব্যালী, 
মহাড়ত, মহানিধি, অমৃতাঙ্গ, অমৃতবপুঃ, পঞ্চযজ্ঞ, 
প্রতঞ্জন, পঞ্চবিংশতি তত্বজ্ঞ, পারিজাত পরাবর, সুলভ, 
সুব্রত, শৃর, বাঙময়নিধি ও নিধি এবং ব্ণাশ্রম-গুরু, 
এই সকল নামে কীর্তন করেন, আপনাকে অসংখ্য 
নমস্কার করি। ২০০। যিনি বর্ণী, শক্রজিং শত্র- 
তাঁপন, আশ্রম, ক্ষপণ, ক্ষাম, জ্ঞানবান, অচলাচল, 
প্রমাণভূত, ছুজ্রের, হুপর্ণ, বাযুবাহন, ধনুর্দর, ধনুবের্দ, 
গুণরাশি, গুণাকর, অনস্তদৃষ্টি, আনন্দ, দণ্ড, দময়িতা, 
দম, অভিবাদ্য, মহাচাধ্য, বিশ্বকর্মা, বিশারদ, বীতরাগ, 
বিনীতাত্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, 
জিতকাম, অভিত্প্রিয়, কল্যাণ, প্রক্ুতি, কক্স, 
সর্বলোক প্রজাপতি, তপস্বিতারক, ধীমান্‌,৪প্রধান 
"প্রভু, অব্যয়ায়। লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, কল্লাদি, 
কমলেক্ষণ, বেদশানত্রর্থতন্বত্, নিয়ম, নিয়ম 
প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে ও যিনি চন্দ, সুর্য, 
শনি, কেতু এবং যাহার বিরাম, বিদ্রচ্ছবি, ভক্তিগম্য 
পরর্রদ্ধ মৃগবাধণীর্ণ, অন, অদ্রিরাজালয়, কান্ত, 
পরমাত্মা১ জগদৃগ্র, সর্ধবকম্থাচল, তৃষ্টা, মঙ্গল্য, মঙ্লা- 
কৃত, মহাতপাঃ দীর্ঘতপাঃ স্থৃবিষ্ঠ, স্থবির, ফ্রব, 
অহন সংবৎলর, ব্যান্তি,প্রমাণ, তপঃ, সংবৎসরকর, মন্ত 
প্রত্যয়, সর্বর্ষশনি, অজ, সর্বোশ্বয, স্িপ্ী, মহারেতা, 
মহা, যোগী, যোগ্য, মহারেতা, সিদ্ধ, সর্ধাদি, 
আধ, * বনু, বসহুমলাঃ সত্য সর্ধবপাপহর, হর, 
অমৃতশাখত, শান্ত, বাণহস্ত, প্রতাপবান্‌, কমগুলুধর, 
ধস, বেদীর, বেদেবিৎ, মুনি, ভ্রাজিফু, ভোজন, ভোকা, 
লোকলেডা, : ফুয়াধায় ও অতীন্নির হে দেব! সেই 
আপনাকে জামি ভুয়ো; ঈমগ্কার করি । ৩০৯ । 


জি দিনিআমরপ অনি দান করেন। 
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শান্সুবিশারদের! ধাহাঁকে মহাশয়, সর্ধবান, চতুগ্পথ, 
কালযোগী, মহানাদ, মহোৎসাহ, মহাবল: মহাবুদ্ধি, 
মহাধীর্য্;, ভূতাচারী, পুরন্দর, নিশাচর, প্রেতচারী, 
মহাশক্তি, মহাহাতি, অনির্দেষ্ঠবপূ*, শ্রীমান্‌, সর্ক- 
হাধ্যমিতগতি, বহক্রুত, বহুময়, নিয়তাত্মী, ভবোসত্তব, 
ওজভ্তেজোহ্যুতিকর, নর্তক, সর্ববকামক, নৃত্যপ্রিয়, 
নৃত্যনৃত্য, প্রকাশাত্ম-প্রতাপ, বুদ্ধস্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র, সম্মান, 
সারসংপ্লব, যুগাদিকৃৎ, যুগাবর্ত, গভীর, বৃষ্যাহন, ইষ্ট, 
বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শরভ, শরভখনুষ, অপাঙুনিথি অধিষ্ঠান- 
বিজয়, জয়কালবিং, প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণজ্ঞ, হিরণাকবচ, 
| হয, বিরোচন, হুরগণ, বিদ্যেশ, বিবুধাশ্রয়, বালরূপ, 
| বলোম্মাধী, বিবর্ত, গহনগুরু, করণ, কারণ, কর্তা, 
সর্ববন্ধবিমোচন, বিদ্বত্তম, বীতভয়, বিশ্বভর্তী, 
নিশাকর, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, স্থান, জগদাদিজ, 
চুদুত, ললিত, বিশ্ব, ভবাস্মাত্মস্থিত, বীরেশ্বর বীরভদ্, 
বীরহা, বীরভূদৃ, ব্রা, বীরচুড়া মণি, বেতা, তীব্রনাদ, 
নদীধর, আজ্ঞাধার, ত্রিশুলী, শিপিবিষ্ট, শিবালয়, 
বালখিল্য, মহাচাপ, তিগ্মাংগু, নিধি, অব্যয়, অভিরাম, 
হুশরণা, তুত্রক্গণ্য, সুধাপতি, মঘবান, কৌশিক, গোমান্‌ 
বিশ্রাম, সর্বশাসন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেহ, সার, সংসার- 
চক্রভৃৎ, অমোদদণ্তী, মধ্যস্থ, হিরিণ্য, ত্রহ্গবর্চসী, 
পরমার্থ, | ৪০০। পরম্য়, শানম্বর, ব্যান্রক, অনল, 
রুচি, বররুচি, বন্দ্য, অহম্পতি, অহর্পতি, রবি- 
বিরোচ, স্বন্ধ, শাস্তা, বেবস্বত, অজন, যুক্তি, 
উন্নতকীর্তি শাস্তরাগ, পরাজয়, কৈলাসপতি, কামারি, 
সবিতা, রবিলোচন, বিদ্বত্তম, বীততয়, বিশ্বহর্তা অনি- 
বারিত, নিত্য, নিয়তকল্যাণ, পুণ্যশ্রবণকীর্তন, 
দূরশ্রবাঃ, বিশ্বনহ, ধ্যেয়, দুঃস্বপুনাশন, উত্তারক, 
চুক্কৃতিহ', দুৰ্ধৰ্ষ, দুঃসহ, অভয় অনাদি, ভূ, ভূলক্ষী, 
কিরীটী, ত্রিদশাধিপ, বিশ্বগোপ্তা, বিশ্বর্ভর্ভা ; সুধীর 
রুচিরাঙ্গদ, জনন, জনজম্মাদি, প্রীতিমান্‌, নীতি- 
মান্‌ নয়, বিশিষ্ট, কাশ্যপ, ভাঙ্থ্‌, ভীম, তীমপরাক্রম, 
প্রণব, সপ্তধাচার, মহাকায়, মহামধনুঃ, জন্াধিপ, 
মহাদেব, সকলাগমপারগ, তন্বাতত্ববিবেকাত্মা, বিভুদু 
ভুতিভূষণ, খষি, ব্রাহ্মণবিট, জিষু, জন্মমৃত্যুজরাতিগ, 
যজ্ৰ, যজ্ঞপতি, যা, যজ্ঞাস্ত, অমোষ বিক্রম, মহে, 
ছুর্ভর, সেনী, যজ্ঞাঙজ, যজ্রবাহন, পঞ্চতরন্ধদমুৎপঞ্তি, 
বিশ্বেশ, বিমলোদয়, আস্ময়োনি, অনান্যস্ত, ফড়বিংশ, 
সপ্তলোধক্‌, পায়তীব্ননড, প্রাণ, বিশ্বাবাস, প্রভাকর, 
শিশু; গিরিরত, 'সম্াই হৃতণ, সুরশত্রহা, অমোঘ, 
অনুজ্যোতিঃ, ::আত্মজ্যোতি, অচল, কপিল, 


পুর্বব্াগ ৷ ১৭৫ 
কপিলশাঞ্, শান্ত্নেত্র, ত্রয়ীতনু, জ্ঞানস্বন্ধ ও মহাজ্জানী, | আত্মদস্তব, ঈভ্য, অনীশ,  দেবসিংহ, দিবাকর, 
এই সকল*নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তীছার | বিবুধাগ্রবরশ্রে্ট, সর্ধদেবোস্তসগোতম, ' লিবআক্ুনত, 
উদ্দেশে আমার কোটি কোটি নমস্বার। ৫০০ || শ্রীমান শিখি-শ্রীপর্ব্বতপ্রিয়, জয়স্তন্ত, (৭০৯) 
এবং (বাহার নিরুৎপত্তি উপপ্লব, ভগ, বিধবা বিশিষ্ট, নরসিংহ-নিপাতন, ব্রহ্মচারী, লোকচান্রী, 
আদিত্য, যোগাচার্য, বৃহস্পতি, উদারকীর্ভি, উন্যোগী, | ধর্ম্মচারী, ধনাধিপ, নন্দী, নন্দীশ্বর, নগ্ন, নগ্মরতধর, 
সদ্যোগী, সদসম্ময়, লক্ষত্রমালী নরাকেশ, সাধিষ্ঠান, র শুচি, লিঙ্গ ধ্ক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যুগীধ্যক্ষ, যুগ সস 
ষড়াঙয়, পবিত্রপাণি, পাপারি, মণিপুর, মনোগতি, | মবংশ” স্বগন্ধর, স্বরময়স্বন, বীজাধক্ষণ, বীজকর্তা, 
হৃংপুগ্ুরীকাসীন, শুরু, শাস্তবৃষাকপি, বিষ্ণু, গ্রহপতি, . ৷ ধনকৃৎ,ধৰ্ম্মব্ধন, দত্ত, অনন্ত) মহাদ, সর্বভূতমহেশর, 
কৃষ্ণ, . সমর্থ, অর্থনাশন, অধর্ম্মশত্র, অক্ষধ্য পুরুহৃত ৷ শ্বশান-নিলয়, তিষ্য, সেতু, অপ্রতিমাকূতি, লোকোত্তর; 
পুরুষ্ট ত, ব্রহ্মগর্ভ, বৃহদৃগর্ভ, ধর্ম্ধেমু, ধমাগম, | ক্ষটালোক, ত্রহথক, অন্ধকারি, মধছ্ধেধী, বিষ্ুুকন্ধরা- 

জগদৃহিতৈষী ভুপত, কুমার, কুশলাগম, হিরগ্যবর্ণ,; পাতন, বীতদোষ, অক্রয়গুণ, দক্ষারি, -পুাস্তহাৎ, 
জ্যোতিষ্মান, নানাভূতধর, ধ্বনি, অরোগ নিয়মাধ্যক্ষ | ধূর্জটি, ধণ্ডপরণ্ড, সফল, নিক্মল, অনথ, আধার, 
বিশ্বামিত্ৰ, দ্বিজোত্তম, বৃহজ্যোতি, সুধামা, মহাজ্যোতি, | সকলাধার, পাওুরাভ, মৃড়, নট, পূর্ণ, পুরুয়িতা, পুণ্য, 
অনুত্তম, মাতামহ, মাতরিশ্বা, নভস্বান্‌ ও নাগহারধক্‌ | সুকুমার, সুলোচন, সামগেয়, প্রিয়কর, পুণ্যবীর্তি, 


প্রভৃতি নাম কীর্তন হয় ও যিনি পুলন্ত্য, পুলহ, অগস্ত্য, | 


জাতৃকণ্য, পরাশর, নিরাবরণ, ধর্ম্মজ্ঞ, বিরিঞ্চ, বিষ্টর- 
শ্রা, আত্মভু, অনিরুদ্ধ, অত্রিজ্ঞানমূর্তি, মহাযশা, 


অনাময়, মনোজব, তীর্থবর, জটিল, জীবিতেশ্বর, 
জীবিতান্তকর, নিত্য, বহুরেতাঃ, বন্থুকিয়, সদ্গতি, 


সং, সক্ত, কালক£, কলাধর, মানী, মাষ্ঠ, মহাকাল, 


লোকচূড়ামণি বীর, চগ্ডসত্য পরাক্রম, ব্যালকল্প, ৷ স্ভুতি, সত্যপরাযণ, চন্দ্রসীবন, শান্তা, লোকগুঢ, 


মহারুক্ষ, কনাধর, অলঙ্করিষু১ অচল, রোচিসু, 
বিক্রমোত্ম, আশুশব্দপতি, বেণী, প্রবন, শিখিমারথি, 
অসংস্ৃষ্ট, অতিথি, শক্রপ্রযাধী, পাপনাশন, বন্ুশ্রবাঃ 


কব্যবাহ, প্রতণ্ত, বিশ্বভোজন, জর্ধয, জরাধিশমন, | 
| জলেশ্বর, তুম্ববীণী, মহাকায়, (৮**) বিশোক, 


লোহিত, তনুনপাং, পূহ্দশ্ব, নভঃ যোনি, সুপ্রতীক, 
তমিঅ্রহা, নিদাবতপন, মেখ্বপক্ষ, পরপুরঞ্জয়, মুখানিল, 


সুনিস্পন্ন সুরভি, (৬০০) শিশিরাত্মক, বসস্ত, মাধব, | র 


গ্রীশ্ম, নভস্ত, বীজবাহন, অঙ্গিরাঃ, মুনি, আত্রেয়, বিমল, 
বিশ্বকাহন, পাবন, পুরুজিং, শত্রু, ত্রিব্দ্য, নরবাহন, 
মনোবৃদ্ধি, অহঙ্কার, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রপালক, তেজোনিধি, 
জ্ঞাননিধি, বিপাক, বিদ্বকারক, অধর, অনুত্তর, জ্ঞেয়, 
জ্যেষ্ঠ, নিঃশ্রেয়সালয়, শৈল, নগ, তনু, দেহ, দানবারি, 
অরিন্দম, চারুধী, জনক, চারুবিশল্য, লোকশল্যকুং 
চতুর্বে, চতুর্ভাব, চতুর, চতুরপ্রিয়, আমায়, সমামায়, 

ফল, বহরূপ, মহারপ, সর্ববরূপ, চরাচর, 
ন্যায়নিব্বাহক, স্তায়, স্যায়গম্য, নিরঞ্জন, সহঅমুর্ধা, 
দেবে, ' সর্ধশান্জপ্রভঞ্জন, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, স্ব্তী, 
গুপোত্তম, পিললাক্ষ, হর্ঘযক্ষ, নীলগ্রীব, নিরাময়, 
সহঅবাহ, স্ব্বেশ, শরণ্য, সর্বলোকভূৎ, পদ্নাসন, 
পরহজ্যোতি, পরাবর, পরংফল, পদ্দগর্ভ, বিশ্বগর্ভ, 
বিচঙ্ষণ, পরাব্রক্ষ, বীজেশ, . সুমুখসুমহাসন, দেবাহুর- 


| অমরাধিপ, লোকবন্ধ, লোকনাথ, কৃতজ্ঞকৃতিডূহণ, 


অনপাধ্যক্ষর, কান্ত, সর্বশান্তর-ভূতান্বর, তেজোময়- 
ঢ্যুতিধর, লোকময়, অগ্রণী, অণু, শুচিন্মিত) প্রসম্নাপ্ধা, 
দুৰ্জ্জয়, দুরতিক্রম, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, জগন্নাথ, 


শোকুলাশন, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকেশ, শুদ্ধ, শুদ্ধি, 
১ অব্যক্তলক্ষণ, অব্যক্ত, বিশাম্পতি, 
বরতুল, মান, মানধনম়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রজাপালক, হংস, 
, যম, ব্ধো, ধাতা, বিধাতা, অত্তা, হর্তা, 
চতুৰ্ম্মুখ, কৈলাসশিখরবাসী, সর্্মবাসী, সতাংগতি, 
হিরণ্যগর্ভ, হরিণ, ' পুরুষ, পূুর্ববজপিতা, ভূতালয়, 
ভূতপতি, ভূতিদ, ভুবনেশ্বর, সংযোগী, যোগবিদ্‌ ব্রহ্মা, 
ব্ৰঙ্মণ্য, ত্রাঙ্গণপ্রিয়, দেবপ্রিয়, দেবনাথ, দেবা, দেৱ- 
চিন্তক, বিষমাক্ষ, কলাধ্যক্ষ, -বৃযাক্ক, বৃষবর্ধন; নির্ম্মদ- 
নিরহঙ্কার, নির্ণ্বোহ, নিরুপদ্রব, দর্গহা, দর্পিত, নস 
সর্ধূপরিবর্তক, সপ্তজিহব, সহজার্চ্চি:, স্নিগ্ধ, প্রকৃতি, 
দক্ষিণ, ভূতভব্যভবনাধ, প্রভয, ভাভিমাশন, অর্থ; 
অনৰ্থ, মহাকোশ, পরকাব্যকপণ্ডিত, .নি্ষটক, 
কৃতীনন্দ, নিব্ধ্যাজ, ব্টজমর্দস, লববান্‌, সাত্বিক, রি 
সত্যকীর্তি-স্বম্তক্ৃতাগম, অকম্পিজ গুণগাহী, ৮০ 
নৈককর্ৃৎ, হশীত, সুমুখ, কষ জিপ | 


দি দি বাহ, অন্ত, বত, সাধ,” ্‌ 
যশোধর, বরাহখ্ইক, বায়ু, বলধান্‌, একনাবক, জা 


গুরনেহ, দেবাবুরন্দমন্কত) দেবাহ্র-মহামাত্র, দেখাি- 
ফেব) জেবধি-নেবাকুরবরপ্রদ, পু ৯ 
দেবানুর-মহেশ্বর;, সর্ধ্বকেধময়। অচিন্ত্য 


১৭৬ 


প্রকাশ, (৯০) ক্ষাতমান, একবন্ধু, অনেক, 


, কলস্থহা, স্বভাবরুদ্র, মধ্যস্থ, পত্রে, মধ্য 
নাপক, শিখণ্ডী, কৰ্টী, শূলী চণ্ডী, মুণ্তী কুণুলীযমেথলী 
কল্তী, *ড়গী, মায়ী, সংসার-সারথী, অমৃত্যু-দর্বাঢৃক্‌, 
সিংহ, কেজোরাশি, মহামণি, অসথথ্যেয়, অপ্রমেয়াত্মা, 
বীর্চিবাদ্‌, কাধ্তকোবিদ্‌, বৈদ্য, বেদার্থবিদৃগোপ্তা, 
সৰ্ক্াচার, সুনীশ্বর, 'অনুত্তম, চুরাধধ, মধুর, প্রিয়দর্শন, 
সুরেশ; শরণ, সর্ব, শব্ব্রক্মদতাংগতি, কালভক্ষ, 
স্কাৱি, কক্গনীকৃতবাহুকি, মহেহ্বস, মহীভর্তা, নিষলক্ক, 
বিশৃঙ্খল, হামণি তরণি, ধন্ত, সিদ্ধিদ, সিদ্ধিসাধন, 
নিবি, ১১১৭ শিল্প, ব্যুচোরস্ক, মহাভূজ, একজ্যোতিঃ, 
নিরাতক্ক, নর-নারায়ণ-প্রিয়, নির্লেপ, নিশ্প্রপঞ্ধাত্মা, 
নির্বযগ্রব্যগ্রনাশন, “স্তব্যত্যবপ্রিয়। স্তোতা, ব্যাসমূর্তি, 
অনাকুল, লিরবদ্যপধোপায়, বিদ্যারাশি, অবিক্রম, 
প্রশাস্তবুদধি, অক্গুদ, সুদহা, দিত্যসুন্দর, ধৈর্ধযপ্রধুধ্য, 
ধাত্রীশ, শাকল্য, শব্বরীপতি, পরমার্থ, গুরু-দৃষ্টি, গুরু, 
আশ্রিতহৎসল, রস, রসজ্ঞ সর্বজ্ঞ, ও সর্বব সত্বাব- 
লন্বন প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হয়, তাহার উদ্দেশে আমার 
অসংখ্য অনস্ত ভুয়োভুয়ঃ নমস্কার । বিষ্ণু এইরূপ 
সহঅনাম সবে সেই ভূতভাবনের স্তব করিযাঃক্বান 
করাইলেন এবং পদ্দপুপ্পে পুজ! করিলেন। (হের 
হরিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই সকল পুষ্প 
হইতে একটা পুষ্প গোপন করিলেন। তখন হয়ি এটা 
পুষ্প হারাইয়! বিধ্ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
পরে স্বপ্রভাতে ঠাহার তত্ব জানিতে পারিয়া অর্থাৎ 
শিষই আমাহক ছালনা করিতেছেন, ইহ! জ্ঞাত হইয়া, 
স্বকীয় সর্ফসত্বাবলন্থম নেত্র উৎ্পাটন করিয়া! ভক্তি" 
ুর্ধাক্ষ যেই নেব্রকমলে অগদীশের পুজা করিলেন। 
৯১৯৮-১৪২। ভূতভাবন হুর, হরির এইরূপ ব্যাপার 
দেখিয়া আর নিলন্ব করিতে না পান্রিয়া ভংক্ষখাৎ তত্রন্থ 


: চজটপাশ ওবাবহত বর ও অপর হস্তে গেভাদাদ 
লালের: মনো বাসাপুরণ.. করিতে যেন. কি 
“হইয়া -রহিষাছেন, হার উদ্ধদেক্ভাগে 'মীপিচ্ 


- | তখন এক 


লিপু । 


ভিতযায়- কারে বির ন, স্বতপথাক্ত তাক, 


দেখিলেই এক অপূর্ব ভর দৃষ্ঠ বলিয়া বোধ 


- | হইতে লাগিল, এহেন দিষ্যাকার ভস্মভুষণ : ভব- 


ভূতিফে অবলোকন করিয়। জনার্দন হর্ষে উধলিত হইয়া 
অননুড়ৃত '্মানন্দময় ভক্তিমদে 
উন্নত হইয়া নমস্কার করিলেন। ইন্দ্রাদি.দেবগণ সেই 
ত্রিলোচনকে অরলোক্ন করিয়া ক্রতবেগে পলায়ন 
করিলেন। ব্রন্ধলোক ও ত্রিভূবন চালিত হইল ও 
বনুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার "চতুর্দিকে 
বিস্তীর্ণ তেজোনগুল শতযোজন প্রাস্ত-পর্্যস্ত দগ্ধ 
করিয়া! ফেলিল, স্বর্গ, অর্ত্য, পাতালে হাহাকার পড়িয়া 


কল- | গেল। তখন মহাদেব হরিকে কৃতাঞ্জীলিপুটে অবস্থিত 


দেখিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন; হে 
জনার্দন ! দ্েবকাধ্য-নিমিস্ত আপনার যে এসকল 
অনুষ্ঠান, তাহ। এখন বিদ্ধিত হইলাম, আমি আপনাকে 
এখনই সুদর্শনচক্র দান করিভেছি। আর আপনি 
এই যে ভয়ঙ্কররূপ দেখিলেন, উহা কেবল আপনার 
ভক্তিবৃদ্ধি ও হিতের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইয়াছে 
জানিবেন;) কারণ হে ত্রিবিক্রম ! রপক্ষেত্রে শাস্ত- 
মুর্তি মাত্র দেবগণের হৃঃখেরই সাধন জানিবেন, আর 
শান্তের অস্ত্রও শান্ত হইয়া থাকে, সুতরাং শান্ত অস্ত্রে 
কি প্রয়োজন? শান্ত ব্যক্তির যদি তপস্বীর সহিত 
বিরোধ হয়; তবে সেস্থলে শান্ভিই অস্ত্র হইয়া থাকে। 
আর যে ব্যক্তি প্রহারযুদ্ধে উদ্যুক্ত; তাহার শাস্তি 
কেবল অরির ব্লবৃদ্ধিকরী ও স্বীয় বলের নাশিক। 
হইয়া থাকে। অতএব হে অরিহ্দন ! যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত সকল দেবগণের সহিত এই ঘোররূপই চিন্তা 
করুন, বৃথা অস্ত্রে কি প্রয়োজন; যখন স্বকীয় জনের 
দোর্রল্য না উপস্থিত হইবে, বা অতীত হইয়াছে 
দেখিবে, কিম্বা অকালে ধর্ম ও অনর্থ প্রবর্তিত 
হইতেছে দেখিবে, তখন সংগ্রামে ক্ষমা অবলম্বন 
করিবে না। জগনম্নেত| হর, এই প্রকার বলিয়া অযুত 
হুদ্যসহৃশ উজ্জল সুদ্র্শনচক্র এবং তাঁহার পরসঙ্গিত 
নয়নও দান করিলেন। সেই অবধিই জনার্দন- কমল- 
লোচন বলিয়। কীর্তিত হন; চক্র ও নয়ন দান করিয়! 
নীললোহিত উদ্ভয় করকমলে হরিকে স্পর্শ করিয়া! 


- | বলিলেন; হে বরশ্রেষ্ঠ ! . আমি বর গান করিতেছি, 


যাহ! ঈপ্সিত ক্ছাছে, তাহ! প্রার্থনা করুন; হে-পুকু- 
ফোম) আৰি. আপনার -কি-পাঁশে বন্ধ হইয়া 
জধীদ হয়া .পড়িযাছি। হরেক এইরূপ রদ 
শুনিয়া তাহাকে প্রণাম করিনা! বলিলেন, হে'অহাদেহ? 
আমি আর রিষটুই প্রার্থনা করি না, কেবল আপনাতে 


পূর্বষ্ঠাগ । ১৭৭. 
হেন ভক্তি অধিনখয়ী হয়, ইহাই আমার সর্ক্ো-ৃষ্ট । জন্নিয়াছে, এক্ষণে তাহার বৃত্তান্ত ও সড়ীজম্মের টনা 
ধর। হে" প্রভা! ধেহেতু আমার আর. রা করিয়া, আমাদের 
পীড়াদি নাই। ধাম ভূতভাষল, হরির 'এতাদৃশ বাক্য- : নিবারণ করুন। আর জঁ দেবীর মৈলকাগর্ভে জগ, 
শ্রবণে অতিশয় আর্ হুইয়া তাহাকে শুপর্শ করিলেন দক্ষ-থজ্ঞনাশ এবং সেই জন্মে বিষ্ণু তাহাকে কিরাপ- 
এবং অচলা শ্রদ্ধা দান করিয়া বলিলেন, হে এত! ভাবে পিবকে দান করিয়াছিলেন, আর বিষ্ণু ফরিপ্রকারি 
আমার প্রসাদে আপনি আমাতে ভততিজীন্‌ ৷ কল্যাণ্ভাজন হন, এক্ষণে তাহা কীর্তন 'করিয়া 
সকল সুরাসুরগণের বন্দনীয় ও পূজনীয় ১  আমাণের শুশ্রযা নিবারণ করুম। মুনিগপের “অরূপ 
ইহা নিঃসন্দেহ । আর যে সময় সুরেশ্বরী দক্ষতা বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌরাণিকোতম সুত তাহাদিগকে 
সতী -আপন মাতা-পিতাকে নিন্দা করত অনাদর মহাদেবীর উৎপন্তি-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আর্ত 
করিয়া মেনকাগর্ডে জন্ম গ্রহণ করিবেন, হে বিষে! | করিলেন । স্থত বলিলেন ;-_হে খফিণ! আপনার! 
আগনিও সে সময় স্বীয় ভগিনী পিরিরাজ-তনয়! ৷ যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিধয প্রথমতঃ দণ্ডী সনৎং- 
উমাকে ব্রহ্মার নিয়োগে আমাকে সম্ত্রর্গান করিবেন, ' কুমার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা তাহাকে শ্রবণ 
সেই অবধি আপনি আমার সম্বন্ধী ও অশেষ লোকের ! করান; পরে সেই বৃত্তান্ত সনংকুমার, আায় ধীমান 
মধ্যে সর্্মপুজ্য হইবেন। আর সেই অবধি প্রসন্ন- | ব্ামবকে শ্রবণ করান! আমি আবার তাহ। দ্বেপা- 
চিন্তে অনুপমভাষে আমাকে মিত্রের প্যায় অবলোকন ; য়নের সকাশে শ্রবণ করি। এক্ষণে আপনারা অঙ্তুরোধ 
কর্ধিবেন। এই প্রকার বলিয়া ভগবান্‌ নীললোহিত ৷ করাতে আপনাদিগের নিকট প্রথমতঃ : ভবভবানীকে 
অস্তহিত হইলেন। ভগবান্‌ জনার্দনও সকল মুনি- : নমস্কার.করিয়া কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেই 
গণের সহিত মহাদেব ব্রহ্মার নিকটে প্রার্থনা করিলেন, | ভগনামী জগন্ধাত্রী লিঙ্গরূপী মহাদেবের ত্রিষেদিকা 
হে পদ্মযোনে ! . যে এই কৃত দিব্য স্তব নিয়ত পাঠ : স্বরূপা, অর্থাৎ তাহার প্রকৃতিত্বরপা, লিঙ্গরপী দেব 
করে, অথবা শ্রবণ করে, কিন্বা উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ- | নিয়ত সেই ভগের সহিত যুক্ত আছেন সেই উভয় 
গণকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি প্রতিনামে নুবণদানের ৷ হইতেই এই জগতের স্ষ্টি হয়। এ লিলসূর্তি-শিব 
ফল প্রাপ্ত হয় এৰং সহত্র' অশ্বমেধ যঙ্জের ফলের ' জ্যোতিশ্য় ও মায়াতিমিরের পারে নিয়ত 'বিদ্যঘান। 
তুল্য ফল লাভ করিতে সঙ্গম হয় ও যে ব্যক্তি ওঁ সহত্র | শ্রী লি্বেদীর সংযোগে অর্ধ স্্ী-পুরুষ উৎপন্ন হুন। 
নামনমন্তে স্থালী বা কলসস্থিত ঘ্ৃতাদিতে মহাদেষকে -পুরুষ প্রথমতঃ দেব চতুর্থ ব্রন্ধাকে উৎপাদ 
ভক্তিপুর্রবক স্থান রুরাইবে সেও যেন ০৯ ০ পরে সেই জ্ঞানময় হর সেই শর্মার জান 
ফললাত করিয়া সুরপতিগণের পুজ্য হয় এবং রূদ্রের ৷ সম্পাদন করিলেন। অর্থনারীশ্বর প্রভু দেই জাত 
প্রীভিভাজন হইতে সমর্থ হয়। ভগবান পদ্মযোনি ও | হিন্টয় ব্হ্মাকে অলোকন করিলে, ব্রক্মাও তাঁহাকে 
জনাৰ্দন সকাশে “তথাস্ত” বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন । । | অর্দনায়ীখরভাবে অবস্থিত দেখিয়া অষ্টবাক্যে স্ব 
তাহার পর ব্রহ্ম ও বিষ্ণু জগদৃগুরু দেবদেবকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন ; হে বিশ্বাধিক! আপন্দি স্ররী- 
করিয়া গমন করিলেন। অতএব নিপ্পাপী অর্থাৎ পুরুষ, এই দুইভাগে পুথক' করুন। ব্রহ্মার এইয়প 
যাহার! পুজার অধিকারী, তাহারা ও সহঅরনামমন্তরে । “প্রার্থনায়, সেই অর্দনারীশ্বর বামাঙগ হইতে ' আপনার 
দেবদেবের পুজা করিবে এবং এ মৃহত্রনাম মন্ত্র এপ । অনুরূপা পয্থীকে বিভক্ত করিয়া দিলেন। এ পর্মা- 
করিবে; তাহা হইলেই মোক্ষরূপ ...প্রমগতি স্বর শ্রদ্ধাই পুরাতদী পরী! আবার সেই: অরন্ধাই 
লাভ করিয়া :অগার আনন্দময় হইতে সমর্থ বিডুর আক্তার রক্ষ-তনয়| সতীরপে উৎপন্ন হন। ফী 
হইবে। ১৯৩--১৯৫। . নু সেই সতীজঙ্গেও  রুদ্রকেই 'পতিত্বে বরণ কয়েন । 
|. 5 অষ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ আবার সেই সভীই কালত্রমে “দক্ষের নিন: করিয়। 

মেনকা-হুহিতা হয়েন। ও কারগ, মারদের শাপে আহত, 

| চুর্ম্দ-দক্ষ ‘দেৱেৰ উমাপঞ্চিকে, "নিন্দ! “করিয়া বজা 
'ন্নরতিতম্‌, অধ্যায়। . ..... করিতে প্রবৃ্ হন। - ।তঝানী, শিবকে অনাদির পুরা 
 শ্ববিরা বলিলেন ;-_হে মহামতে সুত{ আপনি দক্ষের এইরূপ অনুষ্ঠান, ইহ! জাজিতে পায় ৎ- 
পুরে দেবীর . উৎপন্ধিস্চনা করিাছেদ বলিয়া ক্ষপাৎ হোগসাছার্গে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রভু হিরঙ্িরির 
আমাদের গাহার বতাঞ্ত্রপে অতিপর' কৌতুহল কন্তারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেল তগবান্‌ পিব মীর 


১৭৮ 


চ্যাব্নি দধীচি মুনির শাপধলে দক্ষের বিপুল যজ্ত দগ্ধ 
করিলের। কোন সময় এঁ চ্যবন মুনির পুত্র দধীচি 
ত্রন্রুকের প্রসাদে সমরে বিষ্ণুকে জয় করিয়া, ওঁ বিষ্ণুর 
সহিত, .লোকপালগণকে শাপপ্রদান করেন যে হে 
দেবগগ [তোমরা স্ব প্ৰ হব্যের সহিত মায়ায় তাঁহার 
ক্রোধামসিতে বিন হইবে। ১--২০। 

' নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 


শঙতম অধ্যায় । 


লিগপুয়াণ 
এইরূপ দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত শ্রবণে, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 


এবং সকল মুনীন্দের সহিত আপনাকে দ্ধ করিতে 
প্রেরিত হুইয়াছি, এই বলিয়াই সেই. ষজ্ঞশালাকে দগ্ধ 
করিলেন। আর অস্ভান্ক গণপতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
সকল যুপ-কাষ্ট উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন এবং ক্রমে শ্রোতা হোতা প্রস্থৃতি সরুলকে 
দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ও অন্তান্ত গণেশ্বরেরা সরুলকে 
গঙ্গাশ্রোতে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে উন্নত 
মনা বীরভদ্র যখন দেখিলেন, ইন্দ্র বজ্জক্ষেপ করিতে 
হস্ত উত্তোলন করিতেছেন, তখন তাহার হস্ত রোধ 
করিলেন ও প্রীরূপ প্রহারোন্ুখ অন্তান্ত দেবগণকেও 
তাদুশ অবস্থা পাওয়াইলেন; অন্তর নধাগ্রন্থার। 


'খধিরা কহিলেন,-হে লোমহর্ধণ! ভগবান পর-  ভগনামক আদিত্যের নেত্র উৎপাটন করিয়। ুষ্ট্যাঘাতে 
মেশ্বর দধীচির শাপদানে বিষ্ণুর সহিত সকলকে জয়: তাহার দত্ত ভগ্ করিয়া দগ্ধ করত ভূমিতে শায়িত 


করিয়া কিরূপে যজ্ঞ ভজনা করিলেন । হৃত বলিলেন, | করিলেন ; কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত চক্রকে পাদাসুষ্ট 
বিপুল “দক্ষষজ্ঞে ভগবান্‌ রূদ্র যেসকল বিষ্ণু দ্বারা ঘর্ষণ করিলেন) সেই সুরপতি শত্রের শিরশ্ছেদ 


প্রভৃতি দেবগণ ও মুদিগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন তাহ! 
বিস্তার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবান্‌ পরমেষ্ী 
দেবী সতীর ছুঃসহবিরহে কাতর হইয়! বীরভদ্র নামে 
পণপতিকে দক্রযজ্ঞে প্রেরণ করিলেন। সেই বীরভদ্র 
হী মোম হইতে গণপাতগণকে সৃজন করিলেন। 
পরে সেই মহাপ্রতাপশালী বীরভদ্র সেই সকল গণ- 
পতির সহিত মিলিত হইয়! ব্রক্মাকে সারথি - করিয়া 
রথারোহণে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই 
মকল বিবিধ আযুধপাণি গণপতি ও 

বিরোধী বঙলগিয়া'অনুরগণও সর্ধবতোভদ্র বিমানাষ্্রাহপে 
সাহার অনুগমন করিতে লাগিল। পরে সেই বীরভদ্র 
ভগবান্‌ পরমেষ্টিকর্তৃক দক্ষবজ্ঞ-দহনে প্রেরিত হয়া 
সকল ' অনুচরের সহিত হিমালয়ের সুশোভন 
সুবণবরশৃে গঙ্গা্ধার সমীপে বিখ্যাত রম্য কনখল 
নাম স্থানের, যেখানে দক্ষ যজ্ঞ করিতেছিলেন, 
সেখানে গহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় 
মরুল লোকের ভয়ঙ্কর উৎপাত হইতে লাগিল । পর্ব্বত 
সকল শিধিলসন্ধি হইল ; বহুন্ধরা ক্কীপিতে লাগিলেন 
বাহু মুর্ণা্মান হইতে লাঙল ; সমুদ্র উদ্বেলিত হইতে 
লা- এ ; অজি সকল ;ছুঃতিহীন ;- ভাম্বরের' কমার সে 
প্রকার সহজাং শুর সর্ব্বাতিশাদিমী শক্তি থাকিল না; 
. গ্রহদরুল আর সে: পুর্বভাঙে প্রকাশ পাইতে পাঁরিল 
না আর কি দেব কি:ফানব, কাহারও নে আনন্দের 
অনুযারেও গাফিল ন!।- পরে দেই ছিভীয 'প্রলয়ারি- 
সহৃশ বীর : সাদুচরে হজন্থানে উপস্থিত হইয়া 


অনি! বক্ষে বলিলেন) হে মহাত্মন! আজ ' 


করিলেন ; অগ্রির হস্তঘ্বয় ছেদন ও অবলীলায় জিহ্বা 
উৎপাটন করিয়া মস্তকে পদাথখাত করিলেন; 
ও যমের দণ্ড ছেদন করিলেন। বত্রিশুলাদ্বাতে 
দিকৃপতি দেব ঈশানকে হনন করিলেন। এইরূপে 
তিনি অর্লেশে বঙুরুদ্রাদি তিনজন সু্পতি ও 
তেত্রিশ সঙ্খক দেবগণকে হনন করিয়া, ইন্দ্র চন্দ 
অগ্নি এই তিনজন তিনশত জন ও ত্রিসহজ্র জন 
দেবতাকে সংহার করিলেন এবং অন্তান্ত ঘেসকল 
দেবগণ যুদ্ধবাসনায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগকে 
খড়গ ও মুষ্ট্যাথাত :ও বাণে নিহত করিলেন। অনস্তর 
মহাতেজা ভগবান্‌ বিষ্ণু, চক্র গ্রহণ করত দেই বীর- 
ভদ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন! তাহাদের উভয়ের 
ভীষণ রোমাঞ্চজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে বিষ্ণুর 
যোগবলে অসংখ্য শর্খচক্র গদাপাণি সুদারুণ দেছ- 
ধারী পুরুষ উৎপন্ন হইয়া বীরভদ্রের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইল। পরী বীরঙদ্র নায়ায়ণসদূশ সেই সকল 
অসংখ্য বীরচূড়ামপিগণকে অবলীলায় সংহার করিয়া 
বিষ্ণুর মস্তকে, পরে বক্ষস্থলে ভীষণ পদ্যাঘাত করিল 
সেই পদ্দাথাতে পুর্ুষোত্তম্‌ পতিত হইলেন, পরে 
আবার ক্রোধে আরক্রনয়নে উঠিয়া চক্র উত্তোলন 
করত তাহাকে হনন করিতে ধাবিত হইলেন। কিন্ত 
মহাবীর উদ্দারমনা বীরভদ্র কিছুমাত্র চলিত না হইয়া, 
সেই প্রলয়াগিসদৃশ চক্রকে রুত্ধ-প্রসর করিলেন। 
তাহাতে নারারণ ভগোধ্যম হইয়া পর্বতের ন্যায় 
দিশ্চলভাবে রহিলেন। ১৩০1. পর হীয়তদ্র 
প্রভু নারায়গের শাঙখচুক্ষের তিন স্থলে ''বল 


আমি পিনাকীকর্তৃক স্পর্শ মাত্রেই মুনি ও'দেহতাগপকে প্রয়োগ. করিয়া তিনভাগে ভগ্ন করেন )' এবং হরির, 


পূর্ব্বভাগ 


এ ভগ্ন শাজ-ধনুর অগ্রভাগদ্ধারা তাহারই মস্তক ছেদন 
করিলেন," অনন্তর বিষ্ণুর সেই পতিত ছিন্ন মস্তক 
নিশ্বাসবারুস্ারা রঙ্গাতলে প্রেরণ ফরিলেন। তাহার 
পর তিনি সেই দক্ষের বজ্ঞস্থলে গমুন করিলেন। 
অনন্তর প্রবেশে সেই স্থলের গৃহ সকল দগ্ধ হইতে 
লাগিল, ও কলশ যুপকাঠ তোরণ প্রভৃতি ভগ্ন হইতে 
লাগিল দেখিয়া যজ্ঞ সেইস্থান হইতে ভয়ে পলায়ন 
করিলেন। বীরভদ্র যজ্জকে মৃগরূপধারণে আকাশ- 
মার্গে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে আক্রমণে 
গ্রহণ করত তাহার মস্তক দেহ হইতে দ্বিখণ্ড করিয়া 
দিলেন। পরে সেই বীর বীরভদ্র প্রজাপতি ধর্ম্মকে, 
জগদৃগ্তরু কশ্ঠীপকে, মুনি অন্গিরা ও কৃশাশ্বকে, ব- 
পুত্রকে, মুনীন অরিষ্টনেমিকে মস্তকে পদাথাত 
করিলেন । অনন্তর দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়! অগ্সিতে 
দগ্ধ করিলেন এবং সরস্বতী ও দেবমাতার নখাগ্রে 
নাসিক চ্ছেদন করিয়া, জয়লক্ষ্মীপরিবৃত হইয়। মহা 
প্রতাপে শ্মশানে ভগবান্‌ ক্ষেত্রপালের স্তায় সেই মৃত 
দেবমুনিসঙ্কুল স্থানে অবস্থান করিয়া আছেন, এমন 
সময় ভগবান্‌ পদ্মযোনি মঙ্গলপ্রার্থা হইয়া প্রণতভাবে 
বলিলেন ;_হে ভদ্র! আর ক্রোধে প্রয়োজন নাই, 
সকল দেবগণ নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে প্রসম্ন হইয়া 
ক্ষমা প্রদানে সকল অনুচরের সহিত ক্ষান্ত হউন। 
পরমেষী ব্রহ্মার প্রভাববলে বীরভদ্রও তাহার আজ্ঞায় 
শাস্তভাব অবলম্বন করিলেন। ভগবান্‌ সর্বলোক- 
মহেশ্বর বৃষধ্বজও ম্বীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া 
অস্তরীক্ষে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্‌ ত্রন্ধ। তাহাকে 
অবলোকন করিয়া আনন্দোৎফুললোচনে প্রার্থনা 
করিল। ভূতভাবন ভবপতিও সেই সকল নিহতগণের 
পুর্বমত শরীর প্রদান করিলেন ও মহাত্মা বিষ্ণু ও 
ইল্লের পূর্ববমত মস্তক যোজিত করিলেন এবং দক্ষের 
অজ-মস্তক যোজন! করিলেন। এইরপে দক্ষ চৈতন্ত 
পাইয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে. উ্িত হইয়া, দেব-দেবেশর 
শব্করের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাতেজা বৃষকেতু 
দৃক্ের সবে সন্তুষ্ট হইয়া বিবিধ বরদান করত গাণপত্য 
প্রদান করিলেন এবং অন্তান্ত দেবগণ ও সেই 
পরমেখরের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ নারায়ণও 
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। আর শ্রদ্ধা 
ও অস্থান্ মুনিগণ সকলে পৃথক পৃথক অনাদিনিধন 
নীলকণ্ঠের স্তব করিতে পাঁগিলেন। বিভূতিভূষণ ভব 
তাহাদের শবে প্রসর হুইয়া সেই সকল ফেধ্গণকে 
অনুষ্জাহ "বিওয়গ করিয়া অন্তছিত হইলেন। ৩১--৫১। 
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একা ধিকশততম অধ্যায় | 


' খধিরা বলিলেন, হে রোমহর্ষণ! সতী কি 
প্রকারে হিমালয়ের কন্তা হইলেন? আর কিরুপ্রেই 
বা দেবদেৰকে পুনরায় পতিলাভ করিলেন, অহা বর্ধন 
করুন। সুত বলিলেন, সেই সতী স্বীর ইচ্ছায় 
মেনকও হিমালয়ের আরাধন! করিয়া সেই মেনাদেহে, 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, হিমালয়ছুহিতারপে জন্মগ্রহণ 
করিলেন। গিরিরাজ যথাসময়ে স্বীয় ছুহিতার জাত» 
কর্ম্মাদি সমাপন করিলেন। পরে পার্বতী যখন 
নিজের বয়স দ্বাদশবৎসর পুর্ণ হইল, তখন তপস্ত! 
করিতে প্রবৃত্তা হইলেন এবং তাহার সঙ্গে তাঁহার 
অন্যান্য কনিষ্ঠা ভগিনী সব্ব্বলোক-নমন্তৃতা৷ দেবীগণও 
তপস্তা করিতে লাগিলেন। সকল ঝধিগণ দেবীর 
এই প্রকার তপন্তা দেখিয়া চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া 
উপবেশন করত স্তব করিতে লাগিলেন। উষ্ঠাদের 
মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অর্পণা, দ্বিতীয়ার নাম 
একপর্ণা, তৃতীয় ভগিনীর নাম বরারোহা৷ একপাটল! 
ছিল। ওঁ মহাদেবীর তপোবলে সর্বভূতপতি ভব, 
মহাদেবী পার্বতীর বশীভূত হইলেন। যে সময় দেবা 
সতী দেহ ত্যাগ করেন, মে সময় মহাতেজ। তারক 
নামে অতি প্রবল-পরাক্রাস্ত এক দানব তারক নামে 
অনুরের ওরসে জন্মগ্রহণ করে।, সেই তারকাহুরের 

জ) জ্যেষ্টেরনাম মহাম্থুর তারকাক্ষ, মধ্যমের 
নাম উউাভগ্যবান বিদ্যুম্মালী, কনিষ্টের নাম মহাবীর 
কমলাক্ষ। ইহাদিগের পিতামহ মহাবল তারানুর 
প্রস্ ব্রহ্মার প্রদাদে অতিশয় বীরত্ব লাভ করে। 
পূৰ্ব্বে সেই মহাতেজা তার এই চরাচর জগৎ জয় 
করিয়া বিষ্ুুকে পর্য্স্ত জয় করে। বিষ্ণুর সহিত .সেই 
দানবের দিব্য সহস্র বৎসর নিয়ত ভীষণ রোমাঞ্চজনক 
দিবারাত্র অবিরত সংগ্রাম হয়, পরে সেই চুদন দানব 
গরুড়ধ্বজকে রথের সহিত শতযোজন দূরে নিক্ষেপ 
করে। বিষ্ণু এইরূপে সেই ' দ্ানবকর্তৃক- পরাজিত 
হইয়া পলায়ন করেন এবং পরে পিতামহ বরহ্মার 
নিকটে শতগুণ বর লাভ করত শতগুণ বল ও 
ত্রিজগৎকে লান্ভ করিয়াছিল । ১--১৪। সাহার পর 
তাহার পুত্র তারকানুর তিন পুত্রের সহিত দেবেন . 
প্রতৃতি দেবগণকে পরাজিত: করিয়া স্বীয় মাগাবলে 
তাহার্দিগের সর্ধলোকসঞার রৌধ করে। ও সকল 
পারিলেন না, এবং কাহাকে শরপ্য পাইলেন বু. 


ও 
০1 


তখন অমরপতি ইন সকলদেবগণের 
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বৃহস্পতির নিকট শরগাপম- হইয়া সকলের সঙ্গিধানে , 


বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবন্! রাখাল যেরূপ 
বংস্গণকে তাড়না করে, সেইরূপ “জন তারতনয় 
তারক্কান্তর আমাদিগকে তাড়িত করিগ়্াছে। হে 
বৃহস্পতে | ভীষণ সংগ্রামে এই সকল দেবগণ তং 
কর্তৃক পরাজিত হইয়া পিণ্জরস্থিত বিহন্গের স্তায় 
নিরালয় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন হে 
সুরগুরে! | আমাদিগের যে সকল অমোঘ অমোঘ 
অস্ত্র ছিল, আজ মেই সকল ওঁ প্রবল শত্রু-সকাশে 
বিফল হইয়া গিয়াছে ; ভগবান বিষ্ণু তাহার সহিত 
বিংশতিসহত্র বংসর নিরত যুদ্ধ করিলেন, তথাপিও 
তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে 
অনুরকে প্রভু বিষ্ণু পর্যন্তও পরাজয় করিতে সমর্থ 
না, হে গীষ্পতে! কেমন করিয়া অসম্মদৃবিধ 
দেৰগণ তাহার সহিত সম্মুখসমরে অবস্থান করিতেও 
সমর্থ হইবে? সকল দেবগণের সহিত শত্রু এই 
প্রকার বলিলে পর, বৃহস্পতি ইন্দের সহিত 
কুশধ্বজ ব্রহ্মার নিকটে আগত হইয়া সকল 
বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। প্রণতপালক ত্রহ্ধাও 
বৃহস্পতি-মুখে এ বৃত্তান্ত সাদরে শ্রবণ করিয়া সকল 
ইন্জাদি দেবগণের সহিত বৃহস্পতিকে বলিলেন, হে 
ন্নেহভাজমগণ ! দেবগণের যে এইরূপ পীড়া উপস্থিত 
হইয়ীছে, তাহ আমি জ্ঞাত আছি; তাহা হইলেও 
কি জন্তু নিশ্চিন্ত আছি, তাহ! শ্রবণ কর। সর্বরোক' 
নমন্কৃতা যে রুদ্রাঙ্গসৃত্তবা দেবী সতী পিতা দক্ষকেনিন্ন। 
কদ্ধির। নিজ সতীদেহ ত্যাগ করত পুনর্ষ্বার গিরিরাজ 
হিমালয়ের হুহিতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, (বহে 
সুরশ্রেষ্ঈগণ ! এই জন্মে তোমরা আবার তাহার অখিল 
মোহন রূপে রুদ্রের মন হরণ করিতে যত্রবান হও। 
নমস্কত বীর্ধবান্‌ যড়ানন ঘাদশভূজ, শক্তিধর কুমার 
কাস্তিকেয নামে এক অনুপম বীর জন্মগ্রহণ করিবেন । 
তাহার সনদ, শালা, বিশাল্য, নৈগমেয় এবং জনস্থান- 
ভেদে পাবকী, স্বাহেয়, গাঙ্গেয়। ও শরধামজ প্রভৃতি 
₹ হইবে । সেইই বাধ্যবান্‌ ্‌ মহাপুরুষই তোমাদিগের 
নেদাপতি হুইয়! সেনানী নাম ধারণ করিবেন! একাকী 
লেই সহাদেন বালক হইয়ও শব্লীলায় প্র তারকা 
সুরত বহার করিয়া দেব্গধকে পরিত্রাণ করিবেন। 
পরদ্ধার এতনৃশ বারাল্রণে, ' বৃহস্পতি 
্টাঃকরণ হট ধকল হের়গণের সহিত দের ্রন্ধাকে 
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পাক কাম রতির সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ইজ 
ও তাহাকে নমস্কার কর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে 
বৃহস্পতে ! আপনি "যাহাকে কৃপাক্টাক্রদানে স্মরণ 
করিলেন, সেই আমি উপস্থিত হইয়াছি ; : এক্ষণে 
আমার যাহা কর্তব্য আদেশ করিয়া আহার. মলোভি- 
লাষ পুরণ করুন। কামকে আগত দেখিয়! বৃহস্পতি 
বলিতে আরম্ত করিলেন; কিন্ত ইন্দ নিজের বিষক্ষার 
উদ্রেকে উৎসুক হইয়! গুরুকে সম্তাবন। করত ভাহার 
বলার সমকালেই কামকে বলিলেন ; হে মদন! আজ 
শঙ্করের ।সহিত অস্থিকার সুখমিলন ঘটাও। আর 
ওঁ রতির সহিত মিলিত হইয়! সেই পথ অবলম্বনে 
সন্ধান করিবে, যাহাতে সেই ভগবান্‌ অশ্থিকার সহিত 
রমণে প্রবৃত্ত হন। পরে সেই বিয়োগী, মহাদেব 
প্রিয়তমা গিরিচ্ছায় লাভেও সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে 
পরমগতি প্রদান করিবেন। শচীপতির এতাদৃশবাক্য- 
শ্রবণে মীনকেতন সন্তষ্টচিত্তে সুরপতি দেবেন্কে 
প্রণাম করিয়া ভগবান্‌ দেবদেবের আশ্রমে গমন করিতে 
উদ্যুক্ত হইলেন। পরে তথায় গমন করিয়া বসস্ত- 
সহায়ে সেই দেবদেবকে পার্ধতীর সহিত মিলনবাসনায় 
সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবদেব ত্রিয়ন্বক 
মদনকে তাদৃশ কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া হান্ত করত ভালসু 
তৃতীয় নয়নে যেমন দেখিলেন, তৎক্রণাং সেই নেত 
হইতে বহ্নি নির্গত হইয়া পার্শ্বস্থিত মদনকে দগ্ধ 
করিয়া কেলিল। তখন রতি অধীর! হইখ্র। বিলাপ 
করিতে লাগিলেন, রতির এইরূপ বিলাপশ্রবণে দেব- 
দেৰ বৃষ্ধবজ তাহাকে কৃপাকটাক্ষ-প্রদান বলিলেন; 

হে ভদ্রে! তোমার পতি অনঙ্গ হইয়াও রতিকালে 
সকল কার্য করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
আর যে সময় ভগবান্‌ বিষণ, ভূগুমুনির শাপে ও 
সর্কলেকের হিতের নিমিত্ত বনুদেবতময়র্ূপে 
অবতীর্ণ হইবেন, তর্থন তীহার যে পুত্র হইবে, 
তাহাকে তোমার পতি মদন বলিয়া জানিও। তখন 
কামপত্বী এইরূপে. পতিকে লাভ করিত! দেব রুদ্বকে 
প্রণাম করত মৃদু মৃতু হাসিতে হাসিতে বদের 

সহিত স্ব স্থানে প্রত্যাগ্দ করিলেন। ১৫২৪৬ 

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত { 


নিমিতও , যথাবিধি দেবী হৈমবতীকে - বিবাহ করেল । 
ইহা বিস্তার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন ;--যখন 
পার্বতী অবশ অনন্ঠসাধারণ সর্ব্বলোকতয়ঙ্কর তপস্কা 
করিতে লাগিলেন, তখন স্বয়ং পগদ্মযোনি ব্রক্ষা 
মরীচি প্রভৃতি মহর্ধির সহিত দেবীর আশ্রমে উপ- 
স্থিত হইলেন। তথায় আসিস! সেই জগতের কারণ 
মহাদ্দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন, হে শৈলমতে ! 
আপনি কি নিমিত্ত তপস্তা করিয়া এই ত্রিলোককে 
সম্ভাপিত করিতেছেন? জননি! আপনিই এ 
জগৎকে স্বজন করিয়াছেন ও সেই জগৎকে আপ- 
নারই বিনাশ করা কর্তব্য হইন্ডেছে না। জননি! 
আপনিই স্বীয় তেজে এই ত্রিলোককে ধারণ করিয়া 
আছেন। হেবরদে! যে দেবদেবের আমরা কিছ্বর, 
ও যিনি আপনাকে জন করিয়াছেন; এবং যাহা 
ভিন্ন আপনি ক্ষণমাত্রও থাকেন না, হে অশ্থিকে! 
সেই আীমান্‌ সর্বলোকপতি ভব যে আপনার পতি 
হইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; এই কথা 
বলিয়। দেবীকে নমস্কার করিয়া নিরীক্ষণ করিতে 
করিতে গমন করিলেন। ব্রহ্মা গমন করিলে, পরে 
ভগবান্‌ পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত দ্বিজরূপে 
সেই .আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেবী তাহার 
. অলৌকিক দিপ্ত্যাদি-চিহ্নে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে 
পারিয়া নমস্কার করিলেন! সেই ব্রাঙ্ষণ-বেশধারী 
পরমেখরকে মনের বাসনানুযায়ী পুজা করিয়৷ স্তব 
করিতে লাগিলেন। তখন আর কপটবেশে থাকিতে 
না প্রারিয়। অনুগ্রহ প্রকাশ করত গিরিরাজের কুলধর্ম্ 
রক্ষাপুর্্বক ঈষৎ হানিতে হাসিতে বলিলেন ;--হে 
মহাদেবি ! আমি সাগুলোকের মধ্যে লীলা দেখাই- 
বার নিমিত্ত তোমার স্বয়ম্বরে সৌম্যরূপ ধারণ পূর্বক 
যাইয়া তোমার সহিত সঙ্গত হইব। এই কথা বলিয়া 
তগবান্‌ ভূতপতি দিব্যনেত্রে দেবীকে অবলোকন 
করিয়া স্বীয় ইষ্ট স্থানে গমন করিলেন; এবং পার্দদ- 
তীও স্বীয় পুরে গমন করিলেন। মেনকা ও গিরিবর 
তপস্বিনী পার্বভীকে আগত দেখিয়া আনন্দাশ্র বর্ষণ 
করিতে. করিতে জেহতভরে আলিঙ্গন ও চুগ্ধন করি! 
মন্দাধে সমাদর করিলেন।* পরে তাহারা দেব্দেবের 
পারভীর সহিত যে. তাতশ মন্্রণ হইয়াছে, 
আহা. জানিতে. .না, পারিয়া সরধালোকে বন্যার 
সদর. ঘোর়পা করিলেন। অনন্তর ভগবান রক্ষা 
কবি এবং ইল, বহি, কৃত) তৃষা (অৰ্ধ্যমা, 
ভি, ব্বিস্বান্‌, প্রভৃতি সু্যতেদ ) যম, ব্রণ, 
বার, চনত, ঈশান, যন্দ ও মুনিগণ, অস্বিনীফুরারঘগ, 
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দ্বাদশ আদিত্য, গন্ববর্ষ। গরন্ড, বক্ষ, ( সিদ্ধ সাধ্য 
কিম্পুরুষ ও সর্পগণ ) সমুদ্র, নদ, বেদ, মত, ভ্োাদি, , 
উৎসব, পর্বত, যজ্ঞ, সুর্ধ্যাদি গ্রহগণ, তেত্রিশ সংখ্যক 
দেবতা ও তিনজন দেবতা এবং তিনশত, তিন বর্তিন 
সহস্র দেবতা আর অন্তান্ত দেবগণ সন্ধলে সেই 
পার্ধবতীর স্বয়দ্বরে উপস্থিত হইলেন ৷ ১--২২। 
অনন্তর দেবী শৈলনুতা সর্বধাভরণভূষিতা নৃত্যপরায়ণ! 
অপ্সরা ও বিবিধ সৌন্দর্ধ্যশালী গঞ্ধর্ব সিদ্ধ কিন্তু 
কর্তৃক পরিবৃত৷ হইয়া নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত 
সর্ব্বতোভদ্র বিমানারোহণে সেই সয়্বর-স্থলে উপনীতা 
হইলেন; বন্দিগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ স্তব 
করিতে লাণিল। পার্শ্বে সখী সন্ধ্যা রত্বকিরণে 
বিভূষিত পূর্ণচন্সসদ্বশ শ্বেতাতপত্র গ্রহণ করিয়া 
আসিতে লাগিল এবং দিব্য স্ত্রীগণ চামর গ্রহণ করিয়া 
চতুর্দিকে ব্যজন করিতে লাগিল। আর জয়! কল্সক্রম- 
জাত মালা! গ্রহণ করিয়! ও বিজয়া ব্যজন গ্রহণ করিয়া 
মহগামিনী হইল । পরে যখন দেবী সভায় উপস্থিত 
হইয়া মাল! গ্রহণ করিলেন, তখন বৃষধ্বজ লীলা- 
বাসনায় শিশুরূপ ধারণ করিয়া দেবীর ক্রোড়ে শয়ন 
করিলেন। তাহা'দেখিয়া সমাগত দেবগণ প্র শিশু 
কে? ইহা মন্ত্র করিতে করিতে অতিশয় হু 
হইলেন। তখন ইন্দ্র বস্ত্র উত্তোলন করিয়। প্রহার 
করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দেবদেব শিশুরূপেই 
নাট দেখাইবার নিমিত্ত ইন্ত্রকে সেই প্রহারোমুখ 
ভাবেই স্তম্ভিত করিলেন। তখন আর বজ্্রনিঃক্ষেপ 
বা হস্ত চালনা করিতে সমর্থ থাকিল না, কেবল চিত্র- 
পীঁতলিকার ন্যায় নিস্তন্ধ রহিলেন। রূপ বমও দণ্ড 
নিঃক্ষেপ করিতে উদৃযুক্ত হইয়া ইন্সসদবশ অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলেন। নির্াতিও খঙ্জাঘাত করিতে শুদৃষুক্ত 
হইয়া এবং বরুণও নাগপাশ ক্ষেপ করিতে উদ্‌যুক্ত 
হইয়। শেষে তাণৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অদস্তর 
বায়ুধ্বজ যষ্টি উত্তোলন করিলেন) চন্দ গদা নিক্ষেপ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; দণ্ডধারিবর কুরের দঞণ্ডাঘখাতে 
সংহার করিতে উদ্যত হইলেন; ঈশান তীব্র শূল 
উদ্যত করিলেন; সকলেই সমান দশ! প্রাপ্ত, হইয়া 
অনি্বনীয়বিস্ূর্ণ ভাবে কিন্্তব্য-বিমুঢ় হইলেন 
রুপ শৃল জেগ করিতে, অব .মুহলাঘাঁত করিতে 
আর pts 
 ছুরবস্থার ভা | বারি 
ছেবদেবকে প্রহায় করিতে উদৃযু্ত হইয়া শেষে ভি 
হইলেন তখন বিষ্ণু ক্রোধে মন্তক কম্পিত করিনা 
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চক্র নিঃক্ষেপ করিতে উদৃযুক্ত ইইলেন। কিন্তু সেই 
*দেঁবর্দেবের প্রভাবে চক্রু নিঃক্ষেপ বা হস্ত চালনা 
করিতে সমর্থ হইলেন না," কেবল নিস্তন্ধভাবে 
দওডয্নিমান রহিলেন সর্ধ্যও মোহবশে ক্রোধারক্ত হইয়া 
দত্তদর্শনে শর শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু সেই শিশুরূপী দেবদেবের দৃষ্টিপাতমাত্রেই "সেই 
দত্তপংক্তি ভগ্ন হইয় পতিত হইল। পরে সকলেরই 
তেজ, বল, উপায় সকলই স্তম্তিত করিলেন। দেব্গণ 
এইরূপ অননুভূত অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্দশাগ্রন্ত হইলে তধন 
ব্রহ্মা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া যাথার্থা জানিবার নিমিত্ত 
ধানে মগ্ন হইলেন। ধ্যানে দেখিলেন, এ উমা- 
কোড়ন্থ শিশু স্বয়ং ভুতভাবন ভূতপতি। এইরূপ 
অবগত হইবামাত্র সবিশ্ময়চিত্তে তৎক্ষণাংউ খিত হইয়। 
দেবদেবের চরণে নমস্কার করিয়া প্রাচীন পবিভ্রাধ্যান 
সাম-সঙ্গীত ও গুহনামে স্তব করিতে লাগিলেন 
হেপরমেশ! আপনিই সর্বলোকের অষ্টা; আপনা 
হইতেই প্রকৃতি প্রবর্তিত হইয়াছেন; এজগতে 


আপনিই লোকের বুদ্ধি; আপনিই অহঙ্কার ;' 


আপনিই ঈশ্বর ও আপনি ভূত ও ইন্্রিয়গণের 
প্রবর্তক। এবং আপনার দক্ষিণ বাহু হইতেই আমি 
পুর্বে উৎপন্ন হইয়াছি ও বাম্বাহু হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন 
হইয়াছেন। হে সৃষ্টিকারণ! আর এই প্রকৃতি দেবী 
আপনার পত্বীরূপ ধারণ করিয়৷ এই জগতের কারণ 

। হে মহাদেব! আপনার চরণে অন্য 
নমস্কার । হে মহাদেবি! আপনাকেও নিয়ত নমস্কার 
করি। দেবেশ! আমি আপনারই নিয়োগে ও 
আপনারই প্রসাদে এই প্রজা সকল ও এই সর্বল 
দেবগণকে সজ্জন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন 
হইয়া ইহাদ্দিগকে পূর্বভাব পাইতে শক্তি প্রদান 
করুন। ২৩--৪৭। সত কহিলেন, পদ্মযোনি, ব্রহ্মা 
দেবধেব মহেশ্বরকে এইরূপ নিবেদন করিয়া, সেই 
স্তম্ভিত দেবগণকে বলিলেন, হে দেবভাগণ! সর্ব্বদেব- 
নমস্কৃত দেবদেৰ যে রূপে এধানে আগমন করিয়া- 


: পরমাত্মা মহেশ্বর- 
মহেশ্বরীর শর্পাপন্ন হই। ' ব্রহ্মার এইরূপ আদেশ 
গীইর। দেকাণের মোহ দূর হইল) তখন তাহার! 

নেই মনে মনে ভক্তিকে 


সহায় করিয়া, কেবদেকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর 
ছেদেষ তাহাদের সেই প্রকার ভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন 


লিঙগপুয়াণ 


হইলেন এবং ব্রহ্মার আজ্ঞায় পূর্ব্বাবস্থাপর কুরিলেন। 
এইরূপ প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বভাষ দানের পর ভূতভাবন 
ভগবান্‌ ত্রিনেত্ৰভূষণ সকল দেবগণের পধ্যস্ত অগ্বোচর 
পরম অদ্ভুত দেহ ধারণ করিলেন। তাঁহার তেজে 
প্রতিহততৃষ্টি হওয়াতে এই সকল ব্রহ্মা, ইন্দ, চক্র, 
দিবাকর, যম প্রভৃতি দেবগণ রুদ্র ও সাধ্যগণের সহিত 
মিলিত হইয়া মহেশ্বর-সকাশে দিব্য চক্ষু প্রার্থনা 
করিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান্‌ 
শঙ্করও তাহাদিগকে নিখিল অনৃষ্ঠ বস্তরও দর্শনশক্তি- 
সম্পন্ন পরম চক্ষু প্রদান করিলেন এবং ভবানীর ও 
গিরিরাজের তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন দিব্যনেত্র-দানে 
তাঁহাদের মনোভিলাষ পুরণ করিলেন। এইরূপ 
অগোচর-গোচর-ক্ষম দিব্যনেত্র পাইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহেশের সেই অদ্ভুত অনুপম 
তেজঃপুর্গ-ব্যাপ্ত দিব্যমূর্তি অবলোকন করিয়া, তখন 
এক অনির্বচনীয় জ্ঞানময় ভাবের ভাজন হইলেন। 
পরে মুনিগণ গণপতিগণের সহিত সেই দেবাদিদেবকে 
নমস্কার করিলেন। খেচর সিদ্ধচারণগণ পুষ্পবৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন ; দেবছুন্দুভির গভীর মনোহর নাদে 
সেই স্থল আনন্দময় হইয়া উঠিল। মুনিগণ স্তব 
করিতে লাগিলেন। শৈলাদি গণপতিগণ হর্ষমদে 
মত্ত হইলেন । পার্ধতীর আনন্দ উলিয়া উঠিল; 
সেই সময় হর্ধোতফুল্লনয়না দেবী সকল দিবৌকসগণের 
সমক্ষে সুগন্ধি দিব্যমালা সেই ভ্রিলোচনের চরণকমলে 
অর্পণ করিলেন। তখন ব্ৰহ্মাদি দেবগণ ধঙ্গ রাক্ষস 
পন্গ্ের সহিত মিলিত হইয়া! সাধু সাধু বলিয়া 
সেই পার্ব্বতীপুজিত পরমেশ্বরকে দেবীর সহিত 
নমস্কার করিলেন। ৪৮--৬৩। 
দ্যাধিকশভতম অধ্যায় সমাপ্ত 


ত্রাধিকশততম অধ্যায় । 


সুত বলিলেন, অন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা ভগবান 
মহাদেবকে নমস্কার করিয়া; কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবাহ 
করিতে * নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মার তানৃশ বাক্য- 
ভ্রবণে প্রভু ভূতপতি "যাহ ইচ্ছা হয়, ডাহাই অনুষ্ঠান 
কর'. এই কথা বলিলেন । মহেশের তাদৃশ বাক্যশ্রবণে 
উৎসাহিত হইয়া ব্ৰহ্মা দেবের উৎসাহ বর্দনের নিমিত্ত 
তৎক্ষণাৎ রত-ময় দিব্য পুর রচনা করিলেন। শিবের 
বিবাহ হুইবে” এই কথা শুনিয়া সাক্ষাৎ অদিতি, 
দল, কর, হকালিকা; পুলোমা, সুরমা, সিংহিকা, 
বিনতা) ঘিদ্ধি,' মায়া, ক্রিয়া, সাক্ষাৎ, দেধী দুর্গা, সুধা, 


পূর্বভাগ | 
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স্বধা, সাবিত্রী, দেবমাতা, রজনী, দক্ষিণা, চ্যুতি, শ্বাহ! | কোটি বেষ্টিত হইয়া এবং রোমজ গণপতি সকলে 


স্বধা মন্ডি, বুদ্ধি, ঝদ্ধি, বৃদ্ধি, সরস্বতী, রাকা, কুছ, 
দিনীবালী, দেবী, অনুমতী, ধরণীধারিণী, চেলা, শচী, 
নারায্বলী, এই সকল ও অন্তান্ত দেবমাত! এবং 0] 
দেবপত্ীগণ আনন্দে সত্বরগতি হইয়া তথায় উপস্থিত 
হইলেন এবং প্র শঙ্করের বিবাহ-নংবাদে উরগগণ, 
গরুড়, যক্ষ, গন্ধবর্ব, কিননরগণ, গণদেবজ, সাগর, পর্বত, 
মেঘ, মাস, মংবৎসর, বেদ, মন্ত্র যজ্ঞ, স্তোম, ধর্ম, 
হুঙ্কার; প্রণব সহত্র সহস্র দ্বারপাল, কোটি সংখ্যক 
অপ্দর। ও তাহাদিগের পরিচারিক। সকল আর সকল 
দ্বীপে দেবলোকে যত যত নদী ও স্ত্রী আছে সকলে হর্ষ- 
বিকসিতলোচনে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং 
সর্বলোকনমস্কৃত মহাভাগ গণপতিগণও শঙ্করের বিবাহ 
সংবাদে প্রফুল্পচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। ১--১২ 
শঙ্ের ন্যায় শুরু প্রভৃতি নানা বর্ণ কোটি কোটি গণ 
ও গণেশ্বরগ্রণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন; কেরুরাক্ষ- 
নামক গণপতি দশ কোটি গণ সমভিব্যাহারে লইয়া 
তথায় উপস্থিত হইলেন । বিদ্যুৎ আট কোটি, বিশাখ 
চৌঘর্টি কোটি, পারযাত্রিক নয় কোটি, এবং সর্বাস্তক 
ও শ্রীমান্‌ বিকৃতানন ছয় কোটি গণের সহিত সে 
সভায় উপস্থিত হইলেন। গণপতি জালার্লেশ দ্বাদশ 
কোটি শ্রীমান্‌ সম সাত কোটি, দুল্গুতি আট কোটি 
কপালীশ সাত কোটি, সন্দারক ছয় কোটি সর্ধবশ্রে্ঠ 
বিষ্টতত আষ্ট কোটি এবং কণ্ডক ও কুম্ভক কোটি 
কোটি গণ সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত 
হইলেন। আর পিল্পল ও সমাদ সহস্র কোটি গণে 
বেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং আবে- 
টন আট কোটি চন্দ্রতাপন সাত কোটি, মহাফেন! 
সহঅ কোটি, কাল ও মহাকাল শত কোটি গণে 
পরিবৃত হইয়া সেই সভায় জাগমন করিলেন। আর 
আমিক শত কোটি অগিমুখ আদিত্যমু্ধ 
ও ধনাবহ কোটি গণ সঙ্গে লইয়া সেই নুরম্য সভায় 
উপ্রনীত হইলেন। সন্ত শত কোটি; কাকপাদ্ ও 
অস্তারনক ষাট কোটি, মহাবল মধুপিঙ্গ ও পিক্গলনয়ন 
নয়'কোটি, নীল ও দেবেশ পুর্ণভদ্র নতি কোটি, মহা- 
বল চতুর্বত্র সপ্ততি কোটি ও কুন্দ কোটি গণে এবং 
অঙ্গোঘ কোকিল ও সুমঞ্জক কোটি কোটি গণে 
অলঙ্কৃত হইয়। তথায়. আগমন করিলে; এবং রুদ্র- 
শণ রিংশতি কোটি, শত কোটি ও কোট্টি কোটি 
সহজ গণ পরিবৃত্ হইয়! তথায় শিব সমীপে উপস্থিত 
হইলেন। প্রধম সহ কোটি ও ভূতগপণ্ড তিন. কোটি 
গল সহিত তথায় আগত হইলেন ।- বীরভ্র ঢতুষেঠি 


কোটি সংখ্যকগণে পরিৰৃত হইয়৷ সেই সত্তর শিব- 
সমীপে উপনীত হইলেন। আর. কাষ্টকুট, সুরেশ, 
বৃষভ এবং ভগবান্‌ বিরূপাক্ষ চতুঃযষ্টি কোছ গুণে 
পরিবৃত হইয়া তথায় সমাগত হইল্লেন। তালকেতু, 
যড়াস্ত, সনাতন পঞ্চান্ত, সম্বর্তক, চৈত্র, প্রভু 
নহুলীশ্বর, লোকান্ত, দীপ্তান্ত দৈত্যান্বক, মৃত্যুহং, 
কালহা, মৃত্যুঞ্য়কর, বিষাদ, বিদ্যুৎ, কান্তক, শ্রীমান্‌ 
দেবদেবপ্রিয় ভূঙ্গরাটি, অশনি, ভাদক, ও গণপতি 
সহত্রপাদ, চতুঃযষ্টিগণ সহিত তথার উপস্থিত হইলেন 
এবং অন্তান্ত অসংখ্য মহাবল গণপতিগণও তথায় 
আগত হইলেন। আর চন্তরার্ঘশেখর, হারকুগুল 
কেয়ুর-মুকুটাদি ভূষণে অলঙ্কৃত, অণিমাদিপ্তণপ্তন্ফিত, 
নীলক$, ত্ৰিলোচন, ব্ৰহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণুসদৃশ, পাতালচারী 
ও সর্ক্বলোকবাসী গণপতিগণ সেই সভায় আগত হইয়া 
সভার অনুপম শোভাঙ্জনক হইলেন। ১৩--৩৪.।, 
সেই সময় তুমুরু, নারদ, হাহা, হু, প্রভৃতি সামগায়ক- 
গণও, নানাবিধ রত্ব ও বাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই পুরীতে 
আগমন করিলেন। দেবগণেরও পুজা তপোধন 
ঝষিগণ হুষ্টমনে সেই পুণ্যসভাতে বৈবাহিক মন্ত্র পাঠ 
করিতে লাগিলেন। তখন নেই পুরী এক অদ্ভুত 
ভাবের আশ্রয় হইল। এইরূপ সমাগম ও কার্ধ্যাদি 
প্রবৃত্ত হইলে পর ভগবান্‌ কেশব স্বয়ং শুচি্মিত 
hay লইয়৷ সেই পুরীতে আগমন করিলেন। 

সভায় ভগ্বান্‌ ব্ৰহ্মা নারায়ণকে উপস্থিত দেখিয়া 
বলিলেন, হে হরে! আপনিই অগ্রে ভবানী ও দেব- 
দণের সহিত প্রভু শিবের বামাঙ্গ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেৰ। পরে আমি দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উত্পন্ন 
হইয়াছি। আমার অংশ এই গিরিরাজ হিমালয়কে 
শিব-সঙ্গম-দাধনের নিমিত্তই উৎপাদন, করা হইয়াছে। 
এই দেবীও পরমেশ্বর শিবের মায়ায় এ দিরিরাজ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।, অতএব এই দেরীই 
জগতের এবং আপনার, আমারও জননী, আর ক্রুতি- 
স্মৃতি প্রবর্তনের নিমিত্ত ও বিবাহ নিমিত্ত আগত এ 
ভগবান্‌, রুদ্র আমাদিগের জনক । ও জ্ঞাবান্‌ শঙ্করের 
মূৰ্তিসমূহ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হুইয়াছে। 
যেহেতু পৃথিবী, জল, দি, সূর্য্য, আকাশ, চন্দ্র, বনু, 
আত্মা প্রভৃতি & দেবদেষেরই খরূপ ; অজা লোহিত: 
গুক্ন-কৃষ্ণব্ণ। অর্পণ সববরজঃ তমোগুণমরী এই প্রকৃতি 
থাকিলেও, হে বিষে এই দেবীকে আয়ার 
ও গিরিরাজের, বাক্যে ও রুদ্রকে প্রদান করুন * আর। 
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আপনারও গিরিরাজের সহিত এই সন্থন্ধও শ্রেয়ন্কর 
" জাদিবেন," পারু“নামক  কঙ্গে আপনার 'লাতিকমল 
হইতে আমি উৎপন্ন হই, অতএব আমার ও আমার 
অংশ, ও শৈলরাজেরও আপনিই গুরু । সুত 
বলিলেন »গরে জনার্দন ব্রহ্মার বাক্য যথার্থ বলিয়া 
অনুমোদন করিলেন এবং দেব মুণিগণ সকলে আর 
দেবদের শঙ্বরও সেই ব্রহ্মবাক্য অনুমোদন করিলেম। 
/এইয়পে প্রজাপতি পরযোনির বাক্য সর্বসম্মত হইলে, 
পরগনা পার্ক্মতীকে প্রণাম করিয়া হস্ত দ্বারা দেব- 
দেখের পা প্রক্ষালন তরিয়া আপনার, ব্রহ্মার ও গিরি- 
রাজের মস্তক অভ্যাক্ষণ করিলেন। পরে ভগবান্‌ 
বিষ্ণু বলিলেন, আপনার অর্দাঙ্গহরা মদীয় ভগিনী 
দেবী আপনারই সহিত বিবাহের নিমিত্ত মেনাগর্তে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথ! বলিয়া বিষ্ণু উদক- 
দ্বানপূর্ব্বক পার্বতীকে পান করিলেন ও শেষে প্ররূপে 
“আত্মসমর্পণ করিলেন। অনস্তর নিখিল বেদার্থপরায়ণ 
" মুমিত্রেষ্ঠগণ আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া 
বলিলেন যে, হে সভ্যগণ ! বিচার করিয়া দেখিলে 
এই দেবদেব হরই দাতা ও ইনিই গ্রহীতা, ইনিই 
ফল, ইনিই জব্যাদি, যেহেতু ইহারই মায়ায় এই জগৎ 
সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়া যেন ভক্তিভরে উন্নত 
হইতে না পারিয়া অবনত মস্তক হুইয়া প্রণাম 
করিলেন। সেই সময় খেচর দিদ্ধচারণগণ পুষ্পবৃষ্ট 
করিতে লাগিল; দেব-ুন্দুভির গজ্ভীরনিনাদে টি a 
পরিপূর্ণ হইল; অপ্দরাগণ নৃত্য করিতে 

আর মূর্তিমান্‌ দেবগণও 'ব্রহ্মা ও মুনিগণের সহিত 
দেষদেব মহেপ্বরকে প্রণাম করিলেন। তখন ভগক্ম 
দেবদেব সলব্জা পার্বাতীকে অবলোকন করিয়া তৃপ্তির 
আশা পরিপূর্ণ করিতে পারিলেন না, মনোহরাবয়বা 
দেখী হৈমবতীও ভগবান্‌ বুধধ্বজকে অবলোকন করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তাহার পর শঙ্কর 
হয়িকে বলিলেন, হে পুরুষোত্তম ! আমি আপনাকে 
বয় প্রধান করিতেছি, যাহা অভিলধিত হয় বলুন । হি 
বলিলেন, যেন আমার আপনাতে ভক্তি 'টিরস্থারিনী 
প্রসঙ্গ হইয়া, এই বর প্রদান করুন। ভগবান্‌ 
মছালেৰ বিষ্ণুকে ব্ৰহ্ম নাম প্রধান করিলেন। পরে 
বদি! শন্বরূক. ধলিলেন, হেংদেব স্বদি আপনি 
অনুমতি করে, তাহ! হইলে. আসি আচারপবে ব্রতী 
' ছইয়| হোষ ফিতে প্রহৃত্ত হই ) কেননা এই কর্তব্য- 
কার্ধাটী এখনও করা হয় নাই। ৩৫--৫৬। দেহলেব 
শক্য ব্রহ্মার এডাহৃশ প্রার্থনাগ্রধণে বলিলেন )--হে 
সুরেশ্রেষ্ঠ। ধাহা বাহ! অভিলধিত হয় তাহা তাহা 


ঈপুরাণ, 


করিতে প্ররুত' হও । পিতামহ ! তোমরা যা’! যাহা 
করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব। - ধেবদেবের 
এতাদৃশ অনুমতি পাইয়া লোক-পিতাষহ অগা প্রবুক্- 
স্তঃকরণে ভগবানকে প্রণাম করিয়া দেব-দেবীর পর- 
স্পরের হস্তে হস্তে যোগ-করিয়া দিলেন । স্বন্নং অগ্গিও 
সেই স্থলে কৃতাঙ্জলিপুটে উপস্থিত হইলেন । পরে ব্রহ্মা 
দেবদেবকে স্বয়ং মূর্তিমান্‌ হইয়া উপস্থিত শ্রৌত 
বৈবাহিক মন্ত্রের স্বার। যথাক্রমে যথাবিধি হোম করাই- 
লেন। অনন্তর বিষুকর্তক আনীত িপ্র্ণণকে 
বহুতর গোদানে পুজ। করিয়া মহেখ্বরফে তিন বার 
অগি-প্রদক্ষিণ করাইলেন। তৎপরে উভয়ের 
হস্তযোগ-মোচন করিয়া প্র্রফুল্লান্তঃকরণে সকল 
দেবপতি ও দেবগণ এবং সকল মমুষ্গণের 
সহিত সেই দেবদেব উমাপতিকে নমস্কার কল্পিলেন। 
পরে সেই প্রজাপতি পদ্মযোনি, ভব্ভবানীকে পাদ্য 
দান এবং শিবকে আচমন মধুপর্ক ও গো প্রভৃতি দান 
করিয়া আবার ইন্দাদি সকল দেবগণের সহিত নমস্কার 
করিলেন। তাহার পর ভৃগু প্রভৃতি মুনি, ও সূর্ধ্যাদি 
গ্রহগণ সকলে যব, তিল তওুলাদি দ্বারা বৃষধ্বজকে 
প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। এই প্রকার 
উৎসবাদি ও বিবাহ-বিধি অনুষ্ঠানের পর ভগবান্‌ 
চন্দ্রশেখ্র রুদ্র বেদোক্ত কার্য সকল সমাপন করিয়া, 
অগ্নিকে সংহার করিয়া আত্মাতে আরোপণ করিলেন। 
পরে সর্ধলোকের হিতের নিমিত্ত তিনি শৈলপতি- 
তনয়া উমার সহিত সঙ্গত হইলেন। যে বাক্তি এই 
তবপরিগয়োপাখ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে, বা বেদ- 
বেদনপারগ শুদ্ধ দ্বিজগণকে শ্রবণ করায়, সে গাণপত্য 
লাভ করিয়া, সেই ভবের সহিত মিলিত হইয়া! অতুল 
আনন্দ তোগ করিতে. থাকে। অতএব খযধাবিধি 
পুজাদি করিয়া! এই'উপাধ্যান কীর্তন করিবে, অন্তধা 
নছে। যেখানে বিপ্রগণ কর্ডুক এই ভবধিবাহ- 
উপাখ্যান কীর্তি হয়, সেখানে 'দেবদেষ নিয়ত 
অবস্থান করেন। আর এই দর্ক্বোৎকৃষ্ট ভবোস্বাহ 
উপাধান ব্রাহ্ষণ-কত্রিয়গণের বিবাহলময় কীর্তন 
করিবে। এইরপে বিবাহকার্ধয-সম্পন্ন করিয়া 
ভগবান্‌ বৃষধ্বজ দেব হৈমবতীর সহিত সকল দেবগণ, 
নন্দী ও স্বীষ্্ণে পরিবেষ্টিত, হইয়া বারাপসী 
পুরীতে আগমন 'করিলেন। 'কোন সমগ্নে সেই কালী- 
ক্ষেত্রে ুখোপবিষ্ট বৃষধ্বজকে সহাক্ুবানা পার্বতী 
প্রধীম করিয়া মৃহ্মূহ হাগিতে' হাসিতে ক্ষেত্রমাহাত্থা 
জিজ্ঞাসা করিলেন: পার্বডীট এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া 
ভ্যান অর্ধেশৃতিলকু শঙ্কর বলিলেন হে হুয়েশানি। 


পূৰ্ববক্ধাগ । 


ঝষিগণপুজিত কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিস্তারর ব. 
অতিশয় দুঃসাধ্য । অতএব হে দেব! কেমন করিয়! সেই 
অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ফলোদয় বর্ণনা করিব ? যেখানে মৃত্যু 
হইলে পাপিগণ একজন্মেই মুক্ত হয়» যে কাশীক্ষেত্রে 
অন্তস্থলে অনুষ্ঠিত পাপের বিনাশ হয় আর যে কাশী 
পুরীতে পাপ করিলে পিশাচত্ব ও নরক লাভই হইয়া 
থাকে। যে কাশীক্ষেত্রে ত্রিবিষ্প ওস্কারেন্বর কৃত্তিবাস 
দেব বিশ্বেখবর বিরাজমান যেখানে মৃত ব্যক্তির আর 
পুনৰ্জ্জন্ম হয় না। বরং সহত্র সহঅ পাপ করিয়া 
মনুষ্যগণের পিশাচত্বপ্রাপ্তিও শ্রেয়, তথাপি এহেন 
কাশীপুরী ব্যতিরিক্ত স্বর্গে সহত্র সহস্র ইন্দ্রত্ব পদও 
কিছুই নহে! ভগবান্‌ শশিশেখর এইরূপ সংক্ষেপে 
ক্ষেত্রমাহাত্্য বর্ণনা করিয়া সকল গণেশ্বরকে, পরিত্যাগ 
করিয়া মনোহর উদ্যান দর্শন করাইলেন। সেখানেই 
দৈত্যগণের বিশ্বরূপী ভগবান্‌ গঞ্জানন বিনায়ক অমর- 
গণের বিশ্ন দূর করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। 
হে খবিগণ! বেদব্যাসের প্রসাদবলে যথাশ্রত 
এই সুশোভন সর্ষোৎকৃষ্ট কথাসর্বস্ব কথিত 
হইল । ৫৭--৮১। 


ত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুরধিকশততম অধ্যায় । 


ধষিরা বলিলেন ;--হে. রোমহর্ধণ । গজানন 
গণপতি দেব বিনায়ক কিপ্রকারে জন্ম গ্রহণ করিলেন? 
আর তাহার প্রভাবই বা কি প্রকার? ইহ! বর্ণনা 
করিস আমাদের শুশ্রীধা নিৰারণ করুন! সুত 
কহিলেন, দেব-দেবীর উদ্যানবিহারের অবসান- 
সময়ে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দৈত্যগণের বিদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়া সেই স্থলে সমাগত 
হইলেন। অনস্তর পরস্পর বিচার করিয়া স্থির 
করিলেন যে, হে সুরপতিগণ ৷ যখন তমো-রজোগুণ।- 
ক্রান্ত অনুর রাক্রমগণ যজ্ঞদানাদি দ্বারা নির্ব্বিষ্ে হরিহর- 
বিরিঞ্চিকে আরাধন!| করিয়! স্ব স্ব অভিলধিত বর লাভ 
করিয়াছে, অতএব আমাদের যে পরাভব অবশ্যম্ভাবী, 
ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই) সুতরাং আপনাদিগের 
বিশ্বংদূর করিতে হইলে মনেই অনুর. রাক্ষদগণের 
বিনাশ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এস, তহা- 
দিগের বিশ্বের নিমিত্ত. বিশ্নরাজ গণপতিকে সৃজন 
করিতে শঞ্চরের স্বব.করি.এবং সেই গণপতি হষ্ট 
হইলে নারীগপের পুত্রারিলাতের ' বাসনা পূর্ণ : ও 


১৮৫ 


প্রকার পরামর্শ করিয়া সেই অন পরনেশ্বর দেবদেবের 
স্তব করিতে লাগিলেন, হে পিনারিন্‌ 1. জ্ঁপবি 
সন্বাত্ম। সর্বজ্ঞ; আপনাকে - নমস্কার. করি: হে 
অনত্য ! হে বিরিঞ্চ! আপনিই দেবীর তপস্তা কারোর 
ফলকাতা। হে স্বরূপবিহীন ! আপনি অশরীরী হই 
যাও প্রয়োজন হইলে শরীর ধারণ করিয়া থাকেন এবং 
বিষ্ণুর পর্য্যন্ত শরীরের 'আপনিই হর্তা গু আপনিই 
দেহের অভ্যন্তরস্থ অমৃভাধারমণ্ডলে অবস্থান কষে, 
আপনাকে নিয়ত নমস্কার করি। হে কালাগিরুদ- 
রূপিন্! আপনার কালই বেগ, আপনা হইতেই 
সত্যযুগাদি কালভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, যমাদি অষ্ট- 
দিকৃপাল আপনার সকাশেই আশ্রয়প্রাপ্ত হইস্বাছেন 
ও কালীর গৌর দেহের আপনিই বিধায়ক এবং 
আপন! হইতেই. কালিকা উৎপন্ন হইয়াছেন, আপ; 
নাকে শতশত বার নমস্কার করি। হে ক্কালক$।! হে 
মুখ্য! আপনিই-এ জগতের কম্মফলদাতা, আপনার" 
চরণে আমাদিগের অসংখ্য নমস্কার । হে অশ্থিকাপতে। 
হে হিরণ্যপতে ! আপনাকে সতত নমস্কার কঝি। 
হে হিরণ্যরেজ! হে সর্ব! হে শূলিম্‌ ! হে কপাল- 
দণ্ড-অসি-চর্ণ্ম-অন্তুশ-পাশধর ! হে হৈমবভীপতে ! হে 
সুবর্ণ শুভ্ররূপিন্‌! অধ্ধীঙ্গে পার্বতী থাকাতে আপনার 
রূপ পীত-গুরু এই উভয়ে অদাধারণ মনোহর হইছে 
এবং আপনিই সুরগণের রক্ষার নিমিত্ত বহ্নিরূপাধারণ 
কু আপনার চরণে আমাদিগের ভুয়োডুয়ঃ 
কোটি কোটি নমস্কার । হে পঞ্চম পঞাক্ষরময় পঞ্চা- 
নন! আপনিই দেব যজ্ঞাদি মহাপঞ্চযুগকারিগণের 
ফন্তু দান করিয়া থাকেন, আপনার গলে ফণীই হাররূপে 
বিরাজমান; আপনাকে অনবরত নমস্কার করি। হে 
পরাৎপর ! পঞ্চাক্ষরদৃক্‌! রুদ্রাদি পঞ্চকৈবল্য দেষগণ 
আপনার পাঁচপ্রকারে বিভক্ত মূর্তির অর্চনা করিয়া 
থাকেন। হে নিরঙ! অক্ষয়রূপিন্‌ রুদ্র! “বস্ত্র স্যায় 
অতিদীন্ত অভেদ্য অকারাদি ষোড়শবর্ণ আপনার আনন, 
ককারাদি পঞ্চবর্ণ দক্ষিণ হস্ত, চকারাদি পঞ্চবর্ণ বামহস্ 
টআদি পঞ্চব্ণ দক্ষিণ চরণ, ত আদ্দি'পঞ্র্ণ বাম - 
পাদ, পাদি,পঞ্চবর্ণ মেড ও যকার এবং শহস, আপনার 
আত্মরপ, ক্ষকার প্রলয়রূণ ক্রোধ, আর লব সরেফ 
হল* এই পাঁচবর্ণ হল্পয়াদি অঙ্গ । এতাদৃপ 'অঙগবান্‌ 
আপনাকে নমস্কার করি। হে স্্বপ্রকাশক! আপনি 
সকল ভূতের অনাহত ধ্বনি করিয়া থাকেন” এবং 
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সাধুগণ আপনাকে ভ্রমধ্যে অবলোকন করেন। হে 
পরমাধন্বরপিন! আপনার হৃর্ধয, চন্দ্র, অগ্নি এই 
তিন নেত্র এবং আপনি নিয়ত সত্বাদি ত্রিগুণের উপরে 
বিরাঙ্ছ করিতেছেন ও আপনার চরণকমলই এই 
সংসার-সম্চু্পায়ের উপায়; অতএব আপনাকে নিয়ত 
নমস্কার করি; এবং আপনিই তীর্থতত্ব ও তীঘূচল, 
আর আপনিই সেই তীর্থফলের অধীশ্বর। হে 
খকুষজু-সামবেদ-রূপিন্‌! আপনিই ওঁকার এবং গর 
ওঁকারে ই্ষা। বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিবিধরূপ ধারণ করিয়া 
থাকেন এবং আপনি তুরীয়রূপে অবস্থিত। হে অত্যন্ত 
ভেজন্বিন! আপনি শুক্লবর্ণ অর্থাৎ, সতুময় এবং 
আপনিই রক্ত ও কষ্ণবর্ণ অর্থাৎ রজস্তমৌময়, আর 
আপনিই আবরণরপে ব্রহ্গাণ্ডের বাহিরে পাঁচপ্রকারে 
জলাদি পাঁচ স্থানে যথা ক্রমে অবস্থান করিতেছেন । হে 
রুদ্র! আপনিই ব্রহ্মা আপনিই বিষ্ণু ও আপনিই 
কুমার) আপনার চরণে আমার্দিগের ভূঁয়োভুয়ঃ 
নমন্থায়। হে সর্ধবোপরিচর ! আপনি মাত দেবীরও 
পরযেশ্বর ; হে ন্ুলসক্সরূপিন! আপনার স্বরূপ 
সুন্্ম অথচ সর্বনিদান। হে নিখিল-সন্ধ্প-শুন্য ! 
আপনি সকল বিশ্ব হইতে গুপ্ত, হে আদি-মধ্যাপ্ত- 
শুন্য! চিন্ময়! আপনাকে সতত নমস্কার করি। হে 
মহেশ্বর ! যম, অগি, বায়ু, রুদ্র, বরুণ, চক্র, ইন্দ, ও 
নিশাচরগণ সামুচরে দিসুখে দিজুখে নিয়ত আপনার 
পুজা করিয়া থাকেন। হে রুদ্র । আপনিই 

সময় সকলম্থলে সকল পদ্ধতিতে পূজিত হঁন। 
আপনিই কুদ্রনীল, আপনিই কক্রদ্র, আপনিই প্রচেতা, 
আপনিই ধীর, আপনিই মহেশ্বর ও আপনিই সাক্ষর, 
শিব, আপনার চরণে এই দেবগণের ভূয়োভুয়ঃ অসংখ্য 
অনবরত নধগ্কার। হে ভগবন্‌ ! এই সকল 
রক্ষা ইন্প প্রভৃতি সুরপতি কর্তৃক স্তবচ্ছলে যে 
আপনার বজ্ঞ, মদন, যম, অগ্নি, ঈক্ষষজ্ঞ প্রভৃতির 
সংহারার্দি নানাবিধ বিচিত্র চেষ্টিত কীর্তিত হইল, হে 
ভূতভাবন! প্রসন্ন হইয়া তাহ! ক্ষমা করন। সুত 
বলিলেন ;--যে ব্যক্তি এই ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দ্ষেগণ- 
কীন্ত খই স্তব পাঠ করে, অথবা কাহাকেও 
শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি পর্গতি লাভ করিয়া 
থাকে। ১-২৯ 1 


চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


লিঙ্গপুরাণ । 


পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়। , 

সুত বলিলেন ;--হুরপতিগণ ঈশ্বর পিনাকীকে এই 
রূপে নমস্কার করিয়া অবস্থান করিলে ভগবান্‌ মহেশ্বর 
তাহাদিগকে দিষ্যচন্কু প্রদান করিলেন। দেবগণ সেই 
শঙ্করের কৃপায় দিব্যচক্লু লাভ করিয়া, আনন্দে চক্ষু 
মুদিত করিয়া নাতিশয় ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিলেন। 
ভূতভাবন ভবভূতি অমৃতোপম নয়ন-ত্রিতয়ে তাহা 
দিগকে নিরীক্ষণে তাহাদিগের মনোবাঞ্ছা পুরণ করিয়! 
“তোমাদিগের মঙ্গল হউক» এই অলীর্ব্বাদ প্রদান 
করিলেন । তখন বৃহস্পতি পরমপতিকে ভক্তিভাবে 
নিরীক্ষণ করিয়। নির্ভয়ে বলিতে আর্ত করিলেন; 
হে ঈশ! এই সকল দেবগণ বরপ্রার্থী হইয়া আপনার 
সকাশে গমন করিয়াছেন। হে বয়দ! আপনি হুরারি 
দৈত্যগণ কর্তৃক নির্কিপ্নে স্বকশ্মসিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থিত 
হইয়া তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। এই জন্যই এই 
প্রার্থনা যে, সেই সুররিপুগণের যাহাতে সাতিশয় বিশ্ব 
জন্মে, প্রসন্ন হইয়! তাদৃশ বর দান করুন। বাচস্পতি 
সুরগুরু এই প্রকার প্রার্থনা করিলে পর, দেবদেব শূলী 
উমা-গর্ভে সুরেশ্বর গণপত্ররিপ ধারণ করিলেন। তখন 
শৈলাদি গণেশ্বরগণ ও ব্ৰহ্মাদি জুরেশ্বরগণ সমস্ত 
লোকনিদান ভবভয়-নিবারণ পরমেশ্বর গজানন-রূপী 
মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ই 
পার্বতী সর্ধলোককারণ ব্রিশূল-পাশধারী গজাননকে 
প্রসব করিলেন তাহ! দেখিয়! দেব, সিদ্ধ, মুনীন্্গণ ও 
অন্তান্ত খেচর সকল পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাণিলেন। 
আর মুরপতিগণ সেই অভীষ্টগ্রদ গণেশ-রপী 
মহেশ্বরকে অনব্রুত স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১--১০ ॥ 
পরে সাক্ষাৎ মুর্তিমান্‌ ভৈল্ব-রূপী শিব-সদৃশ ভব- 
ভবানী হইতে উৎপন্ন সেই বিচিত্রবসন-ভূষণে অলস্কুত 
নিখিল-মঙ্গলালয়, বালক পিতা-মাতাকে বন্দনা 
করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ধেশ্বর ভগবান্‌ 
ভবপুত্রকে জাতমাত্র অবলোকন করিয়া তহুদ্দেশে 
কর্তব্য জাত-বকর্ম্ধাদি সংস্কার স্বয়ংই করিলেন। 
পরে জগদীশ্বর সুকোমল হস্তঘদ্বারা তনধকে গ্রহণ 
করিয়া আলিঙ্গন করত মস্তক চুম্বন করিলেন। 
১১--১৪। তাহার পর তাহাকে বর দিলেন, হে 
আত্বজ! দৈত্যগণের বিনাশ, দেব্গণের ও ব্রহ্মবাদী 
ছিজগণের উপকারের নিমিত্ত তোমায় অবতার 
জানিবে। হে বৎস! যে ঝক্তি মহীতল-মধ্যে 
দক্ষিণাহীন যজ্ঞ করিবে, তুমি হবর্গপথে থাকিয়া তাহা- 
দিগের ধর্মববিদ্ব করিতে প্রবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি 
ঘন্টায় পথ অবলম্বনে অধ্যয়ন, অধ্যাগল, ঝাখ্যান ও 
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কশ্মানুষ্ঠান করিবে, তুমি নিয়ত তাহাদিগের প্রাণ- 
সংহারে ব্াপৃত থাকিবে। 
জাগী ও স্বধম্্রহিত নরনারীগণের প্রাণ হরণ করিয়া, 
তাহাদিগের সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর! তোমারই 
কার্য জানিবে। হে বিনায়ক ৷ রে স্ত্রী ও পুরুষ 
তোমার নিয়ত অর্চনায় রত থাকিবে, তাহাদিগের 
গাণপত্যাদিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। হে গণেশবর ! 
যুবক .হউক ব! বৃদ্ধ হউক. যাহারা তোমার ভক্ত, 
তাহার্বিগকে ইহলোকে ও পরলোকে অতি যত্বসহ কারে 
পালন করিবে। হে বিস্বগণেশ্বর ! তুমি ত্রিজগতে 
লোকের বন্দনীয় ও পূজনীয় হইবে, আর তুমিই যে 
বিদ্বগণেশ্বর হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে 
তনয়! যাহারা আমাকে, ব্রহ্মাকে বা বিষ্ণুকে পুজ। 
করিবে, বা আমাদের উদ্দেশে অগিষ্টোমাদি যাগ 
করিবে, তাহাদিগেরও বিদ্ব-নিবারণের নিমিত্ত প্রথমে 
তোমার পুজা করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি 
তোমার পুজা না করিয়া, কোন কল্যাণজনক 
শ্রৌত ম্মার্ত বা লৌকিক কার্য করিবে, তাহা 
হইলে তাহার কল্যাণ শেষে অকল্যাণরূপে পরিণত 
হইবে জানিবে । হে গজেন্্বদন! ব্রাহ্মণ, ক্ষয়, 
বৈশ্য বা শৃদ্র জাতি, ইহার সকলেই নিখিল 
সিদ্ধিবাসনায় তোমাকে উত্তম উত্তম, ভোজা- 
ভক্ষ্যা্ি দ্রব্যে :পুজ। করিবে। হে বিনায়ক! 
এই ত্রিজগতে কোন জন, অধিক কি দেবতা পৰ্যন্ত 
তোমাকে গন্ধপুপ্প বূপাদিতে পুজী না৷ করিয়া লব্বব্য 
লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। যে লোক বিনায়ককে 
নিয়ত পুজা! করিয়| থাকে, সে শক্রোাদি দেবপতির 
পৰ্য্যন্ত পুজনীয় হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ফলার্থা 
হইয়া তোমাকে পুজা না করিলে, হে গণেশ! অধিক 
কি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শত্রু ও অন্ান্ত দেবগণ ও আমাকে 
পর্য্যন্ত তুমি বিশ্নবাধিত করিতে সমর্থ হইবে। ভূত- 
ভাবন, পিতার এইরূপ বরদানের পর প্রভু গণপতি 
বিদ্্গ স্বজন করিলেন; পরে সেই স্বীয়গণের সহিত 
পরমেশ্বর পিতা পিনাকীকে নমস্কার করিয়া পিতার 
সন্মুখে বিনীতভাবে আমীন হইলেন। এই জগতে 
সেই অবধিই সকলে গণপতিকে পুজা করিয়া থাকেন। 
পরে গণপতি দৈত্যগণের ধর্ম্ম বিষ্ব করিয়া! দেবগণকে 
পরিত্রাণ করিলেন। হে বধিগণ! এই স্বন্দাগ্রজ 
গণেশের উৎপত্তি-উপাধ্যান কীর্তিত হইল। যে 
ব্যক্তি এই পদেশ-জন্ম-উপাধ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে, 
বা শ্রবগ করায়, সে অসাধারণ সুখের আশ্রয়স্থান 
_ হয়। ১৫৩০ | পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


হে নরপুঙগব! স্বব্ণ-. 
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বড়ধিকশততম অধ্যায় ৷ 

ঝষিরা বলিলেন ;--হে রোমহর্ষণ! জবদীয় 
মুধকমলবিনির্গত স্বন্ধাগ্রজ গণপতির উৎপৃভ্তি- 
উপাখ্যান এবণ করিয়াছি, এক্ষণে পশুপতির নৃরস্ত 
কি.প্রকারে হইয়াছিল? আর কেনই, বা দেই 
নৃত্যারন্ত হয়? ইহ! শুনিতে ইচ্ছা করি, যথাযথ 
বর্ণনা*করিয়া অভিলাষ পুরণ করুন। হৃত বলিলেন, 
পুর্বেতে অনুরবংশে দ্বারক নামে এক অনুর জন্ম- 
গ্রহণ করে, সে তপস্তা করিয়া অদ্বিতীয় বিক্রমী হই 
প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় সকল দেব ও প্রধান প্রধান 
ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করে। সেই দারুকানুর স্ত্রীধধ্য 
বলিয়া নির্ভয়ে ব্রহ্ম, রুদ্র, কার্তিকেয়, বিষ্ণু, যম এবং 
ইন্দের সহিত যুদ্ধে দেবগণকে অত্যস্ত পীড়িত করে। 
পরে রুদ্রাদি দেবগণ, স্ত্রীরূপ ধারণপূর্বক তাহার সঙ্গে 
যুদ্ধ করেন। দেবগণ সেই প্রবলপরাক্রান্ত দারুক 
কর্তৃক পরাভিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে আগমন করত . 
সমস্ত পরাভব-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন; অনস্তর 
তাহারা সেই পরমেষ্টী ব্রহ্মার সহিত মহেশ্বর-সকাশে 
আগমন করিয়া সকলে স্তব করিতে লাগিলেন ; এইরূপ 
স্তবের পর ব্রহ্মা দেবদেব্সমীপে আগমন করিয়া 
বারন্ধার প্রণাম করত নিবেদন করিলেন। হে 
ভগবন্‌ ! ছুঃসাধ্য দারুকান্ুর এই জগৎকে অতিশয় 
পীড়িত করিতেছে ; আমরাও ততক্তৃক পরাজিত 
হইয়ুছি; অতএব হে বিপন্নশরণ ! এক্ষণে স্ত্রীবধ্য 
ক্রু সেই দারুককে নিহত করিয়। এ প্রতি 
পাল্যগণকে দুস্তর বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন। 
ন্‌ ভগনেত্রহা শুলপাণি ব্রহ্মার এতাদ্বশ কাতর 
বিজ্ঞাপন শ্রবণে ঈষৎ হাসিতে .হাসিতে দেবীকে 
বলিলেন, হে বরাননে! অভুল-বিক্রম দারুকামুর 
স্ত্রীবধ্য বলিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত তাহাকে সংহার 
করিতে প্রার্থনা করিতেছি। শিবের এতাদৃশ প্রার্থনা 
শ্রবণে জগতের কারণ দেবী জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত 
দেবদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এক্মা ও. 
ইন্দাদি দেবগণ কেহই সেই ষোড়শভাগের একতাগে 
পার্ধধতীর দেবদেবের দেহে প্রবেশ জানিতে পারিলেন 
না। দেবীর মায়াবলে ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ হইয়াও দেবী 

“পূর্ব্বের স্তায়ই শঙ্করের পার্থ অবস্থান করিতেছেন,” 
ইহাই দেখিতে পাইলেন । দেবী সেই দেবেশের দেহে ' 
প্রবেশ করিয়। পরম়েশের কণ্ঠস্থ বিষে আপনার শরীর 
নিৰ্ম্মাণ করিলেন। কামরিপু দেব শ্বীয়দেহে দেবী, 
বিষময়ী হইয়! কালকঠী হইয়াছেন জানিয়া,, স্বীয় 
কপালনেত্র হইতে তাহাকে সুজন করিলেন। ১--%। 
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পে সময় বিষকালিমায় নীলকন্ঠী উৎপন্ন হইলেন, 
তখন দেবগণের-বিছয়লস্্ী ও তাহার সহিত. উৎপন 
হইলেন। আর দেবরিপুঞ্জণের অভিলফিত অসিদ্ধির 
সুল্রপাত হওয়াতে তাহাদের পরাঞ্চয়ও অনুজ হইয়া 
আবি্ভৃতুহইল। সেকারণ তবত্বানীর অদীম আনন্দও 
জন্ধ-প্রষর হইল.। সেই সময় হরসিঝগণ এবং ব্রহ্মা 
বিষ্ণু ইজ্জ প্রভৃতি স্বরপতিগণও শিবনেত্র' হইতে 
উৎপন্ন অগ্নিকঙ্পা। .কালকঠঠী কালীকে নিরীক্ষণ 
ক্ষদিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। ও দেবীর 


শিবের, স্তায়ই ললাটে নয়ন হইল, নব শশিকলাও 


মন্তকের শেধর হইল, বিষকালিমায় ক আবৃত 


হইল এবং তাহার স্তায় হস্তে তীক্ষ ত্রিশুল ও সর্প 


বলয়াদিও তাহার স্তায় হইল। আর সেই কালীর 
সহিত সর্ব্বাভরণে ভূধিতা দিব্যবসনা দেবী সকল 
সিদ্ধপতি সিদ্ধগণ এবং পিশাচগণও উৎপন্ন হইল। 
পার্ধতীর আজ্ঞায় পরমেশ্বরী কালী, সুরপতিগণকে 
বিনাশ করিতে উদ্যত সেই দারুককে বিনাশ করিলেন। 
সেই কালীর বেগের আতিশয্যপ্রযুক্ত ক্রোধাগ্সিভে 
ত্রিতুবন কাতর হুইয়া পড়িল। ভগবান্‌ ভূতভাবনও 
দেবীর 'ক্রোধাগি পান করিবার নিমিত্ত মায়াবলে 
বালকরূপ ধারণ করিয়া প্রেতমন্কুল শ্মশানে ( অর্থাং 
কাশীতে) স্তন্ত-পানেচ্ছা ছলে রোদন করিতে 
লাগিলেন। সেই পরমেশ্বরের মায়ায় মুধ্ধী হইয়া, 
দেবী কালী সেই বালকরূপী ঈশানকে বক্ষে উত্তোলন 
করিয়! চুম্বন করত স্তম্ভ পান-নিমিত্ত মুখে প্রন দান 
করিলেন। সেই সময় দেবও তাহার স্তন্হুদের 
সহিত কোপানি পান করিলেন। ও কোগৃ, পান 
করাতে সেই বালক ক্েত্রপালক হইলেন। দেই 
খীমান্‌ ক্ষেত্রপালের আট মুর্তি হয়। এইরূপে সেই 
বালক কালীর ক্রোধ সংহার করিয়া পরে সন্ধা 
উপস্থিত হইলে, নেই দেবী কালীর প্রসাদের নিমিত্ত 
. সকল ভূতপতি ও প্রেতগণের মহিত নৃত্য করিতে 
»*লাগিলেন। পরমেশ্বরীও শস্তুর নৃত্যামৃত আক 
পান করিয়া! সেই প্রেতস্থানে যোলিমীগণের সহিত 
যথাযখে নৃত্য করিতে লাখিলেন। সেইখানে ত্রহ্মা, 
“বি.ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কালীকে চতুর্দিকে বেষ্টন 
করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পুনর্ধ্ধার দেবী পার্ধ- 


₹“ভীকেও স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু শী এই 


"প্রকার নৃতোপাধ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল। দেব 


 দেখ-যোগজদিড আনন্দে মৃত্য করেন, ইহাষ্ কেহ: 


কেহ ধর্ণনা রিয়া খাঁকেন। ১৫-২৮ | 
| " যঙধিকশতত অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


লিঙ্গপুর্নাণ । 


' অগ্তাধিকশততম অধ্যায় । 

ঝষিরা বলিলেন ;--হে সুত! পুর্বে উপমন্্য 
কিরূপে গাণপত্য ও দুঞ্চমমুদ্র লাভ' করেন, সম্প্রতি 
তাহা বর্ণনা স্করিয়া আনাদিগের, বাসনা পূর্ণ করুন। 
হত বলিলেন ;--এইরূপে কালীকে সুজন করিয়া 
ভগবান ত্যন্বক গমন করিলে পর উপমন্যু নামে এক 
মুনি, বাল্যাবস্থাতেই দেবদেবকে অর্চনা করিয়া 
তপস্তায় স্বীয় অভীষ্ট ফল লাভ করেন। তৃগস্তার 
ফল লাভ করিয়! মুনিবালক বাল্যকালেই কুমার 
কার্তিকেয়ের ন্যায় তেজন্বী হইয়া ইচ্ছানুসারে 
ক্রীড়া করেন। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রবণ 
করুন। কোন সময় সেই উপমন্থ্য মাতুলালয়ে অল্প 
পরিমিত দুগ্ধ পান করেন। তাঁহাকে হুষ্ধ পান করিতে 
দেখিয়! মাতুল-পুত্র ঈর্ধায় সাহা! অপেক্ষা উত্তম দুগ্ধ 
বত ইচ্ছা পান করিলেন। উপমন্্য তাহা দেখিয়া 
মাতার সকাশে যায়া বলিলেন, মা! মা! 
তোমাকে নমস্কার করিতেছি আমাকে অতিমুম্থাহু 
উষ্ণ গব্য হুঞ্ধ অধিক পরিমাণে দাও। পুত্রের 
এতাদৃশ বিনীতভাবে প্রার্থনা ও নির্ববন্ধাতিশয় অবলো- 
কনে মাত৷ সাদরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার 
দারিদ্রযাবস্থা স্মরণ করিয়া মনোহ্ঃখে কাঁদিতে লাগিলেন 
পুত্র উপমন্যুও বারম্বার সেই ছুগ্ধের কথা৷ মনে হওয়াতে 
দুগ্ধ দেন৷ মা! দেনা মা! বলিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। পুত্রের এরূপ আগ্রহাতিশয় লঙ্ঘনে অসমর্থা 
হওয়াতে মাতা তখন কীদিতে কীদ্দিতে উদ্ন বৃত্তিতে 
উপার্জিতবীজ পোষণ করিয়া পরে তাহাই জলের 
সহিত বিলোড়িত করিত! পুত্রকে সাস্তনাপূর্ববক বৎস! 
এম এস এই দুগ্ধ খাও! বলিয়া আলিঙ্গন করত চুম্বন 
করিয়া সেই কৃত্রিম দুগ্ধ পান করিতে দিলেন। 
মহাছ্যতি পুত্রও সেই মাতৃদতত কৃত্রিম দুধ পান করিয়া 
জানিতে পারিলেন ধে ইহাুষ্ধ নহে। পরে মাতার 
সকাশে ধাইয়া আরও অতিশয় কাতর হইয়া মা! এ-ত 
দুগ্ধ নয় বলিয়া কী্্বিতে লাগিলেন। তখন মা ক্ষতে 
ক্ষার প্রদানের ন্যায় সেই পুত্রবাধ্যশ্রধণে আরও 
অতিশয় হুঃখিতা হইয়া অশ্রুজল বিসজ্জন করিতে 
করিতে তলয়ের মস্তকে চুম্বন. করত করকমলে তাহার 
উপদেশপরিপূর্ণ অন্তঃসার বাক্য বলিলেন, বৎস! 
ধাহাদের পরম নিদান শিবে ভক্তি 'নীই, তাহারা এই 
স্বৰ্গ মর্ভয পাঁকালস্থিত ররপূর্ণা নদীও গেধিতে পায় না। 


_ খাহাদিশের প্রতি শিব প্রসন্ন নহেন তাহারা রাজ্য স্বর্গ 
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লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এ ভুবনমগ্ডলে ভব 
প্রপন হইলে সকল ইষ্ট বন্ত পাওয়া! যায়, এই যে 
সকল দেখিতে পাইতেছ, তাহারই প্রদ্যুদ-জাত, তত্তিম 
অন্য কিছুই এ জগতে মাই। যাহারা অন্য দেধতায় 
আসক্ত, তাহারা কেবল ছুঃখপীড়িত হইয়াই এ জগতে 
ভ্রমণ করে, অতএব বংস! আমরা তো৷ সেই দ্বেব- 
দেবের পুজা করি নাই, তবে আমরা কোথায় ছুগ্ 
পাইব।' পূর্বজন্মে বিষ্ণু উদ্দেশে সহস্র সহস্র দান 
কর আর নাই কর। যদ্দি সেই পূর্ববজন্মে শিব 
উদ্দেশে দান করিয়া থাক, তবে তাহাই পাইতে 
সক্ষম হইবে, নচেৎ নহে। বৎস! আমরা ত 
তাহা কিছুই করি নাই, তবে আমরা কোথায় 
পাইব? মহাতেজা উপমন্যু মাতার এতাদুশ বাক্য- 
শ্রবণে বালক হইয়াও সেই ছুঃখিনী মাতাকে ভক্তিভরে 
প্রণাম করত বলিলেন ; মা! আর রোদন করিস্নে, 
শোক পরিত্যাগ কর । যদি কোথাও মহাদেব থাকেন. 
তাহা হইলে, বিলন্বেই হউক, আর অচিরেই হউক, 
আমি হ্থ-সমূদ্র নির্মাণ করিব, ইহা দৃঢ়নিশ্চয় জানিবে 
হৃত বলিলেন; এই বলিয়া সেই মহাপ্রভাব বালক 
উপমন্যা, জননীকে প্রণাম করত তাঁহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া তপস্তা করিতে আরম্ত করিলেন। জননীও 
তনয়কে, বস! নির্বিস্বে তুমি প্রেমপ্রদ তপস্তা কর, 
এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন; প্রস্থতির এতাদৃশ 
অনুজ্ঞা পাইয়া, বালক হইয়াও সমাহিতচিত্তে 
হিমালয় পর্ববতে আগমন করত অন্ত-দুঃসাধা বায় 
ভক্ষণ পৰ্য্যন্ত ব্রত অবলম্বন করিয়া দুস্তর তগশ্তা 
করিতে লাগিলেন। তাহার তপের প্রতাপে সমস্ত 
জগহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল । তখন দেবপতিগণ বিষ্ণ- 
সকাশে আগমন করিয়! প্রণাম করত সমস্ত বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিলেন। ভগবান্‌ পুরুষোত্তম তাঁহার্দিগের 
এতাদৃশ বাক্য অবণে--“ইহার তত্ব কি?” এইরূপ 
চিন্তা করিয়া তাহার কারণ অবগত হইলেন। পরে 
সত্বরগতিতে 'মন্দরপর্ক্মতে মহেশ্বরের সাক্ষাৎকার- 
বাসনায় আগমন করিলেন। বিষ্ণু সেই সুরম্য 
গিরিবরে আগমন করিয়া দেবকে সাক্ষাৎ করিয়া 
প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভগবন্‌ ! 
উপমন্যু নামে এক ব্রাহ্মণ হৃষ্ধের নিমিত্ত তগস্তা করিয়া 
এই জগতকে দ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন; 

এক্ষণে আপনি তাঁহাকে নিবারণ করুন। বির তাতৃশ 
 ধাক্যগ্রবণে দেবদেব ওঁ জরকাশেই : ই়্প ধারণ 
করিয়া গমন করিতে: মতি করিলেন। ১-২৪; 
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অনন্তর সদাশিৰ হুরপতি 'ইঙ্জরনুপ খারণ করিয়া, 
সুরাচুর সিদ্ধ ও মহা হস্তিগণের সহিত শ্বেতিধ্ণ জাত 
'রোহণে মুনি: উপমন্যুর আশ্রমে গমন বদ্ধিলেন। 
সেই সময় সহত্রদীধিতি সূর্য হস্তীতে আরোহণ করিয়া 
বামহস্তে নব বাজন ও দক্ষিণহন্তে শ্বেত গ্রহণ 
করত, দেই শচীর সহিত উপবিষ্ট পাকশাননন্গলী 
শিবকে সেবা করিতে লাগিলেন। শক্ররপী ভগবান 
সদাশিব সেই গেতচ্ছত্র দ্বার! চল্াবিদ্বে বিভূষিত 
মন্দর পর্বতের হ্যায় শোভা পাইতে লাখিলেন। 
পরমেশ্বর এই প্রকারে শত্রুরূপ ধারণ করিয়৷ সেই 
মহাতেজা উপমন্্যকে কৃপা বিতরণ করিবার নিমিত 
ত্তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনি উপমন্থ্য 
শত্রুরূপধারী পরমেশ্বর শিবকে আগত দেখিয়া, 
তাহাকে ইন্দই ভাবিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করত 
বলিলেন; আজ আমার এই আশ্রম পিত i 
যেহেতু জগন্নাথ সুররাজ প্রভু শচীপতি, 
সহিত স্বয়ং এ দীনের আশ্রমে আগত হইয়াছেন টু, 
কথা বলিয়া উপমন্থ্য কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত 
হইলেন দেখিয়া, দেবেন্দরপী : শঙ্কর গম্তীরবচনে 
বলিলেন, হে সুব্রত! তোমার অএতাদৃশ তপন্থ) 
দ্বেথিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর 
প্রার্থনা করা হে মহামতে ধৌম্যাগ্রজ ! তোমার 
যাহা অভিলধিত আছে, আহি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান 
, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই জানিবে। ইন্দরপী 
হরি এইরূপ বরদানে উন্মুখ দেখিয়া, মুমিসত্তম 
উপমন্তা করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন; আমার এই 
ধ্রীর্ঘনা যেন ভূতভাবন ভগবান্‌ ত্রিলোচনে অচল! ভক্তি 
থাকে; প্রভু-ইন্দরূগী প্রথমপতি উপমন্থ্যর এভাদৃশ- 
বাঁকা শ্রবণে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করত ক্রোধে অধীর 
হইয়া বেগে বলিলেন, দেবর্ধে! আমি যে দেবরাজ 
ঈশ্বর, আমিই যেব্রিলোকেরে অধিপতি এবং ত্রিভুবনে 
এহেন কেহ নাই যে, আমি তাহার নমন্ত নহি, ইহা 
কি তুমি জান না? অতএব হে মুদ্বর! তুমি 
আমারই ভক্ত হও, আমাকেই নিয়ত অর্চনা কর। 
তোমাকে নিথিল মঙ্গলাস্পদ করিতেছি, নির্৭ শিষকে 
পরিত্যাগ কর। উপমন্যু শক্রের এতাদগ শ্রোত্র- 
বিদ্বারণ-বাক্য শ্রবণে জ্গুত পঞ্চাক্ষর মন্ত্রী জপ করত 
বলিলেন; বিবেচনা করি, তুমি কোনও গৈত্যাধম 
আমার ধর্ম্মবিশ্ন করিতে ইঞ্জরপ ধারণ করিয়া এখানে 
আগমন করিয়াছ, ইহাতে কোনও সন্দেহ মাই" 
দ্ষ- 
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করিলে ওবিষয় অধিক আর কি বলিব, ধখন শিবের 
নি] শুনিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে 
যে. আমি জন্মান্তরে মহৎ পাপ উপার্জন করিয়াছি। 
ফেব্যক্তি-শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শিব-নিদ্দা- 
কারীন্ে নিহত করিয়া স্বদ্নেহ বিসর্জন দেয়, সে 
শিবলোকে গমন করিয়া শাশ্বত সুখের আশ্রয় হয়। 
যে ব্যক্তি শিবনিন্দাকারীর জিহবা উৎপাটন করে, সে 
একবিংশ কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে গমন করে। 
'এধন হুদ্ধে ইচ্ছা দূরে থাকুক, সম্প্রতি জুরাধম তোমাকে 
প্রথমে বিনাশ করিয়া শিবাস্ত্রে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ 
করিব। পূর্বের জননী আমাকে যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, 
পপুর্বিজন্মে আমরা কখনও শিবপুজা করি নাই,” 
দেরকে এই কথ! বলিয়া মন্্রবিৎ মহাতেজ| উপমন্থ্য 
নির্ভয়ে সেই শত্রুকে অথর্ববাস্ত্রে সংহার করিব, এইরূপ 
কৃতসংকল্প হইয়া ভম্মাধার হইতে একমুষ্টি ভম্ম গ্রহণ 
করিয়া দেই শত্ররূপী হর-উদ্দেশে অথর্বান্ত্র পরিত্যাগ 
করিলেন এবং ভয়ঙ্কর শব্দ করিলেন। পরে অমর 
সেই উপমনুযু স্বদেহ বিসর্জনে উদ্যুক্ত হইয়া আগ্রে়ী 
. ধারণা ( যোগাঙ্গবিশেষ ) ধ্যান করিয়া স্বদেহ দর 
' করিতে শু্বকাষ্টের স্তায় স্থির হইয়া রহিলেন। মুনি 
উপমম্যু এইরূপ স্বদেহবিসর্জ্নে উদ্‌যুক্ত হইলে, 
তগবান্‌ ভগনেত্রহা উমাপহচর ধারণাযোগে সেই 
আগ্নেয়ী ধারণাকে নিবারণ করিলেন এবং ৮ 
আদেশে চত্্রক নামে গণকর্তৃক সেই 
সর্ুশ অথব্বাস্ত্রও সংহত হইল । পরে পরমেত্র als 
চন্দরাদ্দশেখর মোহনরূপ প্রকাশ করিয়া উপমন্গাকে 
দর্শন দিলেন। সে সময় চতুদ্দিকে দুঞ্চের হজ 
ধার ও হুর্ধ-সমুদ্র, দধি প্রভৃতির সমুদ্র ঘৃত-সমুদ্র, 
ফলমমুদ্র ও নানাবিধ*ভোজ্য ভক্ষ্যের এবং পিষ্টকের 
পন্মত, সেই মুনিবালক উপমন্থ্যর নিমিত্ত চতুদ্দিকে 
বিরাঙ্জ করিতে লাগিল। বন্ধুজন-বেষ্টিত উপমন্থ্যুকে 
প্লজ্জিততাবে অবস্থিত দেখিয়া ভগবান্‌ ভূতভাবন 
দিনার স্বয়ংও লজ্জিত হইলেন, পরে স্মিতমুধী 
দেবীকে অবলোকন করিয়া ঈঘৎ হাসিতে হাসিতে 
০4 বালক উপমন্যুকে বলিলেন; হে মহাভাগ 
পমেন্তা! আজ 'বন্ধুগণের সহিত যত ইচ্ছা বীর 
অভ্ভিজধিত ,বন্ত তক্ষণ তুর। আর দেখ, এই 
পার্বতী তোমারই যাত!। ' আজ হইতে তুমি আমার 
পুত্র হইলে, 'জতএৰ এই সকল ছুগ্ধসযুদ্র, মধুসমুদ্র, 


কব্সভূত) ঘৃতমমুড। জলসুমুদ, ফল ও লেহ্বন্ত- | 
সমুদ্র, “পিকের পর্বত ও নানাবিধ ভঙ্ষাভোজ্যের . 


লমুদ্ তোমারই নিমিত্ত জাদিবে। হে উপমগ্তো ! 


লিজগুরাণ। 


এই জগৎপিতা আমি তোমার পিতা, আর এই 
জগন্মাতা মহাভাগ! পাৰ্ব্বতী তোমার মাত জানিবে। 
আজ হইতে তোমাকে দেবত্ব ও শাশ্বত স্থান. প্রধান 
করিলাম, এক্ষণে বর প্রদান করিতেছি যে, তোমার 
যাহা যাহা অভিলফিভ আছে, প্রার্থনা কর, ইছাতে 
কোনরূপ বিচার করিও না। এই কথা বলিয়া মহাদেব 
সেই বালক উপমন্থ্যকে হস্ত প্রসারণ করত আলিঙ্গন 
করিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। পরে তোমার এই 
তনয়কে গ্রহণ কর বলিয়া দেবীর ক্রোড়ে প্রদান করি. 
লেন। ভবানীও তনয়কে সঙ্গেহে অবলোকন করিয়! 
প্রীতা হইয়! যোগৈশ্বধধ্য ও ব্রহ্মবিদ্য। প্রদান করিলেন। 
উপমন্যু দেবীদকাশে এই প্রকার বর ও কুমারত্ত 
প্রাপ্ত হইয়| হর্ধগদৃগদ্দ বচনে মহাদেবকে স্তব করিতে 
লাগিলেন এবং সংত্বিকানুরাগী পরমেশ্বরকে ভূয়োভুয়ঃ 
নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন, হে 
দেবদেবেশ! প্রসন্ন হইয়া এই বর দান করুন, যেন 
আপনাতে আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি "থাকে ও 
নিয়ত যেন আপনার সান্নিধ্য পাইতে বঞ্চিত ন| হই। 
এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া ভূতপতি শঙ্কর ঈষৎ হাসিতে 
হাসিতে অভলধিত বর প্রদান করত অন্তহ্থিত 
হইলেন। ২৫--৬৪। 


সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


৭ 


অষ্টাধিক শততম অধ্যায় । 


ধষিরা বলিলেন? ওঁ উপমন্যুকে অক্লি্টকর্ম্মা কৃষ্ণ 
দেখিতে পাইয়া তাহার সকাশে দিব্য পাশুপত ব্রত 
শিক্ষা করেন, ধীমান কুষ্খ সেই উপমন্যুসকাশে 
কিরূপে পাশুপত জ্ঞান লাভ করেন? সেই পাপ- 
নাশিনী কথা কীৰ্ত্তন করিয়া আমাদিগকে নিষ্পাপ ও 
তদ্বিষয়ে শ্রবণবান্থী পুরণ করুন। স্থত বলিলেন, 
সনাতন পুরুষোত্তম বানুদেবরূপ স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ 
হইয়াও মনুষ্যতুকে নিন্দা! করিয়া স্বীয় দেহশুদ্ধি 
করেন। সেই সময় ভগবান বানুদেব স্বীয় পুত্র- 
কামনায় তপস্ত। করিতে উপমন্থ্যর আশ্রমে গমন 
করেন। সেখানে উপমন্যু মুনির সহিত সাক্ষাৎ 
হয়, তাহ! দেখিতে পাইয়! বনমালী ভক্তিপুর্ব্বক 
তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলেন। বীমান্‌ 
উপমন্তযুর দর্শনমাত্রেই কৃষ্ণের কায়জ ও বর্শ্মজ নিখিল 
মল দূরীভূত হইল । পরে. মহাতেজা উপমন্গ্য গাত্রে 
ভম্মলেপন করিয়া সং শ্রীকৃ্কে দিব্য পাণুপত 


ূর্ধবভাগ । 


জ্ঞান প্রদান করিলেন। মুনির প্রসারে পাণুপত জ্ঞান 
লাভ করিয়ী মহামান্ কৃষ্ণ তপস্তা করিতে লাগিলেন) 
এইরূপ একবতসর ধীরভাবে তপন্তার পর, গণবেঠিত 
ভব-তবানীকে সাক্ষাৎ করিয়া সাম্বনামূক এক 'পুন্র 
লাভ করেন। সেই অবধি দিব্য বিশুদ্ধব্রত শৈব 
মার্বগেয়াদি মুনিগণ সকলে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া 
থাকিতেন। হে খষিগণ! প্রাণিগণের মুক্তির নিমিত্ত 
অষ্য এক ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সুবর্ণময় 
মেখলা করিয়া তাহার আধার ও জলনিবারক বহির্ভাগ 
করিবে এবং সুবৰ্ণময় লিঙ্গ করিয়া সুবর্ণময় ব্যজন ও 
দণ্ড করিবে । আর মসীভাজন, লেখনী, ক্ষুর, কর্তিরিকা 
ও জলপাত্র পধ্যত্ত সুবর্ণে নির্মিত করিবে। পরে 
গাত্রে ভস্ম লেপন করিয়া পুরুষ হউক অথবা স্ত্রী হউক 
সকলেই শিবভক্তকে দান করিবে। সুবর্ণময় হউক, 
রজতনির্থ্িতি হউক, অথবা তাজনির্ন্িত হউক, 
আত্মসম্পত্তন্সারে শক্তির অনুরূপই ওঁ সকল নির্মাণ 
করিয়া দানপুবর্বক যোনীকে পুজা করিবে। যাহার! 
এইরূপ দান করিয়া থাকে, তাহার! সর্ববপাপ হইতে 


১৯৯ 


যুক্ত ও সমস্ত কুলযুক্ত হইয়! দিব্য রুদ্রপদ লাভ করিয়া 
থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।  অতর্র্ধ এ 
বিধিতে দান করিলে গৃহস্থেরা এই ছুস্তার তবীর্ঘৰ 
£হইতে মুদ্ষি পাইয়া থাকে । আর যোগী ব্যক্তির! 
দীন করিলে, শিব সত্বরই সেই যোগিগঞ্জের প্রতি 
প্রসন্ন হুয়েন। ফলে যদি আপনার মোক্ষলাভে বাসন! 
থাকে, “তাহা হইলে, উত্তম উত্তম রাজ্য, ধন, পুত্র, 
‘অশ্ব, যান, অধিক কি সর্বস্ব পর্য্যন্ত দান করিবে! 
এই অনিত্য শরীরের দ্বারা যাহাতে দেই সনাতন 
প্রশস্ত সংগারার্ণবতারক পাশুপত ব্রত সাধিত হয়, 
ত্বিষয়ে প্রয়াস করিতে ক্রুটী করিবে না। সংক্ষেপে 
কথিত এই সকল বিষয় যাহারা কীর্তন করে, কিন্বা 
যদি শ্রব্ণও করে, তাহ! হইলে তাহারা যে বিষ্ণুলোকে 
গমন করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। ১--১৯। 


শ্রীপ্রীলি্পুরাণের পূর্ববভাগে অষ্টাধিকশততম 
অধ্যায় সমাপ্ত । 


জগ্রীলিজ্পুরাণের পূর্ববার্দ্ধ সম্পূর্ণ 


লিঙগপুরাণ। 


শুস্ল্রন্ভাঙ £ 


প্রথম অধ্যায়। 


ও নমো গণেশায়। খধিগণ বলিলেন, হে শুত। 
সকল দেবগপের অধিপতি ইন্দাদি দেবগণেরও প্রভু 
তগবান্‌ কষ্ণ ইহকালে কি কাধ/ দ্বার! সন্তষ্ট হন? 
আপনি সর্ববপুরাণজ্ঞ, অতএব আমানিগের নিকট এ 
বিষয়ের যখোচিত উত্তর প্রদান করুন। হৃত বলিলেন, 
হে বিপ্রবরগণ! মহাতেজব্বী । মহষি মার্কণ্ডেযকে 
পুর্বকালে অন্বরীষ রাজা একথ। জিজ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলেন, আমি এ বিষয়ে যে প্রকার অবগত 
তাহ! আপনাদিগের নিকট যথাযথ বলিতেছি। 
রাজা বলিলেন, হে মহামতে মার্কণেয়! আপনি 
অত্যন্ত পণ্ডিত এবং সকল ধর্মের পারদ ; 
যেহেতু আপনি চিরজীবী, অতএব অত্যন্ত প্রাচীন 
পুরাপবার্তাসমূহ আপনার কণ্ঠস্থ। হে মহাপ্রাজ্ঞ 
সুব্রত! নারায়ণনির্দ্মিত আশ্চর্য্য ধন্মসমূহের মধ্যে 
সর্ব শ্রেষ্ঠ কি, তাহা ভক্তগণ সমীপে এক্ষণে বনলু। 
হৃত বলিলেন, অন্বরীষ রাজার কথা শুনিয়া মার্কণ্ডেয় 
সুনি গাত্রোথানপুর্ধক কৃতাঞ্লিপুটে অব্যয় অচ্যুত 
uh নারায়ণকে স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন, 

বা 1! যথানিয়মে শ্রবণ কর, .ভগবান নারায়ণের 
ক উঠি পুপ্ধা এবং প্রণাম, বহুসংখ্যক 
অস্থমেধ্যুজ্জের তুল্য জানাব। সেই নারায়ণই 

তীর পয, সর্ববতে্, প্রমাত্মা জনার্দন, পদ্বক্প- 
বিবরণে দেখা যায়, বন্থা। তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া 
দমস্ত স্থাদ্র-জরুমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার 
প্রতঙ্গ ও স্বানাড্সারে সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপনাদিগের 
নকট রিছি। ১.-৮। পূৰ্ব্বকালে তেতাযুগে 


বাহুদেবপরায়ণ কৌশিক নামে কোন ব্রাহ্মণ সর্বদা 
সামবে্দ-গানাশক্ত হইয়। কালযাপন করিতেন। 
ভোজন, উপবেশন এবং শয়নকালেও বাস্থদেবে চিত্ত 
অর্পণপুর্ব্বক বারংবার ভগবান বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট চরিত্র 
গান করিতেন। ভক্তিমান্‌ কৌশিক, ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
মন্দির কিংবা বিষ্ণুক্ষেত্র পাইলে তাললয়াদিগুদ্ধ 
করিয়া মুচ্ছনা এবং হুস্বরযোগে বৃহৎ, রথাস্তরাদি 
সামবেদোক্ত গানে ভিঙ্ষান্নমাত্র ভোজন করত 
তথায় কালযাপন করিতেন। একদা পদ্মাধ্য নামে 
বিখ্যাত কোন ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু-মন্দিরে বিষ্ণুপুণগান- 
পরায়ণ কৌশিককে দেখিয়া তাহাকে অন্নদান করিতে 
লাগিলেন। তেজন্বী কৌশিক পরিজনবর্গের সহিত 
্রাহ্মণদত্ত উষ্ণ ভোজনানস্তর বিষ্ণুমন্দিরে হরিগুণ- 
গান করত হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
পদ্ধাধ্য ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে তথায় আসিয়া কৌশিক- 
মুখে হরিগুণগান শ্রবণ করিতেন, কালক্রমে কৌশিক- 
গায়কের সমীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠাকুল-সন্ভূত 
অধিক জ্ঞানবিদ্যাসম্পন্ন পবিতিহৃদয় এবং বিষ্ণুপরায়ণ 
সাতজন শিষ্য উপস্থিত হইল । পদ্মাধ্য ব্রাহ্মণ সেই. 
শিষ্যবর্গকেও স্বয়ং অম্নাদ্ধি প্রদান করিতে লাগিলেন। 
কৌশিকগায়ক ওঁ সকল শিষ্ের সহিত প্রতিদিন 
হুষ্টচিত্তে বিষুমন্দিরে যথানিয়মে হরিগুণগানে রত 
থাকিলেন। বিঞ্মন্দিরে বিষ্ণুতক্তিপরায়ণ মালব নামে 
কোন বৈশ্য প্রতিদিন হৃষ্টচিত্তে আীহরির গ্রীতিনিহিত্ত, 
দীপমাল| প্রদান করিত। মালরী নামে পতিত্রন্তা 
মানাব-ভার্ধা! প্রতিন্ধিদ গোময়্থার' বিষ্ণুমন্দিরেতরে, 


উত্তরভাগ। 


চহুষ্পার্ম লেপন করত স্বামীর সহিত উৎকৃষ্ট কৌশিক- 
গাধকের গাঁন শ্রবণ করিয়া সানন্দ-হৃদয়ে 8 মন্দিরে 
থাকিতেন। ১--২০। কুশনুলদেশ হইতে সমাগত 


কঠোরবরত-সম্প্ন জ্ঞানবিদ্যার্থাতিজ্ত পঞ্চাশ ভজন | সর্ধন্থ ' 


উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, কৌশিকের গান শ্রবণ-দিমিত উহার 
সমুদয় কাৰ্য্য সম্পাদন করত ওঁ বিচ্ু-মন্দিরে বাস 
করিতে লাগিলেন। তৎকালে ৫ 
নানাদেশে বিধ্যাত হওয়াতে, কলিঙ্গদেশের রাজা তাহা 
শ্রবণ করিয়! রস্থানে আগমনপুর্কাক বলিলেন, হে 
কৌশিক! অদ্য তুমি শিষ্যবর্গের সহিত আমার 
গুণ গান কর। হে কুশস্থল-সমাগত ব্রাহ্ণগণ। 
তোমরাও কৌশিকের ও গান শ্রবণ কর। কলিঙ্গ- 
রাজের কথা শুনিয়া, কৌশিক, রাজাকে মিষ্টবাক্য- 
ছার! বলিলেন, হে মহারাজ! আমার জিহবা ভগবান্‌ | ৫ 
| বিনু ্রিশাধিপতি ইন্নেরও স্তব করেন ন। রি 
আমার বাগিন্সিয় হইতে অন্ট কথা নির্গত হয় 

কৌশিকগাধক এই কথ! বলিলে পর, 
বগিষ্গোত্র একজন, গৌতমগোত্র একজন, হরিনামক 
একজন, সারগ্কতনামক একজন, চিট্রনামক একজন, 
চিত্রমাল্যনামক একজন এবং শিশুনামক একজন, 
ইহার! সকলে মিলিত হইয়া! কলিঙ্গরীজিকে 
াক্যানুরপ বলিলেন, হে মহারাজ! আমরা 
হরিভিম অন্যের গুণগান করি না এবং অপ্তের কথা 
কহি না। ২১--২৭। বিধুপরয়িণ শ্রেত্বগণ্ড রাজাকে 


বলিলেন, হে মহারাজ! অমাদিগের কণও 'ইরিপ্তণ 


ভিন্ন অক্ট কিছু শ্রবণ করে না; আমর সেই জ্রীহরির 
গুণকীন্তিগান ভীমিতেই ভাল বাসি, অন্তর স্তব শুনিতে 
চাহি না। কৌশিক, কৌপিকশিষ্য এবং শ্রোতৃষর্গের 
কথাশ্রধণে কলির্রাজ। জু হইয়া নিজ ভৃত্য গাঁধক- 
গণকে বলিল, হে গাধকগণ! এ সকল ব্রাহ্মণ 
যাহাতে আমীর কীর্তিকলাপ ওুঁনিতে পার, তদমুসায়ে 
তোমরা আমার গান কর, দেখা ধাক্‌ চতুদ্দিকে 
আমার গুণগান করিতে ধাকিলে কেমন ইহারা না 
গুনে। কলরিঈ্রাজ এই কথা বলিলে গর বাজত 
গাধকগণ কলিঙ্গরাজার গুণগান করিতে লাগিল। তখন 

রী সফল ্রাঙ্গাণগণ _ইরিস্তণগানের হুষোগ বন্ধ 


বিবেচনা করিলেন, এ রাজা হী গুগগামে অভন্ত 


অুরজ্জ দেখতেছি, অতএব বলপুর্া, আমাদিগের 
হারীতিদিভীউপগাদ বাইকে, ইহার করিযা লেই 


গান, 


১৯৩ 


পৰিভ্র্ছদয় বরাহ্মণগণ হস্ত বারা নিজ গিজ জিজ্া- 
চ্ছেপন করিয়। ফেলিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করা 
কলিঈরাজা 


তাহারাৎমৃডাবশতাপর হইয়া ধমালয়ে নীত হইলেন, 
তদ্লন্তর বমরাজ তাহাদিশকে নিজালয়ে সমাদ” 
দেখিয়া কিংকর্তব্যবিষুঢ়চিত্ত হহলেন। ২৮--৩৫। . 
রাজন্‌ | এ সময়ে ভগবাদ্‌ ব্রহ্ম কৌশিকাদি ব্রাহ্মণ 
গণের বিষ্ণুভক্তি অবগত হুইয়া ইন্দাদি দেবগণকে 
বলিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা কৌশিকাদি ত্রাহাপ- 
গণকে পরম সুখে বাস করিতে স্থান প্রদান কর। যে 
কৌশিকাদি ব্রা্গণগণ হরিগুণগান করি! জনার্দনকে 
প্রীত করিয়াছে, যদি তোমরা আত্মদেবত্‌ রক্ষা করিতে 
ইচ্ছা কর, তবে তাহাদিগকে যমালয় হইতে সী 


কৌপিকশিং আনয়ন ক । তোমাদিগের মঙ্গল হউক। ইন্দাদি 


লোকপালগণ ব্রহ্মাকর্ভৃক অনুপ অভিহিত হইয়া ফেহবা 
ওহে কৌশিক, কেহব! ওহে মীলব, অপর -কেই 
ওহে পর্লাধ্য, তোমরা এস্থানে আগমন কর ; এইরগে 


কৌশিকের | উচ্চোধ্বরে শব্দ করিতে তাঁহাদিগের নিকটে গন: 


পূর্বাক তাহাদিগকে অতি লীত্র ঘমালয় হুইতৈ 
আনয়নপুর্ধবক আকাশপথে নেই মুহূর্তে উঙ্গালোকে 
সমাগত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা, কৌশিফাদি 
বাহ্মণগণঠক সমাগত দেখিয়া যথোচিত প্রভযুদ্গীমন- 

পূর্বক, স্বাগত প্ৰশ্নাদি দ্বারা তাহাদিগকে গ্রন্থানিত 

৮-$ হে মৃপৰর! অঙ্গার কৌপিকের 
প্রতি গৌরবহচক কার ররর 


ফিল্ড ২৯০ 


পদ্মধারী, অতভ্ততেজম্বী, ০৯০৯১ 
সহজ মহাজদগণ কর্তৃক ভেহমান, রেবদে বারা, 


| অন্মদাদি মুনিগণ, নার্দাদি দেবহিগণ, পুধ্যবান্‌ 


সনকাদি :সিন্ধগণ, লানারিধ প্রাধিগণ ও অন্দয়াগল - 
১৯ রা লোক-কা্ রক 
দৈনগপকে, .. জিত বির. 


লোকের মধ্যস্থাজাচ কলিত সহঅগারচূড়, 


১৯৪ 


দীর্ঘ, অতি নিৰ্ম্মল, আশ্চর্য্য, সিংহাদনাধিত বিমানো- 
পরি, উপবেশন করিলেন। ৩৬--৪৮। অনন্তর 
ভগবাম্‌' ব্রহ্মা কৌশিকাদি খধিগণ কর্তৃক পরিবৃত 
হইয়া ভগবখনমীপে আগমন করত প্রণতিপূর্ববক- 
গরদ্ডধ্ভুজ বিষ্ণুকে স্তব করিতে আরম্ত করিলেন। 
ভগবান্‌ , নারায়ণ হরি কৌশিকাদিকে সমাগত 
দেখিয়া ওহে কৌশিক, ওহে মালব, ওহে পদ্থাধ্য 
"এইরূপ সন্বোধন করত ধ্থাক্রমে প্রীতচিত্তে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন ।. এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা! উপস্থিত 
হইলে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধোষণা করিয়া উঠিলেন, 
বিশ্বাত্মা' ভাবান্‌ বিষ্ণু, বহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! 
আমার বাক্য শ্রবণ কর, কুশস্থল-নিবাপী এসকল 
ব্রাহ্মণ আমার উক্ত কৌশিকগাথকের হিতার্থা ও 
তাহার সাধযসাধন-তৎপর হইয়া অনেক সেবা গুশ্রষা 
করিয়াছে এবং ইহারা আমার কীর্তি শ্রবণনিমিত্ত 
সর্ধ্দা উৎসুকচিত্ত, তত্বজ্ঞানী ও আমাভিন্ন কাহারও 
প্রতি ভক্তিমান নহে, অতএব ইহার! সাধ্য নামে 
দেবযোনি হউক এবং সর্বদা আমার সমীপে (অর্থাৎ 
বিষ্ুলোকে) এবং অন্তান্ত লোকেও ইহার্দিগকে 
প্রবেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান কর। ব্রহ্মাকে এইরূপ 
আদেশ করিয়া দেবদেব মাধব পুনর্ধ্বার কৌশিককে 
বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে ! তুমি নিজ শিষ্যবর্গের সহিত 
আমার পার্খচর হও এবং গণাধিপত্য লাভ ৯ 
যেখানে. আমি অবস্থিতি করিয়া থাকি, / 

অবস্থিতি কর। ৪৯--৫৫। অনস্তর হর 
মালৰ এবং মালবীকে বলিলেন, হে মালব! আমার 
এই বিষ্ণুলোকে নিজ ভাধ্যার সহিত দিব্য ঝুট ধারণ- 
পূর্বক জীযুক্ত হুইয়া এ স্থলের আধিপত্য করিতে 
থাক ও আমার কীর্তি গান শ্রবণ করিতে করিতে যত- 
কাল এ সমস্ত লোক থাকিবে, তাবৎকাল এস্বলে আমার 
তুল্য পরম সুখে বাস কর। তনস্তর তগবান্‌ লক্ষ্মীকান্ত 
পল্নাধ্য ব্রাহ্মদকে বলিলেন, হে প্াধ্য 1 তুমি ধনাধি- 
পতি" ফুবেরত প্রাপ্ত হইয়া" সময়ে সময্ে আমার 
নিকট আঁগমনপুর্ষক আমার দর্শনলাত করত 
এলকাপুরীর রাজত্ব লাভ করিয়া প্লমনখে কালযাপন 
করণ এরপ' আধেশ করি ব্রহ্মীকে বলিলেন, 
ওই 'কৌশিকের গাম আবণ করিয়া আমার যোগ- 
নিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; এ.কৌপিক বিষুক্ষেত্র 
.খিহটগণের সহিত আমার স্তব করিয়া আমাকে সন্তষ্ট 
করিয়াছে অহাবল পরাত্রান্ত * কুরখভীষ কলি- 
রুজু নিধাযিত হইয়াও বলিয়াছে আমি দিফুতিয 
কয়ো স্বাধ কৰতিৰ দা, এ বন বলিয়া জিজ্ঞাচ্ছেদন 


লিজপুরাণ 


করিয়াছে; এ নিমিত্ত কৌশিক বিষ্ণুলোকে বাস প্রাপ্ত 
হইল ও কুশলস্থনিবাসী নিরস্তর আমার ভক্ত যশস্বী 
এ সকল ব্রাহ্মণ অন্য কীর্তি শ্রবণ-নিবারণ-আঅভিপ্রায়ে 
পরস্পরে কর্ণবিবর কাষ্টথণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়াছিল ; 
এ নিমিত্ত এ সকল ব্রাহ্মণ দেবন্ধু লাভপুর্রবক আমার 
সহচর হইল। মালব, নিজ ভাধ্যার সহিত আমার 
ক্ষেত্রভৃমি প্রতিদিন মাৰ্জ্জনা করিয়াছে এবং দীপমালা 
প্রধান করিয়া আগার অর্চনা করত অবহিতচিত্তে 
ভার্ধ্যার সহিত আমার .কীর্তি-গুণ-গান শ্রবণ করিয়াছে, 
এ নিমিত্ত মালব আমার চিরস্থায়ী লোক প্রাপ্ত 
হইয়াছে। এই পদ্ধাধ্য ব্রাহ্মণ মহাস্ত্া কৌশিককে প্রতি- 
দিন খাদ্য দ্রব্য দান করিয়াছে এই নিমিত্ত এ পদ্থাখ্য 
ধনেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার সমীপে গমনা- 
গমন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। সর্বলোকপুজিত 
ভগবান্‌ হরি ব্রহ্মাকে এইরূপ কহিয়া সভামধ্যে 
উপবেশন করিলেন। ৫৬--৬৭। সেই সময়ে বাদ্য- 
বিদ্যা-বিশারদ, অতি সুমিষ্ট-বর্ণ-সংশ্লিষ্ট গীতিগান- 
পরায়ণ, বীণাবাদ্য-কুশল গায়কগণের সহিত অল্প অল্প 
হান্তযুক্তবদনা, নানাবিধ আশ্চর্য্য অলঙ্কার-ভূষিতদেহা, 
চতুর্দিকে অসংখ্য পরিচারিকা পরিবৃতা, বিষ্ণুপত্রী 
তগবতী লক্ষ্মীদেবী হরিগুণ গান করিতে করিতে 
ভগবান্‌ নারায়ণসমীপে আগমন করিলেন। তদনভ্তর 
পরিঘা্ত্রধারী পর্ধ্ততুল্য দীর্ঘকায়, গণনায়কসমূহ 
লক্ষ্মীদেৰীকে দর্শনানন্তর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে এবং 
মুনিগণকে তাড়াইয়। দিয়া হুষ্টচিত্তে ঈ&পবেশন করত 
কথোপকথন করিতে লাগিল। দেবগণ ব্রহ্মা এবং 
আমর! সকলেই দুরীকৃত হইয়াছিলাম ১ ইত্যবসরে 
ভগবান্‌ বিষ্ণু মুনিবর গাথকশ্রে্ঠ তুম্বুরুকে 
আহ্বান করিলেন। তুম্বুরুও আহ্বান-মাত্র দেব- 
দ্বী মৃমীপে প্রবেশপূর্বক সভামধ্যে উপবিষ্ট 
হইয়া হুষ্টচিত্তে নানাবিধ মূর্ছনাসহকারে সুমিষ্ট 
সময়বোচিত গীতসমূহ গান করিতে লাগিলেন এবং 
বীণাধক্জ বাজাইতে. আরম্ভ. করিলেন। ভগবান 
নারায়ণ সত্তষ্ট হইয়া নানাপ্রকার -রতরসংযুক্ত আর্য 
জলঙ্কারসযুহ ছারা এবং .শুরুবর্ণ মন্দারপুপ্প-মাল্য 
দ্বারা গুরুকে সন্তষ্ট করিলে পর, তিনি হুষ্টচিতে তথ! 
হইতে প্রস্থান করিলেন। হে অরিন্দম! এ সৃভাস্থ 
অন্য সমস্ত দেব্গণ এবং খগিগণ তুর সম্মানিত 
হইয়া :গমন. করিতেছেন দেখিয়া তাহাকে .ষৃথোচিত . 
প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। :& সময়ে অন্ুক-মুনির 
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উত্তরভাগ 


সাক্রনয়ন হইয়া শোকাধীন মুষ্ছাপন্ন-শরীরে নিরতিশয় 
চিন্তিত হইলেন ৬৮--৭৭। নারদমুনি মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, আমি কি কার্ধ্য করিয়া লক্ষ্মীদেবীর 
নিকটে হরির দর্শন লাভ করিব? কি আশ্চর্য্য 
তুন্ুক অনায়াসেই লক্ষমী-সমীপে শ্রীহরির পর্শনলাভ 
করিল, অতএব মুর্খ এবং চৈতন্যরহিত আমাকে ধিকু। 
যে আমি শ্রীহরির নিকট হইতে অনুচরগণ কর্তৃক দৃরীকৃত 
হইয়াছি, অতএব আমি জীবন ধারণ করিয়া কি প্রকারে 
কোথায় গমন করিব। তুমুরু আশ্চর্য্য সুকৃত করিয়াছে । 
বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ মুনি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া 
দৈধপরিমাণে সহশ্রবংধর  যোগাবলম্বনপূর্ববক 
প্রাণীয়ামপরায়ণ হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন। 
ভগবান্‌ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে ভগবংকৃত 
তুন্ুরুর সমাদর স্মরণ করিয়া রোদন করত জ্ঞানী নারদ 
মুনি আমাকে ধিক্‌, ইহা চিন্তী করিতে লাগিলেন। 
নারদ মুনির তপস্তা দেখিয়া ভগবান্‌ বিষ্ণু যে কাধ্য 
করিলেন, অহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৭৮--৮২॥ 
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনস্তর নারদের তপসতায 
স্ষ্ট হইয়| নারদ মুনিকে অলঙ্কার, মাল্যাদি প্রদান 
করত দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ কালক্রমে তুমুরুর তুল্য সমাদর 
করিলেন। পূর্ব্বকালে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদেরও এইরূপ 
ঘটনা হইয়াছিল, এ ত্রিলোকে যাবশুসংখ্যক গান 
আছে, তন্মধ্যে হরিগুণগানই শ্রেষ্ঠ, ইহা. বারংবার 
তোমাকে ঝবলিতেছি। গান করিয়া ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
আরাধনা করিলে পর, শ্রীহরি উত্তমকীর্তি, জ্ঞান, 
তেজ্স্বিতা, সস্ভোষ এবং নিজ স্থান দানকরেন; 
যেরূপ কৌশিক-গাথককে নিজ স্থানাদি দান করিলেন, 
পদ্াধ্য প্রভৃতিকে ভগবান্‌ হরি যেরূপ সিদ্ধি দান 
করিলেন, ইহাও আমার নিকট শ্রবণ করিয়াছ। হে 
মহারাজ! সেই হেতু বিষ্ণুভক্তপুরুষসমুহেরে সহিত 
তুমিও বিষুক্ষেত্রে বিশেষরূপে বিষ্ণুর পুজা, হরিণ, 
গান, নৃত্য এবং বাদ্যোদ্যম নিরত্তর .কর। স্ব! 


হরিগুণ শ্রবণ কর! কর্তব্য, যেহেতু এই গ্রীহরির গুণ. 


ভিন্ন অন্ত কিছুই শ্রবণ করিবার যোগ্য নহে। মে 
বি বা সেরে উপমোপিুমে এ 


'হুরিগণগান, নৃত্য এবং বিষ্ণুচরিত্র কখোগকথন। চা 


সে ব্যক্তি জাতিম্মরত্ব, মেধা, মৃত্যুর; পর পূর্ব জঁযকৃত 
মুকৃত-চুক্কতের ম্মরণ এবং বিষ্ণুর সাজয্য মুক্তিলাভ 


১৯৫ 


করে। হে হৃপতিবর! ইহা সত্য, ইহাতে সংশয় 

নাই। হে রাজন্‌ ! আমার নিকট তুমি আমাকে ধে 

কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে, তৎসমস্ত আমি তোমার 

নিকট কীর্তন করিলাম । হে ধার্ন্মিকশ্রেষ্ঠ { গ্নর্ব্বার 

তোমার নিকট কি বলিব, তাহা প্রকাশ কর। ১--৯। 
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


তৃতীয় অধ্যায় । 


অন্বরীষ বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মার্কণ্ডেয় মুনে! 
মহাভাগ্যবান্‌ নারদ মুনি কি উপায় দ্বারা গান-বিদ্যা- 
লাভ করিলেন এবং কোন্‌ সময়েই গান-বিদ্যায় বা 
তুমুরুর সদৃশ হইলেন ? হে মহামতে! ইহা আমার 
নিকট বলুন, যেহেতু আপনি সর্কজ্ঞ। মার্কণেয মুনি 
বলিলেন, আমি দেবতুল্য নারদ মুনির নিকট এ বিষয় 
শ্রবণ করিয়াছি । অতি তেজস্বী মহামতি নারদ মুনি 
নিজেই আমার নিকট এ-কথা বলিয়াছেন। তপস্তা- 
রাশিস্বরূপ ভগবান্‌ নারদ মুনি প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া 
দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর নানাবিধ ক্লেশ সহ করত 
তগবতকৃত তুম্বুরুর সমাদর স্মরণপূর্ববক অতি কঠোর 
উৎকৃষ্ট তপন্ত। করিলেন। তদনস্তর ওঁ মহমি নারদ 
২ কি শবযুক্ত। আশ্চর্ধ: এবং অশরীরসন্ভৃতা 
শুনিতে পাইলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কি নিমিত্ত 

ie করিতেছ, যদি তোমার গানবিষয়ে বুদ্ধি 
আসক্ত হইয়াছে, তবে মানসসরোবরের উত্তরপর্ববতে 
গমন রিয়া উলুকনামক পক্ষীকে দর্শন কর) সেই 
উলুক গানবন্ধুনামে বিধ্যাত। শীঘ্র সেস্থানে গমন 
কর, এবং সে উলুকপক্ষীকে দর্শন কর, তুমি গানবিদ্যা- 
বিশারদ হইবে। বান্মিত্রে্ঠ নারদ মুনি, আকাশ- 
বাণীতে একথ শুনিয়া বিশ্বয়াবিষ্টচিতে মানসোকর 
পর্ববতে গানবন্ধু উলুকপক্ষীর নিকট গমন করিলেন; 
দেখিলেন, গন্ধবর্বগণ কিন্নরগণ) যক্ষগণ এবং অগ্দরোগণ 
গানবন্ধু উলুকের চতুদ্দিকে উপবেশনপুর্ধক তীয় 
শিক্ষায় গানবিদ্যা লাভ করিতেছেন, এবং হষ্টচিত্তে 
অতি মধুর কঠনর-সংযোগে গান করিতে করিতে 
সকলে একত্র উপবেশন করিয়া আছেন। তদনস্তুর 
গানবন্ধু উলুকপক্ষী নারদমুমিকে সমাগত দেখিয়া 
প্রণিপাওপু্াক স্বাগতপ্রশ্নে যথোচিত পুজা! ক্রিলেন। । 
বং বলিলেন, হে মহামতে ! কি নিমিত্ত সমাপনি 
Fe করিয়াছেন। হে ব্রহ্ষন্‌!. আপনার 
আমি কি কাৰ্য্য করিষ, আপনি অহা বদুন।. নার 
বলিলেন, হে উলুকরাজ ! হে মহাপ্রাজ্ঞি। জান পা 


ঘটনা | বেদম স্থারা আরাধনা] করু। ১৬--২৭। স্টর 


দু বি কু 'আহ্বনপূর্বক ভগবতী লক্ষীর 
সহিত হৃষ্টচিত্তে তুমুকুর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট গান- 
‘ শ্রবণ করিয়াছিলেম। ব্রক্মাদি সকল দেবগণও তথা 
হইতে দৃযীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু কৌশিক প্রভৃতি | হরিযিত্র 
গাথকগণ কেবল হরিগুণগান-মাহাস্ম্যে বিহুক সমীপ- 
বর্তী-স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাহারা গান- 
যোগে হরিকে আরাধনা করিয়া পর্মতুখে গাণপত্য 
্রাপ্ত হন; আমি ইহ! দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখাহ্বিত চিত্তে 
এস্থানে, তপন্তা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। 
১৪-_১৭। আমি যে কিছু দান করিয়াছি, যে কিছু 
ধজ্ঞে হোম করিয়াছি, যে কিছু পুরাণাদিতে প্রবণ 
করিয়াছি এবং যে কিছু বেদোদি শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছি, সে সমস্ত কাধ্য বিষ্ণুমাহাত্ম্যগানের ষোড়শ 
ভাগের এক ভাগও হইবে না। হে পক্ষিরাজ! তদ- 
ম্তর আমি যহু চিন্তা করিয়া গানবিদ্যা-লাভের নিমিত্ত 
দৈবগরিমাণে সহত্র বৎসর অতি কঠোর তগন্তা 
করিয়াছি; তপন্তা- -মমাপনাস্তে এই আকাশবাণী শ্রবণ 
করিল[ম/*হে দেবর্ষে। যদি তোমার গান শিক্ষা করিতে 
বুদ্ধি হয়, তবে গানবন্ধু বিহঙ্গমরাজ উলুকের্ট নিকট 
গমন কর। হে ধিপ্র! তুমি অচিরকালমধ্যে 
গানবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে।” হে অব্যয়! 
আমি এইরূপ আকাশসভূত, শব্দকর্তুক ৷ রত 
হয়, আপনার নিকট আগমন করিলাম; আপনার 
কি কার্য করিব? আপনার আমি শিষ্য হইলাম, 
আমাকে ক্ষ করুন। গানবন্ধু বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে 
মার! | পূৰ্ব্বকালে আমার যাহা ঘটয়াছিল, তাহা 
শরধগ করুম, সেই বৃত্তান্ত অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার- 


সন্থলিত সকল পাপবিনাশন.. এবং কল্যাণকর। 
ল ডূষনেশ মায়ে বিখ্যাত ধর্ত্মা এক রাজ! 
এ রাজা । অশ্বমেধ্যজ্ঞ, অযুত 


1৮৯০ 


ও পরি ie 
'দহঁলেন। 
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| নি 


সকল স্থানে প্রতিদিন. গান, করিয়া! আামোদ. করুক, 
সুতগণ এবং: মাগধগণ ইহারা. সকলে গান করুক। 


| এইরূপ আজ্ঞা করিয়া..সেই রাজা ভুবন্শে রাজ্য 


রঙ্গ! করিতে লাগিলেন । রাজার পুরীর নিকটে 
হরিমিত্র নামে বিখ্যাত অত্যন্ত বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ, 
সুখ-চঃখাদি-হ্-বিবর্জিদত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। 

হরিষিত্র এক দিব নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, 
গ্রীহরির সুন্দর প্রতিম! নির্মাণপূর্ববকযথাবিধি পুজাস্তে 
অতি সুমিষ্ট মৃতু, দধি, মিষ্টান্ন এবং পায়স নিবেদনানস্তর 
সাষ্টাঙ্গে প্ৰণিপাত করত ভক্তিভাবে তদগতচিত্তে ভাল, 
লয়, সুস্বরযোগে উত্তম পদ্দাবলীবিরচিত হরিগুণ গান 
করিতে লাগিলেন। তর্দনস্তর ভূপতির আদেশানুসারে 
অনুচরগণ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, হরিমিত্রের 
হরিপুজার ড্রব্জাত চতুদ্দিকে নিঃক্ষেপ করত সেই 
্রাঙ্ণকে লইয়া রাজ-সমীপে আনয়নপূর্কক সমস্ত 
নিবেদন করিল। তদনস্তর অত্যন্ত হুর্ববুদ্ধি সেই রাজা 
ভুবনেশ দ্বিজবর হরিমিত্রকে যথোচিত ভ€সন! করিয়া 
তাহার সৰ্ব্বস্ব হরণপূরর্ধক স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া 
দিলেন। সে স্থানে পতিত হরিমিত্র-পুজিত শ্রীহরির 
প্রতিমা রাজকিন্বরয্নেচ্ছগণ হরণ করিয়া হইল; 
কিছুকাল পরে চতুর্দিকে সকল লোকে পৃজনীয় 
সেই রাজা ভুবনেশ মৃত্যুর বশবর্তী হইলেন। যমা- 
লয়াগত রাজা ভুবনেশ হ্ুধাপীড়িত হওয়াতে, হুঃখিত- 
চিত্তে খেদ করিতে করিতে যমরাজকে বলিতে 
লাগিলেন; হে দেব! আমি পরলোকগত হইলেও 
আমার সর্বদা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উপস্থিত হইতেছে। 
আমি কি পপি করিয়াছি, হে যমরাজ ! এক্ষণে কি 
করিব ; যমরাজ রাজাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি 
অজ্ঞান এবং মোহবশতঃ অত্যন্ত মহত পাপ করিয়াছ। 
হরিপরায়ণ হরিমিত্রের প্রতি কুংমিত ব্যবহার 
করিয়াছ। ২৮-৩৯। হে রাজন্‌! ভঁগবান্‌ বানুদেষের 
'পুজাদিকার্ধযবিষয়ে হরিমিত্রসমীপে ০ 
করিয়াছ বলিয়া তোমার সর্বদা স্থখাব্যাধি উপস্থিত 


কোটি, হইতেছে। হে নরপতে ! তুমি দীতবাষ্ুক্ত হরিগুণ- 


গায়ক মহামতি"হরিমিত্রকে আনাইয়| তাহার সর্বব্থ 
হরণ করিয়াছ এবং তোমার আজ্ঞাহুীরে ভৃজগণও 


হর়িমিত্রৈর প্রতি গাপাচরণ করিয়াছে; দেই নিমিভ 


মৃপেষ্ঠ |, জহির, বীর ভি বরণ অক 


গান করিবে | না, ইহাই নিয়ম। তুমি সেই হরিুপ- 


০১০ 


গালে প্রতিবন্ধক হইয়া আস্ত .পাখকরিহাজ ; 


ভোদার,“ সামন্ত লোক বিনঞ হইয়াছে? নই, | প্র 


তুমি :পর্কজকোট্‌রে গমন কর; তুমি তোয়াক)পুর্ 
পরিত্যক্ত. দিজনেহ ভোর করিয়া, এপৃতিদিন বেন. 
পূর্বক. কাবা ঘার্ণন.কর:): দেই পর্ববজকোটরে ফুধার্ত | অভিহিত 
হইয়া! এই..আগন দেহ ভজন ‘করত এক, মস্ত 
ঘোর: নরকে, বাম . কর. এ ম্বস্তর. অতীত হইলে, 
তুমি এ পৃথিবীতে জয় করিয়া, মন্তম্যদেহ্‌ জ্ঞান 
লাভ. করিতে পারিরে। গানর্জু .বলিক্ের॥ ভুবনেশ 
অস্তহিত. হইলেন। শ্্রীমান হরিমি্র গণাধিপগণ 
কর্তৃক. সমান হইয়! .গণ্রাহ্ধবগধকে, সংগ্রহ করত 
বিস্বানারোহণে বিষ্ুলোর্কো গমন, করিল ও সেই 
অবধি..নরপতি ভুবনেশ, এই পর্বতের কোটরমধ্যে 
বাম. করত. আপন্মর শরদেহ ভোজন পূর্বক ক্ষুধার্ত 
এবং তৃষশর্ত. হইয়া কাল যাপন করিতেছেন। 
৪০৪৯1: আমি: সেই পর্বতকোটরে ভুবনেশ 
ভূপতিকে দেখিয়াছি। দেই রাজা. আমার. নিকট 
সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছেন । সে. রাজারে, দেখিয়া, 
তাহার নিকট, সমল, বৃত্তান্ত অবগত হইয়!] আগমন 
করিবার সমস হরিমিত্র অমরগণপুরিরৃত হইয়া! নুর্ঘ্য- 
তুল্য তেত্রস্কর বিমানারোহণে, গমন. করিতেছেন, ৮ 
হরিষ্িত্রের সমীপ. উপ্ুম্থিত. হইয়াছিলাম।.. আমি 


বিলে আসক্ত হইয়াছে। সেই অবধি কিনে 
সহিত একত্র. বাস করিতেছি হে যুনিবর ! যাট- 
হাজার. বমর-. গানরিদাদর চর্চা করাতে, আমার 
জিহ্বার জড়ত। দূর হইঙ্কাছে এবং জিহ্বা সুস্পষ্ট 
হইয়াছে ; তাহার . পঞ্ন আমি গান শিক্ষণ. করিয়াছি; 
এক শত 'বিংশতি হাঙ্গার, বসর, শিক্ষা কাছে আমার, 
গানবিদঙ্গাভ হইয়াছে ; তাহাতে বন্বম কম্তর।সতীত 
হইয়াহছ ;.তদনন্তর আমি, গান:বিদ্ার- গুরতচ লাভ 
করিয়াছি; এক্ষণে, গন্তরকপ্রস্তি বেবনীবরুগণ্গান: 
শিক্ষার সামার: নিকট সমাগত হইস্ুছেন ; পরে এ 


নারদকে হলেন, হেলে একর গননা 


| কিকার করি 


২ আছে 
প্রন্থায়। করত গানংবিদ্যা- শিক্ষণ করিয়াছিলেন 
মার্কত্ের: কহিবের, মুনিযুর নারল..উলুক কৰ্তৃক জর? 

অভিহিত হইয়া শিক্ষা-ক্রয়ানুঘারে গাননদ্যা শিক্ষা 
করিতে লাগিলেন ॥। গানরডু নারদকে .. বলিলেন, 
এক্ষণে লজ্জা, পরিতাখ, কর। ্ত্রীসঙ্ষম। গান, দাত 
ক্রীড়া, পুরাপচাদিব্যাধ্যা, ব্যবহার, কার্য, আহার, গ্থ- 
সমাগম, এবং আয়-বায়কালে সর্বদা লজ্জাপরিত্যাগ 
করিরে। সঙ্কুচিত্রচিতে, আবরণার্িদ্বারা লুক্কায়িত হইয়া 
হস্ত্য় বন্ধরস্তার করিয়া মুখব্যাদন করিয়া জিহবা! 
বহিরতিকরিয়া কখনই গান করিবে ন!) উর্ধবাহ হইয়া 
কিম্বা উদ্ধদৃষ্টি করিয়! অথবা! আপনার অন্ত্দর্গন করিতে 
করিতে বা অল্ক লোককে দেখিতে. দেখিতে গান করিবে 
ন।। ৫০---৬৩। হে মহাবুদ্ধে! গানসময়ে হাস্ত, ক্রোধ, 
শরীরকম্পন এবং অন্ত বিষয় স্মরণ, এ সকল কর্তব্য 
নহে। হে মুনিবর! এক হস্ত দ্বারা তাল দেওয়া 
উচিত নহে; হ্ুধার্ত হইয়। ভয়ার্ত হইয়। বা তৃষ্ণার্ত 
হইয়া গান .করা উচিত নহে। অন্ধকারময় গৃহে 
কদাচ গান করিবে না। গান.করিবার সময় পূর্বোক্ত 
নিষিদ্ধ, কার্য সকল করিবে ন৷। মার্কণ্ডেয় মুনি 
বলিতে.লাগিলেন, সেই ভগবান্‌ নারদমুনি বিহঙ্গম- 
রাজ উলুককর্তুকু এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া উলুকনি্দিষ্ট 
* এবং লক্ষণসমূহ অবলম্বনপু্্বক দেব- 
একহাজার বৎসর. ব্যাপিয়া, গান শিক্ষ। 
করিলেন। তদনস্তর নার. মুনি গীতপ্রস্তারকাদি- 
সয়ে এরং.বীণাছি য্সবাদ্নে নিপুণতা লাভ করত 
সকল স্বব্রের-বিভাগ জ্ঞানপুর্ববক ছত্রিশ অযুত একশত 
সহজ ভেঙ্গ করিয়া গান. করিতে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিলেন। তদনজ্বর গঞ্ষরদগণ এবং কিন্বরগণ নারদ 
মুনির সহিতু্মিলিক হইয়৷. গান-বান্য, করত. পরম 
রীতি মাত করিবোন। নারদমুনি গানরুকে বলিলেন, 
হেপিক্ষি!, আগ্রনার/নিকট আসিয়! অগ্নাধারথ.. গাল 


বিশারদ হে, কাক্বৈরিন। 
আচার্য 4 আপনি অসাধারণ পি একুশে. আপনার 
গ্রন্থ রনিলেন, হে, বিপু ছে 


| আমান পর মঙ্গল । হে মুনিমতধম।,জংপ শপ 


হইবে,: ইসা জা কর; , তাহ! লই 


১৯৮ 


শুরা দেওয়া হইবে! নারদ ধলিলেন, পরকল্গে 
‘ আপনি গরুড় নামক পক্ষিরাজ হইবেন । হে মহা- 
প্রার্জ। আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন করিব, 
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মার্কণ্ডেয় 
বলিলেন, নারদমুনি পক্ষিরাজ উলুককে একথা বলিয়া 
জনার্দন হরির নিকট গমন করিলেন । ৬৪--৭৫। 


নারদ মুনি শ্বেতদ্বীপে আসীন হৃষীকেশ হরির নিকট 
ভগবান্‌ লক্ষ্মী- 
কান্ত হরি শ্বেতদ্বীপে নারদ্ব মুনির গান শ্রবণপূর্ধবক 
বলিলেন, হে নারদ! তুমি অদ্যাপি তুনুরু হইতে 
হইতে | শ্রীকৃষণকে দর্শন করিয়া প্রণামপুর্ববক পূর্বে শ্বেতদ্বীপে 


গম্নপূর্বক গীতসমূহ গান করিলেন; 


উৎকৃষ্ট হইতে পার নাই। যখন তুমি তুর 
শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে, তাহা আমি বলিতেছি। গান- 


বন্ধুর নিকট গমন করিয়া কেবল গানার্থজ্ঞ হইয়াছ। 
হে মহামতে ! বৈবস্বত মন্ুর অষ্টাবিংশ মহাযুগের 
দ্বাপর যুগের শেষে যহুবংশে দেবকীর এবং বসুদেবের 
ওরসে আমি কষ্খরূপে অধতীর্ণ হইব। সেই সময়ে 
আমার নিকট গমনপুর্ধক আমাকে এ সকল কথা 
আমি সেই সময়ে তোমাকে 
অসাধারণ গীতবিদ্য|-বিশারদ করির। তখন তোমাকে 


স্মরণ করিয়া দিবে; 


তনুর তুল্য গীতজ্ঞ অথবা তু্ধুরু হইতে উত্তম গীতজ্ঞ 
করিব ৷ সেকাল পর্য্যন্ত দেবগণ ও গন্ধর্বগণের নিকট 


যথাবিধি যথাশক্তি গান শিক্ষা করিৰে। এই কথ। বলিয়া 


নারায়ণ অন্তহিত হইলেন। তদ্রনস্তর তপোনিধি 
শ্রীহরিকে প্রণামপুর্ববক হরিপরায়ণ হইয়া বীণাযন্ত 


ধারণ করত বীণা বাজাইতে বাজাইতে সকল-লোকে 


ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই বীণাবাদ্যনিপুণ ধর্ম্মাঞ্জ 
নারদমুনি বরুণ-সভা, যম-সভা, অগ্সি-সভা, ইন্জ-সভা, 
কুবের-স্ভা, বাযু-সভা, মহাদেব-সভায় উপস্থিত হইয়া, 
উত্তমরূপে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন । এইরূপে 
কিঞিৎকাল অতীত হইলে পর ওঁ নারদমুনি গন্ধর্বব- 
গণ এবং অপ্দরোগণকর্তৃক পুঁজিত হইয়া ব্রর্থালোকে 
উপস্থিত হইলেন এবং তথায় গীতবাদ্যবিশারদ অ্রহ্ম- 
সভার অতি সুন্দর গাধক, গন্ধরবশ্েষ্। চিরজীবী হাহা | করিতে 
হু "এক গর্ধরব্ষরকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্ম- 
সভাতে ওঁ গন্ধধ্ব্থয্নের সহিত মিলিত "হইয়া জগদীশ্বর 
শরীক গুণগান করত ব্রস্মীকে সন্তুষ্ট করিলেন। 


গারিলেন। er Bie অন্তত হইলে পর 


লিপু 


মহামুনি নারদ তুন্ুরুগৃহে গমনপুরর্বক বীণা লইয়। 
সেস্থানে ধসিয়া গান করিতে আরমু করিলেন। 
স্বরশ্রেষ্ঠ ধডুজ প্রভৃতি সপ্তদ্বর তুুরু-গৃহে খেলা 
করিতেছে দেখিয়া নারদমুনি অতি শীঘ্র ভথা হইতে 
পলায়ন করিলেন। তদনস্তর মহামতি মুনিবর নারদ 
সকল স্থানে গমনপুরর্বক ব্হতর শ্রম করিয়া গান শিক্ষা 
করিতে লাগিলেন। গানবিদ্যানিপুণ নারদমুনি সাতটি 
স্বরপত্রীকে দর্শন করিয়া বীণাবাদনে তৎপর হইলেন। 
কিন্তু বীণাতত্্রী তাহাদিগকে লাভ করিতে পারিলেন 
না। তদ্রনস্তর কালক্রমে মুনিবর নারদ রৈব্তপর্ববতে 


শ্রীকৃষ্ণ গানশিক্ষা বিষয়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, সে 
সকল কথা বিজ্ঞাপন করিলেন । নারদের কথা শুনিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ হাস্ত করিয়া! জান্ববতীকে বলিলেন, হে 
কল্যাণি! তুমি বীণাযন্তে মুনিবর নারদকে নিয়মানু- 
সারে গানবিদ্যা শিক্ষা করাও । কুষ্মহিষী জাম্ববতী 
সহাস্ত-বদনে শ্রীকৃষ্ণের আঙ্ঞ। স্বীকার করিয়া নারদ- 
মুনিকে যথানিয়মে গানশিক্ষা করাইলেন। সংবৎসর 
পুর্ণ হইলে পর নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমনপুর্ব্বক 
প্রণাম করিয়া শ্রীকষ-সন্মুধে দণ্ডায়মান হইলেন। 
শ্রীকৃষ্ও নারদকে পুনর্ববার বলিলেন, সত্যভামাসমীপে 
গমনপূর্ব্বক যথানিয়মে গানশিক্ষা কর। নারদমুনি 
তথাস্ত বলিয়া সত্যভামার নিকট গমনপুর্ববক তঁভ্লাকে 
প্রণিপাত করত সত্যভামা! কর্তৃক শিক্ষিত হওয়াতে 
গীতবিদ্যায় নিপুণতা লাভপুর্বক গান করিতে 
লাগিলেন। হে৷ মুনে! তদনস্তর সংবৎসারাস্তে 
পুনর্ববার বাসুদেব কতৃক আদিষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ 
নারদ রুক্সিনীভবনে গমনপুর্বক রুক্মিণীর সহচরী 
এবং কিন্করীগণ। কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াও অনবরত 
গান করিতে লাগিলেন, তথাপি শিক্ষাদাত্রীগণ তাহাকে 
বলিতেম, মুনে! তোমার স্বরজ্ঞান হয় নাই । তদ- 
নম্তর মারদমুনি তিনবংসর বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক 
মহিষ কুক্সিনী কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া গান 
করিতে লাগিলেন। ৮৯--১০১। তখন শ্বরাঙগনাগণ 
মহামুনি মারদের অন্ত্রীযোগ প্রাপ্ত হইল। পরে 
অমেয়াত্মা ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে আহ্বান- 
পুর্ব্বক নিজে উৎকৃষ্ট গানসমূহ শিক্ষা করাইলেন। 
তখন মুনিসত্তম নারদ, তুরুক্ু হইতে শ্েষ্ঠতা লাভ 
করিয়া জনার্দন হরিকে প্রণিপাতপূর্ববক নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। হাবীকেশ শোক নারদ্বকে বলিলেন, 
হে মুনিবর ! তুমি সঙ্গীত-শান্র বিষয়ে সর্বজ্ঞ হইয়া, 
এক্ষণে আমার নিকট সাঁদদ্দচিতে গান কর। হে 


নারদ ! এই তোমার অভিলধিত গান-বিদ্যা লাভ 
হইল, অদ্যাবধি তুমুরুর সহিত মিলিত হইয়া তুমি 
প্রতিদিন যথায্খ গান করিতে থাকিবে। হৃষীকেশ 
কর্তৃক এরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া মুনিবর নারদ ধা! অভি- 
লাষে বিচরণপূর্কাক গান করিতে লাগিলেন। যখন 
শ্রীকষ্চ ভুবনেশ্বর মহাদেবকে পুজা করেন, তখন 
শ্রুতি-জাতিবিশারদ মহামুনি নারদ শ্রীকৃষ্ণের | রক্ষা 
নিয়োগানুসারে সতীপ্রধানা করিনী, সত্যভামা, 
জান্ববতী এবং গ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া শঙ্করের 
গুণগান করিতে থাকেন। সুত কহিলেন, হে মুনি- 
ব্রগণ নারদ মুনির গানবিদ্যা লাভের আদ্যোপান্ত 
বৃত্তান্ত আপনাদিগের সমীপে এই নিবেদন করিলাম। 
মাৰ্কণ্ডেয় বলিলেন, হে নৃপবর ! যে ব্রাঙ্ষণ বাহুদ্েবস্তুতি 
অনবরত গান করে, সে শ্রীহরির সালোক্য প্রাপ্ত হয়, 
এবং যে ব্যক্তি মহাদেবের স্ততিসমুহ গান করে, সে 

ব্যক্তি জীহরির সারপ্য লাভ করিতে পারে। অভক্তি- 
সহকারে কিংবা হরিহরের গুণভিন্ন অন্ত প্রসঙ্গ গান 
করিয়া ব্রার্থণ নরকগামী হয়, কর্ম দ্বারা কিংবা মনের 
দ্বারা অথবা! বাক্য দ্বার! বাহুদেবপরায়ণ হইয়া! হরি- 
গুণ গান কিংবা শ্রবণ করিলে পর শ্রীহরিকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, অতএব গানই পরম পদার্থ । ১০২--১৯২। 


কীর্তন করিলে শরীরে রোমাঞ্চ, কম্পা, খর্মবপাত 
এবং চক্গুরাদি হন্সিয়সমূহে.জলকণ] নিত... ইিতে 
থাকে এবং ব্দেশাস্তরোক্ত, স্মৃতিশাস্তোজ . নির়মা- 
বলী প্রতিপালনশীল বিষ্ণুভক্তি-পরায়পগণকে দেখিয়া 
তিনি, আহ্লাদিত হন, তিনিই বৈষ্ণ বলিয়া 
শান্ত উক্ত হইয়াছেন। বৈষ্ণব ব্যক্তি জগজ্জনের 
*নিমিত তাহাদিগকে দেখা দিবার আশয়ে 
অধোবস্ত্ৰ .ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুদ্ারা শরীর আবরুণ 
করিবেন, না। যিনি বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকে আগমন 
করিতে দেখিয়া সম্মুখে গমনপুর্্বক বাসুদ্বেবের তুল্য 
জ্ঞানে তাহাকে প্রণামাদি করেন, তিনিই যথার্থ বিষ্ণু 
ভক্ত জানিবে, এবং সে ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিতে 
পারে। যিনি লোকের নিকট কটু বাক্য শুনিয়া ক্ষমা 
অবলম্বনে তাহার সহিত আলাপ করেন, ভগবদ্ভক্রের 
কথা শুনিয়া প্রণতিপুরব্বক তাহার সহিত কথা কহেন, : 
তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব । যিনি গন্ধদরব্য এবং পুষ্পাদি 
উত্তম দ্রব্য সমস্ত শ্রীহরিপ্রসাদবোধে মস্তকে ধারণ 
করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব। ১--১০। ধ্বনি 
প্রেমভাবে বিষুক্ষেত্রে পুণ্যকর্ম্ম করেন এবং পবিত্র- 
দেহে বিষ্ণুপ্রতিমার পুজা করেন, তিনিই যথার্থ 
বিষ্ণুভক্ত জানিবে। ধিনি শারীরিক চেষ্টা, মন, এবং 
বাক্যত্বারা নারায়ণপরায়ণ হন, তিনি ভগবদৃতক্তযো 


০০০০০৯০০ জানিবে। যে ব্যক্তি শক্তি অনুসারে সর্বদা বি 
রিনি আহার দেয় এবং সেবা.শুশ্রষ! করে, তাহার 
যে ফল হয়, তাহা উক্ত হইতেছে। নারায়ণ- 

চতুর্থ অধ্যায়। পরায়ণ জ্ঞানী বৈষ্বগণ পরীতিপুর্ব্বক যাহার যে অমন 


জপ অন্ন স্ত্রীহরির মুখে পতিত হয়। 
সংশয় নাই। তক্তবৎসল বিশ্বাত্বা যাঁধব, 
নিজ ভক্তকে পুজা করিতে দেখিলে, পুজকের প্রতি 
আত্মপুঙ্গন অপেক্ষা অধিক শ্রীতিসম্পয় হন।, 
বানুদেবপরায়ণ নিষ্পাপ বৈষবগণকে দেখিয়া দেবগণও 
ভীভচিত্তে প্রণামপূর্ববক যথাস্থানে গ্রয়ন. করেন। হে 
মহারাজ! বিষ্ণুভক্তের প্রভাবসন্বদ্ধে এক পুরা 
শ্রবণ কর। সর্ধ্বনিয়স্ত। যমরাজও নিষ্পাপ বৈষ্ণবত্েষঠ 
1 ভূঙ্জনন্দন চ্যবন. মুনিকে দর্শনমাত্র ফিংহাসন হইতে 
উঠিয়া করযোড়পুর্ববক প্রণাম করিয়াছিলেন। সেই 
হেতু বৈষ্ণবণ্‌কে বে গ্যক্তি, ভক্রিপূর্কাক বিষ্ণুতুন্য, 
জ্ঞানে পুজা করে, সে ব্যক্তি বিস্ুসমীপে গ্রমন করে, 
এবিষয়ে বিচার, করিতে নাই। . সহ সহ অন্য 
ভক্ত অথেক্ষ!..বিস্ুুতক্তই প্রধান) বহজ.. ডু 
বিরহে লিবতক়. প্রধান জানিবে; জুনে 
শিব রে, লাই? খান 


শৌনকাদি খধিগণ বলিলেন, হে মহামতে! 
বাহুদেবপরায়ণ যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে, তাহাদিগের কি কি চিহ্ন, তাহা আমা- 
দিগের নিকট আপনি বলুন। হে সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ 
হৃত ! ভূতভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ সকল বৈষ্ণব- 
গণের কি উপকার করিয়া থাকেন, ইহাও আমাদিগের 


অন্থরীষরাজা কর্তৃক এবিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, 
আমি ইহার যধাযথ উত্তর দিতেছি। তখন মার্কণেয় 
মুনি বলিয়াছিলেন, হে রাজন্‌ ! তুমি আমাকে যে 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা যথাবিধি শ্রধণ কর, 
যে স্থানে 'বিষ্ণুভক্তগণ থাকেন, সে স্থানে নারায়ণ 
পাক রা সক 


এবং রে বই উপ 


২৬০ 


নহি! অতএব ধর্ম, অর্থ, কাম, এবং যুক্তি-কামনায় 
'বৈষ্ধ্গণকে এবং শৈবন্ধণকে 
পুজা করিষে। ১১-২১ । 

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চম অধ্যায় । 


খধিগণ বলিলেন, ইক্ষাকুকুলতিলক বিষ্ণুভক্তাগ্রগণ্য 
সাজ অন্বয়ীষ বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে সাঁগরমেখল! ধবদী 
পালন করিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ। এ কথা আমরা 
বণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহার বিষয় বিস্তার 
পূর্যযাক আমাদিগের নিকট বলুন। ধার্স্বিকবর মহাত্মা 
গান্থরীষ রাজার শত্রু, রোগ এবং ভষ।দি বিনাশ 
নিত্যুই বিষ্ণুচক্র হইতে হইত, এ কথা লোকে শ্রবণ 
করিঘ্বাছে। হে সত্তম! তুমি অন্বরীয় রাজীর সমস্ত 
টরিত্র আর্মাদিগের নিকট বর্ণনা কর। অন্বরীয রাজার 
মাহাক্মা প্রভাব, অনুত্তম বিষ্ণুভক্তি যথাযথ শুনিতে 
ইচ্ছা। করিতেছি ; হে হৃত! তাহা তুমি আমাদিগের 
নিকট বল। হৃত বলিলেন, হে মহধিগণ! সেই বীমান্‌ 
অশ্বরীষ রাজার পাপনাশক উৎকৃষ্ট চরিত্র এবং 
মাহাত্থ্য আপনার। শ্রবণ করুন। ত্রিশকু রাজার পরম 
প্রীরনী ভাৰ্যা, স্ত্রীলোকের সমস্ত সুঁলক্ষণযুক্তা, 
সর্ধাদা শৌচ-সমন্বিত। অন্বরীষের মাতা কল্যানী 
পন্বাধ্তী, যে দেব ওমোগুণাধলন্বী হইলে 
নানে অভিহিত হল, রজোগুণাধলন্্ী হইলে ছুধর্ণাগু- 
দস্তৃত অ্রহ্মা নামে অভিহিত হন এবং সত্বগুণাবলম্থী 
হইলে, সর্ধব্যাগী বিষ্ণু নামে অভিহিত হন,£সই 
সদেব-নমস্কত, যোগনিদ্রাবলন্বী, অনস্ত-শয্যাশায়ী, 
্রশ্ধাওুর়প পদ্মসভূত, মহাত্মা নারায়ণকে বাক্য, মন 
এবং শারীরিক ক্রিয়া ছারা নিরন্তর অর্চনা করিতে 
লাগিলেন! মাল্য প্রদানাদি সমস্ত কাধ্যই শ্বয়ং 
করিতেন, চন্দনধর্হণ,' ধূপান্ধ দব্যগ্ষেণ, বিষ্ুগৃহ- 


৮ ধর্মী পতিব্ৰতা! পল্পাবতী, হে নারায়ণ { ছে অন্ত! 
এইরূপ শব্ধ নিরস্তর করিতেদ। তিনি এইরূপে দ্রশ 
‘ হাজার বংলর তাগাতচিতে পবিত্রতাবে গঁক-পুষ্পাদি 
ছার! ভগঁবাম্‌ গৌধিন্দরে পৃজ। করিলেন বং সর্ধপাপ- 
বিহর্জিত ঈহাাগ বিষ্ণুভক্তগণ্‌কে দান, সগ্মান, 


আঁচনাপুর্যাক ধন তু ছারা সষ্ট ফরিযাঁছিলেন।। 
উতর সমধে ভিশগুসোহিহী নবী পল্থাবতী 


যধাহুখে প্রতিগমন করুন; আমার 


লিগ্গপুরাণ | 


সহিত শয়ন করিয়া আছেন, ইত্যধসরে দেবশ্রেষ 
পুরুষপ্রবর নায়ায়ণ, স্বপ্রীবস্থায় পদ্মাবতীকে বলিলেন, 
হে ভামিনি! তুমি আমার নিকট কি বরপ্রার্থনা 
করিতেছ, তাহা বল । গছ্ছবিতী সতী স্বপ্রাবস্থান নারা- 
যণকে দর্শন করিয়া এই বর প্রার্থন! করিলেন, হে 
নারায়ণ! আমার বিষ্ণু্তক্তাগ্রগণ্য অত্যন্ত তেজন্বী, 
প্বধর্ম্ব-প্রতিপালক, পবিত্রচিত্ত সার্বভৌম পুত্র হউক। 
ভগবান্‌ জনার্দন তথাস্ত বলয়! পদ্মাবতী সতীকে একটি 
ফল প্রদান করিলেন; ১--১৭। পদ্মাবতী সতী 
জাগরিত হুইয়া সম্মুখে পতিত ফল গ্রহণপূর্ববক 
স্বামীকে স্বপবৃত্তাস্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনস্তর 
যথানিয়মে গোবিন্দার্পিতচিত্তে হুৃষ্টাস্তঃকরণে শ্বপ্প্রাপ্ত 
ফলটি ভোজন করিলেন। কিছুকাল পরে পদ্মাবতী 
সতী বংশ-বৃদ্ধিকর স্দাচারসম্পন্ন বাহুদেবপ্রায়ণ 
শুভ-লক্ষণযুক্ত এবং চক্রাকৃতি-রোমসম্পন্ন একটি 
পুত্র প্রসব করিলেন। ত্রিশঙ্কু-রাজ| অভিনব জাত 
পুত্রকে দেখিয়া তৎকালবর্তব্য জাতকম্মার্দি সমস্ত 
সংস্কারকাধ্য করিলেন। সেই প্রভু জগতে অন্বরীষ এই 
নামে বিখ্যাত রাজা হইলেন। কিছুকাল পরে পিতার 
মৃত্যু হইলে ওঁ শ্রীমান্‌ অন্বরীষ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত 
হইলেন। তদনভ্তর মুনিবর অন্বরীষ মগ্ত্রগণের উপর 
রাজ্যভার সমর্পণ করিয়৷ সহজ্ম বৎসর জগদীশ্বর হৃং- 
পদ্থমধ্যস্থিত, হৃর্যযমগুলমধ্যবর্তী, শহ্ঘচক্র-গদাপত্থ- 
ধারী, চতুর্ভুজ, নির্মল সুবর্ণবর্ণ, বহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ, 
সর্বালস্কারভূষিত, পীতাম্বরধর, স্ত্রীবংসাঞ্কিত বক্ষঃস্থল, 
পুরুষোত্তম পুরুষ, ভগধান্‌ নারাঞ্পকে ধ্যান করত 
অতি কঠোর তপস্তা করিলেন। তদনস্তর বিশ্বশরীরী, 
সর্ববদেবগণ-পুজ্য, সকল দেবগণ-স্তুত নারায়ণ বিহঙ্গম- 
রাজ গরুড়োপরি আরোহণপুর্ধবক গরুড়কে এ্ররাবতের 
তুল্যাকৃতি করিয়া নিজেও দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য রূপ 
ধারণ করত তহুপরি উপবেশনপুর্ধবক অন্বরীর্ণমমীপে 
আগমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি 
দেবরাজ ইজ, তোমার মঙ্গল হউক, তোমাকে কি 


" | বর প্রদান করিব, আমি সকল লোকের প্রভু, তোমাকে 


রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তোমার নিকট আগমন 
করিয়াছি। ১৮--২৭। অন্বরীষ বলিলেন, হে ইন্দ্র! 
আমি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া এ স্থানে তপন্া 
করি নাই, আপনার দত্ত বর প্রার্থন। করি না, আপনি 
| নারায়ণ প্রভু, 
নেই জগদীপুর নারাযপকে আমি, নমস্কার রূর়িজেছি। 

আমার 


ভরয়জাগ। 
গেছ সর্ব্বাত্ধ। জর. ভগবান জীয়রি সহ্থানলর্দনে 
উ্নবেণন- 


শম, চর, গ্বা, খড়গ, হন্তে গরডেপুরি 


পূর্ব চতুদ্দিকে স্কল দেয়গণ এবং গহ্বৰ কর্তৃক 


স্তত নিপু ধারণ করিলেন। ১১৪১৬, 
শীঃরিকেশ্বরূপে গনি করিয়া! পরণামপু্বক সালনদচিতে 
স্তর কমতে আর্ত, কষ্টিলেন; হে লোকনাথ! হে 


জগুদীশ্বর | আপনি আয়ার প্রভু; হে জনার্দন! হে 
কৃষ্ণ | হে বিষে! হে জগুম্াথ ! হে সর্রলোকরম্ন্ত! 
আপনি আমার প্রতি গ্রামন্ন হউন্‌, আপনি সুরুলের | রাজ! 
আদি; কিন্তু আপুনার আদি নাই; আপনি অস্তশুন্ত, 
আত্মান্বরূপ পুরুষ; আপনি এ জগতের প্রভু; 
আপনার ইয়া নাই। আপনি বিভু, আপনি সর্বব- 
ব্যাপী বিষ্ণু আপনি গোবিন্দ, আপনি কমললোচন, 
আপনি শিবের বামান্গসন্ভুত, আপনার নাভি-_ 
পদ্মাকার, আপনি যোগিগণের হৃরয়াকাশের শ্রেয়বন্ত, 
আপনি সুবণস্ববপ, আপনি পিক্ৰদ্দেশে হুতবন্তপ্রাপক, 
আপনি ভৈরবরূপী, আপনি দেবোদ্দেশে হুতবন্তপ্রাপক, 
আপনি বাযৃস্বরূপ (হুস্মপদার্থ ) আপনি সকল দেব- 
গণের মুলস্বরূপ, আপনি তক্তগণের কর্মনদর্শনে সানন্দ- 
চিন্ত, আপনিই পরমাত্মার আত্মস্থিত। হে গোবিন্দ! 
আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এই তপন্তা করিতেছি । 
হে দেবকীনন্দন! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে দেব 
জগম্না়! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে কমললোচন ! 
আমাকে রক্ষা করুন। আমার আপনি ভিমন অন্ত 


গতি নাই। আপনিই আমার রক্ষাকর্ত! হউন। সুত. 


বলিলেন, তগবান্‌ বিষ্ণু অন্বরীষ রাজাকে বলিলেন, 
“তোমার হৃদয়ে কি কাধ্য করিতে ইচ্ছ! আছে? হে 
সুত্রত ! তুমি আমার পরম ভক্ত, আমি তোমার পরম 
ভক্ত, আমি তোমার দে সমস্ত বাহ! পুরণ করিব। 
আমি সর্কুদ। অত্যন্ত ভক্রপ্রিয়; এ নিমিত্ত তোমার 
অড়িহ্বাযিত বর প্রদান করিতে এ স্থানে আগমন 
করিয়াছি।” অন্বরীষরাজ্ক। বলিলেন, হে লোকন্মথ 
হে,প্রয়ান্দ! অংমার এটব বুদ্ধি নিতাই আছে। 
যেনু। বাকা, মন এবং শারীরিক কর্ম্মঘুর! নিরৃত্তর 
বাসুদ্রেক-পরাযুশ হইতে পারি। 
জনুর্দন্! হে বিভো! যেরূপ আপনি দেবদেব, 
পরম! ম্াদেবের উপ্লাযুক, সে প্রকার আম, যেন 
আহীনার উপাদক হইতে গারি। আমি বেন সমন 
জগ্য্যসী লোককে বিস্লাপরাহ়ণ করিয়া পৃথ্বী, পালন 

ডা বা পলা অয, ফেং 
৮:০৯ জী বি 


না দ্বে] হে. 


২০১ 


লোক-তাপত্য়-তীত হইয়া! আমার এই বুদ্ধি উপস্থিত 
হুইয়াছে। শ্্রীভগবান্‌ বলিলেন, তোমার অভিলাষ 
পূৰ্ণ হউক। আমার এই সুদর্শন চক্র অত্যন্ত হুরাপ্য। 
কেবল ভগবান্‌ রুড্ের প্রদাদে আমি পাইয়াছি। এই 
হুদর্শন্চক্র তোমার ধষি-শাপাদি যে হুঃখ উপস্থিত 
হইবে, তাহা! শক্রবর্গ এবং সমস্ত রোগ সর্বদা বিনষ্ট 
করিবে; এই কথা বলিয়া ভগবান্‌ বিষ্ণু অস্তহিত 
হইলেন। সুত বলিলেন, বিষ্ণু অস্তহিত হইলে পর 
রাজা অস্থরীষ সানন্দুচিত্ে জ্গদীখরর নারায়ণকে প্রণাম 
করিয় স্বীয় রাজধানী রমণীয় অষোধ্যাতে প্রবেশপুর্কাক 
প্রজ্ধাবর্গকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং 
গদি বণচিতুষ্টয়কে স্বীয় স্বীয় কার্ধ্যে নিযুক্ত 
করিলেন। নরপতি অন্বরীষ নারায়পপরায়ণ হুইয়া 
পাপশুন্য বিষ্ণুভক্তগণকে সর্ববদ| হুষ্টাস্তংকরণে বিশেষ- 
শত শত বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া সমুদ্রাবরণা পৃথিবী 
পালন করিতে লাগিলেন। তখন প্রজাবর্গের গৃহে 
ভগ্বান্‌ শ্রীহরি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ; সকল 
গৃহেই বেদাধায়নশক্গ উখিত হইতে লাগিল, সকল 
গৃহেই হরিন্যমসন্কীর্তন হইতে লাগিল এবং স্থানে 
স্থানে ঘজ্ঞমহোতসব্ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। 
শস্তকেত্র সকল শগ্তপরিপুর্ণ হইল এবং কুশাদিড়ণ- 
EELS প্রা কোন দিনেও রা 
হয় নাই। প্রজাবর্গ সর্বদা রে 
beh 5 প্রদাবর্গের কোন উপ হিল না। 
মহাতেজস্বী অন্বরীষ রাজা এইরূপে পালন করিলেন। 
এইক্কুপ অরস্থিত অন্বরীষ রাজার সর্ববসুলক্ষণসম্পন্ন, 
পদ্মপত্রায়তাক্ষী, দেবীমায়ার ন্যায় শোভাধারিনী শ্রীমতী 
নামে বিধ্যাড় এক কন্তা প্রদানযোগ্যা হন। ৪২--৫২। 
সেই সময়ে জ্ীমান্‌ নারদমুনি এবং মহাত্মা পর্বতমুনি 
অগ্ুরীষ্রাজার.সভাতে উপস্থিত হইলেন, এ মুনিহয়কে 
সমাগত্ত দেখিয়া যথাবিধি প্রণামপুর্ধক মহাতেজ! 
অন্থরীষ রাস্থারু শ্রীমতী কন্যাকে মেযাস্ত়ালে সৌদ্বা- 
মিনীর স্কায় শোভয়ান্! দেখিয়া সহান্ত বদনে ভগবানু 
নারদমুনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ! 
দেবকত্যাসৃশী, অত্যস্ত ভাগ্যবতী এবং সকল সুলক্ষণ- 
যুক্ত এ কন্ধাটী কে? ক্রেধার্ন্নিকল্েষ্ঠ। তাহা! তুমি 
বল। রাস বলিলেন, হে প্রন্থো! শ্ীমতীনায়ী 
কল্যানী এই, কল্পাটী আমার। ইহার বিবাহ-সময় 
উপস্থিত, বর, অন্পেহপু করিতেছি। হে দ্বিজগণ | 


রাজ। এরুথা রুলিলে পর মুনির়েঠ নারদ সে কক 


বিবাহ করিকে, ইচ্ছা করিলেন। হে মুনিগণ | 


চে 


২০২, 


পর্ধতমুনিও এ কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ 
করিলেন। অন্থরীষ রাজাকে অনুজ্ঞা করিয়া নারদ- 
মুনি বলিলেন, নির্জন স্থানে আমাকে আহ্বানিপূর্ববক 

এ কন্তা প্রদান কর, পর্বতমুনিও রাজাকে 
বলিলেন/মহারাজ! আমাকে নির্জনস্থানে আহ্বান 
করিয়া তোমার এ কন্ঠা প্রদান কর, ধর্্মাত্ম। অন্থরীষ 
রাজ! মুনিঘয়কে প্রদান করিয়' ভয়-বিহবলচিত্তে 
হলিলেন, হে মহাপ্রা্ত নারদমুনে! আপনারা 
উভয়ে আমার এক কন্ঠাকে প্রার্থন৷ করিতেছেন, আমি 
এক্ষণে কি করিব? অতএব আমি যাহা বলিতেছি 
তাহ শ্রবণ করুন, হে প্র ভে পর্ববতমুনে ! আপনিও 
আমি যে কথ। বলিতেছি, তাহ শ্রবণ করুন, আমার 
এই শুভ-লক্ণ। কন্তা আপনাদিগের দুই জনের মধ্যে 
যাহাকে বরণ করিবে, তাহাকেই কন্যা প্রদান করিব, 
অন্তথা আমার কোন ক্ষমতা নাই জানিবেন। শথাস্ত 
বলিয়! স্বীকারপু বর্ধক পুনর্ববার আমর! আগামী দিবসে 
আগমন করিব, একথা বলিয়া বাহুদেবপরায়ণ 
জ্ঞানিশ্রে্ঠ মুনিশ্ৰেষ্ঠ মুনিদ্বয় হুষ্টচিত্তে প্রস্থান 
করিলেন। ৫৩--৬৪। তদনস্তর মুনিবর নারদ 
বিষ্ণুলোকে গম্‌নপূর্ব্বক ভগবান্‌ হধীকেশকে প্রণাম 
করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্‌ প্রভু নারায়ণ! আমার 
একটী কথা আপনার শুনিতে হইবে, কিন্তু সে কথা 
আপনাকে নির্জ্জনে বলিব। হে জগদীশ্বব! 
শুনিয়া বিশ্বাত্ম। ভগবান্‌ গোবিন্দ হাস্য করত সভাস্থ 
সকল সভ্যগণকে উঠাইয়া দিয়া নারদমূনিকে বলিলেন, 
তোমার কি কথা আছে তাহা বল; নারদমু্দিও 
কেশবকে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌! শ্রীমান্‌ 
অন্বরীষ রাজা আপনার ভক্ত, তাঁহার শ্রীমতী 
নামে অতি সুন্দরী কন্যা আছে; শ্রী কন্যাকে 
বিবাহ করিবার মানসে আমি অন্বরীষ রাজার 
রাজধানী গমন করিয়াছিলাম। তাহার পর শ্রবণ- 
করুন, হে ডগবন্‌! আপনার ভৃত্য তাপসশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্‌ 
পর্জতমূনিও ওঁ কন্তাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, নরপতি- 
রণ মৃহাতেজন্বী অন্থরীয রাঁজা আমারিগের উভয়কে 
বলিয়াছেন; আমার এ কন্ঠ! তোমাদিগের উভয়ের 
“মধ্যে লাংগ্যযুত্তবোধে যাহাক বিধাহ করিতে ইচ্ছা 
করিবে তাহাকেই আমি এই কন্যা প্রদান করিব। 
আমিও সে কথা স্বীকার করিয়া আপনার নিকট 
আসিয়াছি। হে সারা! আগামী দিবস, প্রভাত- 
কালে আদি আদার খানে পুনরাগমন করিব; 
হে জগন্নাধ !  রুলোকে এ-রথা বলিয়া, আমি 
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আপনার নিকট আসিয়াছি । আপনি এক্ষণে আমার 
হিতকাধ্ট করুন ; হে জগদীশ! ধদ্যপি আপনি 
আমার হিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলে 
পর্বতমুমির ঘুণ বানরের তুল্য হউক, আপনি ইহা 
করুন। মধুরিপু ভগবান গোবিন্দ নারদের কথা 
স্বীকার করিয়া, সহান্তধ্দনে নারদকে বলিলেন, 
তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। হে সৌম্য! তুমি 
এক্ষণে শ্বচ্ছন্দে গমন কর) নারদমুনি তগবান্‌ 
হরিকর্তৃক এরপ আশ্বাসিত হওয়াতে হুষ্টচিত্তে 
তাহাকে প্রণামাদি করিয়া.আমি কৃতকাধ্য হইয়াছি ; 
ইহা স্থির করত পুনধ্বার অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। ৬৫--৭৭। নারদমুনি গমন করিলে পর 
মুনিবর পর্ধব্ত বৈকুঠে গমনপুর্ধবক, মীধবকে প্রণাম 
করিয়া হুষ্টচিত্তে নির্জনে শ্রীকফকে রাজকন্তার 
বিষয় ও নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, 
হে জগদীশ্বর! নারদমুনির মুখ গোলামুলাখ্য 
বানরের তুল্য হউক আপনি এরূপ করুন। ভগবান্‌ 
বিষ্ণু পর্বতের কথা শ্রবণপুর্বক বলিলেন, তোমার 
অভিলাষ পুর্ণ করিব, তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গমন 
কর, কিন্তু তোমার সহিত যে কথা হইল, একথা 
নারদ যেন কোনরূপে জানিতে না পারে, ভগবান্‌ 
একথ। বলিলে পর পর্বতমুনি তাহা স্বীকার 
করিয়া অতি সত্বর গমনে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন, তদনস্তর অন্বরীষ রাজা মুনিদ্বয়কে পুনরাগত 
কাত হইয়া অযোধ্যা নগরীকে নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য- 
সমূহদ্বারা শোভিত করিতে লাগিলেন, পতাকাশ্রেমী 
উউডীন করাইলেন, পুষ্পরাশি এবং লাজসমূহ রাজ- 
মার্গের চতুষ্পার্থ্ বিক্ষেপ করাইতে লাগিলেন, গৃহের 
দ্বারসমূহে জলসিঞ্চন করাইলেন, এবং বৃহৎ, পণা- 
বীধিকার পথসমূহে বারিসিঞ্চন করাইলেন, আশ্চর্ঘ- 
গন্ধযুক্ত জল নগরমধ্যে বিক্েপ করাইলেন এবং 
নানাবিধ সুগন্ধি ডধ্যসমূহ নির্মিত ধূপশলাকা সকল 
প্রজ্বলিত করিয়! সমস্ত নগর ধূপিত করিলেন, তানস্তর 
সভামগ্ডপের শোভা সম্পাদন করিলেন, উত্তম চন্দনাদি 
গন্ধদ্রব্য ছারা নানাবিধ ধূপ দ্বার এবং নানাদেশীয় 
রত্রাদি দ্বারা ওঁ সভাকে ভূষিত করিলেন, ওঁ সভার 
মণিনির্ন্মিত স্তস্তশ্রেণীকে নানাবিধ পুষ্পমালযসমূহ 
দ্বারা শোভিত করিয়া সভাভলে বহুমুল্য-আত্তরণযুক্ত 
আশ্চর্য্য সিংহাসনসমূহ এবং ভডদ্রাসনসমুহ দ্বারা 
আবৃত কাঁটলৈন অনস্তর নরপতিবর অদ্বরীয সফল- 
অলঙ্কারনুক্ত লক্ষ্মীর ভায় দবীর্ঘলোটন! চুমধাখা 
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মুখী, স্ত্রীগণবেষ্টিত, দেবকন্ঠাসদৃশী শ্রীমতী কন্তাকে 
সঙ্গে করিয়া সভামধ্যে গু বেশ করিলেন। ৭৬--৮৫ । 
তৎকালে রাজার সমৃদ্ধিযুক্ত, নানাবিধ মণি এবং 
উৎকৃষ্ট রত্বসমূহদ্বারা চিত্রিত সিংস্কাসনাদি আমন- 
সংযুক্ত, পুষ্পমালা-শোভিত রাজসভ। সাতিশয় 
শোভা! পাইতে লাগিল, এ সভামধ্যে নানাদেশীয় 
রাজগণ আগমন করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, 
ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠপুত্র বেধত্রয়ে সুপণ্ডিত ভগবান্‌, মহাত্মা 
পর্ববতমুনি এবং বেত্ববিতশ্রেষ্ঠ মুন্ব্ির নারদ সভায় 
আগমন করিলেন, রাজা অন্বরীষ পর্বতমুনি এবং 
নারদ মুনিকে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত সংভ্রাস্তচিত্তে 
উৎকৃষ্ট আসন প্রদানপূর্ব্মক পুজা করিলেন উভয়েই 
দেবধি এবং সিদ্ধ, উভয়েই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। ও মহাত্মা 
মুনিদ্বয় কন্তালাভার্থ সভামধ্যে উপবেশন করিলেন, 
মহারাজ অন্বরীষ, সমাগত মুনিদ্বয়কে অগ্রে প্রণাম 
করিয়া পদ্মপত্রতুল্য-দীর্ঘলোচনা, যশব্িনী, গুভলক্ষণ* 
সম্পন্না শ্রীমতী কন্যাকে বলিলেন, হে কল্যাণি! 
কন্তে! এই যে দুইজন মুনিবর সভায় উপবেশন 
করিতেছেন, এই ছুই জনের মধ্যে তোমার ধাহাকে 
অভিলাষ হয়, তাহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া মাল্য- 
প্রাদনকর, হুন্দরনয়ন| রাজকন্তা শ্রীমতী পিতাকর্ভৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎকালে স্ত্রীগণবেষ্টিত হইয়া 
সুবর্ণময়ী দিব্যমালা গ্রহণপুর্ববক যেস্কানে মহাত্মা পর্ক্ত- 
মুনি এবং নারদ মুনি উপবেশন করিতেছিলেন, তথায় 
গুমন করিলেন, তদনস্তর মুনিত্রেষ্ঠ প্বথতকে এবং নার- 
দকে বিশেষরূপ দেখিয়া জানিতে পারিলেন, একজন বানর- 
তুল্যমুখ অপর একজন গোলানুলাখ্য-বানরতুলামুখ ; 
ইহা অবগত হইয়া রাজকন্ঠা শ্রীমতী কিঞিদৃভীত এবং 
সঙ্গান্তচিততে বাতভগ্মকদলীর ন্যায় কম্পমানদেহে সে 
স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন, রাজা অন্বরীষ কন্ঠাকে 
বলিতে লাগিলেন, হে বসে! তুমি কি করিতেছে, 
হে গভে! এই দুইজনের মধ্যে একজনকে তুমি 
মাল্যপ্রদান কর, পিতার কথাবসানে শ্রীমতী ভীত 
হইয়া পিতাকে বলিলেন, এ ছুইদ্ধন ত নরবানর 
দেখিতেছি | ৮৬--৯৫। মুনিবর নারদ এবং পর্বতকে 
ত দেখিতে পাইতেছি না, তবে এই নরবানরদ্য়ের 
মধ্যে একজন পঞ্চনশবর্ধবয়স্ক সর্্বা্লঙ্কারতূষিতদেহ, 
অতসীপুণ্পমদুশবর্ণ, দীর্শবাহু ; দীর্ঘনয়ন, উন্নতবল্ঃ- 
হল, সুন্দর পুরুষ ; ইহার কটি ও গরীব! রেখাযুক্ত, 
নয়ন্ছয় রক্তবর্ণপ্রান্তভাগ এবং অতি বিস্তৃত, ভ্রদয় 
আনিভ্চাপসফূশ,। উদর ত্রিবলীসংযুক্র-লাতিপর- 
সুশোভিত, গার সুবর্ণ বস্রাচ্ছাদিত, নখ রযধখ- 
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সদৃশ, করঘয় পদ্বসদৃশ, মুখ পদ্বতুল্য, নয়নঘয় পদ্ধতুল্য, 
তুন্দর সুন্দর নাসিকাগ্র বক্ধঃস্থল ও নাভি পদবি ন্যায় 
শোভমান, অসাধারণ্লী। কেশপাশ উৎকৃষ্ট, কুন্গকলিকা- 
তুল্য শুল্বর্ণ দৃত্তশ্রেনী বিস্তারপুরধ্বক আমাকেঞ ইনি 
দেখিয়া হান্ত করিতেছেন এবং দক্ষিণ ঝ্ুহ প্রদারণ 
করিয়া আছেন। দেখিতে পাইতেছি। রাজা. অন্বরীষ 
নতান্তচিত্তে কদলীতরুর ন্যায় কম্পমানা সেই 
স্থলেই অবস্থিত কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, হে বত! 
এক্ষণে তুমি কি করিবে। রাজকল্তা শ্রীমতী এরূপ 
বলিলে পর নারদমুনি সন্দিধচিত্তে বলিলেন, 
হে রাজকন্তে! ওঁ পুরুষের কটিবাহু তুমি যেরূপ 
দেখিয়াছ তাহা বল চারুহানিনী রাঙ্গকন্তা বলিলেন, 
এ পুরুষের ত ছুই বাহ দেখিতেছি পর্ববতমুনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন প্র পুরুষের বক্ষঃস্থলে কি দেখিতে পাইতেছ 
এবং হত্তেই বা কি দেখিতেছ তাহা আমার নিকট 
বল, রাজকন্যা পর্স্ঘতমুনিকে বলিলেন এ পুরুষের 
বক্ষ:স্থলে উৎকৃষ্ট পঞ্চ প্রকার মালা দেখিতে পাইতেছি 
হস্তদ্বয়ে ধনুব্বাণ দেখিতেছি রাজকন্যা এরূপ কথা 
বলিলে পর মুনিবরঘয় মনে মনে বিবিচন! করিলেন, 
ইহ] কোন দেবতার মায়া অধব! মায়াবী কন্তাপহারক 
ভগবান্‌ জনার্দন নিশ্চয়ই স্বয়ং এস্থানে আগমন করিয়া- 
ছেন, তাহা না হইলে আমাদিগের মুখ কি নিমিত্ত 
বিকটাকার হইবে, নারদমুনি আপনার মুখ গোলাঙ্গুল 
তুল হইল কেন? চিন্তা করিতে লাগিলেন পর্বত- 
টু চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার মুখ বানর- 
তুল্য হইল কেন। ৯৬--১১০। তদত্তর অন্বরীষ 
র্র। নারদমুনিকে এবং পর্ববতমুনিকে প্রণাম করিয়া 
বলিলেন, আপনার! দুইজনে কি এই বুদ্ধিমোহজনক 
কাৰ্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনারা ছুই জনে 
সুস্থচিত্তে অবস্থান করুন, আপনারা যেন্গপ বন্তা 
লাভার্থ উন্মত্ত হইয়াছেন, অর্থাং আপনাদিগের মধ্যে 
এক জনকে বরণ করিবে। অন্বরীষ রাজ! একথা 
বলিলে পর কন্ধ হইয়া মুনিবরদ্বয় রাজকে বলিলেন, 
তুমিই এ মায়া করিয়াছ, আমরা ছুইজনে কদীচ এ 
মায়া করি নাই জানিবে, রুন্তা তোমার আমা- 
দিগের দুইজনের মধ্যে একজনকে অবিলম্বে 
বরণ করুন। ইহা খলিলে পর রাজকন্ত। শ্রীমতী 
পুনর্ধার ইঞইদেবতান্কে প্রণাম করিয়া দেখিতে 
পাইলেন ফে এক মনোহর মায়াময় পুরুষ মুলিয়ের 
মধ্যস্থলে সমাঁহিতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, 
তাহার দেহ, সরল অলঙ্কার ঘারা শোড়িত, আরিসী- 
পুপ্পতুল্য বণ, দীর্ঘ বাহুদয, সুপুষ্ট অঙ্গনিচয়, বর্ণ. 


উদনস্তর সভামধ্যে এ কি হুঈল বঙলিগা অত্যন্ত 
কোলাহল হইতে লাগিল। শীদমুনি বিশ্ময়াবিষ্ট 
হইলেন, ভ্রীমতীকে হরণ করিয়া পুরুথশরেষ্ঠ ভগবান 

বিষ্ণু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পূর্ববকালে bi 
প্রধান জীমতী ভ্রীহরিকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ( বহুকাল ) 
উপস্তা করিয়া অন্বরীষভবনে উৎপয় হইয়াছেন, 
একারণ শ্রীমতী গ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইলেন। নারদ 
মুনি এবং পর্ববতমুনি শ্রীমীকর্তৃক্ অধজ্ঞাত হওয়ায় 
আত্মাকে ধিক্কার দানপূর্ববক সাতিশয় হূটখিতচিতে 
বিষ্ণুলোকে বাহৃদেষেব নিকট গমন করিলেন। ও 
মুনিৎয়কে সমাগত দেখিয়া তগবান্‌ জ্রীহরি জীমন্ভীকে 
বলিলেন, মুনিথয় এ স্থানে আগমন করিউতছেন, হে 
্রিয়ে। তুমি আত্মগোপন কর। শ্রীকৃষমঁছিষী শ্রীমতী 
প্রিয়তমের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সহাস্টুধদনে আত্ম- 


গোপন করিলেন, নারদমুমি আীকৃষ্ণসমীপৈ গমনাস্তর ' 
'নারদমুদি এবং এই পর্ন, আমরা 'তোমাকতক 
হে আইত হইয়া উযেই তোমার তধনে উপস্থিত হইয়া- 


প্রনিগাতপুরর্ধক দামোদর হরিকে বাঁ্িলেন, হে ভগ- 
বন! আমার এবং পর্বতের 'ইতুকাঁধ্য করিয়াছেন, হে 
গোবিন্দ! নিশ্চয়ই আপনি সে কঁষ্ঠাকৈ হরণ করিয়া- 
ছেন! হে সুরবর ! আপনি আমাঁদিগের হুই জনকে 
মুগ্ধ করিয়া নিজ বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগকে প্রতারণা 
করিয়াছেন, নাব্দ কর্তৃক এরূপ অভিহিত 
পুর্ষোত্তম 'ভগবান্‌ বি হস্ত দ্বারা কর্ণ ত. 
পুর্ববক বলিলেন, তোম্রা হুইজনে কি আশ্চর্য্য কথা 
বলিতেছ, তোমাদিগের এভাব ইচ্ছানুধারী হইছে, 
অতএব নিশ্চয় জানিলাম, মুনিবৃত্তি আশ্চর্য্য; 
ভগবান একর! বলিলে গর নারদ মুনি বীুদেবের কর্ণ- 
মুলে বলিলেন, হে দেব! আমার কি কারণে 
গোলাগুলবানরসদূশ মুখ হইল, ধন, প্রীহঁরি 
নারদের কর্ণমূলে বলিলেন, হে বিদ্বন্‌। তোমা- 
লিগের হিতার্থ কেহল পর্বতের বাম মুখ, এবং 


পার ও গোলুলসাপ দুখ রই কিযাছি, ২ | 


নারায়ণ 


‘স্থলে ধারণ কীরিয়া বিয়াছিলেন, মৈ পুরুষ কে? 


এবং জীমিতীকে হয়ণ ধরিয়া কোথায় গমন করিলেন? 
উধন“বাঁসুদেৰ 'নীরিদের কখ। শুনিয়া মুনিব্রতযকৈ 
অত্যন্ত বলিলৈন, অনেক উৎকৃষ্ট মহাত্মা মায়াবী আঁছেন। 
হে মুনিবরঘয়! সে গ্রীমৃতী নিই তাহাদিগের 


'চক্রুহস্ত, “এবং সটতুর্বাহু --্হ দ্ত pr খনি 


আছ, আমি কঁদাচ সে জ্রীমতীকে মনে মনেও 
অভিলাধ করি নাই; ইহ! তোমিরা দুইজনে নিশ্চিত 
জীনিবে। ১১১-১৩১ । 'জাঁবান্‌ 'জীহরি একথা 
বলিলে পর, নীঁ়দ এবং "পরত উভয়ে হরিকে গ্রণি- 
পীত করিয়া! সনিন্দচিতে বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো। 


এরধিধয়ে আপনার কি দোষ'আঁছে, হে জটরাথ | হে 
‘নারায়ণ ! সেই অন্বরীষ বাজার এ 


দৌরাত্্য। সে বজাই 
মায়া ফীঁরিয়াছে, এ্রকথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ, নারদমুনি 
অবং 'জকবতমুনি' ‘বিষ্ণুলোক হইতে অধৌধ্যানগরীতে 


ছিগাম, পশ্চাং তুমি গয়া 'কঁরিয়া আমাদিগকে বর্চলা- 
বক অন্ত ব্যক্তিকে ক্যা “প্রদান করিয়াহ, সেই হেতু 
তোমাকে অভিশাপ দিঙেঁছি, তোমাকে 'অন্ধকার্য়াশি 
আঁচ্ছিধিন করিবে, দে হেতু তুমি নিজ দেহকে পূর্বের 
হীয়'উত্তমরূপে দেখিতে পাঁইবে ন!। এই অভিশাপ 
হইলে পর 'অন্ধকাররাশি আকাশ হইতে উঠিয়া 
নরপভিবর অন্থ্রীধকে আবরণ করিল, তৎক্ষপাৎ 
৮০২৯৯ নিল রাঁজীকে রক্ষা 

হইল। -ছুদ্নিচক্ত কর্তৃক 'বিত্া পিত 


ই শম খনে নিকট আঁগিমন 


করিল | 


আলোক ই অল্প’ লোকে তর ভ্রমণ বায়িধাও 
বার 'পশ্টীন্ধাবষীন সুদর্শন’ চত্রকে ধৌতিরা ত- 


গর্ববতমুঁনিকে রূপ বলিলেন, তন জগধধাকা টিতে "হে লৰিল ।স্জীমাদিনকে রক্ষা কল” এপ 
বারংবার উঠ্চৈ্বরে ভার্কিতৈ yin ih 
গৰম করত বালিতে লীগিলেন, হে নারীর | 


বি ই 
[িওৰাহ্য বাধিধাহি, আমি 
ধালিতেছি, তন 


ভাগ । 


হু) শখ 
ee 
০ 


প্রভু ৷ ১৩২-১৪১ ।, তন্ত্র 'ভীবতস-চিধারী বিকি 
ভগবান হয়ি. ভজারপকে রুক্ষ করিবার | হইলেন 


পু এবং অন্ধকার রাশিকে নিবারণ 
করত অন্বরীষ রাজা ও মুনিবর নারদ এবং পর্বত 
এ তিন জনেই আমার ভক্ত, ইহা মগ মনে চিন্তা 
করিয়া মুনিত্বয়ের এবং অন্বরীষ রাজার এক্ষণে আমার 
ধরা, উচিত ইহা বিবেচনাপূরর্বক সে তমোরাশিকে 

ন করিয় মধুর বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট কর বলিতে 
লাগিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর, যদ্যপি খষিছয়ের 
অভিশাপ অন্তথা না হয়, তাহা হইলে অশ্বরীষ রাজাকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি যে বর দান করিয়া 
তাহা বিফল হয়, অতএব তুমি পলয়িন কর, দেখ, 
অন্থরীষ রাজ! সামান্ত মানুষ নহে। অন্বরীষ রাজার 
প্রপোঁত্র অত্যন্ত যশস্বী ধার্ন্মিকাগ্রণ্য স্রীমান্‌ দশরথ নামে 
বিখ্যাত রাজ! জন্মগ্রহণ করিবেন, আমি দশরথ রাজার 
রাম নামে বিখ্যাত জেয পুত্র হইব, আমার এই 
দক্ষিণহস্ত ভরত নামে দশরথ রাজার দ্বিতীয়. পুত্র 
হইবে, আমার বামবাহ শত্রত্ব নামে ও রাজার তৃতীয় 
পুত্র হইবেন, এবং আমার শয্যাভূত, এই অনস্তদ্দেব 
লক্ষণ নামে চতুর্থ পুত্র হইবেন, সেই সময় তুমি | য 
আমার নিকট উপগত হইবে, এক্ষণে অন্বরীষ রাজাকে 
পরিত্যাগ করিয়া এবং এই মুনিছয়কেও পরিত্যাগ- 
পূর্বক স্থানাস্তরে গমন কর। তগবান্‌ লক্ষ্মীপতি 
নারায়ণ তমোরাশিকে এই আজ্ঞা করিলেন। নীরায়ণ- 
বাক্য শ্রবণানস্তর তমোরাশি তৎক্ষণাৎ, বিলয় প্রাপ্ত 
হট্‌ল। ১৪২--১৪৯। শ্রীহরির সুদর্শনচক্র প্রভুকর্তুক | 
নিবান্িত হই পূর্বের তায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিল, ধন 'মুনিব্র ঘয় 'ভয়মুক্ত হইয়া ভগবান 


জনার্দনকে ্রনিপাতদরব্বক বিষ্ণুলোক হইতে প্রস্থান 
করত শোকমস্তপ্তচিত্ত প্রস্পরে বলিতে লাগিলেন, 
অদ্যাবধি দেহস্ত পর্ধ্যস্ত আমরা ছুই জনে দারপরিগ্রহ 
করিব না। একথা বলিয়া বযিতয় যোগধ্যানপর্ায়ণ 


মায়াপ্রপঞ্চ আপনাদিগকে ব্লিলাম। যে মনুষ্য 
অন্থরীঘচরিত্র-অধ্যায় পাঠ করে, কিন্বা শরণ ২ 
অধবা শ্রবণ করায়, সে পুধ্যাস্মা ভগবান্‌ বিকল্প মায় 
উত্তীর্ণভ্ইয়া শিব-লোকে গমন করে। যে বাতি এ 
পবিভ্রম, উৎকৃষ্ট পুণ্যজ্নক এবং চুরি অ 
রীষমাহাত্ম্য প্রাতঃকালে এবং. সারংকালে, 
পাঠ করে, সে মনুষ্য বিহু সাযুজ্য মুক্তি লী 
করে। ১৫০-১৬০ | 
পঞ্চম অধ্যায় সমীপ্ত। 


ঘষ্ঠ অধ্যায় । 

ঝধিগণ বলিলেন, হে সুত! লোমহ্খণ টং 

ধীমান্‌ বিষ্ণুর মায়াবিত্ব আমরা ; শ্রবণ. ক 
দেবদেব জনন হইতে কিরগে জের, (জঙ্গীর) 
উৎপত্তি হইল, একথা আমাদিগেরু। নিকট তুমি 
যথার্থরূপে বল। সুত বলিলেন, অনাদিসিধন,' জগং- 
প্রভু মহাতেজ! জীমান্‌ নারায়ণ লোকদিগকে মোহিত 
করিবার অভিলাষে ব্রাহ্মণগণ বেদচতুষ্টয নান 
বেদবিহিত ধন্মঁসমূহ শ্রেষ্ট, সী এবং পর্ন, এ সম 
একভাগ আর অশুভ জ্যষ্টা অলী, ব্রেক ধৰ্ম্ম 
নরাধমগণ এবং, অধৰ্ম্ম এ সকল অপুর ভাগ 
এইরূপ ভাগয় কঙ্গনা করিয়াছৈন। জনার্দন হ্ষ্ণি 
অগ্ৰে অলক্ষমীকে সৃষ্টি করিয়া তংপৃশ্চাৎ ভগবতী 
লক্্ীকে হুষ্টি করিয়াছেন। হে. দ্বিজগণ । অগ্রে 
অলন্মীকে হুট করিয়াছেন, এ নিমিত্ত, তাঁহার নাম 
ভ্যেষ্ট হইয়াছে, অমুতোৎপাদন্কালে . বিষের 
উৎপত্তির পর. অত্যন্ত উগ্র বিষ হইতে অ কলা 
কারিনী জ্যে্ঠা 'অলম্্মী উৎপন্ন হন; একথ! আমি 


শ্রবণ করিয়াছি, জ্যেষ্টার উৎপত্তির পর. হি 


পঁ্বালয়া লক্ষ্মী উৎপন্ন হন।... দু 
বিপ্ৰৰ ১ জোক ব্বাহ ক্‌রিয় 


২০৬ 


টতস্ততঃ দ্রতবেগে পলায়ন করেন। হুঃনহ মুনি 
স্বীয় পত্রী জোঠাকে এরূপ দেখিয়া! মুগ্ধচিত্তে জ্যেষ্ঠার 
সত. নিষিড় বনে গমনপুর্বক ঘোরতর তপস্ত! 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই জ্যেষ্ঠা তথ 
সইতে অন্যত্র গমনে অভিলাধিণী হইলেন। তখন 

“রঙ বিশুদ্ধ. যোগীশ্বর মুনি, “আর তপন্তা 
করিব না” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার নিকট 
গমন করিলেন। একদা হুঃহমুনি ও বনমধ্যে মহাত্মা 
মারকণডর মুনি আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন, 
‘তখন তিনি মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রণাম করিয়। 


বলিলেন,--হে ভগবন্‌ ! আমার এই ভার্ধ্যা আমার 
নিকট কোন প্রকারে-অবস্থিতি করিতে চাহে না, হে 
বিপ্র্ধে! এ ভাৰ্য্যা লইয়া আমি কি রূরিব ? আমি 


ইহার সহিত কোন্‌ স্থানে প্রবেশ করিব এবং কোন্‌ 
স্থানেইবা প্রবেশ করিব না । মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দুঃসহ! 
শুন ;--এই তোমার ভার্য্যা অমঙ্গল এবং অকীর্তির 
নিদান অলক্ষমী, ইহার নাম জ্যেষ্ঠা ও ইহার উপমা 
নাই। যে স্থানে নারায়ণ-পরায়ণ বেদমার্গানুসারী 
মনুষ্যগণ অবস্থিতি করেন এবং যে স্থানে ভম্মলিপ্ত- 
গাত্র মহাত্মা শিবতক্তগণ অনবরত বাস করেন, সে 
সকল স্থানে তুমি অলক্ম্মীর সহিত কদাচ প্রবেশ 
করিও না! হে. নারায়ণ! হে হৃষীকেশ! হে 
পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে মাধব! হে অচ্যুত! হে অননস্ত ! 
হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব । হে জদদার্দন ! কিন্বা হে 
রুদ্র! শিবায় নমো নমঃ শিবতরায় নমঃ bl 
চুহে মহাদেব ! উমাপতয়ে নমঃ, হিরণ্য 
হিরণ্যবাহবে নমঃ বৃষাঙ্কায় নমঃ Meh 
হে অচিন্ত্য ! হে মাধব ! এইরূপ শব্দ যে সকল জপ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র হষ্টচিত্তে অনবরত উচ্চারণ 
করে, তাহাদিগের গৃহাদিতে, উপবনে, কিন্বা গো-গৃহে 
কদাচ, অলক্ষমীর সহিত প্রবেশ করিও না। জালা- 
মালাসমূহ দ্বারা অত্যন্ত ভয়ানক সহত্হুষ্য সদৃশ 
তেজস্বী অত্যন্ত উগ্র সেই বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র প্র সকল 
ভক্তগুণের সর্বদা অমঙ্গল বিনাশ করিয়া থাকেন, 
এ সকল স্থানে স্বাহাশব্দ বয্টুশবদ সামবেদখ্বমি 
হয়, সে সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তস্থানে গমন 
কর। ১-২৯। যে সকল ব্রাহ্মণ নিরস্তুর বেদ-চর্চা- 


নীল, খে, সকল রা সাবা নিতকর্ের | ও 


ক্র অন লু হর বহ হয তুমি এই ভাতার সহিত 
[ক্র নির্ভয়ে তথায় প্রবেশ/বর। যে মনুষা শিবলিঙ্ক পুজ। 
1 করেনা ভব মন্ত্র জপাদি করে না, অথচ লিখড়কির 


লিঙ্গপুরাণ । 


দিগের গৃহে নিত্য হোম হইয়া থাকে, যে সকল 
ব্যক্তির গৃহে শিবলিঙ্গ-পুজ| হইয়া. থাকে, যাহাদিগের 
গৃহে শীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং যে সকল ব্যক্তির 
তো ভগবতী El পুজা হইয়া থাকে, সে সকল 

সর উর দূর হইতে পরিজ্যাগপূর্ববক 
অলম্মীর স্থানাস্তরে গমন করিবে। নিত্য এবং 
নৈমিত্তিক যাগযজ্ঞন্বারা যে সকল ব্যক্তি ভগবান 
মহেশ্বরকে আরাধনা করে, হে দুঃসহ ! তুমি অলক্ষমীর 
সহিত দূর হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত 
স্থানে গমন করিবে। যে সকল গৃহস্থের গৃহে বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ সকল, গাভীগণ, গুরুজন, অতিথিগণ এবং 
শিবভক্তগণ পুঁজিত হন, হে ছুঃসহ! তুমি অলক্ষমীর 
সহিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ছুঃসহ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর ! যে স্থানে আমাদিগের 
প্রবেশ করিবার যোগ্যতা আছে, তাহা আপনি বলুন, 
আপনার কথা শুনিয়া নিভাঁকচিত্তে এ সকল গৃহে 
সর্বদা প্রবেশ করিব। মার্বণ্ডেয় বলিলেন, যে স্থানে 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ নাই, গাভী নাই, গুরুপুজ। নাই, 
অতিথিসেবা নাই এবং যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরে 
কলহশীল, হে দুঃসহ ! তুমি সেই সকল গৃহে নিজ 
ভাৰ্য্যা অলক্ষমীর সহিত নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ করিবে। 
দেবদেব ।ম্হাদেব। ত্রিভূবনেশ্বর ,ভগবান্‌ কুদ্রের যে 
স্থানে নিন্দা হইয়! থাকে, সে স্থানে তুমি নিজপত্বীর 
সহিত নির্ভয়ে প্রবেশ করিবে, যে সকল মনুষ্যের গৃহে 
বিষ্ণুভক্তি নাই, এবং সদাশিব মহাদেবের আরাধনা 
নাই, মন্ত্জপ নাই, হোমাদি সংকর্ম্ম নাই, 
ভস্ম নাই, পর্বসমূহে বিশেষতঃ চতুর্দশীতিথীতে, 
কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথীতে মহাদেবের পুজা 
নাই, কিংবা সন্ধ্যাকালে যাহারা ভম্মলিপ্ত হয় না, 
যেস্থানে শিবচতুর্দশীতে মহাদেবের পুজা হয় না, 
যাহারা হরিনাম করে না, যাহারা হুর্জন-সংসর্গী এবং 
যে স্থানে ব্রাহ্মণগণ, অন্তান্য দুরাত্ম! মূঢ় ব্যক্তিগণ, 
কৃষ্ণায় নমঃ, শবর্বায় নমঃ, শিবায় নমঃ, প্রমেষিনে নমঃ 
ইত্যাদি কথা মুখেও উচ্চারণ করে না, বৎস ছুঃসহ! 
তুমি নিজ ভাৰ্য্যা লক্ষ্মীর সহিত্‌ তথায় প্রবেশ করে। 
২৬--৩৭। যে সকল গৃহস্থের গৃহে বেদপাঠ নাই, 
গুরুর পূজাদি সৎকার্য্য নাই, যে সকল মনুষ্য পিতৃ- 
রা্ধাদি-বিবরজিত, হে হুঃসহ ! তুমি তাহাদিগের গৃহে 

তাধ্যার সহিত নির্ভয়ে প্রবেশ কর। যে সকল গৃহে 


পূর্ববভাগ। 


নিন্দা! করিয়া থাকে, তুমি সে মন্ৃষ্যের গৃহে. নির্ভয়ে 
ভার্ধ্যার সহিত প্রবেশ কর। অতিথি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, 
পিতা-মাতা প্ৰভৃতি গুরুজন, বিষ্ণুভক্ত, এবং গার্ভীগণ 
যাহার গৃহে এ সকল নাই, সে গৃহে, তুমি ভার্ধ্যার 
সহিত প্রবেশ কর।, যে সকল গৃহে বালকগণের 
সঙ্গোভৃষ্টি সত্বেও তাহাদিগকে ন! দিয় ভক্র্যদ্রব্য 
সমস্ত গৃহস্বামিগণ অনায়াসে ভোজন করে, তুমি সেই 
গৃহে সানন্দহৃদয়ে ভার্্যার সহিত প্রবেশ কর। যে 
গৃহস্থের গৃহে শিবপুজা না করিয়া, বিষ্ণুপুজা না 
করিয়া এবং নিয়মানুসারে হোম না করিয়া গৃহস্বামি- 
গণ আপনারা নানা উত্তম উত্তম দ্রব্য ছারা স্বীয় 
উদ্বর পুরণ করে, তুমি সে গৃহে সর্ব্বদ৷ প্রবেশ 
কর। যে গৃহে এবং যে দেশে পাপকর্শ্মপরায়ণ, 
মূঢ় এবং নির্দয় মনুষ্যগণ বাস করে, সে গৃহে 
এবং সে দেশে অনায়াসে প্রবেশ কর। যে গৃহে 
প্রাকার-গৃহধ্বংসিনী সকলের নিন্দাভাজন গৃহিণী, 
তুমি ভার্ধ্যার সহিত তথায় যাইয়া হষ্টান্তঃকরণে বাস 
কর। যে গৃহে কণ্টকীবৃক্ষ, রাজমাষ বল্লী, এবং 
পলাশবৃক্ষ বর্তমান, তুমি তথায় ভাধ্যার সহিত প্রবেশ 
কর। যে সকল গৃহোপরি বকরৃক্ষ, অর্কপ্রভৃতি সক্ষীর 
বৃক্ষ, বন্ধুজীব, করবীরবৃক্ষ, তগরবৃক্ষ, এবং মল্লিকাবৃক্ 


প্ররূঢ়, সে সকল গৃহে ভার্যার সহিত প্রবেশ কর। যে শোৌঁচ 


সকল গৃহোপরি অপরাজিতালতা অজমোদালতা, 
নি্বৃক্ষ, জটামাধসী এবং বহুল কদলীবৃক্ষ প্ররঢ়, সে 
সকল গৃহে ভাধ্যার সহিত তুমি প্রবেশ কর। তাল, 
তমাল, ভল্লাত, তিস্তিড়ী, খণ্ড, কদন্ব এবং খদির এ 
সকল বৃক্ষ যে গৃহোপরি প্ররঢ়, সে সকল গৃহে তুমি 
ভার্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহোপরি 
বটরৃক্ষ, অশ্ববৃক্ষ, আত্রবৃক্ষ, যজ্ঞোডুম্বর এবং পনস- 
বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, হে ছুঃসহ! তুমি ভার্ধযার সহিত 
তথায় প্রবেশ কর। যে ব্যক্তির নিম্ববৃক্ষে কাককুলায় 
আছে এবং যাহার উপবন কিন্ব। গৃহে দণ্ডধারিণী কিন্ব। 
মুণ্ডধারিণী রমণী বাস করে, হে দুঃসহ ! তুমি ভার্ধ্যার 
সহিত সে স্থানে প্রবেশ কর। যে গৃহে একটিমাত্র 
দাসী, তিনটিমাত্র গাভী, পাঁচটিমাত্র মহিষ, হটমাত্র 
অৰ্থ, সাতটিমাত্র হস্তী থাকে, সে গৃহে তুমি জার্চার 
সহিত প্রবেশ কর। যাহার গৃহে প্রেতসদৃশী অতি. 
ভয়ন্করী চাও প্রতিমা আছে, ক্ষে্রপালাখ্য ভৈরব- 
প্রতিমা আছে, সে গৃহে তুমি ভা্্যার সহিত প্রবেশ 
কর, যে গৃহে পরিত্রাজক সগ্যানীর প্রতিমা, জপণক 
বৌদ্ধাৰগার প্রতিমা আছে, দে গৃহে যথাভিলাষে 
প্রবেশ কর। শয়নকালে, উপবেপনকালে, ভোজন- 
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কালে, বা গমনকালে যাহাদিগের সুখ হইতে হরিনাম 
উচ্চারণ হয় না, সে সকল ব্যক্তির গৃহে ভারযার স্থিত, 
তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে । ৩৮--৫৬। যে সকল 
স্থানে শ্রুত্যুক্ত এবং স্মৃত্াক্-কর্ম-বিবর্জিত, বিষ্ণুভক্তি- 
বিহীন, ভগবান্‌ মহাদেবের নিন্দক পাষণডগণ ভ্নবস্থিতি 
করে খ্বুং নাস্তিক কিংবা শঠগণ যে স্থানে থাকে, সে 
স্থানে তুমি ভার্ধ্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল, 
ব্যক্তি মহাদেবকে বিশ্ব সংসার হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
স্বীকার না করে এবং ভগবান্‌ মহাদেবকে সামান্য 
দেবতা বিবেচন! করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্ধ্যার 
সহিত প্রবেশ । ভগবান্‌ ব্রহ্মা বিষ্ণু সুরপতি এ. 
সকল দেবত! মহাদেবের প্রসাদজাত একথা যে সকল 
দুরাত্ম| স্বীকার না করে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং ইন্দ 
মহাদ্বেবের তুল্য একথা যে সকল মুঢ় বলিয়। থাকে, 
ভগবান্‌ স্র্ধ্যদেবকে খদ্যোতসদৃশ বিবেচনা করে, 
তাহাদিগের গৃহে ক্ষেত্রে এবং বাসগৃহে অলক্ষমীর সহিত 
প্রবেশ কর এবং ভোগ কর! যে সকল চৈত্ন্তশুপ্ত 
মুঢ়গণ অন্নাদি পাক করিয়। দেবতা অতিথি অভ্যাগত- 
গণকে বচন! করিয়া কেবল আপনারা ভোজন করে 
এবং যে সকল ব্যক্তি স্থান এবং মঙ্গলাচার-শুষ্ঠ, তাহা 
ছিযের পুতে তুমি ত্যার সহিত শুম ক্য ৮ 
রহিত গ্াত্রমার্জনাদিশুন্তা এবং সকল দ্রব্য 
ভক্ষণ করিয়া থাকে, ও রমণীর গৃহে তুমি ভাধ্যার 
প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য মলিন-বদন, 
মূলিনব্র-পরিধানশীল এবং যে সকল গৃহস্থ দত্ত- 
ধাবন্বর্জিত, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্ধ্যার সহিত 
প্রস্থীেশ কর। যে সকল মনুষ্য পাদপ্রক্ষালনবিরত, 
সন্ধ্যাকালে নিদ্রাশীল এবং যাহারা সন্ধ্যাকালে ভোজন 
করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্ধ্যার সহিত 
প্রবেশ কর। যেসকল মনুষ্য অত্যন্ত ভোজনশীল, 
অত্যন্ত জলপানশীল দৃযতাসক্ত এবং বিবাদপ্রিয়, 
তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাধ্যার সহিত প্রবেশ কল্প। 
যে. সকল ব্যক্তি ব্রহ্মস্থাপহারী, পুজার অযোগ্য ব্যক্তি- 
গণকে পুজা করিয়া থাকে এবং যাহারা 
তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাধ্যার সহিত প্রবেশ কর। 
যে সকল পাপিষ্ঠ মনুষ্য মদ্যপানকারী, বুধামাধ্ম- 
ভোজনশীল এবং পরুস্তী-গমন-পরায়ণ,. তুমি ভাখার 
সহিত তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। যে সকল 
মনুষ্য চতুর্দশ!দি পর্ব তিথিতে দেবতার্চনারি সং" 
কারধ্যরহিত, যাহা'র। দিবাভাগে এবং সায়ংকালে মৈথুন ' 
করিয়া, থাকে, স্হাদিগের গৃহে তুমি ভার লুহিত 
প্রবেশ কর। যাহারা কুকুরের ভাস এবং মগের; 
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গ মৈথুন করিয়! থাকে এবং যাহারা জলম্থ 
তন, করে। তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্তার 
লা কর। বে নরাধম রজন্বল| স্ত্রী গমন 
যা! চওচুলুক্] গমন করে অথবা! গোগৃহমধ্যে 
ভাহাদিগের 


যা 
তু 


মেদ করে, 
প্রবেশ 


bd 


দীন 


| | পিতামহ ব্ৰহ্ম! বশ্িমুনির, নিকট 


লিঞ্পুরণ ৷ 


লেন, জ্যেষ্ঠ, এরূপ বলিলে পর তগবানূ জনার্দন বিষণ 
হাস্ত করিয়া জ্োষ্ঠুকে বলিতে লাগিলেন, যে সকল 
ব্যক্তি অন সর্ধ্ব শঙ্কর ভগবান্‌ রুদ্রকে, জগত্জননী 
হিমালয়ুুহিতা অন্বিকাকে এবং আমার ভক্তগণকে 
নিন্দা করে, তাহাদিগের ধন তোমার ধন বলিয়া 
গণ্য হইবে এবং যে সকল মনুষ্য মহাদেবকে 
নিন্দা করিয়া আমাকে আরাধন! করে, তাহার! আমার 
ভক্ত হইলেও, অজ্ঞানী এবং অল্সভাগ্যু; তাহাদিগের 
ধন তোমার ধন জানিবে। আমি এবং ব্রহ্মা, যে 
মহাদেবের আজ্ানুবর্তাঁ এবং যাহার প্রসাদে আমরা 


- | জীরনধারণ করিতেছি, সেই মহাদেবকে নিন্দা করিয়া 


যে সকল ব্যক্তি আমার পুঁজ! করে, তাহারা আমার 
বিদ্যেকারী জানিবে, সেই দুর্্দ ব্যক্তি সকল আমার 
ভক্ত নহে; তাহারা অভক্তের মধ্যেই গণ্য । তাহা 
দিগের গৃহ, ধন, ক্ষেত্র এবং ইঠ্টাপুর্ত সকলই তোমার । 
হত বলিলেন, অলক্ষমীকে এরূপ উপদেশ দিয়! ভগবান্‌ 
জনার্দন ভগবতী লক্ষ্মীর সহিত অলম্মীর দৃি-দোষক্ষষ 
নিমিত্ত কদ্রমন্ত্র জপ করিলেন। হে মুনিগণ! অলক্ষীর 
দৃটিদোষ ক্ষয় নিমিত্ত সৰ্ব্বদা ওঁ অলপ্যীকে পুজান্বয 
প্রদান কর! কর্তব্য। হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুভক্তগণ এবং 
রমণীগণ সর্বদা সর্ব্বযত্রে নানাবিধ পুজাদ্রব্য দ্বার! 
অলক্মীকে পুজ! করিবে। অলম্্মীচরিত্র যে ব্যক্তি 
পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে অথবা ব্রাহ্মণগণকে 
শ্রবণ করায়, সেই নিষ্পাপ মনুষ্য ইহলোকে অতুল 
ধন-সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরলোকে সদৃগতি লাভ 
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ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তম অধ্যায় । 


ঝষি কহিলেন, হে সুত ৷ কি মন্ত্র জপ করিয়া 
প্রাণিগণ সকল লোকভয় হইতে মুক্ত হয় এবং সকল 
পাঁপশৃস্ত, হইয়। উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে? 
কি মন্ত্র জপ করিলে অলক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ, করিয়া 


- | স্থানান্তরে গমন করে এবং ভগবতী 


আবির্ভাব হয়? হে সুত! এ কথা তুমি 
নিকট বল। সত বলিলেন, পুর্বকালে তগবান্‌ 
টি 


সৰল কথা অব, বিষ্ণু 
কৃ ৬ অব সবলপাপধংনকাযী, শু রস 
গণের মুক্তিদাতা জনার্দনকে প্রণাম করিয়া আঁপনারা 


টা 
f 


উত্তরুপ্ধাগ । 


সকলে আমার কথা শ্রবণ করুন ;যে পুণ্যাত্বা মনের 
দ্বার! শারীরিক চে! ছার! এবং বাক্যদ্বার৷ পুরুষো- 
তমকে প্রণাম করিয়া, নারায়ণমন্ত্র জপ করে, 
নিদ্রাকালে, গমনকালে, ভোজনকাল্। উপবেশন- 
কালে, জাগ্রদবস্থায, চন্ষুদর উন্মেষকালো এবং নিমেষ- 
কালে যে সকল ব্রাহ্মণ “ও নমো নারায়ণায়" মন্ত্রে 
নিরভ্তর নারায়ণের স্মবণ করে এবং ভক্ষ্যদ্রব্য, পেয় 
জুব্য এবং আহ্মাদনীয় দ্রব্য “ও নমো নারায়ণায়” এই 
মন্ত্র দ্বার৷ অভিমন্ত্রিত করিয়! যে ব্যক্তি ভোজন করে, 
গে ব্যক্তি পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সকাম হইলে সকল- 
পাপশূন্ত হইয়া সংপধাবলন্বী হও! যায়। আমি 
দুঃসহমুনির পত্নী যে অলক্ষ্মীর বৃত্তান্ত বলিলাম্‌, নারায়ণ- 
শব শ্রবণমাত্র তিনি স্থানান্তরে পলায়ন করেন, ইহাতে 
সংশয় নাই। হে শ্ুব্রতবর্গ। দেবদেব কম্ণের 
প্রিবতম। লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুভক্তগণের ভবনে শগ্তাদি- 
ক্ষেত্রে এবং বাসগৃহে সর্ব্বদা বাস করেন, বেদ পুরাণ 
স্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা! করিযা বারম্বার 
পণ্ডিতবর্গের সহিত বিচারপুর্র্বক এই স্থির হইযাছে, 
সৰ্ব্বদা ভগবান নারায়ণের ধ্যান কর! কর্তব্য, সকল 
মনোরথপুবক “ও নমো নারায়ণায়” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র 
যে ব্যক্তি সর্বঘ। জপ করে, তাহার অন্ত বহু মন্ত্র জপ 
করাব আবশ্যকতা নাই। হে বিপ্রণেতগণ। যে 
ব্যক্তি সকলসময়ে “ও নমো নারাষণায়” এই অষ্টাক্ষর 
মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি বন্ধুবান্ধব্রে সহিত 
বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে মুনিগণ! অন্য কথা 
আপনারা শ্রবণ ককন, দেবদেব নারায়ণের চতুর্বেেদের 
প্রয়োজন-সাধক ছাদশাক্ষর দ্বাদশাত্মা পুরাতন 
অপর একটি মন্ত্র আমি পুর্ববকালে অভ্যাস কবিয়াছি, 
তাহাব মাহাত্ম্য আপনাদিগেব নিকট আমি সংক্ষেপে 
বলিতেছি, সুপণ্ডিত কোন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্লেশে 
তপস্কা করিয়! একটি পুত্র উৎপাদনপুরব্বক যথাক্রমে 
জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিস! যথাকালে উপনয়ন-সংস্কার 
সম্পাদনাস্তে বেদাধ্যয়ন আর্ত করাইলেন, কিন্ত ও 
্াক্মণকুমার কিছুই শিক্ষা করিতে পারে নাই এবং 
টি বালকের পে রি টি শব্ধ উচ্চারিত 

ন! | এ দ্িরবর অতান্ত হি 
হইলেন। তখন সেই বিধ্নূপুত্র এরের নিয়ত 
বাশুদের্‌ নাম, অভ্যায়, কবিে লাগিল। তীয় পিতা 
যথাবিধি অন্কব্মনীকে, বিবাহ করিয়! সেই, পরীর গর্ডে 
কতিপয় পুর উচগান্টন করিলেন ও অহারা, শান্তানু, 
সারে উপনীত হু! বেদ, অধ্যয়ন, করিয়া সকলের 
মান ও অভুল ওরখর্ধাশালী চইল। এতরেয়ের জননী 


২০৯ 


সপত্বীপুত্রদিগের এরূপ উন্নজির্শনে হুঃধিতা হই 
নিজপুত্রকে কহিলেন, হে বৎস! সপরীপুতহরা গুদ 
বেদাঙ-পারদর্শী হইযা ব্রা্সণগণ্রেও পূজনীয় হইয়াছে 
এবং পরমৈ্বধ্যশালী হইয়া! নিজ জননীর আন 
বর্দন করিতেছে, কিন্তু এই অভাগিনীর পুত্র তুমি 
সকল বিষযেই নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ, এক্ষণে আমায় মরণই 
শ্রেয়, ধীচিয়া৷ কোনরূপেই সুখ নাই। তরে জননী 
কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইষ| যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। 
তিনি তথায় উপস্থিত হইলে পর ব্রাহ্মণদিগের, মনত্র্থ- 
জ্ঞান লুপ্ত হইতে লাগিল। তাহাতে তাহারা মুন 
হইলেন। তখন এঁতরেয়ের বদন হইতে “ও নমো 
তগবতে বাহুদেবায়” এই বাণী নির্গতা হইলে 
্রাঙ্মণেরা তাহাকে নমস্কারপূর্র্বক পুজ! করিলেন। 
পরে এঁতরেষ যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া স্বয়ং যত্তর 
সমাপন করিলে বহুসম্মান ও অতুল ধনাদি দক্ষিণ! 
লাভে সন্তুষ্ট হইয়া সভাস্থলে অনন্যমনে যড়ঙ্গ- 
বেদচতুষ্টঘ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ব্ৰহ্মাদি 
দেবগণ ও দ্বিজগণ উহার স্তব করিতে লাগিলেন, 
তৎকালে আকাশচারী সিদ্ধ-চারণগণ পুপ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! উতরেয় এইরূপে যজ্ঞ 
সমাপ্ত করিয়া জননীকে পুজা করত বিষ্ণুলোকে গমন 
কবিলেন। এই তোমাদিগের নিকট দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের 
অনন্ত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম। ১--২৯। ইহ 
নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। 
যে পুরুঞ্জী এই অক্ষয় দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন, 
তিনি অনুপম পরমপদ বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যদি 
পান্টি ব্যক্তিও উক্ত মন্ত্র জপ কবে, সে পরম, পদ 
প্রান্ত হয়, অতএব যাহার! পূর্বতন 'আচারপদ্ধতি 
অবলম্বন কবিয়া বাহুদেবকে নিরন্তর চিন্তা করেন, 
সেই মহাত্মাগণ যে বিষ্ণুলোকে যাইরেন, ইহাতে 
কিছুই সন্দেহ নাই। ৩০--৩৩। 


সপ্তম অধ্যাঙ্জ সম্প্ত:। 


অষ্টম অধ্যায়। 


সুত কহিলেন, হে দ্বিজগণ! ও নমে| নারার়ণীয় , 
ইত্যাদি প্রকার অষ্টাক্লর ও ঘাদশাক্কর মন্ত্র পরমাত্মার 
অতি প্রিয় আর নমঃ শিবায় এই বড়ক্ষর ময়. সকল, 
বেদের সার টিয়া ৷ পির্ভ্বায় এবং, দূ : 
রায় এই পঞ্চাজর,মন্রর মলম । নমন্ধে শস্য 
এই সপ্তাক্ষর নন প্রধানপুরুর় তগ্বান্‌ রুেষে 


২১০ লিঙ্গপুরাগ | 


| অতিত্রিয়। ভগবান বিষ্ণু ব্ৰহ্মা ইস্রাদিদেবগণ দ্বিজগণ শৃদ্রাকে নিধন করিলে শুদ্রার ভ্াতিগণ উপস্থিত হইয়া 
ও মুনিগীপ ইহারা এ সকল মন্দার জগৎকারণ হুর্বুদ্ধি খুভুমুকের পিতা মাতা সুন্দরী ভারা ও শ্যালক- 

ব্রহ্মারও কারণ দেবদেব শঙ্করের আরাধনা! করিয়া গণকে বিনাশ করিল। এইরূপে ধৌন্ধুমুকের কুল- 
থাকেন। মনীষিগণ ভগবান্‌ শিবকেই শঙ্কর দেবদেব নিহত হইল: তদর্শনে রাজা ক্র শুদ্রার ভ্রাতা 
রুদ্র ও উমাপতি কহিয়া থাকেন। নমঃ শিবায়, নমস্তে প্রভৃতিকে সবংশে নিধন করিলেন। অনন্তর 
শঙ্করায়। নমে! মহেশ্বরায়, নমো রুদ্রায়। নমঃ শিকুতরায়, যৌন মানাদেশ পর্যটন করিতে করিতে ধারে 
এই স্বমাহাত্ময-প্রকাশক প্রভুর পঞ্চমহামন্্র যে ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি খধির আশ্রমসঙ্গিধানে উপস্থিত হইলেন। 
ক্ষণকাল জপ করে, সে ব্রহ্গহত্যার্দি পঞ্চ মহাপাতক অনস্তর পূর্বের দেবদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে 
হইতে বিমুক্ত হয়। পূর্বে প্রতুনামক মন্তুর অধিকার. পাণুপত ব্রত লাভে শিবমন্ত্রষপপরায়ণ সেই 
ভুক্ত তৃতীয় প্রেতায়ুগে পরমাত্মা ব্রহ্মার মেঘবাহন- মুনির দর্শন পাইলেন। ১৭--২৮। ধৌদ্ধুমুক 
নামক কলসে ধুন্ধুমুকনীমক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে পঞ্চাক্ষর ও যড়ক্ষর 
কমলনয়ন দেবদেব জনার্দন মেঘরূপী হইয়া দেবদেব রুদ্রমন্ত্র লব্ধ হইয়া “নমঃ ।শিবায়” এই পঞ্চাক্ষর 
কৃত্তিবাসকে বহন করেন, সেই ঈশ্বরের অতিরিক্ত- মন্ত্র লক্ষসংখ্যক জপ করিলেন এবং যথাবিধি দ্বাদশ 
ভারে নিশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া-রহিত হওয়ায় অতিগীড়িত মাসিক রুদ্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার পর কালক্রমে 
হুইয়! শিতিকঠকে বিজ্ঞাপনপুরর্বক দেবদেব প্রভু বিষ্ণু, মৃত্যু হইলে যমকর্তৃক শাস্ত্রজ্ঞানবিষয়ে পূজিত হইয়া 
রুদ্র উদ্দেশে অনন্তমনে তপস্তা করিয়াছিলেন, তদবধি নিজ পিতা মাতা চারুহাসিনী পতিব্রত। ভাধ্য। ও 
উক্ত কল্প মেখবাহন নামে অভিহিত হইয়াছে। ওঁ শ্যালকর্দিগকে উদ্ধার করিলেন। তখন ইন্দাদি 
কল্পে কোন মুনির শাপে ধুন্ধুমুকের ওরসে এক অতি দেবগণেরও পুজ্য হইয়া আত্মীয়দিগের সহিত বিমানে 
দুরাস্মা পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ধুন্ধুমুক কামী হইয়া আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে যাইয়। গণাধিপত্য লাভ 
নিজ ভাধ্যার সহিত রমণ করিয়া অমাবস্তা-দিবাভাগে করত রুদ্রদেবের প্রিয়পাত্র হইয়া তথায় অবস্থান 
প্রথম মুহূর্তে তাহাতে গর্ভস্থাপন করেন, তখন বিশল্য- করিতে লাঁগিলেন। ২৯--৩২। এজন্য অষ্টাক্ষর 
নামী ধুন্ধুমুকপত্রী গর্ভিনী হইয়া শনিগ্রহকর্তৃক ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র অপেক্ষা! পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে কোটিগুণ 
বীক্ষিত রুদ্র মুহূর্তে অত্যায়ামে পুত্র প্রসব ফল আছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একারণ 
করেন। ১--১৬। তখন মিত্রাবরুণনামক 9ষিঘয় যে ব্যক্তি পুর্ববোক্তবিধানে শক্তিবীজ-সমন্িত পঞ্চাক্ষর 
উহাকে পিতা মাত! ও নিঞ্জের রিষ্টে উৎপন্ন দৈধিয়া রুদ্রমন্ত্র নিত্য জপ করে, সে পরমপ্দ লাভ করে। 
ুদ্তুমুককে “নির্নে কহিয়াছিলেন, এই ত্বদীয় তনয় এই আপনাদিগকে সর্বোত্তম সার কথ! কহিলাম ; 
অতি ছ্রাত্মা হইবে; এবং বশিষ্ঠ কহিয়াছিলেন,$হে যে ব্যক্তি ইহা স্বয়ং পাঠ করে, শ্রবণ করে বা ব্রাহ্মণ- 
ন্ধমুক! তোমার পুত্র অতি নিকৃষ্ট ও অতি ছুরাত্মা গণকে শ্রবণ করায়, সে কুদ্র-পালিত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম- 
হইলেও কালে বৃহস্পতির অনুগৃহে পাপ হইতে মুক্ত লোকে গমন করে। ৩৩--৩৬। 

চুঃখিত হইয়াও পুত্রন্নেহে আহার জাতকর্ম্মাদি স্বয়ং 
নির্বাহ করিলেন ও নানাশাস্ত অধ্যয়ন করাইলেন। 
গর নত রি নবম অধ্যায়। 

হইল। হে মুনিবরগ্থ |. একদা] যুডুমুকতনয় মোহ-  ঝিগণ কহিলেন, পুর্বে দেষগণ স্বয়ং অরক্মা ও 
প্রযুক্ত এক শুত্রনারী সন্দর্শনে কামী হইয়া নিজ প্রশংসিতক্রিয শ্রীকৃষ্ণ যে দিব্য পাশুপত-ব্রত করিয়া- 
“ভীর্যার চায় দিরারাত্র তাহাতে আসক্ত রহিল। ছিলেন এবং ওঁ পতিত ব্রাহ্মণ ধোঁদুযুকও থে 
ববি ঠৰ চুৰ্ুদ্ধি দবিজাধন শুনার অনুরাগ বর্ধনাধ পাঁুপত বত আচরণ করিয়া লক্ষবার,সেই মন জপ 
নিভধু-পখ পরিত্যাগপু কাক উহার সহিত এক বরা, পরমগতি লাভ করিয়াছে, সেই পাপুপত- 
' শহ্যায় শরন, একাসনে উপবেশন ও মদ্য পর্যত্ত পান: 'ব্রত 'ক্বিরূপ এবং পরমেশ্বর শঙ্কর দের পশু- 
করিতৈ ' লানিল। হে ছিজোতমগণ ! পরে উক্ত পতিই বা “কিরূপ? তাহা আমার্িগকে * বলুন, 
ছ্বিজাধম কৌনকারণে কুপিত হুইয়া ও অকল্যানী এ বিষয়ে অ'মাঁদিগের অত্যন্ত কৌডুহল হইতেছে। 


উত্তরভাগ | 
‘সহকারে পুজিত হন, তবে উহার্দিগকে সদ্যই বন্ধন- 


১--১৪। সুত কহিলেন, পূর্বের টে মহাধশ। 
সনতকুমার দেবদেব রুদ্রের. শাপ হইতে মুক্ত হইয়া 
তীহারই প্রমাদে দুষ্ট দেহ পরিত্যাগপুর্কাক মরপ্রদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে হুমেরুশূঙ্গে শিলাদ-তনয় নন্দীর 
নিকট সমাগত হন । উক্ত মুনিবর ভীহার যথাবিধি 
পুজা করিয়া তংদমীপে সর্বোত্তম মোক্ষধর্ম্ শ্রব্ণ 
করেন। পুনরায় প্রণাম করিয়া পাশুপত-ব্রতবিধি 
পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করত কহিয়াছিলেন, হে প্রভো! 
দেবদেব পণুপতি কিরূপ, তাহা বিস্তারপুরর্বক বলুন। 
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সেই সনৎকুমারের নিকট হইতেই 
এই সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন) আমি তংসম্িধানেই 
অবগত হইয়া আপনাদিগকে কহিতোঁছ। সনং- 
কুমার কহিয়াছিলেন, হে প্রভো! দেব পঞ্ডপতি 
কিরপ? ও কাহারা পণ্ড বলিয়া কীর্তিত হয়? 
এবং কীর্দৃশ রজ্জুতে উহার! বদ্ধ ও কিরূপেই বা 
পুনরায় বন্ধনমুক্ত হয়, তাহ! বলুন। শৈলাদি 
কহিয়াছিলেন, হে সনংকুমার ! তুমি নিক্মলাস্তঃকরণ 
অতি পবিত্র রুদ্রতক্ত, তোমাকে ইহার তত্ব কহিতেছি, 
শ্রবণ কর। ৫--১১। ব্রহ্ম হৃন্ম্ম কীট 
পর্যন্ত সংসারবশবর্তাঁ যে কিছু স্থাবর-জঙগমাত্মক, 
সকলই ধীমান্‌ দেবদেবের পণ্ড বলিয় কীর্তিত 
হয়; ভগবান্‌ রুদ্র উহাদ্দিগের পতি বলিয়া প্পশু- 
পতি” এই নামে অভিহিত হন। অনাদি অনস্ত অব্যয় 
পরমেশ্বর ভগবান্‌ বিষ্ণু পণ্ডর ন্যায় জীবগণকে মায়া- 
রজ্জুতে বন্ধন করিতেছেন। কিন্তু সেই প্রভু রুদ্রই 
জ্ঞানষোগে সেবিত হইলে ও মায়ারজ্জুবধ জীবগণকে 
মুক্ত, করেন, পরমাত্মা পরমেশ্বর শঙ্কর ব্যতীত আর 
কেহই বন্ধনবিমোচক লাই। চতুর্ক্শতিতত্ব পরমে- 
শ্বরের রঙ্জুরূপে নির্দিষ্ট; একমাত্র ভগবান্‌ শিব 
জগংকে চতুর্বংশতি রঞ্জু দ্বারা বন্ধ করিতেছেন এবং 
ওঁ দেবই জীবগণকর্তৃক আরাধিত হইয়! তাহাদের 
বন্ধন মোচন করেন। দশ ইন্ত্রিয়ময় পাশ মনো- 
দ্যহস্কারচিতরূপ অন্তঃকরণময় চারি পাশ, শব্দাদি 
পঞ্চ গুণময় পঞ্চপাশ, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ বিষময় পঞ্চপাশ 
_-ভগবান্‌ এই চতুর্ধিংশতি প্রকার বন্ধনসাধন পাশ 
দ্বারা বিষয়াসক্ত জীবগণকে বন্ধন করিতেছেন। “৬জ 
ধাতু? সেবার্থক রূপে নির্দিষ্ট আছে বলিয়া ঈশ্বরের 
সেবা করিলেই তাঁহার ভক্ত হওয়া যায় এবং পণ্ডিতেরা 
& ঈশ্বর-সেবাকেই, ভক্তি বলিয়া থাকেন। মহেস্বর 
ভ্রদদাদি হুক কীট পর্্যত্ত সকলকেই সত্বাদিগুপময় 
পাশত ঘর! বন্ধন করিয়া স্বয়ং সদসৎকার্ধর করাইিতে 
ছেন। শুদি. ও পরমেশ্বর] জীবগণকর্তৃক দৃঢ়ভক্তি- 


২১১ 


মুক্জকরেন, কায়মনোবাক্যে ও কার্ধ্য দ্বারা .ইঠারের 
ভজনাকেই ভক্তি বলা যায়, ES 
বলিয়া পূর্বোক্ত চতুৰ্বিংশতি পাশের ছেদন ক 

সমর্থ। ১২--২২। ভগবান্‌ সত্য সর্ববগ্বত 

চনীয়-রূপবান এই প্রকার শিবের ঞ্ণচি্তা 
কেই* মানস ভজন কহিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ ও 
কারাদি জপকে বাচিক ও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠানকে 
কায়িক ভজন কহিয়া থাকেন। পাপপুণ্যরপ 
পাশ দ্বারা জীবগণ্র বন্ধন হয় এবং একমাত্র 
ভগবান্‌ পরমেশ্বর শিবই উক্ত বন্ধনবিমোচন সত্বা 
বিষয়, শব্দাদিগুণ, বন্ধন-সাধন বলিয়! পাশরূপে কীর্তিত 
হয়; প্রাণিগণ উহাতে বদ্ধ হইলে শিবভক্তিবলে মুক্ত 
হয়। ক্লেশময় পঞ্চপাশদ্বার! শঙ্কর পশুদিগকে বন্ধন 
করিয়া ভক্তিপূর্ববক তাহাদিগের উপাসিত হইলে বন্ধন 
হইতে মোচন করেন। অবিদ্যা অস্গিতা রাগ দ্বেষ 
ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে পৃণ্ডিতেরা রজ্জু 
কহিয়া থাকেন। অবিদ্যাকে তম মোহ মহামোহ 
তামিত্র ও অন্ধতামিঅ এই পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত 
কহিয়া থাকেন। হে মুবিবরগণ! প্রাণিগণ ওঁ 
অবিদ্যাবদ্ধ হইলে শ্রীমান্‌ শিবই তাহার মোচন 
করেন, তত্তিম অপর কেহই বিমোচক নাই+ যোগ- 
পরায়ণ সাধুগণ আত্মতিন্ন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ 


| অবিদ্যাকে তম, স্্ীপুত্রাদিতে মমতারপ অস্মিতাকে 


মোহষ্ট্রবিষয়াদিরূপ মহামোহকে রাগ, ইচ্ছার ব্যাঘাত- 
জনিত ক্রোধরূপ তামিজ্রকে দ্বেষ 'এবং মম্তাস্পদ 
ত্রাদিরক্ষণার্থ অন্ধতামিঅরূপ মিথ্যাজ্ঞানফে অডি- 
'শ কহিয়া থাকেন। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তমের 
অষ্ট প্রকার, মোহের অষ্টপ্রকার মহামোছের দশ 
প্রকার, তামিত্রের অষ্টাদশ প্রকার এবং অন্ধতামিত্রের 
অষ্টাদশ প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ২৩--৩৫.। 
ওঁ সর্বান্তর্যামী ভগবানের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
ত্রিকালেই অবিদ্য। রাগ বা ঘবেষের সহিত কিছুই সম্বন্ধ 
নাই এবং মায়াতীত দেব পগুপতির কদাপি. অভি- 
নিবেশের সহিত সম্বন্ধ নাই এবং গর. অবিদ্যাতীত 
মজলদাতা সর্বশরণ্য পরমাত্ব! শিব্র ..ভ্রিকালের 
কোনকালেই পু্ট*পাপকার্য ও এ কার্ধ্যের পরিণাম 
দৈষের সহিত কিছুই সম্বন্ধ নাই।. ও সচ্চিদানন্দরপী ' 
পরাৎপর  শ্তুকে,-বিনস্বর  মুখহুংধ আশ্রয় করিতে 
পারে না এবং পু লি 
মৃতুরসী ও ভগবানূকে ব্রিকালবর্তী কর্মী ও 


২১২. 
ভোগ-সংঙ্ার জয় করিতে পাঁরে না। ৩৬-৪৩! 
উ জীবন পু ভগবান পরমেশ্বর স্থাবর গানক 
অখিল প্ৰপঞ্চ হইতৈ পৃথক্‌ 'ও শ্রেষ্ঠ এই লোকের 
ভন ও’ জীয্যের আপেক্ষিক আধিক্য দেখ যায়, 
কিন্ত শিবেত যে জ্ানৈখর্য্য আছে তাহা অপেক্ষা 
উহার ”“আঙিপবয 'দৃষ্ হয় 'না বলিয়া ' মনীধিগণ 
শিবকেই সকশ্রেষ্ঠ কহিয়া ঘীঁকেন। ৪৪-০-৪৫। 
প্রত্যেক সষ্টিপ্রার্তে সমুংপন্ন কাল বিনম্বর ত্রহ্মা- 
দির্শকে ও শিবই শাক্পচয় উপদেশ করিয়া থাকেন, 
অনাদিনিধন শিব খণ্ডকাঁল-স্থায়ী সকল গুঁরুগণের 
গুরু পরমেশ্বর 'নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল 


পরের" প্রতি অনুগরহার্থই সকল কার্ধের কারণ: 


ইইয়াছেন। পরমাত্ধা শিবের ওঁকারই বাচক অর্থাৎ 
id ভক্তগণ কর্তৃক ওঁকার শবদ্বারা আহত 
ইন এন্ত শিবরু্-প্রভৃতি শব্দের মধ্যে ওুঁকাররূপী 


প্রণবকেই 'মনীধিগণ শ্রেষ্ঠ বলেন । প্রণব্বাচয শুর 
ধ্যান ফিংবা কেবলমাত্র ওঁ প্রণব জপ করিলে যে সিদ্ধি 


হয়) তাহা ‘প্রণব "ভিন্ন অন্ত ঈন্ত্ জপ' করিলে পায় না 
ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বে দেবদেব শঙ্কর ভক্তগণের 
প্রতি ঈর্াবান্‌ হইয়া এই পরম পাশুপতযোগ ও 
গাণুপঞ্জজ্ঞানতত্ব সধতে কহিয়াছিলেন এবং যাজ্ঞবস্থ্য 
হর্ধ্যোপদিষ্ট হইয়া গগতিনয়াকে ইহা কহিয়াছিলেন। 
হে গারসি! যাহারা যোগপরায়ণ নহে তাহারা! ও নাশ- 
শুন্ত অথারমহিম বিরাট্রপী শিবকে মহাশ্চ্ঘারূপে 
নির্দেশ করে; কিন্তু যোগিগণ যোগবলে প্রতযর্রকরেন 
বলিয়া এইরূপ কহেন, এ শিবরপী পরংব্রহ্ম দৈর্ঘ্য 
বুহিত বক্তেতরবর্ণশালী, উহার উদ্ধভাগ নাই, রূপ 


নাই, একারণ নিত্যানন্দর্পী এবং "উহার রূপ রর্স গন্ধ | 


স্পর্শ কাছারই বোধগম্য নহে। উনি বাক্য ও মনের 
অগোঁচির এবং শব্দ ও দাহিকা-শক্তি শুন্য অন্য প্রমাণ- 
শুপ্ত-সর্ববুখঙ্গারী, উহার নাম গোত্র জরা মরণ ব্যাধি 
কিছুই নাই ও ওঁকায়শব্প্রতিপাদ্য মোক্ষদ্ীপ 'পরম- 
তরঙ্গ সুধানয়: হইলেও অনাচ্ছাদিত এবং পূর্বাপর 
আগ বিদেশে ও 'অন্ত-বিরহিত দ্ধ সকল কার্ধোর 
“সরালে অবস্থিত হইয়া ও ফোন কাধ্োরই সংস্পর্শে 
থাকিতিছেন'না। ৪৬---৫৩। “যে পুরুষের শিবোক্ত 
পররারকে অবগত হইয়া অকালে ওর প্রভুতেই 
শীন হন এ রঙ তোমার ব্রার আছেন; তুমি 
পল ব্ইডেও ব্রেগালী ইঞিস্ুনীমক মনকে বিব্য়াভয় 
ষ্ঠ গবাদি রদ অধ্বদামী ওগণানিয় অবেধণ কর। কি 


লিজপুয়াগ। 


হেতু মিধ্যা বাগাড্বর . করিয়া কলহ করিতেছে? 
কই উরে কারণ কি দেখিতেছ না; দেই শু 

দবলোকন কর, কেন বৃথা তৈজিজ্ঞানজনিত 
মাহীন্ষফারে ভ্রমণ করিতে? মুমুক্ষু ব্যক্তি এই 
[ুদিগণ-উদ্দেশে শিবভাঁষিত অর্থ, পণডিতগণসমিধানে 
ব্চার করিয়া পরে আত্মস্বরূপকে পঞ্চধা বিভক্ত ন! 
করিয়া আত্মস্বরূপে মুক্তিলাভ করিবে। ৫৪--৫৬। 


নবম অধ্যায় সমাপ্ত । 


দশম অধ্যায় । 


সনৎকুমীর কছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ নন্দিকেশ্বর 
আপনি মহাদেবের প্রধান ভক্ত; এক্ষণে পুনরার 
তাহার মহিম! বর্ন করুন। শৈলাঁদি কহিলেন, হে 
সনংকুমার! পরমেশ্বর মহাদেবের মহিমা সংক্ষেপে 
তোমাকে কহিতেছি শ্রধণ কর। ঈশ্বরের গ্রকৃতি- 
বন্ধ নাই, বুদ্ধিবন্ধ নাই, অহস্কার বন্ধ, চিভবন্ধ, মনোব্ধ 
কিছুই লাই। উহার চন্কুঃ শ্রোত্র ত্রাণ জিহব। ব| তক 
এই সমস্ত দ্বারা বন্ধও কদাপি হয় না এবং বাক 
পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ও শব্দাদি পঞ্চভূত দ্বারাও বন্ধন 
নাই। তত্ববেত্ত। মুনিগণ ঈশ্বরকে নিত্যগুদ্ধস্বভাব 


নিতপ্রবুদ্ধ নিত্যমুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন। 


অনাদি অনস্ত পরমেষ্টি পুরুষ শিবের আদেশে প্রৃতি- 
দেবী বুদ্ধিকে উৎপাদন করেন, তাহারই আদেশে এ 
বুদ্ধি অহঙ্কারকে প্রসব করেন। 


শব্দাদিতম্মাত্র সকলকে উৎপাদন করেন এবং ওঁ 
প্রভু মহাদেবের আদেশেই শবাদিগুণচয়, ক্রিত্যাদি 
পঞ্চভুতকে প্রসব করেন; এবং মহাতৃত সকল 
শিবের আজ্ঞায় মিলিত হইয়া ব্ৰহ্মাদি তৃণ পর্যন্ত 


উত্তরভাঠ |. 


কদাপি গ্রহলীদি করে নী এবং হস্ত যাধৎ দেহে, 
উত্ঠীদি সংগ্রহ করে; কিন্ত কখন সমিনীদি কীর্যের: 
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খহু নক্ষত্র তারা বেদ যজ্ঞ তপন্তা খধিগণ 'কব্যভোজী 
ঈর্ধত নদনদী, কানন, আরোধা, 


অনুষ্ানক্বরে না ও দেই বিধাতার আদেশেই সক সকলেই শিবের আজ্ঞাহহ। কলা, ফা, ৮ 


জীবের চরণ 'বিহার করে দানার ক করে মা। 
এ গরমেশ্বরের শাসনে উতৎপর' যাবৎ 'আজীবৈরই পায়ু 
পুরীধাধিউৎসর্গ করে ধধন “বাক্য উচ্চারণ করে লা 
এবং সকল জীষগণের উপস্থ প্রভু পরমেশ্বরের আদেশে 
নিত্য আনন্দ অনুভব করে। ১--২০। সেই সর্ধ- 
ভূতেঙ্বর শিবের আদেশে আকাশ, সর্বদা অপর ভূত- 
ঈণকে অনস্ত অবকাশ দান করেন। বায়ুও তাঁহার 
আদেশে প্রণাদি পঞ্চভাগে বিভক্ত হুইয়া সকল 
প্রীণীর শরীর ধারণ করিতেছেন, সপ্তস্বন্ধগত হইয়া 
আবহাদিঙেঁদে বিভক্ত নিজ শরীর দ্বারা লোকযাত্রা 
সম্পাদন করিতেছেন এবং পরমেশ্বরেরই আদেশ 
'নাগাদি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া 'লোকের শরীরে 


অবস্থান করিতেছেন। আগি, মহাদেবের আজ্ঞায় 


দেৰঁগণের হব্য ও কব্যভোঁজীদিগের কব্য বহন করিয়া 
চরু প্রভৃতির 'পাকসাধন করিতেছেন 'প্রবং তাহীরই 
শীসনে সর্বদা দেহিগণের ' উউরস্থ হইয়া অমনাদি 
আহারীয় ডব্য সকল পাক করিতেছেন। তাহার 
আজায় জল সমস্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করি- 
তেছে এবং উদীজ্ঞা সকলের অলঙ্বনীয় বিবে- 
চনায় তাঁহারই আদেশে সর্বগ্রসবিনী ভগব্তী 
পৃথিবীও চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন। দেবদেব 
ই তদাজ্ঞায় বিশ্ব পালন করিতেছেন ধর্মরাজ যম 
তীঁহারূই আদেশে জীবিত জীবকে নানা রোগ দ্বারা ও 


মৃতর্জীবকে অসংখ্য যাতনা প্রদানে সর্বদাই পীড়া 


দিতেছেন। ভগবান্‌ বিষ্ণুও তাঁহারই আজ্ঞা 
ব্ৰহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত হইয়া দেবগণের রক্ষা, অহুরগণের 
নিধন'ও অধাপ্মিকদিগের বিনাশ করিতেছেন । ধরুণদেব 
শিংশাসনে ্গথকে জলদানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন ও 
অন্রিগকে " গীশবন্ধ "করিয়া জলমগ্গ করিতেছেন। 
ধনাধিপস্কুবের শিদের আজ্ঞায় "সকল গ্রীলীির ব্য 
'নুণ্যাহুরূপ ধ্জদান ' করিতেছেন এবং অর্ধ্যদেবও 
“করনিত্য সত্যর্নপী পরসীত্মার আঁজ্ঞাতেই নিজ উদ- 
সন্ত রা কাল বিধান করিতেছেন। সৃত্যুরও মৃগী 
& শিবের 'অন্তায় কলাময় সুধাংখার্দেবও নিজকিরণ 
স্থায়া পুষ্প ভুধ্ি ও সকল জীবকৈইআইলাদিত 'কাঁরিতে- 
সছিন। ২১--৩৪। আদিত্য বহু কুদ্র ও সৰ্ুদ্াণ 
অঙ্গিনীকুষীরছয' ও 'অন্যান্ত সফল দেধভীইপিবের 
'আঁজায়ারে কাহা-করেন। গা সিদ্ধ সাদর 


ও দিপাট ইহারা" সেই ও বধির “লাগব 


দেবী শঙ্করী 


১১ রাত্রি, থতু, বৎসর, পক্ষ, মাস, যুগ, ' মীর 


‘গর পরান্ধ প্রভৃতি কালবিশেষ সকলই ' ও বানের : 
শাসনে অবস্থান করিতেছে এবং বিদ্যাধবাদি অষ্টুবিধ 


দেবধোনি পঞ্চবিধ তি্কৃষোদি মনুযাজাতি ওটতুৰ্দশ 
সদৃযোনি সমুহপর জীবগণ ধীমান্‌ দেখঙ্জেবের শামনে 
‘অবস্থান করিতেছে। চতুর্দশ ভুবনে অবস্থিত জীবগণ 
কী’ প্রভু সর্ধর্থরের আজ্ঞাবত্তা, রহিক্লীছে। সকল 


ভুবন পাতাল ও ত্রহ্মা বিষ্ণু সমেত জলাদি:আঁবরণযুক্ত 
বর্তমান ও উৎপদ্যমান যাবৎ ব্রহ্মাপ্তই শিবের আস্ত 
প্রতিপালন করিতেছে। উপ বহলপনার্থ-স্মধিত 
অসংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া শিবাজ্ঞ! প্রতিপালন 
করিয়া লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অসংখ্য প্রন্ধাণ্ড 


'শ্বীয়' অসংখ্য উত্তম উত্তম বসন্ত ও জলদি 
আঁবরণের সহিত উৎপন্ন হইয়া শিবাজ্ঞা প্রতিপালন 


করিবে । ৩৫--৪০ | 
দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একাদশ অধ্যায় । 
সমংকুমার কহিলেন, হে গণাধিপতে । আগনি 


PS মধ্যে শ্রেষ্ঠ এজন্য পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত 
| এক্ষণে সেই পরমেশ্বর শিবের ও পরমে- 


“রী দুর্গার এশ্বর্য আমার নিকট বর্ণন করুন নন্দি- 
বেনী কহিলেন, হে যোগিষর সনৎকুমার ! তুমি শ্রদ্দীর 
পুত্র, তোমাকে ও শিব ও শিবার বিভূতি ' ফহিতেছি 
শ্রবণ ফর । পণ্ডিতগণ, এ পরমাত্মা শিষকে কল্যাণ- 
ময় ও শিবাকে কল্যাণময়ীরূপে কহিয়|। থাকেন। 
পর্ভিতগণ শিবকে ঈশ্বর ও গোঁরীকে মায়া বলিয়া 
থাকেন। দ্বিজগণ শিখকে পুরুষ ও শিবাকে প্রনৃতি- 
রূপে কহিয়া ধাকেন।  শত্তু,-শব্দার্থ, শিবা, শব্ধ । 
করব অজ-শিব-দিবদ ও শিবা,--রাত্রি। মহাদেব 
ধজ্ঞ, রুজ্জাসী যজ্ঞের দক্ষিণ।। দেব শঙ্কর ১ 
৷ ভগবান্‌ কু সম, 
সর on ele টবে শূলপী্ি বৃ উহার 


প্রেরসী উঁদাভ্রিত! লনা হয উনধা ও তাঁহার অর্াহ- 


ধু ।' রত বরং ‘অসি উহার ' অর্ধাস্রপিী 
শ্বাহ, দৈ তুঁহ, যম ও গিরিকস্তা তাহার পু 
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ভগবান রুদ্র বরুণ, তগবতী গৌরী ব্রশভার্ধা। সর্বার্থ 
দষ্টফ্িনী। চন্্রশেখর বায়ু, ভবানী বায়ুপত্রী শিবা। 
দেব চজ্রশেখর,--বক্ষরাজ কুবের, দেবী শিবা তাঁহার 
গ্ার়ী ধদ্ধি। শশিতৃষণ প্বয়ং শশী, রুদ্রানী তৎপ্রিয়া 
লী। শিব স্বয়ং সূৰ্ধ্য, দেবী উমা তাহার প্রেয়নী 
নুবর্চসা । দেব ত্রিপুরারি কার্তিক, হরপ্রিয়। তত্পত্বী 
দ্বেবসেনা। দেব মহেশ্বর দক্ষ, দেবী উমা *প্রস্থৃতি। 
শস্তু পুরুষনামক মনু ও শিবপ্রিষা শতরূপ1। পরমেশ্বর 
' রুচি, ভবানী আকৃতি। দেব ত্রিপুরারি ভৃগু, 
দেবী ত্রিনয়নপ্রিয়া খ্যাতি। ভগবান্‌ রুদ্র মরীচি ও 
শিব! তত্প্রিয়! সুতি । পরমেশ্বর শুক্রাচাধ্য, পরমে- 
শ্বরী শুক্রজায়া রুচিরা। গঙ্গাধর অঙ্গিরা, উম সাক্ষাৎ 
স্মৃতি। শশিশেখর পুলস্তয, পিনাকিজায়া প্রীতি । 
ত্রিপুরারি পুলহ এবং মৃত্যুরও মৃত্যুরূপী ও দেবের 
প্রেমী গৌরীই দয়া। দেব দক্ষধজ্জহস্তাই ক্রুতু, 
উহার পত্নী সন্নতি। ত্রিনয়ন অত্রি, উম! অত্রিপত্রী 
অনুনুয়া। মহেশ্বর বশিষ্ঠ, উমা বৃদ্ধা উর্জা। শঙ্কর 
পুরুষগণ, মহেশ্বরীসকল স্ত্রীাগণণ ; এমন কি ব্রহ্মাণ্ডে 
যে কিছু পুংলিঙ্গ-শব্দবাচ্য, তৎসমুদ্ধায় ভগবান্‌ রুদ্র ও 
যে কিছু স্ত্রীলি্গ-শবববাচ্য তৎসমুদধায়ই ভগবতী ৫ 
অংশ। স্ত্রী পুরুষ সকলই ওঁ উভয়ের বিভূতি; সমস্ত 
পদার্থশক্তিই দেবী বিশ্বেশ্রী ও যে কিছু শক্তিমান্‌ 
পদার্থ সকলই মহেশ্বর। জীবগণের ৪ অষ্ট 
প্রকৃতি ও অষ্টবিরতি, ওঁ দেবীর 7 
যেরূপ এক অগ্নিতে অসংখ্য লিঙ্গ 
তদ্রপ একমাত্র যুগলরূপী ভগবান শিবই রর 
জীবরপে অবস্থান করিতেছেন । শরীরিগণের &্টরীর- 
চন্ন গৌরীর রূপমাত্র ও শরীরিগণ স্বয়ং শঙ্করের 
অংশরূপে অবস্থিত। জগতে যে কিছু শ্রোতৰ্য, তৎ- 
সকলই উমায় রূপ ও দেব মহেশ্বর শ্রোতারূপে 
অবস্থিত, ভগবান বিষয়ের ভোক্তা ও ভগবতী 
যাবঘিহয়রূপে অবস্থিতা। শঙ্করপ্রিয়া যাবংঅষ্টব্য বন্ত 
ও সেই বিশ্বরপ দেব চন্রশেখর সষ্টা। জগদীশ্বরী 
€' , পর্ণ দৃপ্তাবস্ত, কিন্তু সেই শশিশেখর দেব বিশ্বে- 
গ্ররই একমাত্র দরষ্টা। যাবত্রস ও যে কিছু আাপযোগ্য 
পদার্থ সকলই উমার রূপ এবং জগদীশ্বর শড়ু 
রসান্বাধক ও ভ্রাতা । বাহ কিচু হিচার্্যবন্য সকলই 
মহাদেৰী মহেশ্বরী ও ও বিশ্বর্নপ মহাদেব একমাত্র 
বিচারক । বোদ্ধৰ্য যাবৎ, ভবানী ও যেই ভগবানু 
চচ্্রশেখ্রট একমাত্র বোদ্ধ|। ২--৩০। দেবী উমা 
ও শঙর [লঙ্গরূপ, হুরানুরগণ 
করেন। 4 


লিঙ্গপুর্বাণ 


যে পদার্থ পুক্ুষচিহ্ক তৎ শিবের থে যে 
পদার্থ স্ত্রীচিন্কক তৎসমুদ্ন গৌরীর অংশ; জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত দ্বর্গ*মত্তয-পাতালশ্বরূপ যাবৎ, ব্রহ্মা উমা- 
স্বরূপ একমাত্র দেব মহেশ্বরই জ্ঞাত|। দেবী ত্রিপুরারি- 
প্রিয়া লিঙ্গদ্দেহস্বরূপ ও ভগবান্‌ অন্ধকৰাতী জীবরূপী। 
যাহার রাজ্যে লোকে শিবলিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্ত 
দেবতার যাগ করে, সেই রাজ্য ম্বদেশবাসী যাবৎ 
লোকের সহিত রৌরব গমন করে। যে রাজা শিব- 
ভক্ত না হইয়া অন্তদেবের ভক্ত হয়, নিজ পতি পরি- 
ত্যাগ করিয়া উপপতি ভজনা৷ করিলে যুবতীর যাদৃশ 
গতি হয়, তাহারও সেইরূপ অধোগতি হয়। এই 
জগতে ব্রহ্মাদিদেবগণ পরশ্শৈধ্যশালী রাজগণ মানবগণ 
ও মুনিগণ সকলেই শিবলিঙ্গের পুজা করিয়া থাকেন। 
ভগবান্‌ বিষ্ণু ত্রহ্মপৌত্র রাবণকে সসৈন্যে বিনাশ 
করিয়া সমুদ্রতীরে ভক্তিযোগে যথাবিধি শিবলিঙ্গ 
সংস্থাপন করিয়া মহাপাতক অপনোদন করিয়াছিলেন । 
লোক সহত্র সহঅপাপাচরণ বা শতব্রাহ্মণ-বধ করিয়া 
যদি ধ্যানযোগে রুদ্রকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে সে 
নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত পাপ মুক্ত হয়। সকল 


গীরীর লোকই লিঙ্গময় ও লি্গেতেই অবস্থিত আছে এ কারণ 


মুমুক্ষ ব্যক্তিও শিবলিঙ্গের অর্চনা করিবে। অতএব 
সকল আকারে অবস্থিত শিব ও শিবা উভয়কে 
শুভাকাজ্ী মানবেরা সর্বদা পুজা করিবে, নমস্কাব 
করিবে ও চিন্তা করিবে । ৩১--৪১। 


একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ছাদশ অধ্যায়। 


সনৎকুমার কহিলেন, হে মহামতে গণাধিপ! 
বিশ্বরূপ মহাত্মা দেব শঙ্করের অষ্টমূর্তি কি কি অহা 
আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে কমল- 
যোনি-তনয় ললৎকুমার! আমি তোমাকে বিশ্বরূপ 
উমাপতির মহিমা কহিতেছি শ্রবগ কর। ভূমি জল 
আমি বায়ু আকাশ হূর্ধ্য যামান এবং চত্র, পরমাস্ম! 
শিবের এই অষ্টমূর্তি। কেহ কেহ আকাশ, জীব, 
চর, অগ্নি, সূর্য, জল. ভূমি এবং বায় এইরূপ ক্রমে 
দেবদেবের অষ্টমূর্তি কীর্তন করেন। একারণ একমাত্র 
হুর্যরলী মহাত্মা অগিছোত্রাদি ঘারা হইলে 
সকল ফেখতাই তৃপ্ত হন। রে 
মুনেনে সেক করিযে। তাহার শাখা" 
ই চপ তাহার পূজায় ডনংশতুত রি 


উত্তরভাগ । 


হন। শিবের সুর্ধরূপ-মূর্তি দ্বাদশ প্রকার এবং উহা 
সর্ব্বেদময় ও যাগার্হ বলিয়া মুনিগণ উহারই যাগ 
করেন। অএঁনর্ধরপী শিবের অমৃতসংক্গক এক কলা 
আছে, তাহা সর্বজীবের সঞ্জীবন্নী বলিয়া জগতে 
সর্বদা পীত হইয়া থাকে। পর হুধ্যরূপী ধুর্দটির চন্স- 
ধজ্কক কিরণ আছে, তাহারা ওষধিসমুহের 
সম্র্নার্থ হিমবৃষ্টি করিয়া থাকে। এ শ্ৃধ্যরূপী শুর 
সুরুসংজ্ঞক রশ্মি আছে, তন্বারা জগতে ধান্তাদিশন্ত- 
পরুতার হেতু উত্তাপ জন্মে। ও সর্ধ্যাত্মক শিবের 
হরিকেশনামক কিরণ আছে, তাহ! গ্রহনক্ষত্রাদির 
তেজঃপ্রদ বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে এবং এ হৃধ্যরূপী 
পরমেশ্বরের বিশ্বকশ্মানামক কিরণ বুধগ্রহের তেজের 
পোষক বলিয়া খ্যাত আছে ও বিশ্বব্চ-নামক কিরণ 
শুক্রগ্রহের পোষক বলিয়। খ্যাত আছে। ১--১৩। 
এবং ও হৃরধ্যরূপী শুলপাণির সংযন্ধহুনামক যে কিরণ 
আছে, তাহা মঙ্গলগ্রহের কান্তিপুষ্টি করে। সেই 
ু্ধ্যরূলী শিবের অর্ক্বাবসু নামে রশ্মি বৃহস্পতির পুষ্টি- 
সাধন করে। উহার স্বরাট নামে বিখ্যাত রশ্মি শনি- 
গ্রহের পুষ্টিসাধন করে। এ সুর্ধ্যরূপী বিশ্বধোনি দেব 
উমাপতির সুযুয়ানামক রশ্মি সর্বদা চন্মকে পরিপুষ্ট 
করে। ১৪--১৭। জগদৃগুরু কাঁলাস্তক শঙ্গরের নিখিল 
শান্ত কিরণজালের প্রকৃতিরূপিনী চন্দ্রনামক মূর্তি 
যাবৎ শরীরিগণের শ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্ররূপে অবস্থান 
করেন। এ মুর্তি শরীরিগণেগ মনেতেও অবস্থান 
করেন। দ্বেব শত্তুর যোড়কলারূপে বিভিন্ন ও চন্রর- 
মূৰ্ত্তি যুরৎ জীবের দেহে অবস্থান করিতেছেন এবং 
সর্ববনিয়স্তা দেবদেবের এ মুর্তি অমৃতত্বারা স্ব্বদা দেব 
ও পিতৃগণের পুষ্টসাধন করন; চন্রমুর্তি দেহিগণের 
দেহশুদ্ধির জন্য রসসঞচার দ্বার ওষধিসমূহ পরিবর্ধন 
করেন। ভবানীকেই এ মুর্তি বলিয়া বিবেচনা 
করিবে। উমাপতির ইঁ চন্রূপ শরীর, যজ্ঞ 
তপন্তা ও জীবগণের প্রতুরূপে প্রসিদ্ধ । ভগবানের 
এ মুর্তিই জলপতি ও ওহধিনাথ বলিয়া বিখ্যাত। 
আত্মানাত্ম-বিবেকিগণ ধাহার অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন, 
সেই হিরগয় দেবকে চ্ষুরাদি ইন্সিয় সকলের ও 
জধিষ্টারদেবগণের মার্গাতীত ও তরী প্রভু শিব 
সকলের অন্তরে আত্মারপে অবস্থিত আছেন, এইধ্রপ 
বোধ হইলে জগৎ্ৃক্ষিকা মায়া অস্তহিতা হয় গু 


২৯ ৫ 


অন্তরে প্রাণের সহিত একত্র অবস্থিত এঁ ভৃগুবান্‌ 
উমাপতির প্রধানা জলময়ী মূর্তির ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে 
বহিদেশে ও জীবগণের শরীরে জলরূপে অবস্থান করেন 
এবং নদনদী ও সমুদ্রে এ সর্ধব্যাপিনী পরমামুর্তিি 
সাক্ষাৎ দর্শন সর্বদাই লাভ কর! যায় ও উঞ্পবিত্র। 
মুর্তি স্ক্ললজীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন । ১৮৩২ 
শঙুর যে মুর্তি অগ্নিতে অবস্থিত, সেই পরমপূজনীয়া 
ঈশ্বরী অগ্নিমূর্তি ব্রহ্মাণ্ডের অস্তরে ও বহির্দেশে এবং 
যজ্ঞসমূহের শরীরে অবস্থান করেন ও জীবগণের 
কুশলার্থে শরীরে জঠরাগিরূপে অবস্থিতা আছেন। 
ও মূর্তির একোনপঞ্চাশৎ ভেদ আছে ইহা বেদবিদ্গণ 
কহিয়া থাকেন। উহার যঙ্ঞাত্মক: মুর্তি বাহ্মণ্গণ- 
কর্তৃক দেবতোদ্দেশে ও পিতৃলোকোদ্দেশে যথাক্রমে 
হয়মান হুব্যকব্যরূপ দ্রব্যজাত তাঁহাদিগের নিকট 
বহন করেন এবং শস্তু পূর্বোক্ত অগ্রিরূপ দেহকে বেদ- 
শাস্্রজ্তেরা সর্বববেদময় কহেন ও তাহাতে যথাবিধি যাগ 
করেন এবং শিবের বারুমুর্তি বঙ্গাণ্ডের মধ্যে ও 
বহির্দেশে অবস্থিত আছেন ও জীবগণের শরীরে 
প্রাণাদি পঞ্চ নাগকৃর্ম্মাদি পপ ও আবহাদি পৃথক্রূপে 
অবস্থান করেন। প্রভুর আকাশমূর্তি ব্রক্ষাণ্ডের মধ্যে 
বহির্দেশে ও জীবগণের শরীরে সর্বত্রই অবস্থান 
করেন, এবং ব্রাঙ্গণগণের মুখ্য দেবতান্বরূপা শত্তুর 
বিশ্বস্ত মূর্তি স্থাবর-জনমাত্মক অখিল বিশ্বকে "ধারণ 
। এ চরাচরস্থিত জীবগণের শরীর শিবের 
পঞ্চমুর্তি দ্বারাই নির্মিত হয়। ধীমান্‌ দেবদেব মহা- 
দেবের পঞ্চভূত, সুর্য, চক্র, ও আত্মা এই আটটী মুর্তি 
ইহাঞ্টীনিগণ কহিয়া থাকেন এবং আত্মা তাহার 
অষ্টমী মূর্তি, উহার সংজ্ঞা যজমান। ইনিই সকল 
স্থাবর-জঙগমের শরীরে অবস্থান করেন। মুনিগণ 
দীক্ষিত ব্রাহ্গণকেই আত্মা কহিয়া থাকেন, উহাই 
মঙ্গলদাতা শিবের যজমানাধ্যা মূর্তি। এক্ষণে মঙ্জলা- 
কাজী মানবগণকর্ক সযতে সর্বদা! মঙ্গলের একমাত্র 
হেতু এই অষ্টশিবমূর্তির বন্দনা কর্তব্য ॥ ৩৩-৪৬ ॥ 
ছাদশ অধ্যার সমাপ্ত । 


ব্রয়োদশগ্জধ্যায় । 


সনৎকুমার কহিলেন, নন্দিন্‌ { পুনরায় উমাপাতি 
শিবের অষ্টমুর্তির মহিমা আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর 
কহিলেন, হে সনতকুমার ! সর্বব্যাপী পরমাত্বা দেব ' 
উমাপতির অষ্টমুর্তির মহিম৷ তোমাকে কহিতেছি শিপ 
কর। জর্ধশাস্ত্র-পারঘর্শী পণ্ডিতগণ নিখিল প্রপঞ্চের 


২১৬ 


অষ্ট! শিবকে বিহ্বস্তররূগী শর্বনামে নিদের্শ করেন্‌। 
সেই*বিশ্বস্তর পরমাত্ম। শর্ষের বিকেনীনায়ী পত্নী 
ও মনল উষ্ঠার পুত্র। বেদবক্তাগণ ভগবানূকে ভব- 
নাঙ্গে কীর্তন করিয়! থাকেন এবং ও জগতের জীব্ন- 
সাধন জঙ্গরূপী পরমাত্ম। দেব ভবের জায়া উম! ও 


পুত্র শুক্ৰ । জগতের একমাত্র রক্ষিতা ও ব্রহ্গাগব্যাপী | মূর্তি 


ওঁ বন্ছিয্নপী ভগবান্‌ পর্তিতগণকর্তৃক পশুপতি নামে 
কীর্তিত হন এবং এ অগ্নিরপী পরমাত্থার প্রিয়ডুমা 
পত্রী স্বাহা ও ভগবান্‌ ষণুখ পুত্ররূপে কীর্তিত হন। 
নিথিব ভুবনব্যাপী ও সকলদেহিগণের জীবনধারণের 
একমাত্র উপায় ওঁ বায়ুন্নগী দেবকে পণ্ডিতের! ঈশান 
নামে নির্দেশ করেন ও এ জগতকর্তা পবনমূর্তি দেব 
ঈশানের পত্নী শিবাও নিখিল চরাচরের সর্ব্বাভীষ্টদাত! 
মনোবেগ তনয়রূপে কীর্তিত হয়। ভগবানের আকাশ- 
মুর্তি ভীম নামে নির্দিষ্ট এবং ও মহামহিম গগনরগী 
ভীমদেবের দশদিকৃকে দেবী ও স্বর্গকে পুত্ররূপে 
নির্দেশ করেন। সকলের অভীষ্টপুরক হৃষ্যরূপী এ 
ভগবানকে ভোগ ও মুক্তিদাতা রূদ্ররূপে নির্দেশ করেন 
এবং ভক্তদিগের প্রতি ভক্তিদাত| হৃর্ধ্যমুর্তি রুত্রের 
দেবী হুর্চ্চলা এবং যাবৎ সুন্দর পদার্থের প্রকৃতিরূপে 
বিখ্যাত শনৈশচর তনয় এবং চন্জমুর্তি ও দেবকে 
পণ্ডিতের মহাদেব কহিয়! থাকেন ও  চন্্রর্ূপী 
মহাদেবের ভার্ধ্যা রোহিণী ও বুধ পুত্ররূপে কথিত 
হন ওঁ বুধ দেবগণের হব্যকব্যের সংস্থাপন রূরিযা 
থাকেন। ১--১৬। এবং অঁ ঘজমানরূপী অঁহাদেৰ 
উগ্রনামে ও ঈশান নামে অভিহিত হন। এ 
যজমান মুত্তি প্রভু উঞ্লের পতী দীক্ষা ও পুত্র সনি । 
শরীরিগণের স্থূল-হস্মাদি পঞ্চবিধ শরীর মধ্যে কোস্ক” 
ণাস্থির মত কঠিন পাখিব শরীরের যাথাথ্য জানিতে 
হইলে অগ্রে শিব্তন্ব অবগত হওয়ার আবশ্যক ; দেহি- 
দিগের প্রতিদ্নেহে যে ডবময় অক্ষয় বন্ত আছে, তাহ! 
বেদপারদশা খতিকৃগণ কর্তৃক পরমাত্ধ। ভবের 
তবরূপে অবগত হয়া থাকেন। দেহীদিশের দেহে 


দিগের শরীরে বায়ুর পরিণাম বাহ! আছে, পণ্ডিতের! 
উহাকে ভগবানেরই ঈপানহত্ধি বলিয়া জামেন। 
নিচ্ছিল তির দেহে বে কিছু ছিদ্র আছে, ততুন্দ 
বযক্িরা। উহাকে, ভীমের শরীর বলিয়৷ জানের 

(দিয়ে চুন ইলিফগত যে তেজ 


লিগ্লপুয়ার । 


মনোরপ ইন্দ্রিয় আছে, তাহা খরত্বিক্গণ কুক মহা- 
দেবের মৃূর্তিরূপে অবগত হন। সকল প্রানীর দেহগ্ত 
বে আত্ম! আছে, তাহাকে যোগিগন প্রভু উপ্রের মুর্তি 
ভেদ বলিয়া জানেন্‌। চতুর্দশযোনিতে যে সকল জীব 
উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায় এ ভগবানের ওঁ অষ্টমী 
হইতে পৃথকু নয় এবং দেইমাত্রেই, ভগবানের 
পু্ব্বোক্ত সপ্তুমূর্তি-ময় রূপে গঠিত, ইহা ধরমধিগণ 
কহিয়। ধাকেন। সর্ধবভূতশরীরগত আত্মাই প্রভুর 
অষ্টমী মূর্তি। এক্ষণে যদি নিজ কুশল কামনা কর, 
তবে সর্র্বভোতাবে ও জগৎকারণ অষ্টমুর্তি দেব ঈশ্বরের 
ভজন! কর। ১৭--২৯। জগতে যদি কোন জীবের 
প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তবে তাহা দ্বারাই অষ্টমূর্তি 
মহেশের আরাধনা হয় এবং ধর্দি যে কোন লোকের 
প্রতি নির্দয় হইয়া নিগ্রহ কর! হয়, তবে তাহা এ 
ভগবান্‌ অষ্টমূর্তিরই নিগ্রহ কর! হয়। জগতে যদি 
কোন লোকের প্রতি অবজ্ঞ! করা হয়, তবে তাহা 
অষ্টমুর্তি মহেশের অবজ্ঞা করা হয় এবং যর্দি কোন 
লোককে অভয় দান করা হয়, তবে অহাতেই নিশ্চয় 
অষ্টমূর্তির আরাধনা করা হয়। কারণ সকল যে 
কোন ব্যক্তির উপকার ও অভয়দান করায় দেব অষ্ট- 
মুত্ত্রিই আরাধনা করা হয় এবং মুনিবরগণ সকলের 
গুতি উপকার কর! ও সকলের প্রতি দয়া করা দেব 
অষ্রমুর্তির পরম পুজারূপে নির্দেশ করেম। তুমি 
পরম জ্ঞানী, অতএব শিবের পরমারাধনাভিলাধী হইয়া 
অপর দেহিগণের প্রতি সর্ববদ! দয়াবান্‌ হইয়া অভয় 
প্রদান করিবে । ৩১--৩৭। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


শুরুর তরি 


চতুদ্দশ অধ্যায় । 
সনংকুমার কহিলেন, হে গণেশ্বর নন্দিনূ। 
আপনি, শরীরীদিগের মঙ্গলসাধন ও অতি পবিত্র 
পঞ্ব্রন্ধ কি তাহা! আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর 
কহিলেন, হে ব্রহ্গতনয় সনৎকুমার! শিবেরই 


- | রূপভেদ পধ্রন্ধ অহ! তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, 


শবুগু করু। বিনি নিখিল বশ্মোণ্ডের একমাত্র হৃ্িকর্ত 
পালকু ও সংহারক, শিবৃই পঞ্চবুদ্মরূপী। ধাহাকে 
অধিন প্রপৃঞ্চের একুমাত্র উপাদান কারণ ও নিমি; 
কারণে নির্দেশ ক্রু যায়, সেই শিবই পঞ্চ ভিন্ন, 


হই।. প্রনুগুত্পালক পরমা শিবের ক্যা, 
+ সদায় যে পঞধুি বিখ্যাত, আমে, কতো কের 


শিরের প্রথম মূর্তি থকৃতিবঢ়েরি ভোজ ঈশার/নাছে 


উত্তয়ভাগ । 


অভিহিত হন এবং তাহার পুরুধনামক দ্বিতীয় মুক্তিই 
পর্বমাত্বার আশ্রয়ীভূতা প্ররুতিরূপে কধিত। শুর 
তৃতীয়া মূর্তি অধোরকে ধর্মাদি অষ্টাবয়বশ।লিনী বুদ্ধি- 
মুত্তিরপেও কহিয়। থাকেন এবং উহার বামদেব্যাধ্যা 
চতুর্থী মুর্তি অহস্কাররূপে সকলকে ব্যাপিয়া৷ অবস্থান 
করিতেছেন। তাঁহার সন্যোজাতনামী পঞ্চমী মূর্তি 
মনন্তত্বরূণপে যাবৎ প্রামীতেই অবস্থিত আছেন। 
এ সনাতন ঈশানদেব যাবৎ শ্রবণেন্সিয়রূপে অবস্থান 
করেন এবং এ দেবপ্রধান পুরুষকে তত্ত্ববিদ্গণ 
ত্বগিক্িয়রূপে নির্দেশে করেন। মহাদেব অধোরও 
যাবৎ প্রাণীর দেহের চক্ষুরিক্রিয়রূপে পণ্ডিতগণকর্তৃক 
নির্দিষ্ট হন এবং দেব বামদেব সকলদেহীর দেহে 
রসনেক্রিয়রূপে অবস্থিত আছেন। দেব সন্যোজাত 
সমস্ত প্রাণীর শরীরে ড্রাণেন্সিয়রূপে অবস্থান করেন 
এবং ঈশানদেবকে প্রাণিগণের শরীরে বাগিজ্িয়িরপে 
অবস্থিত পণ্ডিতেরা নিশি করেন। পুকষ জীবগণের 
শরীরে পানীন্রিয়দূপে অবস্থিত আছেন এবং দেব 
অথের-জীবের দেহে পাদেজ্রিয়রপে অবস্থিত, ইহ! 
তন্ববিদৃয্যক্তিরা কহিয়া থাকেন। যাবজ্জীবের দেহে 
ভগবান্‌ বামণেব পাযুইন্রিয়রূপে অবাস্থত আছেন এবং 
দেব সদ্যোজাত প্রাণিগণের দেহে উপস্থরূপে অবস্থিত, 
বেদশান্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন। জীবগণের 
প্রভু ও শব্রূপী ঈশানকে মুনিবরগণ আকাশের 
জনক বলিয়৷ নির্দেশ করেন এবং স্পর্শরূগী দেব- 


প্রধান পুরুষকে তাঁহারা বায়ুর জনক বলিয়া নির্দেশ হইতে 


করেন। মুখ্য দেববিদূগণ রূপতন্মাত্ররূপী ভীষণ দৈব 
অধোরকে অগ্নির জনক কহিয়া থাকেন। ১-_২৩। 
খত্বিক্গণ রসতন্সাত্ররূপে প্রধিত ও বামর্দেবকে 
জলের জনকরূপে নির্দেশ করেন এবং গন্ধতম্মাত্র- 
রূপী মহাদেব সপ্যোজাতকে ভূমির জনক বলিয়া 
কীর্তন করেন। এ আকাশরূপী আদিদেব ঈশানকে 
মুনিগণ পরমমহত্বশালী ও অত্যড়ুত বলিয়। নির্দেশ 
করেন। প্রভু পুরুষই নিখিলত্রহ্মাণুব্যাপী পবনরগী 
ইহা মনীষিগণ জ্ঞাত আছেন। ওঁ মহাত্মা অখোর 
অর্চিঃসম্পন্ন অগ্সিরগী, ইহ! বেদার্থবেত্তাগণ কহিয়া 
থাকেন এবং ও পরমহদ্মর জলরূগী মহাদেবকে 
নিথিলজগতের আবনধারণের একমাত্র সাধনরূপে 
অবগত আছেন। নেইরূপ জগদৃষ্তর 
সধ্যোজাতকে কবিগিণ জগতের একমাত্র গ্রডুরূপে 
জাগি থারেন। স্থাবর-জঙ্গম যে কিছু সকলই 


পর উপ 


- করেন] ১ পির শবে চি 


৯১৭ 


এই জগতে ক্রিত্যাদি পঞ্চব্রদরূপে পঞ্চহিংশতি তত্ব 
দৃষ্টিগোচর হয়, সকলই ভগবান্‌ শিব অন্ত বিছুই 
নহে, অতএব মঙগলাকাজ্ী ব্যক্তিগণের সর্ধদা সধত্থে 
জী পধত্রন্ষরূপী ও পঞ্চবিংশতিত্বম্বরূপ ভগ্ন 
শিবের আরাধনা করা উচিত । ২৪-৬৩ । 

চতুর্দাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ক 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


সনংকুমার কহিলেন, হে মহামতে সর্ব্বপ্তণ 
শালিন নন্দিন্! আপনি সর্বজ্ঞ ও সকলের প্রভু 
আমাকে পুনরায় শিবের মাহাত্ম্য বলুন। শৈলাদি 
কহিলেন, হে মহামুনে ! বহুতর পুর্বাতন মুনিগণ 
কর্তৃক অনেক প্রকার শব্দ দ্বারা যাহ! কীর্তিত আছে, 
সেই শিবমাহাত্য তোমাকে কহিতেন্ি, একাগ্রচিত্তে 
শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই শিশ্বরূপ শিবকে নিত্য ও 
অনিত্যবস্তাম্বরূপ কহেন ও কোন কোন পণ্ডিতের 
নিত্যানিত্যের প্রভু বলিয়৷ নির্দেশ করেন। যখন 
প্রভু অধিল প্রপঞ্চ দ্বার! ক্রীড়া করেন তখন ব্যক্ত ও 
বিহীন হইলেই অব্যক্ত, নিত্যানিত্য উভয়ই 
শিবরূপ ;--শিবভিন্ন কিছুই নাই। ভগবান ও 
উভয়ের প্রভু বলিয়া সদসৎপতি অর্থাৎ নিত্যানিত্য- 
প্রভুরূপে কথিত হন সধধ্যাগুশীলী কৌন কোন মুনি- 
গণ নু শিবকে ক্ষরাক্ষররূপী হইলেও ক্ষরাকর 
পথকৃ বলিয়। নির্দেশ করেন, অক্ষরকে 
অব্যক্ত, ক্ষরকে ব্যক্ত কহিয়া থাকেন; এ উভয়ই 
শঙ্কষ্টেরে রূপ, একারণ ভগবান্‌ অপর বলিয়া অভিহিত 
হন এবং পরমেশ্বর মহাদেব ব্যক্তাব্যক্ত্বরূপ হইয়াও 
ওঁ উভয় হইতে পৃথক্‌, একারণ পণ্ডিতেরা ভগবান্কে 
অপর বলিয়া নির্দেশ করেন। এ ভগবান্‌ বিহ্বরূপকে 
জীব ক্ষণেক চিন্তা করিলেই জীবশুক্ত হয়। কোন 
কোন আচাধ্যেরা জগৎকারণ শিবকে সমষ্টি- 
বাষ্টিরপী এবং সম ও ব্যাষ্টর কারণরূপে নিদেশ 
করিয়া থাকেন। মুনিগণ ওঁ সমর্টিকে অব্যক্ত ও 
ব্যষ্টিকে ব্যক্ত কহিয়াছেন, উক্ত উভয়ই 
ইহা ভিন্ন জগতের কারণ আর কিছুই নাই এ শিব 
নিত্যানিত্যের কারণ বলিয়! শরমেস্থর-শবধাচ্য হইয়া " 
থাকেন। যোগশান্্বেতাগণ এ পরমাত্মারও পর 
জ্যোতিঃন্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান্‌ শিবকে সমষ্টি ও 
সকলই বাষির কারণ এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর্রী ১ 


। তত্ব ও ছ্ৈত্রজশজে ভোক গৃরুষ,বহিয়। থাৰেঁদ। 


২১৮ 


ক্ষেত্র ও ক্ষেও্রবিদি উভয়ই স্বয়ভুর রূপমাত্র, তান্ত 
কিছুই নাই। ওঁ জন্মত্যু-বিরহিত অপর ব্ৰহ্মযটী- 
প্রভু মহাদেবকে কেহ কেছ পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ 
ব্তরন একারণ জীবগণের ইন্নিয়ের বিষয় শব্দাদি 
ভগবান্$ অপরত্রহ্ম ও পরত্রহ্মস্বরূপ উক্ত উভয়ই 
য়ন পরমেশ্বর শঙ্করের রূপ; পিবভিন্ কিছুই নাই, 
সকলই শিবময়; কোন কোন পণ্ডিত ও পঙ্করকে 
বিদ্যা ও অবিদ্যান্বরদী কহেন। মুনিগণ ও জগতঅষ্ী 
ও জগংপাতা আদিদেব মহেশ্বরকে বিদ্। ও তত্তিম 
নিথিল ব্রহ্মাগ্ডকে অবিদ্যারপ বলিয়া থাকেন, সেই 
উভয়ই ভগবানের রূপান্তর । কোন কোন বেদজ্ঞ- 
মুনিগণ বিদ্যা ও অবিদ্যাতীত পরম শিবন্বরূপতা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলে নিজ যোগপ্রভাবে বিষষ- 
বিচ্ষানকে ভ্রান্তি কহে, অসত্মারূপে প্রপঞ্চজ্ঞানকে বিদ্যা 
কহে এবং সংশয় ও তর্কাদিশুন্য জ্ঞানকে প্রমতত্ব 
কহে, উহাই প্রভুর তৃতীয় রূপ অন্য কিছুই নাই সকলই 
জ্ঞানময়। জগংপাতা জগৎত্রষ্টা ও পরমেশ্বর শিব 
ব্যক্ত-অব্যক্তরূপী এবং জ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। 
পণ্ডিতগণ ব্যক্তশব্দে চতুর্বিংশতি তত্ব অব্যক্তশব্দে 
পরমপ্রকৃতি এবং জ্ঞ শব্দে সত্বাদি-গুণভোগী পুরুষকে 
নির্দেশ করিয। কহেন। পরিদৃশ্ঠমান যাবৎ প্রপঞ্চই 
শিবৰূপ ; শিবভিন্ন কিছুই নাই ॥ ১৩--২৬। 


পঞ্চদশ অধ্যয় সমাপ্ত। 


ষোড়শ অধ্যায়। 


সনতৎকুমার কহিলেন, হে সুবুদ্ধে নন্দিন্‌ ! মুনিগণ 
বহুতর বাক্যঘার! যাহ! কীর্তন করিয়াছেন, সেই শিব- 
স্বরূপ পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি 
বলুন। শৈলাদি কহিলেন, হে মুনে! পূর্বতন 
মুনিগণ কর্তৃক নানারপে কীর্তিত সেই শিবরূপ পুনঃ- 
পুনঃ তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। বেদসমুদ্রের 
পাল আতীর্ধ্য মুনিগণ ঈশ্বরকে ক্ষেত্রন্ প্রকৃতি ব্যক্ত 
ও কালরূপী বলিয়া! নির্দেশ করেন এবং ও ক্ষেত্রক্ঞকে 
পুরুষ, প্রকৃতিকে প্রধান, ব্যক্তকে প্রকৃতি বিকার-সমুদয় 
প্ৰপঞ্চ এবং প্রতিও ব্যক্তের (পরিণামের একমাত্র 
কারণকে কালরূপে কহিয়া থাকেন। ওঁ চতুষ্টয় 
ঈশ্বরের রূপ মান্র। কোন কোন আচার্ধাগণ বাক্তরূপী 
প্রধান পুরুষ ey শিবকে হিরণ্যগর্ড কহিয়া 
৯৭ ‘ব্রহ্মা এই বিশ্বের অষ্টা, প্রধান পুরুষ বিষ্ণু 
তত 


বু ভোক্তা, এই প্রপকের নাম ব্য, প্রকৃতি ইহার 


লিঙ্গপুরাণ 


প্রধান কারণ এই চারিটী শিবের রূপচতুষ্টয়মাত্র ৷ 
শঙ্কর হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই সকলই শিবময়। 
ঈর্বর পিণজাতিস্বরূপ অর্থাৎ যাবব্ধযক্তিত্বরূপ ; কারণ 
নিখিল স্থাবর-জঙ্গমের শরীর পিগুরূপে কীর্তি হয় 
এবং ওঁ জাঁতিশবে সমস্ত সামান্য দ্রব্যািত্রয়বৃ্ি 
সত্তাকে মহাসামান্য বলিয়। নিশি করেন তৎসমুদায় 
ধীমান শিবের স্বরূপ। ঈশ্বরকে কেহ কেহ বিরাট 
ও হিরণ্যগর্ভরূপী কহেন, হিরণ্যগর্ভশবে জগতের 
কারণ ও বিরাটশব্ে বিশ্বরূপ অভিহিত হয়। পরমে- 
শ্বরকে কেহ কেহ ব্য/£ত অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অব্যাকৃত 
অপ্রকাশ্য এবং সুত্রকপে নির্দেশ করেন । মণিগণ 
যেরূপ সুত্রে অবস্থান করে, তদ্রুপ লোকসকল 
ধাহাকে আশ্রয় করিয়াই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে, 
সেই অসামান্ত ক্ষমতাশালীকেই সুত্র বলিয়! জানিবে। 
১--১৩। কেহ কেহ ওঁ স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংবেদ্য 
পরমেশ্বর স্বয়ভুকে অন্তর্ধামী এবং পর বলিয়। নির্দেশ 
করেন। ওঁ শিব সর্বভৃতের আত্মারপী এজন্য 
অন্তর্ধামী ও সর্ধ্ভূত হইতে পৃথকৃ বলিয়া পররূপে 
অভিহিত হন। পরমেশ্বর শিব শত শঙ্কর ও পরমাখ্মা 
ওঁ তুরীয় শিবের প্রাজ্ছ, তৈজস ও বিশ্বপংজ্ঞক রূপ- 
রয় জানিবে এবং বিরাট হিরণ্যগর্ত ও অব্যাকৃতাি 
অপরনামক পূর্বোক্ত প্রাজ্ঞাদিরপত্রয়ই সুযুপ্তি স্বপ্ন 
ও জাগ্রৎ এই অবস্থাত্য়রূপে অভিহিত। এ অবস্থা- 
্রয়বন্তা তুরীয় শিবের জগৎস্থষ্টি স্থিতি ও সংহারের 
যথাক্রমে কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই অবস্থাত্রয় 
পণ্ডিতের কীর্তন করেন ; দেহিগণ ঈশ্বরের ব্রহ্ম! বিষুঃ 
ও রুদ্র এই অবস্থাতয়কে ভত্তিপুর্ক আরাধনা করিয়া 
মুক্তি লাভ করে, কর্তা ক্রিয়া কার্য করণ এই চারিটী 
পরমাত্মার রূপ বলিয়া পণ্ডিতের! কীর্তন করেন এবং 
প্রমাত প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমিতি এই চারিটী শিবের 
চারিরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই । যেরূপ সমুদ্রের তরঙ্- 
সকল সমুদ্রেরই বিকার, তদ্রপ ঈশ্বর অব্যাকৃত; 
প্রাণ বিরাট পঞ্চতৃত ও ইন্জিয় এ সকলই ভগবান্‌ 
শিবের বিকারমাত্র। পরমেশ্বর জগতের অসাধারণ 
কারণ ; ও কারণকে বেদজ্ঞেরা অব্যক্ত প্রকৃতিরূপে 
নির্দেশ করেন। শিব্ধপ কহিয়া থাকেন। শিব 
পরমাত্মাঞ্থরূপ , যেরূপ উদ্দ্বী সলিল হইতে উৎপন্ন 
হয় কিন্তু তৎসমুদয়ই সলিলেরই রূপ, তেমনি এ শিব 
হইতে সমূৎপন্ন পঞ্চবিংশতিতত্ব পিবন্বরূপ বলিয়া 
মনীধিগণ কীর্তন করেন; এবং যেমন সুবর্ণ ও বলয় 
ই বিকার, ৃত্তিকাবিকারহ্বরপ যেমন ঘট শন 


সদাশিবাদি ঈশ্বরের সগুদতত্ পরমীর্থা অধ কিছুই 


উত্তরভাগ । 


নহে। ১৪--২৮। এবং যেমন সুর্ঘ্য হইতেই তদীয় 
কিরণ সমুতপন্ন হয়, তদ্রপ মায়া-বিদ্যা ক্রিয়াশক্তি ও 
ক্রিয্নাময়ী জ্ঞানশক্তি এই পঞ্রূগ! ভগবতী সেই প্রভু 


শিব হইতে উৎপন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই। শুক্ষপোধদি 


নিজ ম্গলকামনা” কর, তবে লেই সকলের আশ্রয় 
দাতা সৰ্ক্মা্মশ্বরপী দেবদেব শিবকে র্ব্বতোভাবে 
ভজনা কর। ২৯--৩১। 

ষোড়শ অধ্যান্ন সমাপ্ত । 


সপ্তদশ অধ্যায় । 


সনৎকুমার ‘কহিলেন, হে গণনাথ ! সর্বোত্তম 
শিব-মাহাত্ম্-বিষয়ক ত্বদীয় বাক্যামৃত পুনঃপুন 
পান করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই, এক্ষণে বলুন 
ভগবান্‌ কিজন্য কিরূপ দেহধারী, কিজন্য দেবপ্রতাপ- 
শালী, কেনই বা শু সর্ধাত্ম-ন্বরূপী, কিরূপ বা 
পাশুপতব্রত এবং কি প্রকারেই বা শঙ্কর দেবগণের 
শ্রবণগোচর ও প্রত্যক্ষ হইয়াছেন? শৈলাদি কহি- 
লেন, প্রথমে পরমাত্মন্বরূপ হইতে পরম কারণ ও 
সংসারগৃহের স্তন্বরূপ কল্যাণময় শিব উৎপন্ন 
হইয়াছেন। ও দেবগণের প্রথম দেব শিব নিজ বদন 
হইতে উৎপন্ন ব্রক্মাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাঁহার 
প্রতি আজ্ঞীমমেত দৃষ্টিপাত করিলেন। দেববর 
ব্রহ্মা রুদ্র কর্তৃক রূপে অবলোকিত হইয়া সকল 
সৃষ্টি করিলেন। এ বিরাট্‌ পুরুষ চাতুর্বর্থ্ের ব্যবস্থা- 
সংস্থাপন..করিয়া যজ্ঞার্থ সোম্রস সুষ্টি করিলেন ও 
তাহা হইতে এই সকল সঞ্জাত হইল। ১--৬। চকু 
বহ্ছি যজ্ঞ বঙ্পপাণি শচীপতি বিষ্ণু নারায়ণ এই সমস্তই 
সোমময় জগৎ বলিয়৷ কীর্তিত। তখন ওঁ দেবগণ 
রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া পরমেশ্বর রুদ্রকে স্তব করিতে 
লাগিলেন ও প্রভু মহেশ্বরও উহাদের স্তবে প্রসর 
হইয়া উহাদের ঈশ্বরজ্ঞান অপহরণ করিয়! হাস্ত- 
মুখে গর দেবগণের মধ্যে অবস্থান করিলেন। পরে 
দেবগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভো! 
আপনি কে তাহা বলুন 1 রুদ্র তাহাদিগকে কহিলেন 
হে সুরগণ { আমিই একমাত্র পুরাতন পুরুষ ও 
গকলের আদিতে আমিই একমাত্র ছিলাম ও থাকিব, 
এই জগতে আমার আদিতভূত আর কেহ নাই এবং 
মামা ভিন্ন কিছুই নাই সকলই আমি ; আমি, নিত্য 
বনিত্য নিশাপ বোরক্ষক বদ্ধ, আমিই দিক্‌ বিদিক্‌ 


স্কৃতি, পুর, ভিটুপ, অনুপ ও জগতীহন্দরূপ . 
তব জমি ' সর্ধগ্ত' সত্মস্বরূপ নিষ্পাপ সামিক- 


২১৯ 


দিগের শ্রৌতাপ্নিশ্বর্ণ এবং অধ্যাপকরগী হিজে 
পদ্েষ্টা গুরু, আমি পৃথিবী ও পহরররূসী এবং সর্ববদা' 
আনন্দকাননাদিতে ভক্তের গোচর হইয়া থাকি ; আমি, 
সর্বতত্বের প্রধান তত্বশ্রেষ্ ও সমুদ্ররপী আমি সূলিল- 
রূপী ভগবান্‌, ঈশ্বর আমি ডেজোরূপী ও বেদীদরূপ, 
আমি খঙ্কনদ যজুর্কেদ সামব্দে ও আকাশশ্বরূপ, 
আমি অথর্ববেদের ও আঙ্গিরসপ্রণীত শাস্ত্রের সারতন্ত্রৎ 
স্বরূপ, আমি ইতিহাস পুরাণ ও সঙ্কল্প বাক্য এবং 
বিশ্বরচুনা, আমি কুটস্থ চৈতন্তরূপী ক্ষমা শাস্তি 
ক্ষান্তি; আমি সর্ধ্বেদের বরেণ্য ও অজ এবং হ্ুৎ- 
পদ্বরূপী আমি পবিত্র ও তাহারই মধ্য ও অস্তরূপী ; 
আমি সম্মুখ পশ্চাৎ অগ্র ও মধ্যস্বরূপ ; আমি তেজ 
অন্ধকায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বুদ্ধি অহঙ্কার পঞ্চভূত ও 
ইন্দিয়চয় । হে সুরগণ ! যে ব্যক্তি রূপে আমাকে 
জ্ঞাত হয় সেই ব্যক্তিই সৰ্ব্বজ্ঞ সর্বাত্মারপী সর্বময় 
পরমেশ্বর | ৭_-২০। হে সুরগণ! আমি নিজ 
তেঞ্জঃপ্রভাবে ভগবতী বাণীকে বেদদ্বারা, সকল ব্রাহ্মণ 
হবিঃসমূহকে ব্রাহ্গাণগণ দ্বার, আয়ুকে আযুদ্ারা, 
ধর্মকে ধর্মুদ্বারা পরিতৃপ্ত করি, ভগবান্‌ শিব তৎকালে 
তথায় এইরূপ কহিয়া অন্তহিত হইলেন। 
অনন্তর দেবগণ পরমকারণ পরমাত্মা দেব রুঞ্রকে 
যখন দেখিতে পাইলেন, তখন কুদ্রকে ধ্যান করিতে 
লাগিলেন এবং নারায়ণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ 
মুনিগণ সষ্ট্রলে পূর্ববোপদিষ্টপ্রকারে উদ্ধীব'হ হইয়া 
শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন । ২১--২৪। 
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


(গামা অক 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 


দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! যে এই ভগবান্‌ 
রুদ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বন্দ ইন চতুর্দশভুবন অস্থিনী- 
কুমার গ্রহ তারা নক্ষত্র আকাশ দশদিক জীবগণ সরঘ্য 
চন্দ অষ্টগ্রহ প্রাণবারু কাম যম মৃত্যু মোক্ষরূপ পর- 
মেশ্বর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদায় বিশ্ব ও সর্বব- 
সত্য এ সকলই আপনি, আপনাকে বারংবার নমস্কার ; 
আপনি সকলের আদিতে ও অস্তে ভূ স্বঃ রই 
রয়র্ূগী হইয়াছেন; আপনি বিশ্বরূপ ও সর্কদ| জগ- 


তের উপরে অবস্থান করেদ। হেঁ দেবদেব। আপনি .- 


একমাত্র ব্রহ্মা হইয়াও প্রকৃতি-পুর্ুষরূপী ও ব্রন্ধা-বিষ্ণু- 


পুরি তুষ্টি হত ও আহুতন্বরপ। হে দেব। আপনি 


২২০ 


সা অসাধুধিগের পরমস্থান আপনাকে নমস্কার । হে 
নাথ! এক্ষণে আমরা সেই উমামিলিত আপনা 
প্রিতাক্ষ করিতে ইচ্ছ। করিতেছি। সেই দর্শনে আমরা 
মুক্ত হইয়! জ্যেজিষ্য় শিষধামে গমন করিব। তাহা 
হইলে” কামাদি রিপুগণকে জানিব না ও শিব্ভক্ত 
আম্মদ্বিগকে ওঁ শিবন্পপ কিছুই করিতে পারিবেন ন! । 
বিনগ্বর দেহের হিৎসাকে মুক্তি কহে না) শিবরপ 
বন্ধ আপনিই হুক্ষ অব্যয় অক্ষর ও জগতের প্রিয়তম! 
আপনি পবিত্র সর্ধজনূক শান্ত ও যেরূপ বায়ু নিজ 
স্পশঞিণে সকলকে গ্রহণ করেন তদ্রপ আপনি নিজ 
তেজঃপ্রজাবে অনায়াসে অগ্রাহকে অগ্রাহ দ্বার! 
গ্রাহকে গ্রাহদ্বারা ও সৌম্যকে সৌম্যদ্বারা গ্রাস করেন 
এবং মহত্ত্ব আপনার গ্রাসস্থানীয় সেই বিশ্বসংহারক 
শূলপাণি আপনাকে নমস্কার। হৃদিস্থ মাতৃকাত্রয় ও 
সকল দেবতা হৃদাধার প্রাণে অবস্থিত আছেন, সর্ব্বা- 
তিশায়ী আপনি হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং মস্তকে 
অকার পদদ্থয়ে মকার মধ্যভাগে উকার এই প্রকারে 
যেও” হইল তিনিই সনাতন শিব এবং প্রণবরপী হইয়া 
বিশ্বব্যাপী রহিয়াছেন এবং অনন্ত শৃক্ম শুরু সেই 
তেজোময় সেই পরংব্রহ্ষরূপী ভগবান ঈশানই 
বদ্ররূপে কীর্তিত হন। আপনিই সাক্ষাৎ মহাদেব, 
ঘিনি উচ্চারিত হইবামাত্র শরীরকে উদ্ধে উত্তোলিত 
করেন তিনিই ওঁকার ও যিনি প্রাণস্মূহ রক্ষা করেন 
তিনি প্রণব বলিয়া কীর্তিত হন। যিনি সক্ব ব্যাপিয়া 
রহিয়াছেন, সেই আপনি সর্বব্যাপী | হে 
প্রভো! ব্রক্ষা বিষ্ণু ও অন্তান্ত কেহই আপনার 
আদ্যস্ত জানিতে পান না, একারণ অনন্ত পদ্ঠ সেই 
পরমকারণ। রুদ্রভক্তগণকে সংসার হইতে নিস্তার 
করেন বলিযা তার নামে অভিহিত হন। ১---১৭। 
ভগবান্‌ নীললোহিত শৃষ্মা হইয়া সকলশরীয়ে সর্বদা! 
অবস্থান করেন বলিয়। সুন্ম্ম নামে নির্দিষ্ট হন এবং 
ইঞ্টুর শুক্র প্রধান-পুকষ সংযোগে স্পন্দিত হয় ও 
পরমস্থাম়ে গমন করে একারণ প্রভু, নীললোহিত এবং 
পগংকে বিদ্বোতিত অর্থাৎ করেন বলিয় 
বৈস্যুত় দামে অভিহিত হন, ইহলোকে ও পরল্্েকে 
উ প্রভু অন্ত একমাজ বৃহত ও সকলকে বৃংহণ 
অনু পোষণ করেন এ কারণ পরংরক্ধ নিয় কীর্তিত 
হন। পরমেশখরের ছিতীয় নাই, বলিয়া উনি অদ্বিতীয়, 
এরা উনি: গাই দাগের বানী ও হ্ব্গেণের চুর সার, 
অনার এর দিয়ত্ব। একারণ ইজাদিদেক্ঠাগ উহাকে, 
সরব, সরা ঈশান নামে কীর্ডন কয়েন এবং 


লিরগ্ুতণ 


এব যেহেতু & দ্বেদের মহেরের সমগ্র অবলোকন . 
করেন, হীরগদকে, আমান &/যোগ-সংন্ধার, প্রদান 
করিয়া থাকেন, এজন্য এই. কলোর-সামার মাহাত্ময- 
শালী বুলিযি। ভ্বান্ধু, নামে অভিহিত হন। হে। 
জীরগগ ! ও প্রভু অনায়াষে জীবগণের সৃজন, পালন, 
ও সংহথায়, করেন বলিয়া মহেশ্বর, ইনি, বিশ্বরপে 
ক্রীড়মান রুদ্র ও সকল দিকৃশ্বরূপ এবং উনি অন্ঠুদি, 
অনস্ত, ব্রহ্মাণ্ডোদ্রপ্রবিষ্ট উৎপন্ন উৎপংস্তমান ও 
সর্ব্বতোমুখ মহাদেব। এই অবিনশ্বর প্রক্মস্বরপ 
শিবের উপাসনা সাধুগণ কর্তৃক সযত্রে সৰ্ব্বদা কর্তব্য 
এবং বাক্যসকল মনের সহিত অনুসন্ধানে গমনপূর্ববক 
তাঁহাকে না পাইয়া, প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ তিনি 
অবাত্মনসগোচর বলিয়া অতি্যিত্বেও বাক্য তাহার 
অনুসন্ধান পায় ন, এজন্ত প্রভু পর ও অপর বলিয়া 
স্বয়ং পরায়ণ নামে অভিহিত হন। বাক সকল 
ধাহাকে সর্বজ্ঞ শঙ্কর ও নীললোহিত বলিয়া থাকেন, 
সেই প্রধানপুরুষ পিঙ্গল শিব আপনাকে নমস্কার। 
হে মহারুদ্র! আপনিই ইতস্তত বহুপ্রকারে জাত 
জায়মান ও ভূত ভবিষ্যৎ চতুর্ঘশভুবনরূপী। তিনি 
ভগবান্‌ হিরগ্যবাহু হিরণ্যপতি অস্থিকাপতি ঈশান 
নুব্ররেতা বৃষধ্বদ্গ উমাপতি বিরপাক্ষ বিশ্বস্ত ও 
বিশ্ববাহন। তিনিই-পুর্বের নিজ তনয় সনাতন ব্রন্মাকে ! 
হজন্‌ করিয়া! তাহাকে আত্মপ্রকাশ-জ্ঞান দিয়াছেন। 
১৮--৩২। যাহারা সেই প্রধান পুরুত্বৃত পুরুটুত 
বহিকপ্বী বরেখ্য বালরূপী বিশ্বদেব আত্মম্বরূপ মহা- 
দেবকে হুদয়মধ্যে অবলোকন করেন সেই পপ্তিত- 
দ্বিগেরই শাশ্বতী অর্থাৎ নিত্যা শাস্তি হয়, তদদিতর 
ব্যক্তিদের হয় না। যিনি মহৎ হইতেও মহান্‌ ও 
হৃল্প। ,হইতেও অতি সুক্ষ, সে জীরগণের আত্বরূপী 
মহেশ্বর্‌ গুহায় নিহিত আছেন অর্থাৎ, তাহার অন্তু- 
সন্ধান অত্বি হুরহ এবং তিনি এই পরিদৃষ্ঠমান গভের 
আশ্রয় হইলেও স্বয়ং সুরলের লৃংপূদ্বে অবস্থান করেন * 
তথাপি অরোধিমণের চুর দেই হতপরের উর্ধে 


কৃষ্ণ ও পির উযর্ণাত্বক ভছিয়েতা, জিন ব্ধারও 
কারুপ, প্রধান, পুরুষ পররক্গ, মহাবের। কাকে 
ধারা দ্ববলোক্ল ,করেন,. তায়ানিচের.. লি) শান্তি" 
হয় এরংঠম অনিরীয় নশ্বর সবদ্যযানিতে অবস্থান 
ও াডিকাবরর দেহ গ্রহণ কারো ই পুরাতন 


সবর্মবিলৰ দীন বিযাও ঈশানযংজক হইরাছেন ঈশাযকে নমস্কার করি। অৱসতুরএইনপ পরাণ 


উত্তর, 


দেবগণকে ব্রহ্ম শিবোক্ত নিজোপাসনাবিধি পাণুপত- 
প্রত উপদেশ দিড়ে লাগিলেন। মনীষিগণ ধাহাকে 
জীবগণের অস্তঃস্থিত লিঙ্বশরীররূপে নির্দেশ করেন 
ও তাহাতেই ক্রোধ তৃষ্ণা ক্ষমা অবস্থান করে, সেই 
পরমেশ্বরকে শাশ্বত রুদ্র পরাধ্পর ও পরাখপরতর 
কহেন। এ ব্রহ্ম বিষ্ণু বহ্নি ও বাযুব জনক শিরকে 
সৰ্ব্বদা ধ্যান করিয়া অগ্নিদ্বারা স্বীয় অঙ্গের পৃথক্‌ শুদ্ধি 
করিবে, অমন্ত্রর নিজ শরীরারস্তক পঞ্চভুতকে শব্দা্দি 
গুণোৎপত্তি ক্রমে স্বস্বকারণে বিলীন কৃরিবে। পৃথিবী, 
জল, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভুতের যথাক্রমে 
শবাদি পাঁচগুণ, ত্রিগুণ, হুইগুণ এবং একগুণ 
জানিবে। ত্রয়োদশ তত্ব প্রকৃতি শব্দাদি গুণবর্তিিত। 
ক্রমে সকলতণ্ব তাহাতে লীন করিয়| তদ্রুপ অবস্থিত 
করত, তাহাও পরমপুরুষে লীন করিবে। এইরূপ 
অমৃতভাবাপন্ন হইয়া পশুপতির ব্রতাচারণ কর্ত্তব্য। 
আমি এই পাশুপত ব্রত আচরুণ করিব এইরূপ 
সঙ্কল্প করিয়া ধকৃ-যজুঃ"সামবেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি 
অগ্যাধান করিষে ও উপবাসী থাকিয়৷ স্নান করিয়া 
গুরুবস্ত্রে শুরু যজ্ঞহুত্রে ও গুরু পুষ্পের মাল্য ধারণ- 
পূৰ্ব্বক চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া! বিদ্বান্‌ ব্যক্তি 
সেই অগ্নিতে বঙ্ষ্যমাণ মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে, 
তাহাতে নিষ্পাপ হইবে৷ আমর প্রাণাদি পঞ্চবাযু শুদ্ধ 
হউক ও বাক মন চরণ প্রভৃতি এবং কর্ণ ও জিহবা 
প্রাণ বুদ্ধি মস্তক পাণি পার্থ পৃষ্ঠ উদর জচ্দাদয় শিল 
উপস্থ পায়ু মেট ত্বক মাংস শোণিত মেদ অস্থি সকলই 
গুদ্ধ হউক এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ও ক্ষিত্যাদি 
পঞ্চ মহাভূত দেহস্থিত মেদাদি ও মম জ্ঞান সকলই 
শিবের ইচ্ছায় শুদ্ধ হউক এইরূপ দ্বৃতাক্ত সমিধ্‌ ও 
চরুদ্বারা যথাক্রমে আহুতি করিয়া উক্ত রুদ্রাগির 
উপসংহার করত সযত্বে তাহার ভম্ম গ্রহণ করিবে, 
এবং অগ্নিরিত্যাদি মন্তর্বারা এ ভম্ম সকলে অঙ্গলেপন 
করিবে। সকলবন্ধনবিমোচন এই পগুপতবত ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শান্তুমত ঘতি বামশ্রস্থাশ্রমী ও সাধু 
গৃহস্থদিগের হিতার্থে মহান্েব কহিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত 
প্রকারে ভন্ম ধারণ করিলে বরক্ষাঠ়ারিগণেরও মুক্তিলাভ 
হয়। ধে ত্রাণ পূর্বোক্ত মন্ত্রপাঠে কেবল হতাগি- 
দুআ করে সে ভম্মাচ্ছা" 
ফিতর, পরম শৈষ বান ব্রান্মপ মহাপাক্কাদি 
হইলেও 3 পাপ ছইত়ে সন্যোনুক হয়, ইহাতে সৃধ্দেহ 
নর । গগব্ান্‌ & ছচ্মের, মাহাত্্য দেবীকে কহিয়া, 
ছেন, ফেপ্রিয়ে! যেহেতু ডি অথ বীর্য এ কারণ 
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স্নানকার্ধ্য সম্পাদন ও তম্মের উপর শয়ন করিক্লে নকল 
পাপ হইতে মুক্ত হয়; অতি বীর্ঘাবান্‌ বে 
লয় প্রাপ্ত হয়। যে গৃহস্থ ব্যক্তি তপস্কাদিশূক্য, হুইয়া 
ভম্মের ত্রিপুণ্ড না করে তাহার স্থান দান ও পৃজাকর্ 
সকলই ভস্মে ঘৃতাহতির ভ্তায় নিক্কল হয়, অর্জঞ্ঘহ অতি 
যত্বে সক্লল কার্যেতেই ত্রিপুগ্র ধারণ কর! বর্তব্য। 
ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা এইরূপ কহিয়া ভম্মাচ্ছাদিতদেহ দেবগণ- 
সহিত স্বয়ং ভস্মাচ্ছয্ন হইয়| বিরত হইলেন। অনন্তর 
পরমেশ্বর পণুপতি স্তবপরায়ণ দেবগণের প্রতি অনু- 
গ্রহ করিয়া জগজ্জননী উমার সহিত ও সকল 
অনুচরগণের সহিত উহাদের সমিধানে উপস্থিত 
হইলেন। তখন তাঁহারা সুরশ্রেষ্ঠ সর্ষশ্বর উমা- 
পতি রুদ্কে সনিহিত দেখিয়া রুদ্রাধ্যায়োক্ত স্তব দ্বারা 
তাহার স্তব করিলেন, ওঁ দানব্হস্তা দেব বৃষধ্বজও 
উহাদিগকে বর দিবার জন্য তোমাদিগের প্রতি সন্ত 
হইলাম এইরূপ কহিলেন। ৩৩--৬৭। 

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


উনবিংশ অধ্যায় । 


শৈলাদি কহিলেন, দেব “ও মুনিগণ হর্ষে 
রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়। প্রীতমন! বৃষ্বকে প্রণাম 
করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্‌ ! ব্রাহ্মণগণ 
আপন্চুকে কোন্‌ পদ্ধতি অনুসারে পূঞ্জা করিতে পারে? 
কোথায় কোন্রূপেই বা আপনাকে পুজ্জ। করিবে? 
কাহারই বা পুজার অধিকার? সেই অধিকার ব্রাহ্ম- 
পেরি বা কেন? ক্ষত্রিয়েরই বা কেন”? ঙ্চবৈশ্যেরই 
বা কেন? এবং শুদ্রেই ব। কেন? আর কুণ্ড- 
গোলাদি জারজ বা কেন? হে বৃষ্ববজ শঙ্কর! 
সৰ্ব্ব জগতের হিতের নিমিত্ত এই সকল বিষয় বলিয়! 
আমাদিগের সন্দেহ দূর করুন। হৃত কহিলেন, 
মণ্ডলাদীন নীললোহিত স্দাশিব সেই সকল দেব ও 
মুনিগণের ভক্তিভাব দেখিয়া গম্ভীরব্গনে বলিতে 
লাগিলেন। তধন দেব ও মুনিগণ উমার সহিত, মণ্ুলে 
সুখাসীন মহাডুজ জটামুকুটধারী সর্বাড়রগিতূষিত 


আলামালান্ভিরিক, গড়াত ঃ ৃ 
বিজসহ্ন, যব মাক ও জটাবিডূষিত পা রগ! 


bat 
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রোক্ষরের স্তায় ধবলণ মুক্তাময়-হারবিভূষিত তিল- 
কোজ্বল, দিব্য সন্যোজাত মুর্তি সেই দেব ও 


মুনিগণ সম্মুখে পূর্বববং চতুরানন আদিতাকে দেখিতে 


. পাইলেন, পূর্বদিকে এরূপ চতুর্দুখ তাস্বরকে 


দেখিতে পাঁইলেন, দক্ষিণে রূপ চুমু ভালুকে এবং 
উত্তরে রূপ চতুরানন রবিকে দেখিতে পাইলেন 
মণ্ডলের পূর্ববভাগে বিস্তারাকে দক্ষিণে উত্তরাকে, 
পশ্চিমে বোধনীকে ও উত্তর দিকে একাননা চতুর্ভূজা 
আপ্যায়নীকে দেখিতে পাইলেন। এইরূপে এই 
সকল সর্ধবাভরণসম্পন্না সব্বসম্মতা শক্তিকে আর 
দ্ক্ষিণভাগে 7 বামভাগে জনার্দনকে, এবং 
ধগ্যজুঃসাম এই মূর্তিত্রয়ময় শিবকে দেখিতে 
পাইলেন; আর ধর্মজ্ঞানময় আসনোপরি ব্রহ্মাসনে 
উপবিষ্ট বর পরমেশ্বর দেব ঈশানকে ও বিমলাসন, 
প্রভৃতাশন, বৈরাগোষ্বরযসংযুক্তীসন, সারাসন,, 
আরাধ্াসন, পরমসুখাসন, এই সকল আসনে শ্বেত- 
পঙ্কজমধ্যস্থিত দীপ্তাদি নবশক্তি-পরিবৃত সর্কেশ্বর 
দেবকে দেখিতে পাইলেন।: দীপ্তশিধাকারা দীপ্ত। 
বিদ্যুংপ্রভ! শুভা, হুন্্মা,, অগ্নিশিখাকারা, জয়া, কনক- 
প্রভা, বিক্রম »& বিভূতি, পদ্মসন্নিতা বিমলা, 
কণিকা অমোধা বিশ্ববর্ণিনী বিদ্যুৎ, ও চতুর্ক্্ণ 
চতুর্কবক্র! সরধ্বতোমুখী দেবী, এই সকল সেই দীপ্তাদি 
নবশক্তি, ইহীর ও তাহাদের নয়নগোচর হইলেন। 
আর তাঁহার চতুর্দিকে সোম, মঙ্গল, বুদ্ধিমন্তম্‌: বুধ, 
মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি, তেজোনিধি শুক্র ও মন্দগতি শনি, 
এই সকল গ্রৃহকে দেখিতে পাইলেন। সাক্ষাৎ 7 
পিবই সুর্ঘ্য সাক্ষাৎ উমাই চন্্রপী শেষ প 

সেই পঞ্চতন্মাত্রময় চরাচরকে দেখিতে পাইয়৷ সকল 
দেব ও মুনিগণ করযোড়ে বরদ নীললোহিতকে অষ্ট 
বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ১-_২৬। খধিগণ কহি- 
লেন, ধিনি শিব, ধিনি রুদ্র, যিনি কক্ত, যিনি প্রচেত, 
ঘিনি সীঘষ্টম, যিনি শর্বধ,. যিনি শিপিবিষ্ট ও ' যিনি 
রংহঃ ( অর্থাৎ বেগন্বরূপ ) তাহাকে নমস্কার করি। 


রা গরম সুধপ্রতুত ও বিমল) এই সকল আসনে 


গরাসীন-দীত্যাদি-নবশকিপরিবৃত ভাগরমূর্ত প্রভু 
দেবকে, আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, দিবাকর, উমা, 
প্রভা, প্রজ্ঞা, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, বিস্তারা, উত্তরা, ধোবনী 
বরা, আপ্যানী, বন্ধা, বিষ্ণু ও হর, ইহাদিগকে আমি 
নম্গ্ষরি করি। সৌঁা্ধি বন্দকে যথাক্রমে যথাবিধি 
মার! পুজা -করিয়া' রহিমণ্ডলস্থ আদিদেব সদাশিব 


RE? 


ও বন্রাদি পদ্ম পর্য্যন্ত সকলকে স্মরণ করি।' হে 
সিল্ুরবর্ণ সুবর্ণবত্রাভরণভূষিত পদ্মনয়ন পক্কজধারী 
ব্ৰহ্ধেন্ নারায়ণ কারণ! সুর্ধ্যমণ্ডলের সহিত আপ- 

নাকে নমঙ্কার করি। সপ্তাশ্বরথ, অরুণ, সৃপ্তব্ধি- 

গণ ধতুপ্রবাহে বালখিল্য মুনিগণ ও মন্দেহ অহ্রগণের 
ক্ষয়কারীকে স্মরণ করি। হে দেবদেব! অগ্নিতে 
তিলাদি বিবিধ দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া আবার পুনরায় 
সেই সকল কাৰ্য্য সমাপনপূরর্বক বিসর্জন করত 
হাৎপন্ধজ-মধ্যস্থিত আপনার মুর্তিকে ম্মরণ করি? 
হে দেব! যথাক্রমে আপনার ভূষিত-ভুষণ রক্তব্ণ 
মুর্তি সকল ন্মরণ করি। আপনার লোচন পদ্োর 
ন্যায় নির্মল, বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বরদান। 
হে প্রভো! আপনার দংগ্রাকরাল বিদ্যুৎপ্রভ দৈত্য- 
গণের তয়জনক দ্বিজগণের রক্ষাভিরত মন্দেহ রাক্ষস- 
গণের অভিভবকারণ দিব্য আননকে স্মরণ করি। 
শ্বেতবর্ণ সোমঞ্জে, অগ্রিবর্ণ মঙ্গলকে, সুবর্ণবর্ণ ইন্দুতনয় 
বুধকে, কাঞ্চনকাস্তি বৃহস্পতিকে, সিতকায় শুক্রুকে ও 
কৃষ্ণকায় শনিকে ম্মরণ করি। শনিপধ্যন্ত সোমাদি 
গ্রহগণের দক্ষিণ হস্তে অভয়, বামহস্ত উরস্থিত এবং 
ভাস্কর মূর্তি মহাদেবকে ম্মরণ করি। হে ভগবন্‌! 
পূৰ্ণেন্ুর হ্যায় স্বচ্ছ পুপ্পগন্ধযুক্ত পবিত্র জলে পরিপূর্ণ 
দৃঢ় তাপাত্র স্থিত অর্ধ্য দান করিতেছি; গ্রহণ করত 
এ অধমগণের প্রতি প্রসম্ন হউন। হে শিব! হে দেব। 
হেঈশ্বর! হে কপর্দিন্! হে রুদ্র! হে বিভো! 
হে ব্রহ্ষন্‌ ! হৃষ্যমূর্তে! আপনাকে নমস্কার করি। 
হত কহিলেন, যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে মণ্ডলে দেহ 
শিবকে পুজা করিয়া প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহচকালে 
এই সৰ্বোত্তম স্তব পাঠ করে, সে ব্যক্তি এইরূপে যে 
শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই | ২৭--৪৩ | 

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


লনা সস গলির 


বিংশ অধ্যায় । 


হৃত কহিলেন, মণ্ডলস্থ পিতামহ মহাদেব রু্তকে 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিশেষরূপে পুজা করিতে পারে। 
বৈশ্যও পুজ। করিতে পারে, শুড পুজা করিতে' পারে 
না; কিন্তু পুজকের শুশ্রধা করিতে পারে। পুজাদিতে 
ভ্রীগদেরও ' অধিকার নাই ।' স্ত্রী ও শুগণ রী 
বারা পূজা করাঁইিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যাজগ্ণের 


শঙগরকে প্রবণ করি। পূর্ব্াদি অধ-উ্ধান্ত দিকুসমূহকে : উপকার নিনি ব্রাহ্মণ পুঁজ করিলে, স্বকৃত পুঁজ 


উত্তরভাগ 


সদা শিবের পুজা করিবে। ভগবান্‌ রুদ্র এই কথ! 
বলিয়া সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। সেই 
কুদুধ্যান-বিহবল মহাত্মা দেব ও মুনিগণ মঙ্গল নিমিত্ত 
* শঙ্করকে প্রণাম করিয়াছিলেন ; অতএব বাক্য, মন ও 
. কর্ম ছারা শিবরূপী আদিত্যের আনা করিবে। 
খধিগণ কহিলেন, হে সর্বশাস্্জ্ঞ । সর্বজ্ঞ! 
মহাতাগ! ব্যাসশিষ্য ! রোমহর্ধণ! সম্প্রতি ভক্তগণের 
হিতকামনায় দেবদেব শিব দেব-দানব-ছুশ্চর বিপুল 
তপস্া করিয়। বড়ঙগযুক্ত বেদ ও সর্বপ্রকার. সাংখ্য- 
যোগ হইতে উদ্ধীরপূর্ধবক অর্থ-দেশাদিসংযুক্ত, গূঢ়, 
অজ্ঞান নামকে, কোথাও বর্ণাশ্রমকৃত' ধর্মের সহিত 
বিপরীত কোথাও সম, ধর্ম, কাম, অর্থ ও 
মুক্তির নিমিতৃম্বরূপ শিব-কথিত অগ্মিপুরাণ-প্রোক্তশান্ 
আমাদিগকে বলুন। সেই শাস্ত্রে বিভু মহাদেবের 
শতকোটি প্রমাণ পুজা ও স্থান যোগাদি কি প্রকার, 
তাহা শ্রবণ করিতে আমাদিগের কৌডুহল হইয়াছে। 
হৃত কহিলেন, পুর্্ষকালে সুশোভন মেরপৃষ্ঠে 
সনতকুমার শিবপ্রিয় নন্দীশ্বরদেবকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন । হে মুনিপুঙ্গবগণ ! সেই সনং্কুমীরকে 
কুলনন্দী নন্দী যে শিবজ্ঞান কহিয়াছেন, সেই 
শিবকর্তৃক বেদোক্ত সংক্ষেপ করিয়া পরিভাষিত, 
স্ততিনিন্দাবিরহিত সদ্যঃপ্রত্যয়-কারক, গুরু-প্রসাদ 
এবং অনায়াসে মুক্তিপ্রদ শৈব ধৰ্ম্ম শ্রবণ কর। 
১--১৬। সন্ৎকুমার কহিলেন, হে ভগবন্‌! 


সর্বভুতেশ! মহেশ্বর! নন্দীশ্বর! শৈলাদি ! ধর্ম, | হইষ্টে 


কাম, অর্থ মুক্তির জন্য কিরূপে শস্তুর পুজা করিতে 
হয়)” তাহা বিনয়পুর্বক আমাকে বলুন। হৃত 
কহিলেন, বদতাৎবর ভগবান্‌ নন্দী মুনিগণকে দর্শন ও 
তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কালবেলাধিকারাদি বলিতে 
লাগিলেন। শৈলাদি কহিলেন, আমি গুরূপদেশ ও 
শাস্তরানুসারেই অধিকার বলিতেছি। শিবাচার্যের 
গৌর্বেই এই সংজ্ঞা হইয়াছে, অন্তগুকারে হয় নাই। 
ধিনি স্বয়ং আচার করেন ও আচারে স্থাপন. করেন 
এবং শাস্থার্থের আচয়ন অর্থাৎ নিরূপণ করেন, তিনি 
আচার্য বলিয়া উক্ত হন। অতএব ভক্ত,_-বেদার্থ 
 তত্জ্ঞ ভন্বশায়ী . প্রিয়দর্শন সুভগ আচার্য গুরুর 


শিবের সায় পুজাকরিবে। শিষ্য, ধা 'ও বিত্তের 


অনুসারে স্বহেহ ও ধার! গুয়্রসাজকর সাধনা 


২২৩৬ 


করিবে। মহাভাগ পুরু সুপ্রসয় হইলে সদ্যঃ পাপ- 
ক্ষয় হয়। গুরু মান্য, গুরু পূজ্য ও গুরুই স্গৃলিব। 
১৭--২৫। গুরু ব্রাহ্মপ শিষ্যকে অতিপ্রিয় বন্য 
প্রদান ও ইতস্তত: কার্ধ্যে নিয়োগ করিয়! সবর 
পরীক্ষা করিবেন। উত্তম: ব্যক্তিকে অধ্মু কার্যে 
নিযুক্ত ও অধমকে উত্তম কাধ্যে নিযুক্ত করিবেন। 
যে শ্ধ্যগণ আকৃষ্ট বা তাড়িত হইয়াও বিষাদ প্রাপ্ত 
হয় না, তাহারা যোগ্য। ধর্ম্বিষ্ট, শিবধর্মপরারণ, 
সংযত-ৰ্ম্বসম্পন্ন, স্মৃতিপথানুগ, সর্কমবন্থুসহ, ধীর, 
নিত্যউদ্যুক্তচিত্, পরোপকারনিরত, গুরুশুশষণরত, 
খু, মৃদু, স্বন্থ, অনুকূল, প্রিয়ংবদ, অযানী, বুদ্ধিমান, 
স্পর্ধাশূ্য, স্পৃহাশুন্ত, -গুণোপেত, দত্ত- 
মাৎসৰ্ধ্যবর্জিত, শিবভক্তিপরায়ণ, এইরূপ সক্কল 
দ্বিজ যোগ্য। এই প্রকার শমশীলযুক্ত শিষ্যগণকে 
বাক্য, মন, কায় ও কর্ম্বত্বারা ইন্সিয়াদি চতুর্কিংশতি- 
তত্ব বিশুদ্ধিনিমিত্ত শোধন করিবে। শুদ্ধ, বিনয় 
সম্পন্ন, মিথ্যা-কটুবাক্যবর্ভ্দিত এবং গুর্বাজ্ঞাপালক 
শিষ্য অনুগ্রহযোগ্য | শান্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, তগস্থী, 
জনবংসল, লোকাচাররত, তন্ববিৎ গুরুই মোক্ষদ 
বলিয়৷ উক্ত হইয়াছেন । সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্- 
বিশারদ, সর্কবোপায়বিধানজ্ঞ হইয়াও তন্বহীন হইলে 
সকল নিস্ষল হয়। ২৬--৩৬। স্বসংবেদ্য পরমতত্ব- 
স্বরূপ আত্মায় যাহার নিশ্চয়ই নাই, তাহার প্রতি 
আত্মারও অনুগ্রহ নাই, পরের অনুগ্রহ কিরূপে 
? যে প্রবোধসম্পন্ন শুদ্ধ দ্বিজ কর্মকাণ্ড সাধন 
করেন, তিনি তত্বহীন হইলে বোধ বা আত্ম-পরিগ্রহ 
প হুইবে? যাহারা আত্মপূরিগ্রহবিনির্মুক্ত 
তাঁহারা পণ্ড বলিয়া উক্ত হুইয়াছে। যাহার! সেই 
পশুকর্তৃক প্রেরিত, তাহারাও পশু । অতএব যাহারা 
তন্ববিৎ, তাহারা মুক্ত 'এখং পরকেও যোচন করিত 
শক্ত। তত্ত্ব হইতে সম্যক্‌ জ্ঞান ও. পরম আনন্দ 
উদ্ভুত হয়। য়ে তত্ত্বজ্ঞান পাইয়াছে, সেই আনন্দ 
দর্শন, করে। যিনি জ্ঞানরহিত নামমাত্র গুরু, তিনি 
শিষ্য ও আপনাকে তারণ করিতে পারেন না, পাষাণ 
কি আর একখানি পাষাণের তারণ করিতে পারে? 
যাহারা বাস্তব আত্মজ্জান লাভ করিতে পারে আই, 
কেবল নামমাত্রে অস্বজ্ঞনী, 'তাহাদের নামমাত্র 
মুক্তি হয়, বসত: মুক্তি হয় না। যোগিগণের দর্শন, 
স্পর্শ, ব! সন্তাহণে বদ্ধমোচনকর অনুগ্রহ, তৎক্ষণাৎ 
জন্মে। অথবা গুরু যোগবলে শিশ্যদেহে প্রবেশ 
করিয়া যোগছার।. শোধনপুরর্বক . সরবত ৰাখ 
করাইরের ...বোগিগণ জমিযোগ দার সণ এব 
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বিধান করিবেন। গু ধার্মিক, বেদপারগ, বহুদোষ- 
বিবর্জিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া 
গুরু, ক্রমাগত জ্ঞানদ্বারা জ্ঞের় অবলোকন করিয়া 

হইতে অন্য দীপের ষ্তায় বিধিবৎ, সঞ্চরণ 
করিবেন৫ হে মহাভাগ! সনৎকুমার ! ভৌবন, পদ, 
উত্তম্ব্ণাঁখ্য, মাত্র, কালাধ্বর এই সর্বসম্মত তত্ব 
যাহার সামর্থে আজ্ঞামাত্রে ভিন্ন হয়, তাহার গুক- 
কারগ্যমভূত দিদ্ধি ও মুক্তি হয়। পৃথিব্যাদি 
ভূউসমূহ তৌবনসংজ্ঞক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বদ, 
গধ-প্দাধ্য । হে বিপ্র! জ্ঞানেক্রিয়পঞ্চক বণ- 
সংঞ্জক। কর্ণ্মেন্সিয় মাত্রংজ্ঞক। মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার এবং অব্যক্ত, ফালাধ্বর-নামক পুরুষ হইতে 
বিরিঞ্চি পর্যন্তই পরাৎপব উন্মনত্ব। সর্বতত্বাববোধক 
ঈশত্ব উক্ত হইয়াছে । যোগী ভিন্ন কেহ শিবাত্মিক 
তত্বস্তদ্ধি জানে না। ৩৭-_৫২। 

বিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত। 


একবিংশ অধ্যায় । 


হৃত কহিলেন, গন্ধ বর্ণ রসাদি দ্বারা ভূমি বিধিবৎ 
পরীক্ষা করিয়! তাহ] ঈশ্বরাবাহনযোগ্য হইলে বিতানাদি 
দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া একহস্ত প্রমাণ মণ্ডল করিবে। 
মধ্যে চুর্ণন্বার! শ্বেত বা রক্ত পঞ্চরত্বসমন্ধিত অষ্টদল- 
কমল লিখিবে। কর্ণিকাতে যত্বের সহিত যথাবিভ্যাবিস্তর 
পরিবারসংযুক্ত বহুশোভাসমহিত পরমকারণ “পিবকে 
আবাহনপুর্ধক পুজা করিবে। ওঁ লিখিত পর্বের 
দলগঁমুহে অপিমার্দি সিদ্ধি ধ্যান করিবে। আহার 
নাল বৈরাগ্য ও জ্ঞনিময় মনোরম কন্দ ধৰ্ম্মময় চিন্তা 
করিবে। কেশরসমূহে বামা, জেষ্ঠা, রৌন্রী, কালী, 
বিষ্রমী, বলবিকয়লী,'বলপ্রমথনী ও সর্ধভূতদমনী এই 
অষ্ট শত্তির্ ধ্যান করিবে। আর শিবাসন কর্ণিকাতে 
মহামায়া মনোগ্গনীকে ধ্যান করিবে। & সকল শক্তির 
পতি বাঁমদেবাছির সহিত দাম্পত্যরপে প্রা শক্তি- 
নিচৱকে ও মধ্য্থলে গীষ্ূপ দাম্পত্যিভাবে মনোম্মনীর 
"ত মর্দোগন মহাদেবকে বিস্তাস করিবে। ১--৮। 
ওঁ পদ্ের পূুর্াগলে হৃষ্যনোমাি্প নেত্রযুক্ত পিবাধ্য 
প্রপবাত্বক ঈথিপ্রত পুরুষকে বিস্তাস করিবে। দক্ষিণ 
রা ধু অধোরকে, যন জবা- 
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লিঙ্গপুরাণ । 


বিন্যাস করিবে। বহ্ছিকোণস্থদলে “ধূত্বর্ণ শিরসে” 
এই মন্ত্র বিষ্যাস করিবে। রক্তাভ 'নৈর্ধতদলে 
শশিখায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্ৰ ও বামুদলে ‘অঞ্জনবৰ্ণকঁবচায়’ 
এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে। আর উর্দিকে অগ্নিশিধাভ ' 
অস্তরায় এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে; এবং ঈশানকোণে 
পিঙ্গলবর্ণ “নেত্রেভ্যঃ এই মন্ত্র বিষ্ঠাস করিবে। 
পৃষ্টিস্থিতিলয় ক্রমে সদাশিব মহেশ্বর শিব কুদ্রকে ও 
বরহ্মবিষ্ণুকে চিন্তা করিবে। ৯--১৫। শাস্তযতীত 
রুদ্ররপী শড়ু শিব-উদ্দেশে নমস্কার । শান্ত চঞ্জরপী 
শাস্ত-দৈত্য-উদ্দেশে নমস্কার। বিদ্যাময বিদ্যাধার 
বহিতেজ বহ্িরূপী উদ্দেশে নমস্কাব। € 
অস্তকরপী তারকউদ্দেশে নমস্কার । নিবৃত্তিময় ধারণ- 
ধারারূপী ধনদেব উদ্দেশে নমস্কার ৷ এই মন্ত্রে মৃহাডুত- 
বিগ্রহ শিবকে পুজা কধিবে । ঈশান যাহার মুকুট 
(অর্থাৎ মস্তক ) পুকষ ধাহার বক্র, অধোর ধাহার 
হৃদয়, বামদেব যাহার গুহা ও সদ্যঃ ধাহার মূর্তি ; 
এতাদৃশ সদসত্যক্তিকারণ পুরাতন মহেশ্বরকে স্মরণ 
করিবে। ধাহাব পঞ্চবক্তু, দশডুজ ও যিনি সদ্যাদি 
পঞ্চবরহ্মের দারা কলাকে পরোক্ত বিভাগে অষ্টত্রিংশৎ 
ভাগে বিভাগ করিয়া ধারণ করত সেই অষ্টীত্রিংশৎ 
কলাময় হইযাঁছেন, কলাকে আট প্রকারে বিভক্ত 
করিয়। সদ্যঃ অষ্টমুর্ত্তিভেদ ধারণ করেন, ত্রয্নোদশভাগে 
বিভক্ত কলারূপী হইয়া বামদেব ত্রয়োদশভাগে অবস্থিত 
ও আটভাগে বিভক্ত কলাময় হইয়া অঙ্োররূপে 
অষ্টমূর্তি ভেদে অবস্থিত আছেন, পুরুষমূর্তিচতুষ্টয় 
ভেদে চারি প্রকারে বিভক্ত কলাধারণ করেন এবং 
ঈশান পঁঞচমুর্তিভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত কলাময় 
হইয়া অবস্থিত আছেন ) এই প্রকারে যিনি অষ্ট- 
ত্রিংশৎ কলাময়, এবং ধিনি বর্ননগী, প্রপবমূর্তি, 
অকাররূপী ও ব্রঙ্গতুল্য রূপবান্‌, আর যিনি আই, 
উ, এ, অনুক্রমে এই অক্ষর বাঁচক অম্বা গণেশীদি 
বরূপী ও খিনি প্রকৃতিযুক্ত, দেব, প্রলয়োংপত্তিবিহীন, 
আর ধিনি 'অণু অপেক্ষ। অ্ঈীয়ান্‌ হইয়াও মহৎ 
অপেক্ষা , ধিনি উষ্ধরেতা, ঈশান, বিরপাক্ষ, 
উমাঁপতি, ক, সহআক্ষ, সহঅভুজ, সহতর- 
পাদ, সনাতন, নাদাস্ত 'ওকাররূগী, নী প্রতিপাদ্য, 
ধন্যোউসদৃশাকার চত্রযেধাতূষণ, ।ছাদশাস্তে (অর্থাৎ 
পরতত্ মস্তকে) জমধ্যে তালুবরধ্যে গলে হরে 
ইত্যািস্থলে ধখাক্রেষে অধিস্থিত, অনির্ধাময় অমৃত, 
, এবং তমোরিজময় বলিয়! প্রাম ও ধৃত 
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করিবেন। ও সেই বিদ্যামুর্তিময় দেবকে যথাক্রমে 
‘হংস হংস’ এই মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পুজা করিবেন। 
পুর্বাদিদিকৃষ্থ, ইল্রাদিলোকপালগণকে অস্ত্র ময় ছারা 
পৃথক পৃথক পুজা! করিবেন। এবং বিধিরং চর 
নির্মাণ করিয়া তাহ! নিবেদন করিবেদ। এইরূপে 
অর্দভাগ শিব্উদ্দেশে নিরেদন করিয়া অঘোর মন্ত্রে 
শেষাঞ্ধ ভাগ হোম করিবে, পরে হুতশেষ শিষাকে 
ভোজন করিতে প্রদান করিবে। তাহার পর বিধিমত 
আচমন করত শুচি হইয়া যথাবিধি পুরুষকে পূজা 
করিবেন। তৎপরে ঈশান মন্ত্রে অভিমন্তিত পঞ্চগব্য 
পান করিয়া বামদেবমন্ত্রে গাত্রে ভম্মলেপন করিবেন, 
তাহার পর শিষ্যকর্ণে রুদ্রগায়ত্রী জপ করিবেন। 
১৬--৩৪। হোমের পূর্বের সহত্র সাচ্ছাদন বস্তরযুগ- 
বেষ্টিত হেমরত্রসমূহে অধিবাদিত হিরাময় অধিবাস 
মগুলে পঞ্ব্রহ্গমঞ্ত্রে পঞ্চকলম স্থাপন করিবেন। 
পরে শিবধ্যানপরায়ণ ভক্ত শিষ্যকে মণ্ডলের দক্ষিণে 
দর্ভাসনে বসাইবেন, প্রভাতে অখোর মন্ত্রে পুনর্য্বার 
অষ্টোতভরশত ঘৃতহোম করিয়া হুঃস্বপ্পরূপ পাপ 
শোধন করিবেন এবং সেই উপোষিত শিষ্যকে হ্নাত 
ভূষিত নববস্ত্রোত্তরীয়যুক্ত ও উ্ধীযাদি মঙ্গল-সমধিত 
করিয়। তাহার হুকুলাদি নব্বস্ত্রে নেত্র বন্ধন করত 
প্রবেশ করাইবেন এবং যথাবিভবধিস্তরে স্ুবর্ণপুষ্প- 
সমঘিত পুষ্পাঞ্জলি ঈশানমন্তরে দান করিয়া শিবধ্যান- 
পরায়ণ হুইয়া রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ত্র ারা বা! কেবল. প্রণব 
দ্বারা প্রদক্ষিণ করিবেন। এবং দেবদেব ধ্যান করিয়া 
পুপ্প ক্ষেপণ করিবেন। যে মন্ত্রে পুষ্প পতিত হইবে, 
সেই সন্ত্রেই তাহার সিদ্ধি হইবে। পরে অধোর মন্ত্র 
দ্বারা মঙ্গল জল ও ভম্ম স্পর্শ করিয়৷ শিষ্ের মস্তকে 
হস্ত স্থাপন করিষা গন্ধার্দি উপচারে শিষ্যকে 
পুজা! করিবে। সকল বর্ণেরই পশ্চিমত্বার প্রশস্ত, 
বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গপের পশ্চিম দ্বার অতি প্রশস্ত। 
তাহার পর শিষ্যের নেত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া 
তাহাকে মণ্ডল দেখাইবেন, অনন্তর কুশীসনে 
উপবেশন -বরাইয়৷ দক্ষিণ-যুর্তি শিবকে আশ্রয় করিয়া 
পঞ্চতন্ব-প্রকারে তত্ব শুদ্ধি করিবেন । ৩৫---৪৬। 
হে হুত্রত! ব্ৰহ্মপুর্ ! . গুরু পৃথিব্যাদি হইতে 
অহম্কার পর্যন্ত ‘নিবৃত্তি’ কলা ছারা) অহস্কার 
হইতে প্রস্ততি পর্য্যন্ত --'প্রতিষ্ঠা’ কল! ঘর! ও প্রকৃতি 
পুরুষ ‘বিদ্যা’ করা! ছারা অবগত করাইয়। ঈখরপ্রান্তি- 
পর: --শান্তি', করা! হবার! সংশোধনপুরর্ষক শিবসেবন- 
সাহায্যে 'গাক্ছাতীতা', কলা দ্বারা শিষ্য জীধকে 
প্রমাত্ম শিবে বোজিত বিয়া দিক প্রতি 
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পুরুষ ও ঈশ্বর এই তত্ত্যময়ভেদে কিংবা .নিবৃত্যাদি 
মন্ত দ্বারা হোম করা কর্তব্য। আর. নিবৃত্তি হই 
শান্তি পর্ম্যস্ত সব্যাদি মন্ত্র হারা হোম, করিতে। হে. 
উদ্দেশে'অষ্টোন্তরশত হোম করিয়! দ্িগ্দেরতাদিগের 
প্রত্যেকের অষ্টোন্তর শত হোম বিধি।, ঈশীনকোণে 
ঈশান মন্ত্র দ্বারা প্রধান, যাগ কর! শাস্্রোপদিই। 
সমিধ, সত, চর; লাজ, স্ধপ, যব এবং তিল; এই 
সপ্তুব্য লইম| প্রথবাদি, শ্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা হোম, 
করিবে। হে বিপ্র! তাহার পুর্ণছড়ি, ঈীশানমন্্ 


দ্বারা বিধেয়। হে সুত্রত! প্রণবাদি হংস গায়ত্রী 


সমন্বিত অথোর মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিজক্োষ বিহিতি। 
জয়হোম হইতে ছ্িষ্টিকৎ হোম পর্যন্ত কপসিকার্যক্রয়ে 
ও বৈদিকাদি ত্রিব্ধিরপে প্রধান যাগান্নিত করিবে। 
অনন্তর মৌনী গুরু, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সদ্যারি মনত 
দ্বারা, প্রাণাপান বায়ুকে ঈশান মন্ত্র ছারা, নিয়মিত 
করিয়া “নমে! হিরণ্যবাহবে” ইত্যাদি ষষ্ট মন্ত্র দ্বারা 
আত্মবাচক প্রণবের অস্তন্নাদবর্ণ বার! ব্রহ্গরন্াভেদ 
করাইবেন ) তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর পরল্পরে পর. 
স্পরের লয় চিন্তা করিনা রুদ্রে হরের, ঈশানে রুদ্রের 


| এবং ঈশানের লয় চিন্তনপুর্র্ক আবার অঙুলোমে 


হৃষ্টিক্ৰমে সেই হরের চিন্ত! করিবেন। ৪৭---৫৮। গুরু 

রুদ্রে স্থাপিত. করিয়া! শিষ্য দ্বারা 
যথাবিধি ভাড়ন, দ্বারদর্শন, দীপন, গ্রহণ, পুজার সহিত 
বন্ধন্ধুববৎ অম্ৃতীকরণ করাইবেন। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত. 
ক্রমে সংহার--সদ্য মন্ত্র, অধোর মন্ত্র, ষষ্ঠ মন্ত্র এবং 
ফট এই মন্ত্র সম দ্বারা কর্তব্য। দীর্মাক্ষর সদ্য 
মন্ত্র এবং ষষ্ঠ মন্ত দ্বারা তাড়ন তত্ব্বারদর্শনি ও বড়ন্ত 
উক্ত মন্ত্র ছারা কর্তব্য। অধোর মন্ত হার! 
সম্পুটিত ঈশানমন্ত্র দীপনের উপযুক্ত । স্ব্যমন্ত্রম্পুটিত 
ঈশানমন্ত্র গ্রহণের, . উপযোগী । এইকূপ সদ্যমন্ত্র- 
সম্পুটিত ঈশান মন্ত্রই বন্ধনের মন্্। সমগ্র ত্যন্বক 
মন্ত্র দ্বারা অমৃতীকরণ হইবে। শীস্তযতীতা) শাস্তি, 
বিদ্যা নামী অমলা কলা প্রতিষ্ঠা, এরধ, নিরৃত্তি- এই 
বট কলার যথাক্রমে এক, একটার অগর্টীর সহিত 
সন্ধান করা কর্তব্য। এই কলা সন্ধানে শিব-শক্তি 
উত্তর তত্ব অকারাদি বিসর্গাড় রর কলা এবং ভবনাস-. 
কের সম্বন্ধ থাকিবে। প্রণব এবং ভীং বীজ দ্বারা: 
সম্পুটিত শিব্প্রতিপাদক মন্ত্র ছারা যথাবিধি অর্ড্চুদি: 
বিচারপূর স্তব করিবে। পুজা সন্প্রোণ, তান, 
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হরণ, অত্যন্ত বশ্ুদ্ধচিত্তের সংযোগ, বিক্ষেপ, অর্চনা, 
বানীগরীগর্ভে স্থাপন, পুনর্জ্জনন, 

এবং অবিদ্যানাশ হইয়া থাকে, ইহা অবগত হও! 
হেুত্রত ! মহামুনে সনৎকুমার ! ঈশান মন্ত্র ও ভ্রীং 
বীজত্বারব্রাহ্মণ এবং তাড়ন কর্তব্য । হে সুব্রত! 
ফড়ন্ত অথোর মন্তরার। হরণ হইবে; এব্ষিয়ে সংশয় 
নাই। এই পৰ্য্বোক্তক্ৰমে প্রতিবিযুবেই জাঁনিবে। 
যত প্রানীয়াম করিয়া থাকিবে, তাবৎ নিবৃত্তি 
প্রভৃতি কলার্দিগকে বিযুব যোগদ্থারা শিবসমীগে 
লইয়! যাইবে। ৫৯--৭১। এই নিবৃত্যাদি কলা, 
একনাসাগ্র দৃষ্টি সাহাযো পরমতত্ব যোগিগণের চরমাংশ 
পরমাত্মার সহিত সাম্যলাভ করিতে পারে। ভন্টান্ত 
অঙ্গদর্শনে তাহা হয় না। হে বিপ্রবর! দীক্ষিত 
ব্যক্তি, সুখহুঃখাদি বিরুদ্ধ ধর্ম সহ করিবে, ইহা! মহা- 
দেবের আদেশ । সুব্রত! অনস্তর সনর্চ সরস 
তন্তববেষ্টিত স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্রপাত্রপূণ তীর্থজল 
সংহিতামন্ত্রে যথাবিধি অভিম্ত্রিত করিয়া কুদ্রাধ্যায়োক্ত 
স্তবাদি পাঠপূর্বক তদ্বার| সেই ধার্ন্মিক ভক্ত শিষ্যকে 
অর্ভিষিক্ত করিবে। অনস্ভর শিষ্য, শিব গুরু এবং 
বহ্ছির সম্মুখে সাদরে দীক্ষাগ্রহণ করিবে। দীক্ষিত 
হুইয়া বঙ্ষ্যমাণ নিয়ম প্রতিপালন করিবে। প্রাণ- 
পরিত্যাগ বা শিরশ্ছেদন বরং ভাল, তথাপি ভগবান্‌ 
মৃহাদেবকে পুজা না করিয়া ভোজন করিবে না। 
এইরূপ দীক্ষিত হইয়া যথাক্রমে পুজা ক্রিবে। 
দিনের মধ্যে তিনবার অন্ততঃ একবার 
পুজ1করিবে। অগিহোত্র সকল বেদাধ্যয়ন এবং বহু 
দক্ষিণক যজ্ঞ এতৎ সমস্তই শিবলিঙ্গপুজারা,এক 
কলাংশেরও তুল্য নহে। (যে ব্যক্তি একবারমাত্র 
শিবপুজ। করে, সে সব্বদ| যজ্ঞ করিয়া সর্বদা দান 
করিয়। সর্বদা! বায়ুভোজী হইয়| থাকিলে ফল প্রাপ্ত 
হয়। যাহারা দিনের মধ্যে তিনবার হুইবার অন্ততঃ 
একবার মহাদেবের পুজ! (করিবে, তাহারা সাক্ষাৎ 
রুদ্র এবিষয়ে সন্দেহ নাই। যেরুদ্র নহে, সে রুদ্র 
স্পর্শ করিবে না, রুদ্র পুজা করিবে না, রুদ্রনামকীর্ডন 
করিবে না। রুদ্র ন! হইলে রুদ্রকে প্রাপ্ত হওয়া যাম 
না। ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রদ শিবপুজার অধিকারী 
ব্যথা তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে এরই [আমি 
কাহলাম। ৭২-৮৩ 


একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


০০০১ 


লিঙ্গপুরাণ। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । 


শৈলাদ কহিলেন, সৌর স্গান পুজা্দি কার্য 
করিবার পর শিবস্মান, ভম্মল্সান এবং শিবপুজা। কর্তব্য । 
“ওঁতপঃ” এই ষষ্ট মন্্াবা মৃত্তিকা গ্রহণপূরব্বক ভক্তি- 
সহকারে ভূমিতে মৃত্তিকা স্থাপন করিবে। “ওভূবঃ” এই 
দ্বিতীয় মন্ত্বারা সেই মৃত্তিকা অভ্যুক্ষণ করিযা৷ “ওঁশ্বঃ” 
এই তৃতীয় মন্ত্রারা শোধন করিবে । এুমহ?? এই 
চতুর্থ মন্ত্রদ্থারা মৃত্তিকা ভাগ করিবে। “ওুঁডুঃ” এই প্রথম 
মন্তদ্বার৷ মূলশোধন করিবে । অনস্তর ষষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ- 
পূর্বক স্বানান্তে হস্তস্থিত সেই স্নানাবশিষ্ট মৃত্তিকা 
“ও” ইত্যাদি চারি মন্ত্রে তিনভাগ করিয়া মধ্যভাগ 
ষষ্ট মন্ত্র্ধার। সাতবার অভিমস্ত্রিত করিবে। তৎপরে 
মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্যযক বামহস্ত স্পর্শ করিবে। দশবার 
ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত দিগ্বঙ্ধন কর্তব্য। বামহস্তদ্বারা 
তীর্থলিস্তনপূর্ববক দক্ষিণ হস্তদ্বার| শরীরকে মৃত্তিকানু- 
লিপ্ত করিবে। অনন্তর সকল মঞ্জু উচ্চীরণপূর্ববক 
সনানান্তে হুর্ধ্য স্মরণ করিয়া তীর্থাভিষিক্ত হইবে। 
বক্ষ্যমাণ মঙ্গলময় সর্ধবসিদ্ধিকর বিবিধ সৌর মন্ত্র পাঠ 
করত শৃঙ্গ, পর্ণপুট্ট বা পলাশপত্র দ্বারা তীর্থাভিষিক্ত 
হওয়া কর্তব্য । হে সুব্রত! সর্ববদেৰ-মন্রের সারভূত 
সৌর মন্ত্র বান্ধলমন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্র সর্ব্বতোভাবে বলি- 
তেছি। ও ভুঃ ও ভুৰঃ ইত্যাদি ও খতং ও ব্ৰহ্ম 
ইত্যস্ত নবাক্ষরময় মন্ত্র বান্ধলমন্র নামে অভিহিত । 
সপ্তলোকের ক্ষয়প্রলয়ের পূর্বের হয় না) অতএব 


বহু. | অক্ষর। খত-_সত্য ও অক্ষর, সত্য-- ব্রহ্ধও অক্ষর 


এই নয়টা অক্ষর বন্তই বান্ধল মন্ত্রের স্বরূপ ; সুতরাং 
বান্ধল মন্ত্র নবাক্ষরময়। ওঁ ভূর্ভূবঃ সব: ইত্যাদি খখোস্বায 
নম ইত পরণবাদি নমো মন মহাত্মা সুর্ধ্যের মূল- 
মন্ত্র বলিয়া কথিত। নবাক্ষরময় মন্ত্র দ্বারা দীপ্তান্তের 
এবং মূলমন্ত্র বার হৃধ্যের পুজা ,করিবে। যথাক্রমে 
অঙ্গ মন্ত্র বলিতেছি, আদিতে প্রণব ব্যাহ্ৃতি, তৎপরে 
মন্ত্র জানিবে --ওঁ ভুঃ ব্রহ্মহৃদয়ায় ও ভুবঃ বি্ণুশিরসে, 
ওঃ রুদ্শিখায়ৈ, ও তুর্ভুবঃ সবহ্মবলামালিনীপিধায়ৈ 
ওঁমহঃ মহেশ্বরায় কবচায়, ওজন; শিবায় নেত্রেত্য!', 
ওতপঃ তাপকায় অন্তরায় ফট সৌর বিবিধ মন্ত্র এই 
কথিত হইল। এই সকল মন্জ পাঠ করত শৃক্গাদি 
পাত্রনথারা আপনাকে অভিষিক্ত করিবে। ১-১২ । 
অথবা! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সকল মন্ত্র পাঠ করত 
সমাহিতভাবে কুশপুপ্পসমধিত তাঅকুততস্থার! অভিযিক্ত 


হইবে। দ্বিজবর রক্তবন্ত্র পরিধানপুর্কক প্রাজ্কালে 
রত) ইমোজি আঙ্মামান খসগাসিহি আর) অনিতা 


উত্তরভাগ | 


রাত্রিকালে “অগ্সিন্ঠ। ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন 
কর্তব্য। মধ্যাহণচমন “আপ: পুনস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে 
হইবে। হষ্টমন্ত্র দ্বারা এইরূপ শুদ্ধি-বিধান পুরঃসর 
অত্যুংকৃষ্ট বৌষড়ন্ত আদি মন্ত্র নূলমন্ এবং অত্যুত্তম 
নবাক্ষরময় মন্ত্র জপ করিবে। অঙ্ুষ্ঠ, মধ্যমা, অনামা, 
কনিষ্ঠা এবং তর্জ্জনীতে স্তাস করিয়া করতলপৃষ্টন্তান 
করিবে। পূর্ব্বোক্ত-অঙ্গমন্ত্র-স্থাপ-পবিত্রীকৃত নবাক্ষর- 
ময় দেব ভাবনা করিয়া আমি ুর্ধ্য এইরূপ চিন্তার 
পর পূর্ক্বোক্ত মন্ত্র এবং আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র উচ্চারণ- 
পূর্বক গৌরসর্পসমত্ধিত বামকরতলস্থিত জলে আট 
বার মুলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জলে কুশ দ্বারা 
আত্মদেহ প্রোক্ষিত করিবে। অনস্তর অবশিষ্ট জল 
বামনাসাপুটদ্বারা আভ্রাণ করিয়। নিজদেহে শিব চিন্ত! 
করিবে এবং সেই শ্রাণজল লইয়! নিজ দেহস্থ কৃষ্ণবর্ণ 
পাপপুরুষ এবং অজ্ঞান বামনাসাপুটদ্বারা নির্গত হইয়! 
শিলা চূর্ণ হইয়াছে ভাবিবে। অনস্তর সর্ব্বদেবতা, 
ঝষিগণ, ভূতগণ এবং পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া 
অর্থ্য দান করিবে। প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ুব্যাপিনী 
প্রম তেজ:ম্বরূপা সন্ধ্যার সম্যক প্রকার উপাসন। 
করিবে। এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে হৃধ্যকে অর্ধা 
দান করিবে। হে দ্বিজোত্তম্গণ ! “সন্ধ্যাপরায়ণ 
ব্যক্তি, র্বযুখ হইয়া রক্তচন্দন জল দ্বারা এক- 
হস্তপরিমিত বর্তুল মণ্ডল ভূমিতে প্রস্তুত করিবে। 
তথায় মুধ্যদেবের আবাহন করিতে হইবে। অনন্তর 
একপ্রস্থপরিমিত একটা তাত্রপাত্রে নবাক্ষরময় মূলমন্ত্র 
উচ্চারণে চন্দন, রক্তচন্দন, গন্ধজল, রক্তবর্ণ পুষ্প, 
তিল, কুশ, আতপতগুল, দর্ববা, অপামার্গ এবং যে কোন 
গব্যবস্ত অবথা কেবল দ্বতদ্বারা পুর্ণ করিয়া জানু 
পাতিয়া ভূমিতে উপবেশন, দেবদেব হৃর্ধ্যকে প্রণাম 
এবং সেই অর্ধ্যপাত্র মস্তকে গ্রহণপূর্ববক মূলমন্ত্র 
পাঠ করত সুর্ঘ্যকে অর্থ্য প্রদান করিবে। দশ- 
সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফললাভের কথা 
শান্ত্রে আছে, সর্ববাদিসন্মত সুর্ধ্যার্্যপ্রদানে সেই 
ফল লাভ হয়। এই ৃষ্ধ্যার্থ্য দানের পরই ভক্তি- 
সহকারে দেবদেব ত্রিলোচনের পুজা করিতে হইবে। 
অথব৷ হুরধ্যপূজার পরে আগেয় গান কর্তব্য । শিবন্নান 
ও সৌরপ্পানের স্তায়ই, কেবলমাত্র মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। 
গৌর বা শৈব, উভ্ আানের পূর্বে দত্ত ধাবন করিবে। 
ঙ্গানীয় জলীশয়ে বিদ্বেশ, বরুণ এবং গুরুর পুজ। করা 
কর্তব্য ১৩:৩০ 1 নদীতে পদ্থাদনে উপবিষ্ট হইয়া 
উ্রেপুজা - করিবে।. অনন্তর পাহুক| পরিধানপূর্র্বক 


জলসিজ পথে পুঁজা-মদ্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পুর্ব্ববৎ 


২২৭ 


জীর্থাবাহন এবং করাঙ্গস্তাম করিবে। র্ধযস্থাপন্‌, 
সংক্ষেপে কীর্ভত হইতেছে। পুজক ব্যক্তি-দিরাসনে* 
উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম করিবে। রক্তপঞ্জ আরতি 
রুক্তবর্ণ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া নিজ দক্ষিণ তা আর 
জলপাত্র হৃধ্যপ্রিয় তাত্রপাত্র সকল বামজগে রাখিবে। 
অনুস্তর সর্বকামার্থসিদ্ধির জন্য অর্থ্যপাত্র গ্রহপপুরব্বক 
যথাবিধি প্রক্ষালন করিয়া জল, জলপাত্র, অর্থ্যদব্য 
এবং অর্ধ্যপাত্র ফটমঙ্ত্রে অতিমন্ত্রিত জলম্বারা প্রেক্ষিত 
করিবে। অনস্তর তদুপরি সংহিতামন্ত্রজপ করিয়া! 
প্রথম মন্ত্র দ্বারা পুজা করিবে। পরে চতুর্থ সন্ধে 
অবগুঠন করিবে। অর্থ্যস্থাপন এইরূপে কর্তব্য । 
পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ পুপ্প প্রক্ষালিত পাত্রে পূর্বববৎ 
পৃথক্‌ পৃথক রাখিবে। সমস্ত দ্রব্যই সংহিতোক্ত 
মন্ত্রে অভিমন্তরণ, কব্চমন্ত্রে অবগুঠন এবং অর্থ্যজলে 
অত্যুক্ষণ করিবে। অন্তর সর্ব্বদেবনমস্কত হৃ্যমন্ত্র - 
জপ করিবে। তংপরে “আদিত্যো বৈ তেজঃ? ইত্যাদি 
মন্ত দ্বারা সুর্ঘ্যকে নমস্কার করিয়া সেই প্রভুর আসন 
কল্পন| কর্তব্য! প্রভূত বিমল, সার এবং আরাধ্য 
পরম সুখজনক এই আসনচতুষ্টয় আগ্নেষ্যাদি কোণে 
ভূর্মমঃ ভুবর্নমঃ, স্বর্নমঃ এবং মহর্নমঃ এই মন্ত্রচতুইয় 
পাঠ করত যথাক্রমে বিশ্তাম এবং অঙ্গস্তাস করিবে। 
অনন্তর, বীজ, অঙ্কুর, সচ্ছিদ্র নাল, কণ্টকসংযুক্ত 
সুত্র শ্বেতপীতরক্তবর্ণ পত্র পত্রাগ্র কর্ণিকা এবং কেশর- 
যুক্ত দীন্তার্দি শক্তিসমন্বিত পদ্ম ভাবনা কারবে। ' 

 হক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অবোরা 


এবং বিকৃত! এই দীপ্তাদি অষ্টশক্তি। এই সকল 


্ল্যানীরাই হৃর্ধ্যাভিমুখী হইয়া কৃতাঞলিপুটে অথবা 


পদ্মহস্তে অবস্থিত সর্বধাল্কারে সকলেই বিভূষিত। 
মধ্যে বরদ। দেবী গায়ত্রীকে, অনস্তর পরমেশ্বর হৃর্ধ্যের 
আবাহন ,করিবে। বাহ্ধলোক্ত নবাক্ষর মন্ত্র দ্বারাই 
র্ধ্ের আবাহন এবং সামিধ্যকরণ বিহিত। পত্বমুদ্রাই 
মহাত্মা হুর্ধ্যের মুদ্র। ) পাদ্য, অর্থ্য এবং আচমনীয় 
পৃথক পৃথক্‌ মূলমন্ত্ৰ দ্বারা প্রদান করিবে। বান্ধ- 
লোক্ত মন্ত দ্বারা পুনরায় অর্থ্য প্রদান কর্তব্য। এবং 
রক্ত পদ, রক্ত পুষ্প, রক্ত চন্দন, ধূপ; দীপ, নৈবেদ্য, 
মুখবাস তাম্বুল প্রভৃতি সমস্ত উপচারই বাষলোক্ত মন্ত্র 
দ্বার! প্রদেয়। ৩১-৪৫৭ । অদ্িকোণ, ঈশানক্োণ, 


নৈঞ্চতকোণ, বায়ুকোণ, পুর্ববদিক্‌ -এরং পশ্চিম দিক 


এই ছয় দিকে সুর্ধ্যপুল্লা- বিহিত। . যথাবিধি প্রণবাদি 
নমোহস্ত মন্ত্র হ্ার। নেত্রপর্যযস্ত পূজা কৃরিয়। হাৎকমলে 
স্তাস করত সর্ধ্যপ্রতিমায় ধ্যান করিবে .অঙ্গদের 
গকদেই শান্ত; তাহার রৌদ্র অস্ত্র । আর অষ্ট 


রক্তূস্থির 

শরীর সিল্রধৎ রক্তবর্ণ, সেই প্রভুর হন্তে পদ্ম, বদন 
অমৃতপূর্ণ, হুই হস্ত ও দুই নয়ন, আতরণসকল 
রক্তবর্ণ, মাল্য ও অনুলেপন রক্তবর্ণ। এইরূপ রূপ- 
সম্পন্ন ভুবনৈশ্বর !নুধ্যকে ধ্যান করিবে। পদ্বোর 
খহির্ভাগে মণ্ডলের চতুদ্দিকে সোম, মঙ্গল, বুদ্ধিমৎ 
প্রধান ধু, মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি, রদ্রপুত্র ভার্গব, শনি, 
লা এধং ধূত্অবর্ণ কেতুকে পুজ। করিবে। ইহার! 
সকলেই দ্বিনেন্ধু এবং দ্বিভূজ। রাহ উর্দ্ধাঈগসম্পন্ন, 
বিবৃতধদন, কৃতাঞ্জলি এবং ভ্রকুটীকুটিললোচন। 
শসৈশ্চরের বদনে দৎগ্রা, হস্তে বরাভয়। তাহ'দিগের 
* এইরূপ রগ ধ্যান করত ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধির জন্য 
প্রণবাদি-নমোহস্ত ত্তুম্নাম উচ্চারণপূর্ববক এই সকল 
গ্রহগণকে পুজ1 করিবে। ৫১--৬১। বহির্ভাগে সর্ষে 
উনপঞ্চাশত পণদেবতার পুজা করিবে। ঝখ্রষিগণ, 
দেবগণ, গন্ধ্ববগণ, পন্নগগণ, অপ্দরোগণ, গ্রাম্যদেবতা- 
গণ এবং প্রাক্ষসগণের পুজ। করা বিধেয়। প্রথমে প্রভু 
হৃধ্যের সগ্তচ্ছন্দোময় সপ্তাশ্বের পূজা করিবে। প্রভুর 
'িশ্বীল্যগ্রাহী বালখিল্যগণ, পীঠদেবতা এবং মুর্তি- 
দেবঁতাগণের পুজা করিবে। ভাঁহাদ্বিগের প্রত্যেককে 
যধাবিধি অর্থ্য দান করা কর্তব্য । তাঁহাদ্বিপের 

এবং পুজাশেষে বিসর্জ্জন-সময়ে সহত্র, পঞ্চশত বা 
অষ্টোত্তরশত বাঞ্চলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। যত 
সংখ্যক জপ করিধে, স্তাহার দশাংশের একাংশ জা 
পুনরায় কর্তব্য। মণ্ডলের পশ্চান্তাগে বর্ভুল কুণ্ড 
' সির্ধীণ করিবে; কুণ্ডের মেখলা উচ্চতা ও বিস্তারে 
1উতুরগুল-পারিমিত। নিত্যবর্ম্মে এবং নৈমিত্তিক যে 
‘সকল কর্ম্মে একহস্তপ্রমাণ কুণ্ড হইবে, তাহাতে কুণ্ড- 
নাতি দ্রশাসুল প্রশস্ত এবং অশ্বপত্ীকৃতি করিবে। 
কুণ্ডের অগ্রভাগ পঞ্াঙগুলপরিষিত এবং হুস্তী-ওষ্ঠ- 


শল্তিবিষ্ঠাগ কঁরিবে। 
' গষ্পাদি সারা ধরার্জুমে তাঁহার পুজা ক্ষরিষে। 


১ 
প্রীতি 


লিঙগপুয়াগ । 


কর্মেই বাল মন্ত্র দ্বারা! পৃথক পৃথক পুজা করিবে। 
পুর্ণাহতি মুল মন্ত্রে হইবে। এইরূপ বিধানে ক্রমে 
সর্হ্যাপি উৎপাদন করিষে। পূর্বোক্ত বিধিক্রুমে 
পূর্বোক্ত পদ্ববিস্ত'স করা কর্তবা। হে মহামুনে! 
পদ্মমধ্যে প্রভু হৃধ্যের পুঞ্জা করিয়া! বা্ষলমন্্তথারা 
ভাহাকে দশ আহুতি প্রদান করিবে । যখোক্ত সন্ত 
দ্বারা প্রত্যেক অঙ্গদেবতার এক একবার হোম, 
কাউক্ষেপ জয়াদি শ্বিষ্টকৎহোম পর্য্যন্ত সামান্য কর্ণ 
পারম্পধ্যক্রমে সকল দ্বারেই কর্তব্য । দেবদেব 
অমিতাত্মা ভাস্করকে পুজা হোমাদি সমুদায় কার্ধ্য 
নিবেদন, অর্থ্যদান এবং প্রদক্ষিণ করিয়া অজদেবতা- 
দিগের সহিত তাহার পুজা, উপসংহরণ নিজ হৎপছ্ো 
‘বিমর্জ্জন এবং প্রণামপূর্বক ধর্ম্ম-কামার্থ-সিদ্ধির জন্য 
শিবপুজ! করিবে। এই সংক্ষেপে সর্ধ্যপুূজা কথিত 
হইল। যে ব্যক্তি জগদৃগুরু দেবদেব পরমাত্মা 
ভাস্করকে একবারও পুজা করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত 
হয়। সে ব্যক্তি সর্ধবপাপমুক্ত তামসভাব-শুহ্ত এবং 
তেজে অনুপম হইয়া থাকে , সে ইহলোকে চতুদ্দিকে 
পুত্রপৌত্রাদি বন্ধুবান্ধবের সহিত বিপুল ভোগ প্রাপ্ত 
হইযা ধনধান্য সম্ভোগ করিযা থাকে এবং যান, বাহন ও 
ভুষণ তাহার সম্পত্তি হয়। মৃত্যু হইলেও বহুকাল 
হুর্যের সহিত আনন্দ লাভ করে। শৃুর্ধালোক হইতে 
ইহলোকে পুনপাগমনপূর্ববক ধার্মিক রাজা বা বেদ- 
বেদাঙ্গবেস্তা ব্রাহ্মণরূপে উৎপন্ন হয। পুনরাধ পূর্ব 
বাসনাবলে ধার্মিক ও বেদপরায়ণরূপে ৃ্ধ্যপূজা 
করিয়। সর্ধ্যসাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২--৮৫॥ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় | 


শৈলাদি বলিলেন, অনস্তর তোমার নিকট 
সৰ্ব্বোত্তম শিবপুজা কীর্তন করিতেছি। ত্রিসন্ধা 
শিবপুজা এবং যথাশক্তি হোম করিবে! প্রথমতঃ 
শিবস্নান, তৎপরে পূর্বববৎ ভূতশুদ্ধি বর্তব্য। একাগ্র- 
চিত্তে পুষ্পহন্তে পুজাস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম 
এবং ভূতগুদ্ধ্যক্ত দহন আল্লাবনাদি কর্ম সম্পাদদপূর্ববক 
গন্ধাদি ছারা সুগন্ধীকৃত করতল হইয়া মহামুদ্রা করিবে। 
প্রকৃতি-বুদ্ধি-অহস্কার-পঞ্চতস্মাত্রাদিসভূত দেহ বিক্গানি 
ছাপা ধতবপুর্ধ্ধ দ্ধ করিয়া শুধাজ্ঞান হবার! নুতন দেহ 
দিশ্মাণ করিবে । শিবামৃতপুত শিবধোগ্য প্রীবারজের 
দিয়ে এহং লাছির উপর ব্তিপ্তিপরিমিত-স্থারনন্থিত 
হৃদয় বিশ্বের মহাতল জানিবে। ছৎগন্দের কণিকাতে 


উত্তরভাগ। ২১৯ 


সাক্ষাৎ সদাশিবকে চিত্তা করিবে । তিনি পঞ্চানন, বা ভ্রাযখো চিন্তা করিষে। পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণ বিধিমত 
দশবাহ ঘর্ক্বাভরণড়ুবিত। ভাঁহার প্রতিমুখে ডিনটা কার্থয করিয়া শুদ্ধ দীপশিখাকার লংসার-মোচন শিক্ষাক 
করিয়া চক্ষু । তিনি চন্্রশেখর, বন্ধগন্লাসনে আমীন ছাৎপত্ে ধ্যান করিবে, সদাশিবকে লিঙ্গে বচ স্থণ্ডিলে 
এবং শুদ্ধস্বটিকলমিভ চিন্তা করিবে । আহার উত্ধ' পূজা করিবে । ২০--৩১। . 

মুখ শুরুবর্ণ, পূর্ববমুখ কুক্ুমবর্ণ, গক্িণনুখ নীল, উত্তর- ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

মুখ অত্যন্ত বক্তবর্ণ এবং পশ্চিমমুখ গোহুক্ষের মত 

অত্যন্ত ধবল। সেই পর্থবেষ্ঠী শিবের দক্ষিণ হস্ত- 

শ্রেণীতে শূল, কুঠার, খড়গ, বজ্র এবং শক্তি) আর চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ৃ 
বামহস্ত-শ্রেধতে পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, নাগপাশ  শৈলাদি কহিলেন, পূর্বের শিব কর্তৃক যাহ। কাখত 
এবং উত্তম নারাচ। অধব! তিনি চতুরূজ, হস্তে হইয়াছে, সেই পুজাধিধান-ব্যখ্যা শিব-শাস্ত্োক্ত পদ্ধতি- 
বরাভয় প্রভৃতি, অপর অঙ্গ সমস্তই পুর্ববৎ। অনুসারে সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১। 
তিনি সর্ধ্বাভরণসংযুক্ত, বিচিত্রাম্বর-পরিধান। সেই এইরূপ শিবন্গানাঙ্গির পর--উভয় হস্ত চন্দনচর্ছিত 
সদ্যোজাতাদি মূর্তি ব্রক্গপতি শিবকে ব্রহ্মাঙ্গ মন্ত্র করিয়া প্রথম অঞ্জলিবন্ধন করত বিদ্যামুর্তি ও 
দ্বারা পূজা করিবে। হে সুব্রত! শিবাঙ্গ পক্র্রন্ধ পুর্ববাধ্যায়-কখিত শৈবাঙ্গ শিবাদি জপ করিয়া অস্ুষ্ঠারি 
পুর্বে কথিত হইয়াছে, এখন শক্তিভূত হুদয়াদি মন্ত্র কনিষ্ঠান্ত অন্ত্ুগিতে ঈশানাদি পঞ্মন্ত্রের ম্যাপ করিবে। 
শ্রবণ কর। “ও' ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং” ইত্যাদি মন্ত্রই সেই প্যান যথা প্রথমতঃ--কনিঠা মধ্যম! সদ্যাদি 
হাবয়াদিমন্ত্। শিবাঙ্গমূর্তি এবং তীয় বিদ্যা কথিত অধোরাস্ত মস্তকে অনুক্ৰমে (নমঃ স্বাহা বট ) এই 
হইয়াছে। বিদ্যাঙ্গসমেত ব্রহ্মাঙ্গমুর্ত্তি শিবশাস্মে হদয়াদিমন্তর যুক্ত করিয়া যথাক্রমে স্তাস করিবে এবং 
অবগত হইবে। হে সুত্রত! সর্ধ্বেদের সারভূত অসুষ্ঠ অঙ্গুলিতে চতুর্থ পুরুষ মন্ত্র, অনামিকায় পঞ্চম 
বাঙ্ধলাদি সৌর অগমন্ত্র বলিতেছি।১--:১৯। বাফষলমন্ত্র ঈশানমন্তর ও তলছযে যঠমন্তরে তাস করিবে। পরে 
ও ভূঃ ইত্যাদি নবাক্ষরময় বলিয়! কীর্ভিত। যাহার পুনর্বার তর্জনী অনু দ্বার! নারাচমুদ্রা করিয়। মূল 
নাশ বা বিকার নাই, তিনিই অক্ষর পদবাচ্য ; সুতরাং পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হ্যাস করিয়া চতুর্থ মন্ত্র দ্বার! অবগুঠন 
অক্ষরশবে ব্রদ্দ। “ও' ভূঃ ইত্যাদি খখোস্কায় নমঃ” করিবে। ইহাকে শিবহস্ত বলা যায়। সেই হস্তেই 
এই পৰ্যন্ত প্রণবাদিনমোহস্ত মন্ত্র মহাত্মা ভম্করের মূল শিবপুজা ক্রুরিবে। প্রথমতঃ আত্মাকে তন্বস্থিত করিয়া 
মন্ত্র। নবাক্ষরময় মন্ত্র দ্বারা দীপ্তাদি শক্তির এবং মূল- বি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চকোষ 
মন্ত্র ছারা সূর্ধ্যের পুজা বিহিত। এখন সংক্ষেপে অঙ্গ অতিক্রম করত অহঙ্কার মহত্তত্ব প্রতি ব্রহ্মরূপে 
মন্ত্র সর্কল বলিতেছি। প্রভূতাদি যা এরা রহ্মসমীপে অমৃতধারাযুক্ত তুযুন্তানাড়ীপথে 
দ্বারা এবং মধ্যমাসনপূজ! প্রণব দ্বারা করিবে। ও' ; আত্মাকে অবস্থিত করাইয়। তত্বশুদ্ধি করিবে। 
ভুঃ ব্রহ্মণে ইত্যাদি সৌরাঙ্গ মন্ত্র প্রসঙ্গ ত্রমে কথিত | তত্বশুদ্ধি, যথা! “ফড়ন্ত নমো হিরণ্য বাহবে” এই ষষ্ঠ 
হইল। হে সুব্রত ৷ পূর্বোক্ত ন্তাসযোগে সংক্ষেপে | মন্ত্র সদ্যমন্ত্র ও তৃতীয় অন্বোরমন্তর ছার! শুদ্ধি 
শৈব অঙ্গ-মন্ত্র কথিত হইয়াছে! এইরূপ মন্্রাত্বক করিবে। ফড়স্ত বষ্টমন্ত্র সহিত সদ্য ও তৃতীয় অঘোর- 
দেবকে জুংপন্মে পুজা করিবে । মনে মনে ক্রমান্- মন্ত্রে তত্বশুদ্ধি করিবে এবং ফড়ন্ত বহি সম্বন্ধীয় 
সারে বহ্নি উৎপাদনপুর্বক নাভিস্থানে হোম করিবে। তৃতীয় মন্ত্রে বহ্িশুদ্ধি, ফড়স্ত বায়ু সম্বন্ধীয় চতুর্থ সনে 
হে সুব্রত! মনে মনে সকল কার্ঘয সম্পাদন ও বায়ু শুদ্ধি ও ফড়ন্ত পূর্ব্বোক্ত যষ্ঠমন্্র সদ্য ও তৃতীয় 
যরুসহকারে সকলীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র ব্রঙ্াঙ্গাদি অধোর মন্ত্রে আকাশশুদ্ধি করিবে। এইরণ পূর্বোক্ত 
মুর্তি মন্ত ছার! পঞ্চব্রক্মসন্তব রক্রপর্নাসনে আমীন কার্ধা সমাপন করিয়া ফড়ন্ত হষ্ঠমন্ত ও তৃতীয় মূ 
শিবমুর্তি লঙ্গাশিব-উদ্দেশে শিবাঘিতে সমিধাজ্য তাড়ন, তৃতীয় অঘোর মন্ত্রে *সম্পুটীররণ করিয়া! গ্রহণ 
আহুতি প্রধান করিবে। মনে মনে চন্র-মপ্তল ও মুলমন্ত্রকে ভ্রীৎ সম্পুটিত করিয়া দিন্ধন করিবে 
হইতে উৎপাদিত পুর্ধার। স্মরণ করিবে। জ্ঞানিগণ এবং একবিংখ-অধ্যায়োক্ত শাস্ত্যতীতাদি নিবৃক্তি- 
কর্তব্য শিবপাস্তোজ পূর্ণাছতি মখারিধি প্রদান পর্য্যন্ত কলাদমুককে পূর্বের কায় করিয়া প্রণব দারা 
করিবে। (হে শৈষ! চন্দন তেজোমাত্র শিবকে দুখ- . র্দ-বিগু-করাগ রর ধ্যানপূর্ব্বক দীপশিখাবাট 
ম্ধান চিন্তা করিবে। অধ দেই মেবদেবকে ললাটে শুদ্ধচৈতন্বরপী €খাগশান্োজ মুলাধারাদি 


২৩০ 


সুমিত বিশ্বাদিত্রগ্ভীত আত্মাকে ও কুলহুগুলিনী- 
প্রবোধে সুধুয়ানাড়ীতে অগৃতধারা ধ্যান করিত শাস্ভ্য- 
ভীতাদি« নিরৃত্তিপর্ঘ্স্ত কলার মধ্যে নাদবিলু অকার 
দ্উকার ষকারাস্ত হুটি-স্থিতি-লয়ক্রমে ব্রচ্গ-বিস্ু-রুদ্াস্ 
সদাশিব শিবকে ধ্যান করিবে। অমুতীকরণ ও ব্রন্স্তাস 
করিয়া পঞ্চাক্ষর মূলমন্তরে পর্বক্ক্রে পঞ্চুশ নয়ন 
বিস্তাম করিবে। -অনস্তর পাদাদি কেশপধ্যন্ত মহামুদ্রা 
বন্ধন ' রিয়া “শিবোহহং” € আমি শিব ) এইরূপ ধ্যান 
করত শক্ত্যাদ্দি বিন্যাস করিবে। তাহার পর হুদাকাশে 
শক্তির সহিত বীজান্কুরের অব্যবধানে শুধির সুত্র 
কণ্টক পত্র কেশর ধর্ম জ্ঞান নৈরাগ্য এরখ্বর্ধ্য হুৃধ্য চন্দ 
অগ্নির সহিত কেশব বাম! জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী বলবিকরিণী 
কালী বিকরণী বলপ্রমথনী সর্ধভূতদমনী প্রভৃতি 
শক্তিকে ও কর্ণিকাতে মনোননীকে ধ্যান করিয়া 
বহির্যাগোপচারে অস্তঃসামগ্রী করিয়া পুর্কবোক্ত- 
প্রকারে সকল উপচারসমধিত আসন কল্পনা করিবে ও 
ঘাঁহন-কুগ্ড নাভিতে পূর্বের ন্যায় আমন কল্পনা! করিয়া 
সদাশিবকে ধ্যান করত ললাটে মহেশ্বরকে ধ্যান 
কারবে। পরে বিন্দু হইতে অমৃতধারা শিবমণ্ডলে 
পতিত চিন্তা করিয়া ললাটস্থিত মহেশ্বরকে দীপশিখা 
কার ধান করিবে, এইরূপ আত্মশুদ্ধি করিয়া 
প্রাণাপান বায়ুনিরুদ্ধ করত সুযুয়| ছারা বাযু ব্যবস্থিত 
করিয়া পুর্বেবোক্ত ষষ্টমন্ধে তালুমুদ্র! খেচরীমুদ্র ও দ্বিধন্ধন 
করিয়া সেই ষষ্টমপ্ত্রেইে শরীরশুদ্ধি করিরে। পরে 
বন্ধাদি-পুতানন্তর অর্ধ্যপাত্রাদিতে প্রণব খ্বীর! ততুত্রয় 
বিন্তাস করিয়া! তদুপরি বিন্দুকে ধ্যান করিয়া জল পুরণ 
করিবে। তাহার পর দ্রব্যাদি বিশ্যান করিয়া্টী অমৃত- 
প্লাবন করত পাদ্যপাত্রাদিতে তত্বা্দির অর্ধ্যযুক্ত 
আসন কজনা করিবে। তাহার পর সংহিতা দ্বারা! 
অভিমন্ত্রিত করিয়! পূর্বোক্ত দ্বিতীয়মন্ত্রে অমৃতীকরণ, 
তৃতীয়মন্ত্রে বিশোধম, চতুর্থ মন্ত্রে অবগুঠন, পঞ্চম 
মন্ত্রে অবলোকন ও ষ্টমন্ত্রে রক্ষা বিধান, চতুর্থ মন্ত্রে 
কুশপুঞ্জ ছার! অর্ঘ্যজলে অভ্যুক্ষদপূর্বক আত্মা 
i দ্ন্যাদিকেও পুনর্ববার অর্থ্যদ্লে অভ্যুক্ণণ 
কক্মিগ্না পুণ্পজ্জলে পুজাদন্যাদিকে পৃথক পৃথক 
শোধন করিবে। দ্যমন্র ছার| গন্ধ, বামদের 
মনতে বধ) অথোর « মল্জে অভিরণ, পুরুষমন্ত্রে 
নৈবেদ্য  ঈশানমন্ত্রে পুষ্পমমুহকে 

কল্লিরে ; এবং অবশিষ্ট দ্রব্য পিব-গায়ত্রী দ্বার 
প্রোক্ষশ কৃদিবে। পঞ্চামৃত ও পঞচগব্য সদ্যাদি বরহ্থাধ 


লিঙ্গপুরবাণ । 


ধূপ আচমনীয় দান করিয়া ও ধেসুফুদ্রা দেখাইয়া 
কর্বচমন্ত্র সবার! অবপুঠন ও অক্তমন্ত দ্বারা রক্ষা 
করিবে। এইরপে ডব্যগুদ্ধি করিরে। তাহার পর 
প্রথমতঃ হায় মন্ত্রে অর্ধ্যোদক ও গঞ্জ গ্রহণ করিয়! 
অন্ত্রম্তর-স্বার। শোধনপুর্বক পুজা প্রভৃতি রক্ষা 
পধ্যস্ত পুর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুদ্ধি করিম পুজাসমর্পণের 
জন্য মৌনাবলম্থনে পুষ্পাঞ্জলি দান করত প্রপবাদি 
নমোহস্ত সকল মন্ত্র জপ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি পরিত্যাগ 
করিবে, ইহাই মন্তরশুদ্ধি। ২--১৯। পরে প্রথমতঃ 
সামান্টাধ্য-পাত্র জলে পূর্ণ করিয়| গন্ধ-পুষ্পার্দি দ্বার! 
সংহিতামন্ত্রে অভিমন্ত্রিতি করত ধেনুমুদ্র। বন্ধন 
করিবে। তাহার পর কবচের দ্বারা অবগুঠন করিয়া 
অন্ত্রমন্ত্রে রক্ষা করিবে। অনন্তর পযু্যষিত পুজাকে 
গায়ত্রী দ্বারা অভ্যর্চন। করিয়।৷ সামান্যার্ধ্য দান করত 
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, আচমনীয় স্বধান্ত বা নমোহস্ত 
মন্ত্র দান করিয়া ব্রশ্নমন্ত্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পুষ্পাঞ্জলি দান 
করিবে ও “অস্ত্রায় ফট” মন্ত্রে নির্মাল্য অপনোদন 
করিয়া ঈশানকৌণে চগ্জকে অভ্যর্চন| করিয়া আসন- 
মুর্তি চণ্ডকে সামান্তঅস্ে ও লিঙ্গপীঠ পাশুপত 
অস্ত্রে শোধন করিয়া মস্তকে পুষ্প স্থাপন করত পুজন 
করিবে। ইহাই লিঙ্গশুদ্ধি। কৃর্ম্মপৃষ্ঠে আসন, তহু- 
পরি বীজাঙ্কুর, তাহার উপর ব্রহ্মশিলাতে অনস্তনাল, 
সেই অনস্তনাল-মুষিরে সুত্র কণ্টক কর্ণিক৷ কেশর 
ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য গ্রশ্্্য শৃরধ্য সোম অগ্নি ও পূর্বোক্ত 
বামাদি কেশকে শক্তিসমূহকে ও কর্ণিকাতে মনোম্মনের 
সহিত মনলোম্মনীকে ধ্যান করিয়া সংক্ষেপে “অনস্তা- 
সনায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আসন কল্পনা করিবে। 
তদুপরি নিবৃত্তি আদি কলাময় যট্‌কোষযুক্ত কর্ম্মকলান 
(অর্থাৎ যাহার অঙ্গ হইতে কর্্গতি উৎপন্ন 
হইয়াছে ) ধেদনিদান ( অর্থাৎ যাহার দেহ হইতে 
কর্ম্মকলাঙ্গ বেদ উৎপন্ন হইয়াছে ) সদাশিবকে চিন্তা 
করিবে। পুপ্পযুক্ত উভয়করে অঙ্গু্ঠ দ্বারা পুষ্প ৷ 
মর্দন করিয়া আবাহনমুদ্র। বারা শনৈঃ শনৈঃ হৃদয়াদি 
মস্তকে স্থাপন করঙ হ্যায়মন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্র 
উচ্চৈংস্বরে উচ্চারণ করিয়া সদ্যমন্ত্র ছার! বিনুম্থান 
অপেক্ষা! অত্যধিক দীপশিখাকার সর্বতোমুখ সর্ববতো- 
হস্ত ব্যাপ্য-ব্যাপক দেবকে আবাহন করিয়া স্থাপন 
করিবে। পুর্ব্বহৎ শিবশক্তি সমবেত হরয়মন্ে 
পরদীকরণ ও অনৃতীকরণ, জয়মন্ত্র উচ্চায়ণপুর্কক ' 
মূলযন্ধের সহিত সদ্যমন্জে আবাহন জদযমন্ত্রের সহিত 


দ্বারা ও গঞ্চাকট মূলমন্তে আভিমনজিত করিবে। পরে ) মুলম্ক্উচ্চায়ণপূর্ব্যক বামদের মন্ে-স্থানে ও ওঁ 
সেই সকল গৃঙথাদি মূল মন্ত্র দারা পৃথক্‌ পৃথ্থ অর্ধ প্রকার অযোরমন্তে সমিরোধন, পুকুষমন্জে সারি 


উত্তরাগ। 


করণ এবং ওঁ প্রকার হৃদয় মন্ত্রের সহিত মূল- 
মন্ত উচ্চারণপূর্বক ঈশান মন্ত্রে পুজা করিবে 
এবং পূর্বের ভ্ায় পঞ্চ মন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্র 
আপনার দেহ নির্মাণ ও দেবের এবং দ্বহিরও দেহ 
নিৰ্ম্মাণ করিবে ২০--২৪। পরে প্রতিবিন্ব ধান 
করিয়! মূলমন্ত্রে নমস্কারপর্ধ্যস্ত কার্ধ্য করিয়া স্বধাস্ত 
করিয়া আচমনীয়, স্বাহান্ত করিয়া মুলমন্ত্রের দ্বারা 
অর্ধ্য দান করিবে ।' অর্থ্য সর্বববিষয়েই নমন্কারাস্ত মন্ত্র । 
বৌধটুঅস্ত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি কিংবা! সকল নমস্কারাস্ত 
করিয়া হৃদয়মন্ত্রের ঘারা ঈশানমন্ত্রের দ্বারা কিংবা 
কুদ্রগায়ত্রী দ্বারা অথবা ও' নমঃ শিবায় এই মূলমন্ত্ের 
দ্বারা পুজা করিবে। এইরূপ পুঞ্পাগ্রলিদানপর্যস্ত 
করিয়! পুনর্ববার ধূপ আচমনীয় দান করিয়া! ষষ্টম্ত্ 
দ্বারা পুণ্পনিঃসরণ পুজাবিসর্জজন করিয়া মুলমন্ত 
ছারা মন্ত্রোদকে শান করাইবে। পরে পঞ্চামৃতাদির 
অভিষেক করিয়া ঈশানমন্ত্রে প্রতি দ্রব্য অষ্টপুষ্প অর্ধ্য 
গন্ধ পুষ্প ধূপ আচমনীয় প্রভৃতি দান করত ‘অস্ত্রায 
ফট” মন্ত্রে পূজাপসরণ করিবে। তাহার পর পিষ্ট 
আমলকাদির সহিত শুদ্ধোদকে মূলমন্ত্র ছারা স্নান 
করাইবে। অনস্তর হরিদ্রাদি চুর্ণের সহিত উষ্ণোদক 
ছার! পীঠযুক্ত লিঙ্গমূর্তিকে বিশুদ্ধ করিয়া রুদ্রাধ্যায় 
পাঠ করত নীলরুদ্র, তবরিত ও রুদ্রমন্ত্র এবং পঞ্চত্রহ্ম- 
মন্ত্র ও প্নমঃশিবায়? এইমক্ত্রে গন্ধোদক পুণ্পোদক 
সুবর্ণোদক ও মন্ত্রোদক দ্বারা স্সান করাইবে। 
এইরূপ অভিষেক, লিঙ্গমস্তকে পু্পস্থাপন করিয়াই 
করিবে, কদাচ লিঙ্গমস্তক শুন্য করিবে ন! ; কারণ 
যাহার রাজ্যে লিঙ্গমন্তক শুষ্য লক্ষণ থাকিবে, তাহার 
রাজ্যে অলক্ষী, মহারোগ, দুর্ভিক্ষ ও বাহনক্ষয় হইতে 
থাকে। অতএব রাজা ধর্মীকামার্থ-মুক্তির নিমিত্ত 
এই নিয়ম কদ্বাচ পরিত্যাগ করিবে না। লিঙ্গ- 
মস্তক শূন্য হইলে রাজ্য এবং স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত 
বিনষ্ট হইয়া থাকেন। ২৫--:৩০1। এইরূপ স্নান 
করাইয়! অর্ধ্য দান করিবে, তাহার পর বস্তু দ্বার 
সম্মার্জন করিয়া মূলমন্ত্রে বন্ত-অলঙ্কারাি দান করিবে 
এবং ধূপ, আচমনীয়, দীপ, নৈবেদ্যাদি মূলমন্ত্র 
নিবেদন করিয়া লিঙমন্তকে প্রণব দ্বারা পুজন ও 
শোধন করিবে । নীরাজন ও দীপাদি দান করিয়া 
ধেধুমুদ্রা প্রদর্শন, কবচ দ্বারা অবপ্তঠন, হষ্ঠমন্তে 
রক্ষণ, এইরূপ লিঙ্গমস্তকে লিঙ্গমধ্যে ও লিঙ্গের 
অধোভাগে সাধারণ কর্ধ্য করিবে। পরে মূলমন্ত্র 
নমন্ধার শ্রুরিয়া আবাহন, স্থাপন, সন্নিরোধক্রপ, 
লাদিত্করণ, পাদ্য, আচমনীয়, অর্ধ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, 


২৩১ 


নৈবেদা, আচমনীয়, হস্তোছর্তন মুখবাসাদি উপটার 
সকল করিয়া, বর্থামন্র-জপ ও পদাদি অঙ্গের 
স্মরণ পরাবর ধ্যান, মূল মন্ত্র অপ, দশাংশ ব্রহ্মান্গ জপ 
পুজীদমর্পণ, আত্মনিবেদন, ভ্যুতি, নমস্কার প্রভৃতি 
এবং বাম গুরুপুজ। ও দক্ষিণে গণেশ পূজা করিবে 
কি দেবগণ কি দ্বিজগণ সকলেরই সর্ববকামার্থ-সিদ্ধির 
নিমিত্ত আদিতে এবং অস্তে জগদীস্বর বিস্বেশকে পুজা 
করিতে হইবে। যে ব্যক্তি লিঙ্গমুর্তিতে কিংবা! স্থপ্ডিলে 
দেব শিবকে পুজা করিয়া থাকে, সে এক বংসর 
এইরূপ কার্য করিলেই শিবদাধুজ্য লাভ করিয়া 
থাকে, আর যে লিঙ্গমুর্তিতে পুজা করে সে যয্নাসের 
মধ্যেই শিবসায়ুজ্য লাভ করে। ইহা আর বিচার্্য 
নহে। সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া দণগডবৎ প্রণাম 
করিবে, মানব্গণ প্রদক্ষিণ পাদক্রমে শতঅশ্বমেধের 
ফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; অতএব 
সর্ধীকামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিত পুঞ্জা করিবে। 
এইরূপ পুজা করিলে ভোগার্থী ব্যক্তি ভোগ 
লাভ করিধা থাকে, রাজ্যার্ধা ব্যক্তি রাজ্য লাভ 
করিয়া থাকে, পুত্রার্থা ব্যক্তি পুত্রশ্রেষ্ঠ লাভ 
করিতে সমর্থ হয় ও রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত 
হয়। অধিক কি, যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে, ওঁ 
পুজাবলে মান্বগণ তাহাই লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে ।&৯১_৪১। 
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় । 


শৈলাদি কহিলেন, হে সনতকুমার ! এক্ষণে শিব 
পরিভাষিত শিবাগ্সিকার্যয বলিতেছি) শ্রবণ করুন। 
সন্মুখস্থ হৃসংস্থতদেশে পূর্ববাগ্র ও উত্তরাগ্র শৃত্রত্রয় 
করিবে। পরে চতুক্ষোণ ক্ষেত্রে যত্ৃপূর্ধক কুণ্ড নির্মাণ 
করিবে; নিত্য হোমাগিকুগড মেখলাত্রয়যুক্ত নির্শ্মাণ 
করিবে। মেখলা ( হোমকুণ্ডের উপরিস্থ বেষ্টন বিশেষ ) 
হস্তপ্রমাণ চারি অঙ্গুলি তিনঅঙ্গুলি ও ছুইঅল্গুলি 
বিস্তীর্ণ করিবে ও হস্তপ্রমাণ ফুড করিবে, মেখলোপরি 
অশ্বখপত্রের স্তায় প্রাদেশপ্রীমাপ যোনি নির্মাণ করিবে 
ও যথাবিধি অষ্টপত্র ও করিকাযুক্ত প্রাদেশপ্রমাণ 
ব্রন্মনাতি নিৰ্ম্মাণ করিবে! অস্ত্রমন্ত্রে উল্লেখন ও 
বর্মমন্তরে প্রোক্ষণ করিবে । পরে কু অবলোকন 
করিপ্ন ফু রেখা করিবে। বঙ্গ! বিষ্ণু মহেকয়প 
প্রা ও উত্তরার ভিন তিন রেখা করিবে 


২৩২, 


পরে বর্মমূধ্যে অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে শমী 
ও পি যৌড়শঅন্ুলি,পরিমিত অরণী 
কাঠে (রং) এই বহিচ বীজ্র দ্বার! বহি-মম্থন করিয়া 
হাদয়মন্ত্রে শক্তি ন্যাম করত হোমকুণে বহি নিক্ষেপ 
করিবে। এইরূপ যথারিধি অগ্যাধ্যান করিয়া মৌন- 
ভাব অবলম্বনে প্রাদেশ-পরিমিত যন্তিয় কাটখণ্ডের- 
সহিত বহি সংযুক্ত করিবে। পরে যথাবিধি অষ্টরিকে 
এল দ্বারা পরিসমুহন করিবে। তাহার পর পূর্ববাছি 
অনুক্ৰমে পরিস্তরণ করিবে ;--যথা পূর্বদিকে উত্তরাগ্র 
করিয়া, দৃক্ষিণদিকে প্রাগগ্র করিয়া, পণ্চিমদিকে 
উত্তরাগ্র করিয়। ও উদ্ভর দিকে পূর্ববাগ্র করিয়! পরিস্ত- 
রণ করিবে। অনস্তর পূর্বিকে ইন্রাঞ্জি-দৈবতকে 
আবাহন করিবে এবং দক্ষিণে যমানি-দৈবতকে, 
উত্তরে চন্দ্রাগ্ি-দেবতকে ও পশ্চিমে বরণানি- 
দৈবতকে আহ্বান করিবে। কুশসমুহে পাত্র সকল 
দ্বম্বভাবে, অর্থাৎ ছুই ছুই করিয়া স্থাপন করিবে। 
দ্রব্য সকল অধোমুখ করিয়! উত্তরদিকে বাখিবে। 
তাহার উপরে দর্ভঘকল বিন্তাম করিবে এবং 
শিরকে দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবে ও মূলমন্ত্র 
পূজা করিয়া পরে হোম করিবে। পরে পুনর্ববার 
প্রোক্ষদীপাত্র গ্রহণ করত জলে পরিপূর্ণ করিবে। আর 
সেই জলের উপর প্রাদেশ-পরিমিত কুশত্বয় স্থাপন 
করিবে। তাহার পর কুশাগ্রকে “বসোঃ সর্ধ্যস্ক 
রশ্বিভিঃ? এইমন্ত্রে সিক্ত করিবে এবং পাত্র 
বিস্তারিত করিয়া বিধানানুসারে প্রোক্ষণ করিবে ও 
প্রণীতা পাত্র ( যজ্ঞিয় পাত্রবিশেষ ) গ্রহণ করত 
জলে পরিপূর্ণ করিবে। পরে সেই অন্ত উর্দকযুক্ত 
কুশাগ্র দ্বাবা আচ্ছাদন করত হস্ত ছার! নাসিকা- 
সমীপে সেই পাত্র উত্তোলন করিয়া ঈশানকোণে 
স্থাপিত করিবে। আর পশ্চিম-উদ্তর-কোণে আঙ্গ্য 
স্থাপন করিবে। পরে ভকম্মমিশ্রিত অঙ্গার উপবেষ 
কাষ্ঠ ছারা গ্রহণ করত পশ্চিম-উত্তর কোণে 
স্থাপন করিয়া তাহাতে ঘৃত তপ্ত করিবে। তৎপরে 
এখতৈ কুশসকল প্রজালিত করিয়া প্রজ্বালিত 
হুর ঘবার! পর্ধ্যগ্লিকরণ করিবে। অনস্তর সেই 
প্র্থাবিতি কুশসকল নেই বহন্তে নিজেপ 
করিয়া বহ্িসমীপে ঘৃত 'হ্থাপন কন্ধিবে। ১--২০। 
জন্ভর অগুষ্ঠপরিমিত কুশব্য় বথাবিধি প্রক্ষালন 
করিয়া যেই সকল তরখলংজ্ঞক দর্ডের সহিত 
ধুর্ধর নয়টা দর্ত খারা পরং্যদ্ধিকরণ করিবে এবং 
আগার পর্যযদ্িকরণ নারিয়। সেই 'ঘৃতপাত মামাইছে। 
করা রোযা পারে ভীতিরগাস্ডিম-কোণে, স্থান 


লিঙ্গপুকাণ । 


করিবে। তাহার পর উপবের কাষ্ঠ্বার৷ অগ্নিকে 
স্পর্শ করিয়া উত্তরপশ্চিমণ“কোণে সেই কাষ্ঠ স্থাপন 
করিয়া প্রক্ষালন করত ছুই হস্তের অনুষ্ঠ'আঅনামিক! 
অঙ্কুলি ছারা প্রবাহক্রমান্ুসারে (বাস্ডিকোক্ক পদ্ধতি 
অনুসারে ) পরিত্রছয় গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্রে আজ্যোৎ- 
পরন করিবে। পরে সেই দ্বৃতষিক্ত পরিপ্রতবয়কে 
অভ্যুক্ষি করিয়া অঙ্ধিতে নিক্ষেপ করিবে। হে 
সুব্রত! জু করব অবত্িপ্রমাণ সর্বালক্ষণািত ও 
নুরণ-নির্মিত বিধেয়, কিংবা রজতনির্দ্বিত করিবে, 
ইহাও বিদি আছে। তাহাও ন! হইলে যজ্িয় কাষ্ঠ 
হারা নির্মাণ করিবে। ইহাও বিধি জানিবেন। এ 
ক্র অর অরিপরিমিত দীর্ঘ হইবে, তাহার 
মুখে গর্ত থাকিবে। দণুয়ুূল যড়সুলি বিস্তৃত 
হইবে। কঠনাল তিনন্দস্থলি বিস্তৃত হইবে। মুখ 
মূলের স্টান্ হইবে। দণ্ড গৌপুচ্ছ-ম্ৃশাকার হইবে। 
আর ক্রুবের অগ্রভাগ নাসিকার স্তায় হইবে এবং পুট- 
দয়যুক্ত ও মুক্তাদি পূর্ণ হইবে। পূর্ণাহুত্যাদি প্রয়ো- 
জনীয়, বৃহৎ অরব-বিধান বলিতেছি, শ্রবণ করন। এ 
ক্রব ফ্ট্ত্রিংশৎঅঙ্কুলি-পরিমিত দীর্ঘ ও অষ্টাঙুলি- 
বিস্তারযুক্ত হইবে ও উচ্চে চারিঅঙ্গুল হইবে, ও 
পরিমাণ সুত্রদ্বারা সমান করিয়া লইবে। সেই ক্রবের 
মুখ দৈর্ঘ্য-বিস্তারে সপ্তাঙ্গুলি হইবে। অগ্রভাগ দ্বাদ্রশ- 
অঙ্কুলিপ্রমাণ করিয়া তাহার পর অবশিষ্ট ভাগছয় 
বক্ষ্যমাণপ্রকারে অগ্র হইতে স্বতন্ত্ররূপে নির্মাণ 
করিবে। অস্টাঙ্গুল প্রমাণ দীর্ঘ বেদিনিম্ত্রীণ করিবে, 
ও বেদির বিস্তারও অষ্টাঙ্গুল হইবে। তাহার মধ্যে 
চারিঅঙ্গুল-পরিমিত গর্ভ করিবে। ওর বিল স্ুরৃত্ত 
অ্টপত্রযুক্ত কর্নিকা-বিভূষিত হুইবে। প্র বিলের 
বাহিরে চতুষ্পার্থে অর্ধাঙ্ুল-প্রমাণ পটকা করিবে ও 
সেই বিলের বাহিরে বিকশিত-পত্রচিত্রিত পদ্ম নির্শ্মাণ 
করিবে, পরে সেই পদ্বের বাহিরে যবন্ধয়-প্রমাণ পটকা 
নিৰ্ম্মাণ করিবে। বেদির মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্থুলি-পরিমিত 
গর্ভ করিবে। এইরূপ যে পর্যন্ত বেদীর শেষ না হয়, 
সে পধ্যস্ত গর্ত করিবে। নালনণ্ড যড়ন্বূল হইবে, 
দণ্তাগ্রে অর্দ্ধাঙ্গুল করিয়া বাড়াইয়া চারিঅন্কুলপর়িমিত 
দণ্ডিকাত্রয় করিবে। আর ওঁ দণ্ডের মুলে ত্র্নোধশ- 
অঙ্গুল দীর্ঘ শিরোভাগ করিতে হইবে। বনধুগ্রীব 
রুস্ত দুইঅন্গুল পরিমিত হুইবে। নাতি দশঅন্কুলি- 
পরিমিত হইবে। বেদিমধ্যে এরূপ দ্রশঅঙ্গুলি- 
পরিমিত * গল্পৃষ্ঠাকার নাভি করিয়া দুইঅঙ্গুলি- 
প্রমাণ বিকার পাদ দির্দ্ছাগ করিবে। মেই 

পি বাধতিসাপন্বাযর হাইড ক্তিচাবাৰি, আনে 


পরে রক্তায়ৈ ইত্যাদি! 


প্র শ্রব কৃষ্ণলৌহে নিৰ্ম্মাণ করিবে। 
পঞ্চবিংশতিদংর্ধ্যক কুশ ঘবারা ও ক্র আব মার্জিত 
করিধে। পরে অগ্র দ্বারা অগ্রভাগ সংশোধন 
করিবে। মধ্য ছারা মধ্যভাগ ও মূল দ্বারা যুলভাগ 
শুদ্ধ করিবে।২১--৪০। তাহার পর যথাবিধি 
হ্দয়মন্ত্রে অগ্লিতে তাপিত করিবে। আজ্যন্থালী 
প্রদীতাপাত্র ও প্রোক্ষণীপাত্ত এই ভিন পাত্র সুবর্ণ 
নির্মিত ও রৌপ্যনির্িতি বা তাত্মনির্ন্মিত কিংবা! মৃন্ময় 
করিবে। পৌষ্টিক কর্ম ইহার অন্তখা করিবে না। 
অস্ভিচার কর্ণ্মে এ পাত্র লৌহঙ্বারা দির্মীণ করিবে। 
শাস্তিক কার্ধ্যে ও পাত্র মৃশ্ময় করিবে। শ্রী পাত্রের 
মুখভাগ বড়গুল বিস্তৃত হইবে। প্রাক্ষণীপাত্র চুই- 
অঙ্গুল উচ্চ হইবে, প্রনীতাপাত্র চাত্সিজন্ুল ও 
আজ্যস্থালী যড়সুল উচ্চ হইবে। যে সঞ্ল সমিধ্‌ 
হারা হোম হুইবে, সেই সফল দ্বারাই পরিধি হইবে। 
ও সকল সমিধ মধ্যাঙ্গুলিয় হ্যায় বিশাল সরল ও 
ভ্রণশুন্য হইবে। দ্বাত্রিংশৎঅঙ্গুলি দীর্ঘ পরিধিত্রয় 
করিবে। অঙ্ুলিচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রদক্ষিণ্ভাবে গ্রথিত 
দ্বাত্রিংশতঅঙ্গুলি দীর্ঘ, ত্রিংশৎ, কুশ দ্বারা পরিস্তরণ 
করিবে। আহিচারাদি কার্ধ্যে শিবাগ্যাধান ব্যতীত 
সকল কার্য করিবে । অভিচারকার্যে সমিধ সকল 
অকোমল দৃঢ় দেখিযা সংগ্রহ করিবে। আর সামান্ঠ 
সমিধ সরল লস্কু সুষম ঝিষ্ধ ব্রণশুন্ত কনিষ্টাঙ্গুলপ্রমাণে 
্বাশাগুল-পরিমিত হই । ইহাই পর্ধ্কার্যে 
সমিধপরিমাণ জানিবেন'। গব্যবূত হোমে প্রশস্ত তাহা 
অপেক্ষ! কপিলাগোহুধধ অতিশয় প্রশস্ত। আহুতি 
আব পরিপূর্ণ করিয়া করিবে, ইহাই আহুতি পরিমাণ। 
চকু প্রভৃতি অন্ন অক্ষ (পরিমাণ বিশেষ ) পরিমিত 
করিয়া তাহার দ্বারা হোম করিবে । হোমে, তিল 
শুক্তিপর্লিমিত হইবে। যব অর্ধীশুক্তিপরিমিত ও 
ফল সকল স্ব স্ব প্রমাণ হুইবে। আর শ্রকৃপাত্রে 
চতুঃক্রব পরিমিত ঘৃত লইদ্বা তাহা দ্বারা হোম করিবে। 
শিষ্টকুৎহোমে পুর্ণান্থতির অর্দেক-পরিমাণ আর 
joe Rb পরিমাণ জানিবে। শাস্তিক 


কাঁধ্য পিবাছি নিপ্মাণ করিয়া সপ্ত জিহ্বা! কল্পন! করত 
করিবে, ইহাই বিধি। অথবা ভিহ্বামাত্র কক্গনা 
ঘারাই শিবাগি সিদ্ধ হয় বলিয়া জিহবা মাত্র রানা 
Mel এ সুর 

হ্রিগ্যায়ে ইত্যাছি। ওঁ কদকায়ৈ 


২৩৩ 


ও কৃষ্ণায়ে ইত্যাদি। ও. 
হুপ্রভায়ৈ ইত্যাদি । ও অভিব্যক্তাধৈ ইত্যাদি ।* & 
বহয়ে ইঙ্যাদি। স্বহাস্ত মঞ্র ছারা অগ্নিসং 
করিবে। অথবা বহ্ছিকার্চেও নৈমিত্তিক 
ধথোক্তবিধিঅঘুসারে শিবাগি নিম্্মাণ ক্রিবে সেই 
বিধি বলিতেছি শ্রবণ করুন। ফড়নত ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বার! 
নিরীক্ষণ তাড়ন ও প্রোক্ষণ করিবে। চতুর্থ মন্ত্র ছ্বার! 
অভ্যুক্ষণ হষ্ঠ মন্ত্র হারা খনন ও উৎকিরণ আদ্য মমত 
দ্বারা পূরণ ও সমীকরণ । বৌষড়ন্ত মন্ত্র বায়া সেঁচন, 
ষষ্ঠ মন্ত্র ছারা কুটন নিবৃত্তি, কলামন্তর দ্বার কুণ্ড পঁরি- 
কল্সন ; অথোর, বাম, সদ্য, এই তিন মন্ত্র ছারা 
কুস্তমেধলাকরণ, চতুর্থ মন্ত্র ঘারা কুওাষ্চনা, আদ্য 
মন্ত্র দ্বারা রেখাচতুষ্টয-সম্পাদন, ফড়স্ত যষ্ঠমন্ত্র দ্বার! 
বন্তীকরণ অর্থাৎ দৃটীকরণ, ও আদ্য মন্ত দ্বারা পুব্বোক্ত 
ইন্দ অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্পাদ স্থাপন করিবে। এই 
অষ্টাদশপ্রকার কুণ্ডসংস্কার বিধেয়। এইরূপ কুণ্ড- 
সংস্কারের পর অক্গপাটন (অর্থাৎ তুষ ছারা 
আচ্ছাদন ) করিয়া হষ্ট মন্ত্র ছার! বিষ্টর স্তাস করিবে 
ও আদ্যমন্ত্র দ্বারা হীরকাসনে (ওঁ হ্রীৎ বাপশ্বরীং 
শ্যামবর্ণাম্‌ ) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বাণীশ্বরীর আবাহন 
করিবে। ও বাগীশ্ববীং পুজয়ামি এই বলিয়া পুজা 
করিবে পুনর্ববার একবন্তরৎ চতুর্ভুজৎ শু্ধস্ষটিকাতৎ 
ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বাগীশ্ববের আবাহন করিবে। পরে 
Vs ধান সন্নিরোধ ও ওঁ জীং বাগীশ্বরায় নমঃ 
পুজাপর্ধ্যস্ত সমাপন করিয়া বাণীশ্বরীর 
oe করত গর্ভাধান ও অগ্নিসংস্কার করিবে। 
অর্ধীঞ্তুনিত বা হুর্যকাস্তমণিজাত অথবা, অগ্দিহোত্র- 
জাত অগ্নি তাত্ পাত্রে বা শরাবে রাখিয়া আদামন্তর দ্বারা - 
নিরীক্ষণ তাড়ন অদ্যুক্ষণ ও প্রক্ষালন করিবে এবং এ 
প্রথম মন্ত্রে ত্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিয়। ত্রিবর্গসাধন 
অগ্নিকে জমধ্য আবাহন করত আগেয় মন্ত 
দ্বারা উদ্দীপিত করিবে। পুর্ুষমক্ের সহিত প্রথম 
মন্ত্র ঘার! ধারণা ও সংহিতা মন্ত্রে ধেনুমুদ্া করিবে। 
পরে চতুর্থসন্ত্রে অবগ্তঠন করিয়া ভুপাতিতজানু 


- | হুইয়া শরাব উত্থাপন করিয়া কুন্তোপরি স্থাপন করিবে |. 


তাহার পর চতুর্থমন্ত্র সবার! প্রদক্ষিণ করাইয়া তাা- 


২৫৪ 


মন্ত ছারা সীমস্তোনয়ন ও ও তৃতীয় যন্ত্র দ্বারা পুজা 
কিরিব। ৪৯-৯৩। অবয়ব ব্যাপ্তি, বক্নোদবাটন 
ব্তুনিদ্ধতি করণ তৃতীয় মন্ত্র ছারা করিবে, পুরুষ 
টু হারা গর্ভজাত কর্ম, চতুর্থমন্তর ছারা পুজন, ষষ্ঠ 
মন্ত্র সবার ভূুতগুদ্ধির নিমিত্ত প্রোক্ষণ, ও কুশান্ত্র মন্ত 
খায় আঁগিরপ পুত্রের বক্রে রক্ষা করিবে। অস্নি 
কোণে, মুর, ঈশান কোণে অগ্র, নৈর্ধতি কোণে মূল, 
বায় কোণে অগ্র ও বায়ুকোপে মূল এবং ঈশান কোণে 
কুশ আস্তরণ করিবে । পরে লালাপনো- 
পা মূলে দ্ৃতাক্ত করিয়া সমিধকে 
পি করিবে। সদ্যোজাত মস্ত 
ত্যাগ বামদেবাদি মন্ত্রতুষয় দ্বারা পরিধি 
বিষ্টর স্তাস করিবে। সি ৮ 
রঙ্ধা বিষ্ণু মহেশ্বরের পুজা করিবে এবং ইত্যাদি 
লোকপালগণকে ও বন্লাদি শূলপধ্যস্ত লোকপালগণের 
অস্ত্রসমুহকে পুজা করিবে । পরে বাণীর বাণীশ্বরীর 
পুজ| করিয়া বাণীশ্বরকে বিসর্জান করত হোমদ্রব্য 
সকল বিসর্জন করিবে। অনপ্তর ক্রকৃক্রব-সংস্কার 
ও পুর্ববং নিরীক্ষণ প্রোক্ষণ ভাড়ন অভ্যুক্ষণাদি 
করিয়া ক্র ক্রব ছুই হস্তে লইয়া! প্রথম মন্ত্র 
দ্বারা সংস্থাপন ও তাড়ন করিবে, এবং আর 
ক্রবের উপরে মূল, মধ্য ও অগ্রেতে তিনবার দর্ভ 
দ্বার! অনুলেধন করিয়া ক্রক্‌ শক্তিকে ও জ্রক্‌ শস্তুকে 
কুশোপরি “শক্তয়ে নমঃ শত্তবে নম” 
এই মন্তদ্বারা স্থাপন করিবে। ৭৪--৭৯। আহার পর 
চতুর্থ মগ্ত্রে সমীপবস্ত। সুক্ত দ্বারা ক্রক্‌ ক্রবদয়কে 
বেষ্টন করিবে ও অর্চনা করিবে। পরে ধরুন 
দেখাইয়! চতুর্থ মন্তরথার! অবপ্তঠন করিয়া ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বার! 
বৃক্ষ! বিধান করত পূর্বোক্ত ক্রক্‌ ক্রব সংস্কার করিবে, 
এবং পুনর্ববার আজাসংস্কার ও নিরীক্ষণাদি করিতে 
হইবে। ইহাই ধিধান। ঘৃত পাত্রকে ঈশানকোণে 
ষষ্ঠ মন্্থার। বেদীর উপরে স্থাপন করিয়! স্বৃত 
তাপিত করিবে। তৎপরে বিতস্তিপ্রমাণ কুশপবিত্রের 
অগ্রভাগ বামহস্তের অনামিকাঙুষ্ঠামুলি দ্বারা ও 
দুলভাগ দঙ্গিণহত্তের অনামিকাহুঠদ্বারা গ্রহণ করিয়া 
অদ্ভিশিখায্ন উৎপবন করিবে ও পুর্ব্বার ছয় গাছ! 
গর্ভ পুর্দোর্ স্বায় করিয়া! ঘদেহ সংপ্রবন করিবে এবং 


নিল রগ- বিবি, দি হৃটটী দর্গ্রহণ করত অগ্নি 
পর চেগ করাবে 
গাহি যা রো দর্সরকে 


লিঙ্গপুরাণ। 


নিক্ষেপ করিবে। ইহাই নীরাজন বিধি। তাহার 
পর আবার দর্ভ গ্রহণ করিয়া! কীটাদি নিরীক্ষণ 
করত অর্থ্যজলে প্রোক্ষণপূর্ববক অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিবে অব্ধ্যোতন-বিধি। পরে হুইটী 
দর্ভ গ্রহণ করিয়া অগ্িশিধা দ্বারা ঘৃত নিরীক্ষণ 
করিবে। তৎপরে অন্তদর্ভের সহিত পবিত্র গ্রহণ 
করিয়। সেই পবিত্রহয় সবার! প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করত 
দৃতকে ডিনভাগে বিভক্ত করিবে, তাহার মধ্যে হুই 
ভাগ শুরূপন্ষনাম+ক ও একভাগ কৃষ্ণপক্ষনামক, 
এইরূপ পৃথক্‌ করিবে। পরে সেই কৃষ্ণপক্ষ নামক 
প্রথম ভাগ হইতে ক্রুবে দ্বৃত গ্রহণ করিয়া ওঁ অগয়ে 
স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। শুরূপক্ষনামক 
দ্বিতীয়ভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া ও সোমায় শ্বাহ! 
এই মন্ত্র দ্বার। হোম করিবে ও এ গুরূপক্ষনামক 
তৃতীয় ভাগ হইতে স্ব গ্রহণ করিয়! ওঁ অর্ধীযোমাত্যাৎ 
স্বাহা। এই মন্ত্রে হোম করিয়া পুনব্বার ঘ্ৃত গ্রহণ 
করত “ও অগ্নয়ে থিষ্টকতে স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম 
করিবে। পরে পুনর্ববার কুশসহিত পবিত্র গ্রহণ 
করিয়া নমোহস্ত সংহিতা মন্ত্র ্বার।অভিমন্ত্রিত করিবে। 
এইরূপ অভিমন্ত্রণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, কবচ দ্বার! 
অবপ্ত$ঠন ও অন্ুমন্ত্রে সংরক্ষণ করিবে। তৎপরে 
সম্থত পবিত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই 
আজ্যসংস্কার-বিধি। শক্তিবীজ (হীং) দ্বার! ক্রক্‌- 
মুখে বত গ্রহণ করিয়া হোমদ্রব্যে মণ্ডলাকারে স্থত- 
ধারা নিক্ষেপ করিবে। পরে”“ও ইঈশানমুর্তয়ে স্বাহা 
ও তৎপুকুষবক্রায় স্বাহা ও অধোরছদয়ায় স্বাহ! ও 
বামদেবায় গুহায় স্বাহা, ওঁ সদ্যোজাতমুর্তয়ে স্বাহা, 
এই মন্ত্রে পুর্ববৎ হোম করিবে । ইহাই বক্তোদর্বাটন- 
বিধি। ও ঈশানমূর্তয়ে তৎপুরুষবক্রায় বৰাহ! ও ত২- 
পুরুষবক্রায় অথোরহদয়ায় স্বাহা, ও অঘোরহৃদয়ায 
বামগুহায় সন্যোজাতমূর্তয়ে স্বাহা” এই মন্ত্র দ্বারা 
বক্রু সন্ধান বিধেয়। ও ঈশান ইত্যাদি স্বাহাস্ত মন 
দ্বারা বক্তেক্যকরণ করিবে। এ সকল কার্য শিবাপ্নি 
নির্মাণ করিয়া তাহাতে করিবে। অথবা কেবল 
জিহ্বাহোম' ও শীস্তিকাদি কার্য করিবে। গর্ভা- 
ধানাদি কার্যে যোনিবীজ দ্বারা দশাহুতি বা পঞ্চাছতি 
দান করিবে। পরে শিবায়িতে পূর্বববং দিব্য পরম 
আসন নির্বাণ করিয়া তাহাতে আবাহন স্তাস প্রভূতি 
অৰ্চ্চনা, যেমন দেখমুর্জিতে অর্চনা বিহিত সেইরূপ 
করিবে। তখপরে মুলম্জ জপ করিয়| দেবদেবকে 
নমস্কার করিবে ও সর্বসন্থত সমর প্াণায়ামহগ করিয়া 
পরিষেচ্জ করিবে ও সমিথে দবত ধায় নিক্ষেপপুর্মর 


উত্তরভাগ 


সেই সমিধ প্রজ্ছলিতমযিতে নিক্ষেপ করিবে । হুই 
অধোরভাগ করিয়া সদ্যোজাতানি মন্্রোচচরণপূরধ্বক 
মেই অধোরভীগন্যে সত দ্বারা যথাবিধি হোম করিতে 
এবং চক্ষু কজন! করিয়া আজ্যতাগন্থযুক উত্তরে 
“অথয়ে স্বাহা” এই মন্ত্র ছারা দক্ষিণে “সোমায় স্বাহা’ 
এই মন্ত্রে হোম করিবে । হে সনৎকুমার ! পশ্চিমাভি- 
মুখ শিবাসির দক্ষিণ চক্ষু উত্তর নয়ন এবং উত্তর চক্গু 
দক্ষিণ নয়ন হইয়া থাকে। সেই চক্ষুমধ্যে মূলমন্ত্র 
দ্বারা দশবার স্বতাহুতি প্রদান করিবে । চরুহোম 
করিলে যে'ফল আর সমিধ দ্বারা হোম করিলেও সেই 
ফল জানিবে। পরে মূলমন্ত্র দ্বারা পূর্ণহুতি দান 
করিবে | ৮০--১০২। সকল আবরণ দেবতার 
ঈশানাদি ক্রমে ও শক্তিবীজক্রমে পাঁচ পাঁচ করিয়! 
আহতি দান করিবে। পরে অঘোরমন্ত্র দ্বারা 
প্রায়শ্চিত্ত হোমকরিবে। আর শ্বিইকৎ হোম পর্যাস্ত 
পূর্নের স্তায় বিধেয়। এই তিলপ্রকার সুশোভন 
অস্সিকার্ধ্য কথিত হুইল । হে মহামুনে! অবসর- 
অনুসারে নিত্য এইরূপ হোম কর্তব্য। এইরূপ হোম 
করিলে জীবনান্তে স্বর্গ ও অগ্নির স্তায় দীপ্তিলাভ 
হইযা থাকে এবং কোন কালেও আর নরক লাভ হয 
না। ত্রিবর্গসাধক ব্যক্তি পরহিংসাশৃন্ত হোম করিবে। 
আর মুমুককু ব্যক্তি হুদিস্থ শিবাগিকে চিন্তা করত ধ্যান 
যজ্ঞ দ্বারা হোম করিবে এবং সর্ধবভৃতান্তর্ধামী সর্ব- 
ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ত হোম করিবে, কারণ বাহ-হোমানু- 
ধ্যায়ী বাক্তি ভেদরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পাষাণময 
প্রদেশে কষ্ট পাইতে থাকে । ১০৩--১০৮। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষড় বিংশ অধ্যায়। 


২৩৫ ' 


অধোরেশ্বরের পুজা, লকলপুজ] ' 
Er FS SL HAGE 
অধোরের ধ্যানও ভিনম্ন। তাহ! বলিতেছি। তাঁহার 
মন্ত্র অথোরেনণ্যোহ্থ ছ্োরেত্যো বথোরখোরতরে্্যয' 
সর্বোভ্যঃ সর্ধসর্বেত্যো নমোহস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ। >-৬। 


শিখায়ৈ বট) দর্ষেভ্যঃ সর্ধাসর্ষেভ্য পিঙ্গলকহ্চায় ' 
হং, নমস্তেহস্থ কু্ররপেত্তঃ নেত্রত্রয়ায় বৌ, সহজ, 
ক্ষায় দুর্ভেদায় পাণুপতয়ে হৃং ফট্‌। এই মন্ত্র ছার 
অন্স্তাস কত্ধিবে। পরে পুজাবিধি কহিতেছি। 
স্নানের পরে আচমনপুর্ববক আপনার শরীর অভ্যুকণ 
করত যথাবিধি অথমর্ধণ্প এবং তর্পণ করিয়। 
ুর্ধ্যকে অর্থ্যপ্রধান ও সূর্ধ্যের পুজা করিবে। অধোর- 
পুজাতে সমস্তই সমান, কেবল মন্ত ভিন্ন করিবে। 
পুজক যড়ঙগুদ্ধি ছারপুজা এবং বাস্তর পুজা করিয়া 
উত্তম আসনে উপবেশন করত অগ্রে কর শোধন কবিয়! 
বিরক্তিরপ অনল স্থারা সমস্ত ব্যবহার দক্ধ করত 
নাসিকার অগ্রস্থিত হস্তকমলে সেই ভম্ম স্থাপনপূর্ববক 
সেই ব্যবহারভম্ম বায়ু সারা প্রেরণ করিয়া পবিত্রলে 
শোধন করত ব্ৰহ্মময় সেই ভম্মে শক্তির সহিত বন্ষের 
অংশ কল্পন! করিবে। ৭--১০। অধোরসংঞ্ঞক মন্ত্রকে 
পাঁচভাগ করিয়। পুনর্ষ্বার তাহাকে পঞ্চাঙ্গ ভম্ম ছার 
বিলিপ্ত । এই প্রকার পূর্বকধিত জ্ঞানযুক্ত 
ক্রিয়াকে পুঁ্কোক্তরূপে যথাবিষ্তাস করিয়া ত্রিনেত্ 
অধোর মূর্তির সহিত ন্যাম করিবে। হৃদয়ে উত্তম 
আমনে ধীবস্থিত চিন্তা করত লাভিদেশে অঙ্গিগত স্মরণ 
কৃরিয৷ ভ্রমধ্যে দীপশিধার স্চায় প্রভুকে চিন্তা করিবে। 
পরে ধ্যানপ্রকার বলিতেছি। শাস্তি, বীজ অগ্ুর, অনন্ত 


_ এবং ধর্মাদি সংযুক্ত চন্স, হৃরধ্য, অগ্নিসল্পম্ন, ব্রহ্মা, 


বিষ্ণু, মহেশ্বরমুর্তি সংযুক্ত, বামাদিযুক্ত, মনোন্মনী 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত, উত্তমআসনে পরমাত্বারপে অধি- 
ঠিত, ঈশ্বরন্বরূপ। যাহার দেহ, অষ্টত্রিংশৎ কলাহার! 
গঠিত, সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্বক, ও মঙ্গলময়, 


+ | যাহার অষ্টাদশ হস্ত, গজ্চর্শ্ম ধাহার উত্তরীয় বন্ধ, 


ব্যাস্তচর্ম্ব যাহার পরিধান বস্তু, যিনি সকলম্থলে অধোর 
নামে খাত, যিনি পরমেশ্বর? যিনি হ্বাজিংশও অক্ষর- 
রূগিী দ্বাত্রিংশৎ, শক্তি কর্তৃক পরিহৃতযিনি সকল 
আভরণে বিভূষিত, সমস্ত দেবতাগণ খাহাকে নমস্কার 
করেন, কপালমালা যাহার আজ, সর্প এবং বৃশ্চিক 
ধাহার ভুষণ, যাহার মুধম্প্তণ, পু্চজ্ের হার, বহি 
অতি মদোহয, নোটীচন্দের তুন্য ইহার গীতা) 


২৩৯. 


ললাটে চন্্রকল! ধারণ করিতেছেন, ধিনি 

সহিত সব্ধ্ধদ| অবস্থান করেন, যাহার কঠদেশ 
নীলবর্ণ, যে শড়ুর একহস্তে খড়গ, খেটক, পাশাস্্র, 

ধনত খারা চিত্রবিচিত্র অঙ্কুশ ও নাগকক্ষা নামক 
অস্ত দি অপর হন্তে শরাসন, পাশুপতাস্ত্, দণ্ড এবং 
খ্টীজ, অপর হস্তে বীণা, খণ্টা, বৃহতশুল, দিব্য 
ডমরূ, বজ্র গদ| এবং প্রদীপ্ত টন্ক ও অপর হস্তে 
 মুরধগর, সেই বরদানে সক্ত অভয়হস্ত, পুজনীয় পর. 
নেশ্রকে চিন্ত! কৃর্নিবে এবং পুজা করিবে। পরে 
অগ্গিতে হোম করিবে। কিন্তু ইহাতে পূর্বের ন্যায় 
সমস্ত মন্ত্র ভিন্ন প্রকার কথিত হইন্লাছে। বহিচ- 
পুরাপোক্ত বিধান ছারা আট প্রকার পৃষ্পা্দি এবং 
গন্ধাদি ঘারা পুজা, স্বতি, আত্মানিব্দেন ও 
কুগচমধো হোম করিবে। কুগুমধ্যে হোম বলিয়। 
বহির্থোমাদি কথিত্ত হইতেছে । ১১--২২। যথাবিধি 
মণ্ডল করিয়া বথাক্রমে কদেতভ্যঃ মাড়গণেভাঃ 
যক্ষেভ্যং অনুরেভাঃ গ্রহেহ্য; বীকফষেভঃ নাগেভাঃ 
নকষত্রেতাঃ বিশ্বগণেভ্য: ক্ষেত্রপালেভাঃ এই মন্ত্র দ্বারা 
বলিপ্রপান করিবে। হে হ্ব্রত! পরে অর্থ, গন্ধ, 
পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল প্রভৃতি যথাবিধি 
'নবেদন করিবে। এইরূপে নিবেদন করত বিদর্জ্ধন 
করিয়া আট প্রকাৰ পুষ্প দ্বারা পুজ। করিবে। হে 
মৃমিপুন্রবগণ ! পূঞ্জাতে এই সমস্তই সমান জানিবে। 
হ ব্রতানু্ারিগণ ৷ সংক্ষেপে অথোরের পূজা হোম 
সকলই কহিলাম। লিঙ্গ অথব। উভয়েই 
অখোবেব পুজার বিধান আছে, কিন্তু লিঙ্গে পুজ। 
করিলে স্থণ্ডিল হইতে কোটি গুণ ফল হইক্ডট যেরূপ 
পদ্মপত্ৰ জলে লিপ্ত হয় না, সেইব্লপ লিঙ্গার্চ্চনরত 
ব্রাহ্মণ মহাপাতকজাত পাপে লিপ্ত হয় না। লিঙ্গের 
দর্শন পুণ্যজনক, এৰং দৰ্শন হইতে স্পর্শ শ্ৰেষ্ঠ । হে 
বর্গপুত্র! লিঙ্গের পুজা হইতে অধিক কিছুই নাই, 
ইহাতে কোন সংশয় নাই। এইরূপে সংক্ষেপে 


উত্তম অধোযার্্নবিধান কহিলাম, কোটি 
“কাটি বর্ষ ধরি্বাও বিস্তারপূর্কাক বলা যায 
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লঙ্গপুরাণ | 


পর্বতের শিখবদেশে ক্রত্রিয়দিগের হিতের নিমিও 
মন্ধুর নিকটে যে জয়াভিষেক বিধি কহিয়াছিলেন, 
তাহা কিরূপ ? এধং যোড়শ প্রকার উত্তম মহাদানই 
বা কিরূপ? হে হৃণ্ত। আপনি বুদ্ধিমানের, মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, অতএব আমাদিগের নিকট সেই সমস্ত বলুন। 
হৃত কহিলেন, পূর্ব্বকালে প্রভু ব্বায়ভূব মনু জীবিতা- 
বস্থায আপনার শ্রাদ্ধ করিয়া হুমেরুপর্তে গমন, 
করত দেবরাজ নীললোহিতকে স্তব করিয়াছিলেন । 
পরমেশ্বব ভব তপস্ত। দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া অতি বিনীত 
মনুকে দিব্যচক্কু প্রদান করিলে মনু তাহা দ্বারা 
অব্যয় ঈশ্বরকে দর্শন করিয়| নমস্কার এবং যথাবিধি 
পুজাপুর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত হর্য-পদৃ- 
গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন এবং নমস্কার করিতে 
লাগিলেন। ১--৬। হে দেষদেব! হে জগমাথ। 
হে ভুবনেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। মহাদেবের 
প্রসান্দে জীবন্ধরান্ধ নির্বাহ হইয়াছে, এক্ষণে আমি 
আপনাকে পূজা করিলাম এবং তংপরে 
করিলাম । হে দেবেশ। হে প্রভো! আপনি পুর্ন 
ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদ্ধানে যোগ্য, যে জয়াভি- 
যেক ইন্দ্রের নিকটে কহিয়াছিলেন, তাহ! আমার 
নিকট বলুন। সূত কহিলেন, দেবদেব ০৯ 
ভগবান নীললোছিত মন্ুর নিকট 
জয়াভিষেকবিধি কহিতে লাগিলেন। বি 
কহিলেন, আমি বাজাদিগেব হিতের কামনায় 
অপমৃত্যু এবং সমস্ত শত্রু জয়ের নিমিত্ত জধাভি- 
ষেক বলিতেছি।, শ্রবণ কর। ৭--.১১। সেনাপতি 
ুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আপনাকে অভিষিক্ত করত 
রাজাকে অভিষিক্ত করিয়৷ সমরাঙ্গণে যুদ্ধনিমিত্ত গমন 
করিবে। বেদপারগ ব্রাহ্মণ বিধানানুসারে মণ্ডপ, পানীয- 
শাল! এবং নিশ্চল স্থান নিশ্মীণ করিয়া নয় প্রকার 
বহ্নি স্থাপন করিবে। পরে সকলের অভিষেকে 
নিমিত্ত সেই মণ্ডপে হৃত্রপাত করিবে। প্রথমে, 
পূর্বদিক্‌ হইতে পরে দক্ষিণধিক্ট হইতে ছুই হাজাব 
চারি শত বর্ণহুত্র শ্লেপ করিবে। ১২--২৪। উপবি 
লিখিত কোষের শেষ কোষ্ঠকে শুভ বলিয়া জানিবে। 
এ উপরিলিধিত শেষভাগকে মধ্যস্থান করিবে। 
কোষের বাহিরে চারিদিকে প্রথম রেখাতে একটী স্থান 
কল্সন! কিবে। পরে আর একটি পৃথক সুত্র গ্রহণ 
করিয়া শান্তানুসারে পশ্চিমাঞ্জ ৯, 
নিক্ষেপ করিরে। পশ্চিমা এবং উল্যা এ 


উত্তরভাগ । ২৩৭ 


যেধা করিবে, তাহা হইলে একপক্চাশৎ রেখা হইবে। | কর্ণিকা এবং কেশরযুক্ত আটটি পর্ন প্রস্তুত করিবে। 
তাহার মধ্যস্থলে নয়টি রেখা গ্রহণ করতু দেই স্থানে | একটি একটি পদ্ম, পৃথক্‌ পৃথকূরূপে এক একক আক 
চন্দন, গোময় এবং জল দারা লেপন করিয়া একহস্ত- | পরিমিত শালি ছারা নির্মাণ করিতে হুইবে। শালির 
পরিমিত সুশোভন পদ্ধ নির্মাণ করিবে। ওঁ পদ্রের | অর্ধেক তওুলের, তগুলের অর্ধেক যবাদির পুরিমাণ 
আটটি পাতা গুরবর্ণ হুইবে এবং পোল ও কেশরযুক্ত | জানিবে। প্রধান কুস্তসন্থদ্ধে ড্রোণপরিমিত শালি, 
করিতে হইবে । অষ্টাঙ্ুল-পরিমিত সুবর্ণবর্ণ কর্ণিকা | তাহার অর্ধেক তওুল, মধ্যস্থলে আঢ়কপন্লিমিত তিল, 
করিবে, চতুরঙ্গুলপরিমিত কেশরের স্থান উক্ত | জার অর্ধেক যব জানিবে। তাহার পর প্রণব 
হইয়াছে। পরে অগ্নি, নৈর্ধত, বায় ঈশানকোণে | উচ্চারণপুর্বাক জল দ্বারা ও সকল পৃয়কে সম্যকু 
প্রণব দ্বারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও র্র্যাকে | রূপে অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই সকল পদ্মে শাস্ত্ানুসারে 
যথাক্রমে স্থাপন করিবে। উত্তর, পূর্ব, . দক্ষিণ | যথাক্রমে প্রণব বিন্তাস করিবে। এইরূপে সহত্র- 
ও পশ্চিম এই চারিদিকে বাহ পত্রাকারে অব্যক্ত | সংখ্যক, স্থান সমাপন করত উত্তমরূপে অদ্যুক্ষণ 
নিয়ত কাল এবং কালী এই চাবি জনকে | করিয়া সুবর্ণময় ব্রুযমাণ লক্ষণ-সম্পন্ন, সহস্রসংখ্যক 
স্থাপন করিবে। . হে ব্রতিগণ! ধর্ম, জ্ঞান, | উত্তম কলস স্থাপন করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে 
'বৈরাগ্য ও এখর্ধ্যের বণ যথাক্রমে শুরু, রক্ত, হিরণ্য | রজত-নির্দ্মিত, ..অথবা তাত্রনির্ষিত কলস স্থাপন 
এবং কৃষ্ণ জানিবে। উপরিউক্ত অব্যক্ত প্রভৃতি | করিবে। পরে প্রণব উচ্চারণপুর্বক সুগন্ধ জল 
চারিজনের সুবর্ণাভ হংসাকার গাত্র কল্পনা কবিবে; | দ্বারা ও সকল কলমৃকে প্রোক্ষণ করিবে ও সকল 
পরে আধাবশক্তিমধ্যে সৃষ্টির কারণ একটা পদ্ম | কলসের উদর্ভাগ দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তীর্ণ অথচ গোলাকার 
বক্ষ্যমাণ বামাদিশক্তিমধ্যে মাত্র বিন্দু তমিয়ে অর্দ- | হইবে আর তাহার নিয়ভাগ যড়সুল.পরিমিত, কঠদেশ 
চন্দ্রাকার , ও অর্ধন্চন্্রাকারের উপরিভাগে ওঁকার- | দুই অন্কুল উচ্চ বার অনঙ্গুল বিস্তীর্ণ, ওঠভাগ দুই 
স্বরূপ, জগদৃগ্ডরু শিবকে চিন্তা করিবে। মনোন্মনী | অঙ্গুল উচ্চ ও চারি অঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইবে। ৩১--৪২। 
এবং মহাদেবকে পদ্মাকারে ভাবনা কবিবে। ১৫--২৫। | এবং অগ্রভাগ দুই অঙগুল উচ্চ, জলনির্গমপথ হুই 
প্রতিকেশরে বামার্দি শক্তিকে পূর্ববমুখ করিয়া! অঙ্গুল-পবিমিত করিতে হুইবে। যে সকল বস্তুর 
যথাক্রমে স্থাপন করিতে হইবে। বাম, জ্যেষ্ঠা, | ঘেষে পরিমাণ উক্ত হইল, শিবের কুস্তে তাহার 
রৌদ্রী, কালী, বিকরণী, বলা, প্রমথিনীদেবী, এবং দ্বিপ্ুণ দ্বিগুণ মনোহব বস্ত গ্রহণ করিবে। কুম্তের 
দমনী ইঞ্টার্দিগকে যথাত্রমে বামদেবাদির সহিত প্রণব | যব স্থান সুত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। 
দ্বারা বিন্যাস কবিবে। নমোহস্ত বামদেবায় নমে বন্ধ দ্বারা অচ্ছাদন করত অভ্যু্ষণপূর্বক 
ভ্যোষ্ঠায় শুলিনে , কদ্রায় কালরূপায় কালবিকবণায় যথাবিধি কুশেব উপরিভাগে স্থাপন করিয়া 
চ; বলায় চ তথা সর্বভূতন দ্রমনায় চ, মনোন্মনায় | পর্ব স্যায় প্রণব উচ্চারণ করত সুগন্ধ জল 
দেবায় মনোম্মগ্ে নমো নমঃ। এই মন্ত্ঘবারা পরিপ- | দ্বার! পরিপুর্ণ করিবে। এইরূপে শাস্ত্রানুসারে 
মণ্ডলের শাসন্তামুসারে পূজা করিবে। ২৬--৩০। প্রথম: শিবকুস্তের সহিত সমস্ত কুস্ত এবং বর্ধনী স্থাপন 
আবরণ উক্ত হইল। দ্বিতীয়াবরণ কহিতেছি, শ্রবণ | করিবে। পরে কমলগর্ভ কলপের মধ্যভাগে এক 
কর। দ্বিতীয় আবরণে যোলটি শক্তি, তৃতীয় আবরণে | মুষ্টি কুশ এবং আতপতগুলের সহিত বন্তুযবগ্ম ছার] 
চব্বিশটি শক্তি স্থাপন করিবে। এ মণ্ডলের মধ্যে | বেন করত নুব্্ণনিশ্দিত বিচিত্র রত্বমন্ডিত পর ছার! 
পিশাচবীধি এবং চতুদ্দিকে নাভিবীধি। ও পিশাচ- | ও সহম্রসংখ্যক কলস পৃথক পৃথক্রপে আচ্ছাদন 
বীথি, নিয়লিখিত মন্ত্র দ্বারা পিশাচদিগের নিমিত্ত করিয়া :শিবসুতে গায়ত্রী এবং পরধয ছায়া পিবকে 
যথাশান্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিবে। অষ্টোতর সহত্র সংখ্যক 


২৩৮ 


স্থানে পুববাদক্‌ হহতে আরম্ত কারয়া পুজা 'কারবে। 
| 'অধ্যে সুভদ্রাকে স্থাপন করিয়া পুজা 
করিবে। অগিকোণে ভদ্রাকে, দক্ষিণদিকে কনকাণ্ড- 
জাকেচ নৈখে কোণে অস্থিকাকে' মধ্যস্থিত কলসে 
পুজা করিবে পশ্চিম দিকে শ্রীদেবীকে, রায়ুকোণে 
বাগীশাকে, উত্তর দিকে গোমুখীকে মধ্যস্থিত ,কলসে 
পুজা করিবে। কুদ্রবাহের মধ্যস্থানে ভদ্রকর্ণার পুজা 
করিবে। পুর্ব এবং অগ্নি এই উভয় দিকের মধে 
সুন্দর অপিমার পুজা করিবে। দক্ষিণ এবং অগ্নি এই 
উভয় দিকের মধ্যে পদ্বের . উপরে লিমার পুজা 
করিবে। দক্ষিণ এবং নৈর্৫ত এই উভয়দিকের মধ্যে 
' অধ্যস্থলে মহিমার পূজা করিবে। ৪৩--৫৬। নৈত 
এবং পশ্চিম এই উভয়দিকের মধ্যে মধ্যস্থানে প্রাপ্তির 
পুজা করিবে। পশ্চিম এবং বায় এই উভয়দিকের 
মধ্যে পন্ষের উপরে প্রাকাম্যের পুজা! করিবে। বায়ু 
খরবং উত্তর এই উভয়দিকের মধ্যে ঈশিত্বকে স্থাপন 
করিয়া! পুজা করিবে। উত্তর এবং ঈশানকোণ এই 
উভয়ের মধ্যে বশিত্বকে স্থাপন করিয়া পুজা করিবে। 
ঈশান এবং পুর্ব এই উভয়দিকের . মধ্যে কামাবসা 
মিতার পুজা করিবে। দ্বিতীয় আবরণ উক্ত হইল, 
তৃতীয় আবরণ শ্রবণ কর। অঁ তৃতীয় আবরণে 
চতুর্রিংশ শক্তি, এর সকল শক্তি, ও সকল শক্তিকে 
দ্বিতীয় বুযুহের হ্যায় মধ্যে অষ্টদ্দিক্পালদিগের কলসে 
বিধিপুর্ব্বক পুজা করিবে। অথবা দীক্ষা, দীক্ষায়িকা, 
চণ্ডা, চণ্ডাংগুনায়িকা, সুমতী, মুমত্যায়ী, গে, 
গোপায়িকা, এই অষ্টশক্তিকে পুজা করিবে। চতু- 
বির্বংশতি শক্তির পুজার পর, নন্দ এবং নন্দায়ীর 

পরে পিতামহ, পিতামহীর, পূর্বব্দিক্‌ হইতে 

স্থাপন করত পুজা করিবে। এইরূপে যথাবিধি শুভ 
তৃতীয়াবরণের পুজা করিয়া সৌতদ্রব্ুহ প্রাপ্তির পর 
যথাক্রমে প্রথম আবরণে অষ্টশক্তিকে পুর্বদিকৃ হইতে 
ক্রমে ক্রমে স্থাপন করত দ্বিতীয় আবরণে পুর্বাদিক্‌ 
হইতে যোড়শ শক্তির পুজা করিয়। পর্দা প্রদর্শন 
করাইবে।  বিলুকা, বিশুগর্ভী, লাদিনী, নাদগর্ভজা, 
শি”; শঁক্তিগর্ভ, পরা এবং পরাপর! এই অষ্টশক্তি 
হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে চণ্ডা, চণ্ডামুখী, চণ্ডবেগা, 
মনোজবা, চণক্ষী, চণনির্ঘোষ! ভৃকুটী, চণ্নায়িকা, 
মনোৎসেধা) ... মলোধ্যকা, মানসী, . মাননারিকা, 
মনোহরী; নোহ, মরা, এবং মহেশ্বরী, 
এই .যোড়ণশজি, উক্ত হইয়াছে ৷ + দৌভন্রবৃহ 
কথিত হুইল, - এজণে আমার নিকটে ভদব্যহ শরণ 
কর। এ ব্যুহের প্রথম আবরণে এআ, হৌঁতাশনী, . 


‘লিঙ্গপুরাণ ৷ 


যাম্য, নেখে তা, বারুণ্, কায়ব্য, কোরেথা, এশানা এহ 
অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় 
আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে হারশী, সুবর্ণা, 
কাঞ্চনী, হাটকী, রক্থিণী, সত্যভামা, সুভগা, জন্বু- 
নায়িকা, রাগভবা, বাকৃপথা, বাণী, ভীমা, চিত্ররথা, 
সুধী, হিরণ্যাক্ষী, এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হুইয়াছে। 
ভদ্র নামে ব্যুহ কহিলাম, এক্ষণে কনক নামে ব্যুহ 
শ্রবণ কর। ৫৭--৬৩। এ কনকবৃাহের প্রথম ব্জ্জ, 
শক্তি, দণ্ড, খড়গ পাশ, ধ্বজ, গন্ধ, ত্রিশুল, এই 
কএকটি ক্রমে ক্রমে দেবতা যুদ্ধা, প্রবুদ্ধা, চণ্ডী, 
মূড়া, কপাললিনী, মৃত্যুহন্তরী, বিরূপাক্ষী, কপদী, 


কমলাসনা, দংষ্ট্রিণী, রঙ্গিণী, লম্বাক্ষী, কঙ্কতুষণী, সম্ভাবা 


এবং ভাবিনী, এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। 
কনকব্যুহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে অস্বিকা- 
ব্যুহ শ্রবণ কর। এই অস্বিকাব্যুহের প্রথম আবরণে, 
খেচরী, আত্মনাসা, ভবানী, বহ্নিরূপিণী ; বহ্ছিনী, 
বহ্নননাভা মহিমা, অমৃতলালস| এই অষ্টশক্তি 
সকলের অভিমত। কেহ' বলেন, ক্ষমা, শিখরা দেবী, 
ঝতুরড্নাশিল !, ছায়া, ভূতপনী, ধন্যা, ই ন্্রমাতা, বৈষ্ণবী, 
তৃষ্ণা, রাগবতী, মোহা, কামকোপা, মহৌংকটা, ইন্দ্র, 
এবং দেবী বধিরা, ষোড়শ শক্তি । হে হাব্রত! আমি 
অন্বিকব্যৃহ কহিলাম, এক্ষণে শ্রীব্যুহ কহিতেছি শ্রবণ 
কর। এই শ্রীবাহের প্রথম আবরণে স্পর্শ, স্পর্শবর্তী, 
গন্ধা, প্রাণী, অপানা, সমানা, উদ্বানা ব্যান এই 
অষ্টশক্তি কথিত হইয়াছে দ্বিতীয় আবরণে তমোহতা, 
প্রভা, অমোতা, তেজনী, দহনী, ভীমাস্ত॥) জালনী, 


| উষা, শৌষণী, রুদ্রনায়িকা, বীরভদ্রা, গণাধ্যক্ষা, 
চন্দহাসা, গহ্বর, গণমাতা এবং অস্বিকা এই সর্বব- 


সন্মত যোড়শশক্তি যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে। মঙ্গল- 
জনক শ্রীব্হ কহিলাম, হে হুত্রবত! বানীশবৃহ 
কহিতেছি শ্রৰ্ণ কর। বাণীশবুহের প্রথম আবরণে 
ভারা, বারিধরা, বহ্নিকী, নাশকী, মন্ত্যাতীতা, মাহামায়া, 
ব্তিণী এবং কামধেনুকা, এই অষ্টশক্তি কীর্ত্তিত 
ইইয়াছে। পয়োফ্ণী, বারুণী, শান্তা, জয়ন্তী, বরপ্রদা 
প্লাবনী, জলমাতা, পয়োমাত, মহাদ্বিকা, রক্ত, করালী, 
চণ্ডাঙ্গী, মহোচ্ছুস্বা, পয়স্বিনী, মায়া, মহাবিদ্যেশ্বরী, 
কালী এবং কালিকা, যথাক্রমে এই মোড়শ শক্তি উক্ত 
হইয়াছে, এই যোড়শ শক্তি সর্বসম্মত। বাণীশ্বর-. 
বাহ কহিলাম, গ্রোমুধবুহে কৃহিতেছি। ও গোযুখ 
বৃহের প্রথম আবরণে. শঙ্খিনী, হলিনী, লন্ধাব্থ) 
কন্কিনী, যক্তিদী, মালিনী, রমনী, এবং. বযাক্ষণী,: 
এই ইশক উ হইয়াছে। ৭৪-৯৪ _ হিউ 


উত্তরভাগ । ” 


আবরণে চণ্ডা, ঘণ্টা, মহানাদা; হুমুখী, দুর্দুখী, বলা, 
রেবতী, প্রথমা ঘোর1, সৈন্যা, লীনা, মহাব্লা, জয়া, 
বিজয়া, অপর! এবং অপরাজিতা এই ষোড়শশক্তি। 
গোমুখব্যহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে ভদ্রকর্ণী 
ব্যুহ শ্রবণ কর। এই ব্যুহের প্রথম আরবণে মহাজয়, 
বিরূপাক্ষী, শুক্লাভা, কাশমাতৃকা, সংহারী, জাতহারী, 
দংধ্রালী এবং গুদ্ধরেবভী এই উক্ত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে পিপীলিকা, পুণ্যহারী, 
অশনী, সর্ব্হারিনী, ভদ্রহা, বিশ্বহারী, হিমা, 
যোগেশ্বরী, ছিদ্রা, ভানুমতী, ছিদ্রা, সৈংহিকী, 
সুরভী, সমা, সর্ব্বভব্যা, বেগা, এই ষোড়শ শক্তি। 
এই আটটি মহাব্যুহ কহিলাম, এক্ষণে আটটি 
উপব্যুহ শ্রবণ কর। এই অণিমাদি আট প্রকার 
ব্যুহের মধ্যে লঘিমা প্রভৃতি সপ্তব্যহ অণিমাব্যুহকে 
বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ক অণিমাব্যহের প্রথম 
আবরণে এ্ন্দা, চিত্রভানু, বারুণী, দণ্ডী, প্রাণরূপী, 
হংস, স্বাস্মশক্তি এবং পিতামহ, এই কয়জন 
দেবতা । প্রথম আব্রণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ 
শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে কেবশ, ভগবান্‌ রুদ্র, 
চন্্ৰমা, ভাস্কর, মহাত্মা, আত্মা, অস্তরাত্মা, মহেশ্বর, 
পরমাত্মা, হুন্মজীব, পিঙ্গল, পুরুষ, পশু, ভোক্তা, 
ভুতপতি, ভীম, এই কয়জন দেবতা উক্ত হইয়াছে। 
আমি অণিমাব্যুহ কহিলাম, এক্ষণে তোমাদিগের নিকট 
লঘিমাব্যহ কহিতেছি। এ ব্যুহের প্রথম আবরণে 
শরীক, অনস্ত, সুক্ষ, ত্রিমূর্তি, শশক, অমরেশ, 
স্থিতীশ, দারত, এই আট জন রুদ্র। প্রথম 
আধিরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। 
দ্বিতীয় আবরণে স্থাণ, হর, দণ্ডেশ, সুরপুঙ্গব 

, অদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ, ক্রুরসেন, 
সুরেশ্বর ক্রোধীশ, চণ্ড, প্রচণ্ড, শিব, একর, 
কুৰ্ম্ম, একনেত্রে, চতুন্দুখ, এই যোড়শ রুদ্র উক্ত 
হইয়াছে। হে সুব্রত! লঘিমাব্ুহ কহিলাম, 
মহিমাবৃহ কহিতেছি শ্রবণ কর। ৯১_-১০৬। 
মহিয়াবহের প্রথম আবরণে অজেশ, কেমরুদ্র, সোম, 
অংশ, লাঙ্গলী, দণ্ডার, অর্ধলারী, একান্ত, অস্ত, পালী, 
ভুজক্গ, পিনাকী, ধড়গী, কাম, ঈশ, ভৃগু শ্বেত, এই 
ষোড়শ রুদ্র জানিবে। মহিমাবহ উক্ত হইল, 
আমার নিকট প্রাপ্তিবাহ শ্রবণ কর। এই ব্যুহের 
প্রথম আবরণে সংবর্ত, নকুলীশ, বাড়ব হস্তী, চণ্ড, 
বক্ষ, গণপতি, মহাত্মা, অষ্টমভৃগুজ, এই আটজন রদ 
প্রথম আবরপ কিহিলাম,- দ্বিতীয় আবরণ অব্ণ ' কির 
এই ছিতী. আবরণে ব্রিবিক্রম, মহাতিহর, ধর, 


২৩৯ 


শ্রীতদ্র, মহাদেব, দধীচ, কুমার, পক্লাবর, মহাদং&, 
করাল, সুচক, সুবর্থন, মহাধ্বাজ্ঞ, মহানন্দ, *দওী, 
গৌপালক, এই ষোড়শ রুদ্র! হে সুব্রত! প্রান্তিবহ 
কহিলাম, প্রাকাম্যব্যুহ কহিতেছি, শ্রবণ কর। জাই 
ব্যুহের প্রথম আবরণে পুষ্পনস্ত, মহানাগ, ঠন্পুলানন্দ- 

কারক, শুক্ল, বিশাল, কমল, বিশ্ব, তরুণ, এই আটজন 
রুদ্র? প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ 
কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই আবরণে" রৃতিপ্রিয়, 
সুরেশান, চিত্রা্গ, সুহুর্জয়, বিনায়ক, ক্ষেত্রপাল, 
মহামোহ, জঙ্গল, বৎসপুত্র, মহাপুত্র, গ্রামদেশাধিপ, 
সর্ববাবস্থাধিপ, দেব, মেঘনাদ, প্রচণ্ডক, কালদূত এই 
ষোড়শ রুদ্র জানিবে। প্রাকাম্য-বুহ কহিলাম। 
এক্ষণে ত্রশ্বধ্য-ব্যুহ কহিতেছি। ১০৭--১১৭। এ 
ব্যহের প্রথম আবরণে মঙ্গলা, চর্চিকা, যোগেশা) 
হরদায়িকা, ভাহুরা, সুরমাতা, সুন্দরী, মাতৃকা 
এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে 
যে যে দেবতা, তাহা শ্রবণ কর। গণীধিপ, মন্ত্র, 
ব্রদেব, ষড়ানন, বিদগ্ধ, বিচিত্র, অমোঘ, মোঘ, অশ্ব, 
রুদ্র, সোমেশ, উত্তমোদুন্বর, নারসিংহ, বিজয়, 
ইন্দগুহ, প্রভু এবং অপাংপতি। বিধাতা, এ 

প্রকার দ্বিতীয়াবরণ কহিয়াছেন। এশ্বধ্য-বযহ কহিলাম, 
এখন বশিত্ববাহ কহিতেছি শ্রবণ কর। এই বশিত্ব- 

ব্যহের প্রথম আবরণে গগন, ভবন, বিজয়, অজয়, 
মহাজয়, মা ব্ঙ্গার, মহীযশা), এই আট জন্‌ 
দেবী উ উক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয়াবরণে কে কে দেবতা, 
তাহা শ্রবণ কর। সুন্দর, প্রচণ্ডেশ, মহাবর্ণ, মহানুর, 

মন্তরীরোমা, মহাগর্ভ, প্রথম, কমক, . খরজ, গরুড়, 
মেত্বনাদ, গর্জক, গজ, ছেদকবাহু, ত্রিশিখ, মারি।: 
বশিত্বব্যুহকহিলাম ;কামাবদায়িকব্যুহ কহিতেছি শ্রবণ 
কর। ও ব্যুহের প্রথম অবরণে বিনাদ, বিকট, 
বসস্ত, ভয়, বিচ্যুৎ, মহাবল, কমল, দমন এই আট 
জন দেব্তা। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ 
শ্রবণ কর। এই আবরণে ধর্ম, অতিবল, সর্প, 
মহাকায়, মহাহনু, সবল, ভন্মাী, হুঙ্জয়, দুরতিক্রম, 

বেতাল, রৌরব, হূর্বর, ভোগ, বস্ত্র, কালাগিরদ, 

সদ্যোনাদ, মহাপ্তহ ; এই যোড়শ রু উক্ত হইয়াছে। 

কামাবসায়িকব্যুহের ভ্রিতীয় আবরণ উক্ত হইল 
আমি যোড়শবু/হ্যুক্ত প্রথম আবরণ কহিলাম, এক্ষণে 

দ্বিতীয় আবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে 

দক্ষ্ব্যুহের প্রথম আবরণে অষ্ট শক্তি এবং তাহার 
বাহিরে যোড়শ শক্তি ।।১৯৮,-১৩১। ওঁ দকুহের 
প্রথম আবরণে মনোহরা, মহানাদ। চিত্রা) চিত্ৰই 


+ 


২৪৪ 


লিঙ্গ পুরাণ । 


রোছিদী, চিত্রা, চিত্ররেখা, বিচিত্রিকা, এই অষ্ট শক্তি, কহিলাম হুরার বৃহ কহিতেছি। এই ব্যুহের প্রথম 


উক্ত হইয়ীছে। এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। 
দ্বিতীয় আবরণে চিত্রা, বিচিত্ররূপ, গুভদা, কামনা, 
শা, ভ্রুবা, পিঙ্গলা, দেবী, খ্‌ড়িগকা, লশ্বিকী, সতী, 
দংট্রালীযক্গপী, ধ্বংসী, লোলুপা, লোহিতমুখী, এই 
যোড়শ শক্তি সংক্ষেপে উক্ত হইল । দক্ষব্যুহ কহিলাম, 
এক্ষণে আমার নিকটে দাক্ষব্ৃহ শ্রবণ কর। এই 
বুঃহের প্রথম আবরণে সর্ব্বা, সতী, বিশ্বরূপা, আমিষ- 
প্রিয়া, লম্পট, দীর্ঘদংস্া, বজ্জা, লক্মা, এবং প্রাণহারিষী 
এই অষ্ট শক্তি। প্রথম আব্রণ কহিলাম, এক্ষণে 
দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। স্বিতীয় আবরণে গজ্জকর্ণা, 
অশ্বকৰ্ণ, মহাকালী, সুভাষণা, বাতবেগরবা, খোরা, 
খনা, 'ঘররবা, বরখঘোষা, মহাবর্ণ, সু্ণ্টী, থ্বণ্টিকা, 
মহাঁঘোরা, ঘোরা, অভিঘোর! ; এই ষোড়শ 

শক্তি উক্ত হইয়াছে । আমি দাক্ষব্যুহ কহিলাম, 
এক্ষণে আমার নিকটে চগুব্যুহ শ্রবণ কর। এই 
বুহের প্রথম আবরণে অতিথণ্টা, অভিঘোরা, করালা, 
করতা, বিভূতি, ভোগদা, কাস্তি, শঙ্খিনী, এই অষ্ট 
শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আহরণে কে কে শক্তি, 
তাহা অরবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে পত্রিনী, গান্ধারী, 
যোগমাতা, গুপীবরা, রক্ত, মালাংশুকা, বীর, 
সংহারী, মাংসহারিণী, ফলাহারী, জীবাহারী, 
জু সুপ সু রজিনী, সংজ্ঞা, এই 
ষোড়শ | চণ্ুব্যুহ কহিলাম, [ব্যুহ 
কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে চর চৎ- 
সুখী, চণ্ড, চগুবেগা, মহারবা, কুট, চুণ্ডড়ু, 
চণ্ডরূপা ; এই অষ্টশক্তি উক্ত হুইয়াছে। ১৪ 
১৪৪। প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ 
কহিঙেছি, শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে 
চত্াত্রাণা, বলা, বলজিহুবা, বলেশ্বরী, বলবেগা, 
মহাকায়, মহাকোপা, বিদ্যুত, কস্কালী, কলশী, 
বিছাতা, টগধোধিকা, যহাথোষা, মহারাবা, চণ্ডভা, 
অনগটাগ্ডিকা; এই যোড়শ শক্তি। এই চণ্ডাবৃহ 
শদ্লাম, আমার নিকটে হুরব্যহ এব কর। 
পপ প্রথম Hse id কামদা, 
রর $ ৩ নি # ুৰ্গা, 
লৌমিক়| খই আটপড়ি। প্রধম আবরণ কহি- 
কআত্রিণে তো, ধঁহলিন্ধী, ব‘দা, জীব্রকষণী, 
।1)1 ধর, টু ব্যোমচারী, 
রোগা, গৃহচারী, বিষ” 

হারী, বিধার্জিছা, এই যোড়শ শি ।-_হয়ের ব্যুহ 


আবরণে জস্তা, চাতা, কঙ্কারী, দেবিকা, দুর্দারা, বহ। 
চণ্ডিকা, চপলা ; এই" অষ্ট শক্তি উক্ত হুইয়াছে। 
দ্বিতীয় আবরণে চণ্ডিকা, চামরী, ভণ্তিকা, শুভাননা, 
পিণ্ডিকা, সুণ্ডিকা, মুণ্ড, শাকিনী, শাঙ্করী, কর্তরী 
ভশ্তরী, ভাঁগিনী, যজ্ঞদায়িনী, যমদংস্্রা, মহাদংস্রা, 
করালা ; এই যোড়শ শক্তি । হরার ব্যুহ কহিলাম, 
এক্ষণে আমার নিকটে শৌগুবাহ শ্রবণ কর। ইহার 
প্রথম আবরণে বিকরালী, করালী, কালজজ্ঘা, যশস্থিনী, 
বেগ, বেগবতী, যজ্ঞা, বেদাঙ্গ; এই অষ্টশক্তি উক্ত 
হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ 
শ্রবণ কর। ইহাতে ব্রা, শঙ্খ, অতিশঙা) বলা, অবলা, 
অর্জনী, মোহনী, মায়া, বিকটাঙ্গী, নলী,গণুকী, দণ্ডকী, 
ঘোণা, শোণা, সত্যবতী এবং কল্লোল! যথাক্রমে এই 
ষোড়শ শক্তি শাস্মমতে উক্ত হইল। ১৪৫--১৫৯। 
শৌগুব্যুহ কহিলাম, শৌগার বৃহ কহিতেছি।__ 
ইহার প্রথম আবরণে দস্তরা, বৌদ্রভাগা, অমৃতা, 
সকুলা, শুভা, চলজিহবা, আধ্যনেত্রা, রূপিনী, দারিক! , 
এই কয় শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় 
আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে শ্বা্দকা, রূপনামা, 
সংহারী, ক্ষমা অস্তিকা, কণ্ডিনী, পেষিনী, মহাত্রাসা, 
কৃতান্তিকা, দণ্ডিনী, কিস্বরী, বিশ্বা, বর্ণিনী, অমলা- 
জিনী, দ্রব্ণী, দ্রাবিণী, এই ষোড়শ শক্তি। এই 
উত্তম মনোবম্য শৌগাব্যুহ কহিলাম, পরে পবম 
সুন্দর প্রথমনামে ব্যহ কহিতেছি। ইহার, প্রথম 
আবরণে প্লাবনী, শোভা, মন্দা, মদৌৎকটা, 
মন্দা, আক্ষেপা মহাদেবী, এই অষ্টশক্তি উক্ত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় আবল্পণে দেবী কামসন্দীপনী, 
অতিরূপা, মনোহরা, মহাবশা, মদগ্রাহা বিহ্বলা, 
মদবিহ্বলা অরুণা, শোষণা, দিব্যা, রেবতী, ভাগ 
নায়িকা, স্তত্তিনী ঘোররক্তাক্জী, ম্মররূপা ; হত্োষণা, 
এই যোড়শ শক্তি। হে গ্বাযভূব! প্রথমবাহ যেরূপ 
তাহা কহিলাম। এক্ষণে প্রথমাব্যহ করিতেছি, 
আমার নিকটে শ্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে 
ঘোরা, ঘোরতযা অদ্যোরা, অভিথোরা, খনায়িকা, 
ধাবনী, ক্রোধুকা, যুগ, এই অষ্টশক্তি। প্রথম 
কহিলাম 


উত্তরভাগ । 


a তালকর্ণা, বালা, কল্যানী, কপিলা, 

ইষ্টি, তুষ্টি, প্রতিজ্ঞা; এই অষ্ট শক্তি । 
Webi ঘিতীয় আবরণে খ্যাতি, পূষ্টিকরী, 
তুষ্টি, জলা, শ্রুতি, ধৃতি, কামদা, গুতা, সৌম্যা, 
তেজনী, কামতমমিকা, ধৰ্ম্ম, ধর্মহশা, “বলা, পাগহা, 
ধর্মব্্ধিনী এই যোড়শ শক্তি। মন্মথধহ কহিলাম, 
আমার নিকটে মন্মথার ব্যুহ শ্রবণ কর। ইহার প্রথম 
আবরণে ধর্মুরক্ষা, বিধানা, ধর্ম্মব্তী, অধর্ম্মবতী, সুমতি, 
চুৰ্্বতী, মেৰা, বিমল; এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। 
প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। 
এই আবরণে শুদ্ধি, বুদ্ধি, দ্যুতি, কান্তি, বর্ডুলা, মোহ- 
বর্ধিনী, বলা, অতিবলা, ভীমা, প্রাণবৃদ্ধিকরী, 
নির্লজ্জা, দিনা, মন্দা, সর্বপাপক্জয়ন্থরী, কপিলা, 
অতিবিধুরা ; এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। 
মন্মথাব্ৃহ কহিলাম, এক্ষণে তীমব্যহ কহিতেছি। 
ইহার প্রথম আবরণে রক্তা, বিরক্তা, উদ্বেগা, শোঁক- 
বন্ধিনী, কামা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, মোহা, এই অষ্টশক্তি 
কথিত হইয়াছে । প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় 
আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে জয়া, নিদ্রা ভয়া, 
আলম্তা, জঙলতৃষ্ণোদরী, দরা, কষণ, কৃষ্ণাঙ্গিনী, বৃদ্ধা, 
শুদ্ধোচ্ছিষ্টাশনী, বৃষা, কামনা, শোভনী, দগ্জ। হুঃখদা, 
নুখদা, বলী, এই ষোড়শ শতি। ভীমব্যহ 
কহিলাম, ভীমায়ীব্যহ কহিতেছি। হহার প্রথম 
আবরণে আনন্দ, সুনন্দা, মহানন্দা, শুভস্করী, 
বীতরাগা, মহোৎসহা, জিতরাগ!, মলোরথ। , এই 
অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ 
শ্রধণ কর। ইহাতে মনোন্মনী, মনক্ষোভা, মদোন্মতা) 
মদাকুলা, মন্দগর্ভা, মহাভাসা, কামা, আনন্দা, 
সুব্হ্বিলা, মহাবেগা, সুবেগা, মহাভোগা, ক্ষয়াবহা, 
ক্রমণী, ক্রামণী, বক্র; এই ষোড়শ শক্তি জানিবে। 
তোমাঙ্গিগের নিকট পরম সুন্দর ভীমায়ীব্যহ কহিলাম, 
এক্ষণে হে স্বার়ভুব! মনের আহনাদকর কাঞ্চনব্যুহ 
কহিতেছি। এই কাঞ্চনব্যহের প্রথম আবরণে 
যোগাবেগা, সুবেগা, অতিবেগা, হ্বাসিনী, দেবী 
মনোরয্বা) বেগ, জলাবতী, ধীম্তী; এই অষ্টশক্তি। 
প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রব্ণ কর। 
এই আঁধরণে রোধিনী, কোভনী, বালা, বিপ্রা, শেষ, 
দুশোধণী, বিহ্যুতাঁভাসিনী, দেবী মনোবৈগা, চাপল, 
বিহাঞজ্জিঙ্রা, মহাজিহধা, ভূকুটা-কুটিলাদনা, দুক্পঙালা, 
মহাধীল,, সুখালা, ক্ষঘ্ান্তিকা ; এই কর শক্তি। 
“পাঁকুদনাৎ কছিলাম, আমার নিকটে শাকুনারি বাহ 
শ্রবণ কর । ইহার প্রধম আবরণে আঙিনী, ভন্মাঈগী 


২৪১ 


গশ্মাস্তগা, ততা, ভাবিনী, প্রজা, বিদ্যা, খ্যাতি) এই 
অষ্টশক্তি কথিত হুইয়াছে। প্রথম আবরণ করিলাম, 
দ্বিতীয় আবরণ শ্রাবণ কর। ইহাতে উল্লেখা, পাকা, 
ভোগা, ভোগবতী, খগা, তোগভোগব্রতা, ধা 
ভোগাথ্যা, যোগপারগা, খদ্ধি, বুদ্ধি, ধৃতি 
্বৃতি, শ্রতি এবং ধরা) এই ৮১ 3৮০ 
সমর্থ মহান্‌ শাহুনাব্যুহ কহিলাম। হে স্বায়ভূঘ! 
অতি অসুন্দর সুমতি নামে ব্যুহ শ্রত্রণ কর। 
পরেষ্টা, পরাদৃষ্টা, অমৃতা, ফলনাশিনী, হিযণ্যাক্ষী, 
সুবর্ণাক্ষী, কপিগ্রলা দেবী এবং কাষরেধা, প্রথম 
আধরণে এই অষ্ট শক্তি। দ্বিতীয় আধরণে রত্বধীপা, 
সুস্বীপা, রহদা, রত্বমালিনী, রত্রশোভা, মহাশোভা, 
হুশোভা, মহাশোভা, মহাহ্যতি, শান্বরী, বন্ধুরা, গ্রন্থি, 
পাদকর্ণা, করাননা, হয়গ্রীবা, জিহ্বা এবং সর্ধবীভীসা ; 
এই ফোড়শ শক্তি । সুমতিব্যুহ কহিলাম, হুমত্যা-ব্যুহ 
কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে সর্বাণী, মহীভক্ষা, 
মহাদংস্া, অতি রৌরবা, বিস্কুলিঙ্গা, বিলিঙ্গা, কৃতাস্তা 
ভাস্করাননা, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, 
দ্বিতীয আবরণ শ্রবণ কর। ১৭৩---২০০। এই 
আবরণে রাগা, রঙ্গবতী, শ্রেষ্ঠা, মহাক্রোধা, রৌরবা, 
ক্রোধনী, বদনী, পলহা, মহাবলা, কলম্তিকা, চতুর্ভেনা, 
ুর্গ, দুর্গমালিনী, নালী, হুনালী, সৌম্যা, এই যোড়শ- 
শক্তি, আমি সুমত্যাব্যহ কহিলাম। হে স্বায়ভুষ! 
এস্থানে গোপবহ বলিতেছি। গোপব্হের প্রথম 
আবীণে পটেলী, পাটবী, পাটী, বিটিপিটা, বঙ্কটা, 
সুপ্টা, প্রঘটা, ঘটোদৃতবা ; এই অষ্টশক্তি, আমি এই 
প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণে 
দাক্ষী, নাদরপা, সর্ব্বকারী, গমা, আগমা, অনুচারী, 
সুচারী, চণ্ডনাড়ী, সুবাহিনী, হযোগ। বিয়োগা। 
হংসাখ্যা, বিলাসিনী, সর্কগা, সুবিচারকা, বঞ্চনী এই 
যোড়শ শক্তি। গোপব্যহ কহিলাম, পরে গোপাঁযীব্যহ 
কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে ভেঙগিনী, ছেদিনী, 
সর্ধ্বকারী ক্ষুধাশনী, উচ্চুয়া, গান্ধারী, ভম্মাশী, বড়বা- 
নলা, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, এক্ষণে 
দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ইহাতে অস্া1, বহ্বাশিনী, 
বালা! দীপাক্ষমা, অক্ষ, ত্র্যক্ষা, হালেখ। হদৃগতা, 
মায়িকা, আময়া, সারীনী, ভিল্লা, সহ্যাসহ্যা, সরস্বতী, 


নিবৃত্তি, প্রা, বিদ্যনরাসী, 
দর্শিরী, ধর্মে এই কয় শীক্ত প্রথম 
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লাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর । এই দ্বিতীয় আবরণে 
গৃছট নারায়নী, মোহ, প্রজা, দেবী, চক্রিণী, বঙ্কটা, 
কালী, শিবা, দ্যোষা, বিরামায়! বাগীশী, বাহিনী, ভীষিণী, 
হৃতগ), নির্দিষ্টা, এই ফেড়শশক্তি কথিত হইয়াছে । 
নন্দব্যুহ কহিলাম ; পরে নন্দাব্যুহ কহিতেছি। এই 
ব্যুহের ণ বিনারকী, পুর্ণিমা, রক্কারী, কুগুলী, 
ইচ্ছা, কপালিনী, দ্বিপিনী, জয়স্তিকা, এই অষ্টশক্তি 
কীর্তত..হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় 
আবরণ শ্রবণ কর। ২০১---২১৬। ইহাতে পাবনী, 
অস্থিকা, সর্যাত্মা, পুতনা, ছগলী, মোদিনী, সাক্ষাৎ 
দেবী, লন্বোদরী, সংহারী, কালিনী, কুমুমা, শুক্রা, 
গায়ত্রিকা, সাবিত্রী; এই যথাক্রমে যোড়শ শক্তি; 
বিধাতা, এইরূপ দ্বিতীয়াচরণ কহিয়াছেন। আমি 
নন্দাব্য, কহিলাম, ইহার পরে পিতামহব্যুহ 
কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে নন্দি, ফেৎকারী, 
ক্রোধা, হৎসা, যড়ঙ্কুলা, আনন্দা, বনুদুর্গা, সংহারা, 
অমৃতা, এই অষ্ট শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম; 
দ্বিতীয়াবরণ শ্রবণ কর। এই, আব্রণে কুলাস্তিকা, 
অনলা, প্রচণ্ড, মদ্দিনী, সর্ধবভূতাভয়া, দয়া, বড়ব- 
মুখী, লম্পটা, দেবীপন্নগা, কুমুমা, বিপুলাস্তকা, 
_কেসরা, কৃর্ম্মা, ছুরিতা, মন্দরোদরী, খড়াচক্রা এই 
ষোড়শ শক্তি; বিধাতা, এইরূপ দ্বিতীয়াবরণ কহিয়া- 
ছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তিপ্রদানে সমর্থ 
পিতামহব্যুহ কহিলাম। এক্ষণে পিতামহ।-ব্যুহ 
কহিতেছি, আমার নিকটে শ্রবণ কর। (ইহার 
প্রথম আবরণে বস্তা, নন্দনা, শাবা, রাবিকা» রিপুং 
ভেদিনী, রূপা, চতুর্থ ও যোগা, এই অষ্ট রি 
উক্ত হইয়াছে; এবং শেষ আবরণে ভূঁতা, প্ীদা, 
মহাবালা, খর্পরা, ভম্মা, কান্তা, বৃষ্টি, দ্বিভুজা, 
্রক্ষরূপিণী, সহা, বৈকারিকা, জাতা, কর্্মমোটী, 
মহামোহা, মহামায়া, পুপ্পশালিনী গান্ধারী, শব্দাপী 
ও মহাদ্োযা; এই ষোড়শ শক্তি। পূর্ববপূর্ব্বোক্ত 
বাছের আবরণ-মধ্যে যে সকল শক্তির উল্লেখ করা 
হইয়াছে, সেই সকল দেবীর ছুই হস্ত, বালকৃষ্যের 
স্ন শীত্তি, সকলেরই হস্ত পর এবং শঙ্খ, সকলেরই 
এঁক্কৃতি শান্ত; মাল৷, বজ্র এবং ভূষণ রক্তবর্ণ, 
অঙ্গ সকল ক্মাভরণে পরিপূর্ণ; সকলেই দুন্দর 
 যুক্তাফলঙ্র মনোরম বিচিত্র রত্ন ছার! বিভুষিতা এবং 
গৌরতর্ঘ। এই সকল দেবীকে পৃথক পৃথকৃরপে 
ধ্যান করিবে । - ২১৭-২৩০ । এ্রইরূপে পূর্বোক্ত 
 হঙগমুছ) 'রন্দজেতরে স্থাপিত তাজমন্ অথবা মৃন্ময় 
সহগয়ৎগ্যক কলন, বাদি এবং বিষ্ণুকর্তূক্ক কথিত 


লিঙ্গপুরাণ । 


সহজ নাম দ্বারা পূজা করিয়। স্থাপন করিবে। পরে 
তাহার সম্মুখে বাণলিঙ্গের অভিষেক করিবে। অভি- 
হকের পর ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীপতিকে 
অভিষিক্ত করিবে। যে অভিষেকের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত 
নিয়মে সহস্র কলস স্থাপিত হইয়াছে, সেই অভি- 
ষেককে সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ্ এবং ফলপ্রদ বলিয়া জ্ঞান 
করিবে। চত্বারিংশং মহাব্যুহকে সমস্ত লক্ষণ দ্বার! 
চিহ্নিত করিবে। সকল কলসের মধ্যে সুবর্ণনির্দ্মিত 
কলম মধ্য-কলম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই 
কলমের পরিমাণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সকল 
কুস্তকেই হুগন্ধজলপুর্ণ এবং পঞ্চরত্বযুক্ত করিতে 

; কেবল রুদ্রদেবের কুস্ত সকলকে দ্ৃতপুর্ণ এবং 
সুবর্ণযুক্ত করিবে। ক্ষীর অথবা দধি কিংবা পঞ্চগব্য 
সবার! ও হুং এই মন্ত্র কিংবা রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া রুদ্র- 
দেবের অভিষেক করিবে। ঝষিরা এই অভিষেককে 
অতি পবিত্র বলিয়াছেন। হে প্রধানতম ! এক্ষণে 
যেরূপে নৃপতির অভিষেক করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ 
কর। “অঘোরেভ্যোহথ খোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ 
সর্ব্বভ্যঃ জর্ধসর্কেভ্যে ন্মন্তেহস্ত কুদ্ররূপেভ)ঃ 
এই মন্ত্র দ্বার! মুদ্ধাভিষিক্ত রাজাকে অভিষিক্ত করিবে। 
পরে “অধোরেভ্যেহথ ঘোরেভ্যঃ এই পাপনাশক 
পুর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। দেবকুণ্ডে অথব| 
স্থণ্ডিলে ঘ্বৃতমিশ্রিত লাজ ( খৈ ), শালিধান্, নীবার 
( উড়িধান) অথবা তগুলের সহিত অক্টোত্তরশত- 
সংখ্যক সমিধ্, আজ্য এবং চরু দ্বারা হোম করত 
রাজাকে পূর্ববমুখ করিয়! তাহার অধিবাস করিবে। রদ্র- 
দেবের পুজার নিমিত্ত পুণ্যাহ এবং স্বস্তিবাচন করিয়। 
রাজার দক্ষিণহস্তে পদ্ম-মণালের সহিত নুবর্ণনির্মিত 
কঙ্কণ এবং ভম্ম বন্ধন করিবে। অধবা ইহার পর 
ত্র্যন্বকং যজামহে? ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রাজার অভিষেক 
ও হোম করিবে। লাজ শালি প্রভৃতি সমস্ত হোম- 
দ্রব্যের সহিত সকল দ্রব্য দ্বারা অভিষেক করিবে। 
পঞ্চ ব্রহ্ম মন্ত্র, এবং সমস্ত ভব্য দ্বারা পূর্ববকুণ্ড হইতে 
যথাক্রমে হোম এই দুইটা ধষি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । 
ব্রাহ্মণগণ “তৎপুরুষায় বিন্হে’ ইত্যাদি স্বাহাস্ত পুরুষ- 
মন্ত্র ঘার। পূর্ববকুণ্ডে হোম করিবে। -দলিণকুণ্ডে 
অধোরমন্ত্র পাঠ করাইয়। কৃষণবন্ত্রধারী আচার্য্য দ্বারা 
হোম করাইবে। বামদেবায় নমঃ, ভ্যেষ্ঠায় নমঃ, 
শ্রেষ্ঠায় নমঃ, রায় নমঃ, এইরূপে যথাক্রমে পশ্চিম 
কুণ্ডে হোম করিবে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ‘সদ্যোজাত 
প্রপদ্যামি' ইত্যাদি স্বাহান্ত সদ্যোমগ্র উচ্চারপপুর্ধ্ষক 
পশ্চিমকুণ্ডে অগ্গিতে সমস্ত দ্রহাদ্বারা যথাক্রমে হোম 


উত্তরস্কাগ । 


করিবে। অগ্নিকোণে ‘যে যে রুদ্র’ ইত্যাদি রুড্র- 
দেবতার মন্ত্রের সহিত জ্জাতবেদসে সুনবাম সোমং? 
ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপুরব্বক যথাবিধানে হোম করিবে। 
নৈথ কোণে সৰ্ব্বসিদ্ধিকর “নিশি নিশি দিশঃ স্বাহা’ 
ইত্যাদি দিব্য মন্ত্রোচ্চারণ করত পূর্বের ষ্ঠায় সমস্ত 
্রব্যদ্থার হোম বিহিত হইয়াছে ' ৫১। হে দ্বিজোত্তম- 
গণ! বাযুকোণে 'ঈশানঃ সর্ধববিদ্যানামীস্বরঃ সর্ববভূতানাং 
ব্ৰহ্মাধিপৰ্তিব্ক্মণোহধিপর্তি্বিহ্মা শিবো মেহস্ত সদা. 
শিবোৎ' এই ঈশানমন্ত্রোচ্চারণপুর্র্বক নানাপ্রকার ডব্য- 
দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে। অনন্তর 
ঈশানকোণে ঈশানায় কক্রদ্রায় ইত্যাদি 'মন্তোচ্চারণ- 
পূর্বক পূর্বোক্ত দ্বারা হোম করিবে । ২৫২__২৫৪। 
হে।দ্বিজোত্তমগণ ! একটি একটি দ্রব্য গ্রহণ করত সহস্র 
সহজ করিয়া পুর্বে ন্যায় ঈশানমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সমস্ত 
অব্য দ্বারা রাজার সন্মুখে প্রধান হোম করিবে। অথবা 
রাজা স্বয়ংই শিবপরায়ণ হইয়া অগ্নিতে হোম 
করিবেন। অখোর মন্ত্র দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। 
অবশিষ্ট যাহা যাহ! রহিল, সেই সকল অন্যান্ঠ যোগের 
স্টায় আচরণ করিবে। ২৫৫--২৫৬। অধিবাসের পরে 
শঙ্খ এবং ভেরী প্রভৃতির শব্দ মনোহর জয় জয় এই 
শব্দ, সুন্দর বেদধ্বনি করত কুশজল' দ্বারা রাজাকে 
অভিষিক্ত করিবে, অথবা রুদ্রাধ্যায় পাঠ করত 
রুদ্রাক্ষ এবং ভম্মধারী নৃপোত্তমকে যথাবিধি প্রোক্ষণ 
করিবে। পরে রাজার শুভঙ্জনক শঙ্খ চামর ভেরী 
প্রভৃতি বাদ্য, চন্দের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ছত্র, শিবিকা, 
(পাল্কী) উত্তমধ্বজ প্রভৃতি রাজচিহ্ন স্থাপন 
করিবে? ২৫৬--২৫৯। যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত, 
যিনি সকলের প্রধান এবং ক্ষত্রিয়, তাঁহাকেই এই 
সকল রাজচিহ প্রদান করিবে; অন্য ক্ষত্রিয়সম্বন্ধে 
ইহা বিহিত হয় নাই। পলাশ, উড়ুম্বর, অশ্ব, 
বট প্রভৃতি শাখার দ্বাদশ অঙ্গুল প্রমাণ উক্ত হইয়াছে। 
ও সকল শাখা পূর্বদিক হইতে যথাক্রমে বন্ধন 
করিবে। অঁ অভিষেকমণ্ডপে পটবস্ত্র দ্বারা প্রধান 
দ্বার নির্ম্মাণ করিবে। পরে অষ্টাঙ্কুল-পরিমিত 
দর্ভমাল৷ ছারা ও মণ্ডপকে শোভিত করিবে এবং 
তাহার আটদিকে আটটি ধ্বজ স্থাপন করত দ্বারদেশে 
ুত্স্থাপনপূর্বক তাহাকে শোভিত করিবে। পরে 
সুবর্ণনির্দ্মিত তোরণ দ্বারা মণ্ডপকে ভূষিত করিয়া 
পাস অকপট 
নকলের ক 
শিষকুত্বজলে ' ঘখাবিধি জী ভি 
রীষ্যায়পাঠপুর্মক বার্দমীজলে কান করাইবে 


২৪৩ 


অথবা অঙোর মন্ত্রস্থারা সমস্ত কার্ধ্য নির্ববাহ করিবে । 
পরে সুন্দর আভরণ শুরুবর্ণ অন্দর মুকুট প্রস্থড়ি 
অলঙ্কার এবং ক্ষৌমবস্পুথারা রাজাকে নিয়ত সন্তুষ্ট 
করিবে। পরে অষ্টাধিক হষ্টিসংখ্যকপলপরিমিত। 
সুবর্ণ দ্বারা উত্তম সুদৃশ্য বন্ত নিৰ্ম্মাণ করত তাহাকে 
নবরতবদ্বারা ভূষিত করিয়া গুরুকে দক্ষিণা ভ্ীদান 
করিবে। *এবং সব দশটি ধেনু, উত্তম ক্ষেত্র, শত- 
দ্রোণপরিমিত তিল, শতদ্রোণপরিমিত তুল, শয্যা, 
বাহন, সপরিচ্ছদদ পর্য্যন্ক প্রদান করিবে। ওঁ অভি. 
যেককাধ্যে যে সকল যোগী নিযুক্ত হইয়াছেন, তীহা- 
দিগকে ত্রিংশৎপল সুবর্ণ প্রদান করিবে। যাহারা 
সমস্ত যোগ অভ্যাস করিয়াছেন, তাহাছছিগকে পঞ্চদশ- 
পল শুধ্ণ দান করিবে। এবং পিবতকতদিগকে 
তাহার অর্ধ প্রদান করিবে। তৎপরে রাজা স্বয়ং 
মহাদেবের মহতী পুজা করিবেন। ২৬০--২৭১। 
আমি আপনাদিগের নিকটে সংক্ষেপে এই উত্তম 
ব্জিয়াভিষেক কহিলাম। দেবরাজ ইস পূর্ববাকলে 
রব্বলিখিত বিধানমতে অভিষিক্ত হইয়া ইন্ত্ব লাভ 
করিয়াছেন! এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্থব, অস্থিকা 
অদ্থিকাত্ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাবিত্রী, দেবী লক্ষ্মী, 
এবং কাত্যায়নী অতুল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। 
শিবানুচর নন্দী, পূর্ধ্বকালে রুদ্রাধ্য'য় পাঠ করত মৃত্যুকে 
জয় করিয়াছেন। পুর্ব্বকালে তারক নামে মহানুর, ও 
বিহ্যুৎন্মালী, এইরূপে অভিষিক্ত হুইয়৷ দেবতাদিগেরও 
অজেয় ভউ্রী। বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে জয় করিয়াছেন 
পূর্কাকালে নৃদিংহদেব হিরপ্যকশিপু নামে দৈত্যকে, 

য় তারকাহুর প্রভৃতিকে নষ্ট করিয়াছেন । 
অন্বা ঈকৌশিকী এই অভিষেকে কৃততকৃত্যা হইয়! 
দ্বৈতোজ্ৰপুজিত হুন্দ-উপসুন্দের পুত্রত্বয় বহুদেব ও 
সুদেবকে নষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মা, দেবতাদিগকে 
এইরূপ শাস্তরমতে অভিষিক্ত করিলে দেবতারা, 
দ্রেবাসুরযুদ্ধে আনন্দিত অনুরদিগকে জয় করিয়া 
ছিলেন। সমস্ত রাজগণ, এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, 
আচার্য দ্বারা আপনার আপনার এইরপে অভিষেক 
করাইয়া উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে 
কোন ॥বিচার করিবে না। ২৭২--২৭৯। এই 
অভিযেকের+-দাহাত্য, অতি আশ্চর্ত্য। এই বাক্য 
আশ্চর্য্য ও অতি পবিত্র। সিদ্বগণ, এই অভিষেক 
দ্বারা মৃত্যুকে ভয় করিয়াছেন। শতকোটিকল্পে যে 
পাপ উপার্জিত হয়, রাজা এইরপে অভিষিক্ত হইলে, 
ওঁ পকল পাপ হইতে মুক্ত হুন ; ইহাতে সংশয় হাই; 
এবং জায়কষ্টা্ি ব্যাধি হইতে সুক হন ও তিনি ফু 


২৪৪ 


পৌত্রাদির সহিত মিলি হইয়! দিত্যই জয়লাভ পূর্বক 
দ্বিট্টীয্ন ফেব্রাজের স্যার সকলালোকের অনুরাগড়াজন 
হইয়া রশি! পরীর সহিত দিপাপদেছে আনন্বলাত 
করেন। হে স্বায়ডুব মনো! আমি বাজাদিগের 
উপকারের নিমিত্ত এই যৎকিঞিৎ কহিলাম; ইহার 
ফল সতি ভুন্মর । ২৮৯--২৮৪। 

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


তাও 


অষ্টাবিৎশ অধ্যায়। 


হুত কহিলেন ;--মনু, স্নানের অনন্তর দেবদেব 
উষাঞ্ন্তি রুজ্দেবকে নমস্কার করত. দিব্যচ্ষু দ্বারা 
পরমেশ্বর নীললোহিত রুদ্রকে দর্শন করিয়া রুদ্রাধ্যায় 
পাঠপুর্বাক সেই বরদ শঙ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। 
তখন রুদ্রদেবও সন্তোষ লাভ করত ‘তোমার রাজ্য- 
ভোগের পরে স্বন্ধীয় কর্ম দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে, 
একৰার এই কথ! বলিয়া সেইস্থানেই অত্তহিত 
হইলেন| তখন স্বায়ডুব মনু, বৃষধ্বজ মহাদেবকে 
নমন্কার করিয়া যেমন পরমেশ্বর মহাবৃষে আরোহণ 
করেন, তাহার স্ায় মহামেরুতে আরোহণ করিলেন। 
১--৩। সেই স্থানে তুবর্ণের স্ায় তেজঃসম্পন্, 
যোগ এবং এশ্বর্যযুক্ত, বরদ, ব্রহ্মার পুত্র মনৎকুমারকে 
দর্শন করিলেন। পরে ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রন্মরূপী বরদ 
সনংকুমারকে নমস্কার করত উজ্জ্বলদীপ্তিশালী মনু, 
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। মে? মুনিবর 
সনত্কুমার মনুকে দর্শন করিলে হর্ষে তাহার শরীর 
রোমাঞ্চিত হইল। পরে দয়ালু দনংকুমার এই কথা 
বলিলেন, তুমি শঙ্করকে দর্শন করত সেই সর্ধ্বখবর 
শান্তমুর্তি নীললোহিত শঙ্কর হইতে অভিষেক লাভ 
করিয়া আগমন করিয়াছ; এক্ষণে যদি তোমার কিছু 
বলিতে ইচ্ছ। হয় বল। ভগবান্‌ স্বায়ভুব, সনৎকুমারের 
সেই বাক্য শ্রবণ করত কৃতাঙজলিপুটে নমৃস্কারপূর্কক 
ভিজ্ঞাষ। কৰিলেন, হে বিভে।! কিরূপে কর্ম্মদ্বার! মুক্তি 
লাভ হয়। হে বিডো। তত্বক্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, 
দল কুলেও বা কথিত আছে কৰ্ম্ম এবং জ্ঞান এই 
তর স্থারা মুক্তিলাভ হুইয়া থাকে; কেবল কন্মত্থারা 
কিরপে যুক্তিলাড্জ হয়, তাহা! আমাদিপ্ের নিকট 
বলুন! অবযর নেমন্তরবিধগ্রপণা জবান সনৎকুমার 
ডীছার দেই বাক্য বণ করিয়া কহিলেন, হে মুনে। 
কে, কঘানা। ক্রমে (মে মুভিলাড হয়, কর্ম, 
কামে হেয় গুকিলাভ হয়; কিন্ত 


আনযরা ' তাফণাদ সুকিলাজ' হয়। পূর্রর্ধালে তড় করিতে অশুক 


লিঙ্গপুরাণ। 


আমি প্রভু নন্দীকে অজ্ঞ! করায় তাঁহার শাপে অষ্ট 
হুইয়াছিন্যাম, পুন্ব্বার তাঁহার প্রদাধে কল্যাণকারী 
শিবের আরাধনা করত সেই নন্দীর প্রসাদেই শিবার্ডন- 
রূপ কর্ম ঘারা বদ্ধ পুত্র হইয়াছি, পরে আমি সেই 
নন্দীর প্রসাদ মুক্তি লাভের উপায় শ্রবণ করিয়া দিব্য 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি । ৪--১৩। শিরার্চনরূপ 
শিবধর্ম্ম দ্বারা! আমার এই সকল ফল হইয়াছে, ততিন 
অন্ত কাহারও হার! হয় নাই। মহাত্মা নন্দী রাজা- 
দিগের কর্ম্মত্বারা কর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষক লাভের নিমিত্ত 
তুলারোহণ প্রভৃতি যোড়ণদান কহিয়াছেন, আমি এ 
সকল কর্ম্ব যথাবিধি কহিতেছি, শ্রবণ কর। তৃর্ধ্য- 
গ্রহণাদিসময়ে'এবং গ্গাপ্রভৃতি তীর্ঘস্থানে এ যোড়শ 
মহাদান করিতে হুইবে, এইরূপ বিহিত হইয়াছে। 
ওঁ সকল মহাদান করিতে হইলে বিংপতিহস্তপরিমিত 
উত্তম মণ্ডপ করিতে হইবে এবং ওঁ মগ্ডপের শিখরভাগ 
বিংশতিহস্ত উচ্চ হইবে। অশক্ত হইলে অষ্টাদশ হস্ত 
কিংবা ষোড়শহস্ত-পরিমিত মণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ করিবে। 
এইরূপে মণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে নব- 
হস্তপরিমিত বেদি নিম্মাণ করিবে। তাহাতে অশক্ত 
হইলে অষ্টহস্ত অথবা সপ্তহস্ত পরিমিত বেদি করিবে, 
তাহাতে অশক্ত হইলে দ্বিহস্ত অথবা সার্ধহগ্তপরিমিত 
সুন্দর বেদি করিবে। দ্বাদশটি স্তস্তের উপরিভাগে 
পরম সুন্দর ভ্রমণশীল তুলাদণ্ড স্থাপন করিবে। এওঁ 
মণ্ডপের চারিদিকে নয়টি চতুক্ষোণ কুণ্ড নিশ্মাণ 
করাইবে। হে ব্রহ্মপুত্র ! পুর্ব ও ঈশান এই উভয়- 
দিকের মধ্যে প্রধান কুণ্ড করিবে। কুণ্ড নানাপ্রকার-_ 
চতুষ্কোণ, ঘোস্তাকার, অর্ধচজ্রাকার, ভ্রিকোণ, গোল, 
য্ট্‌কোণ, দ্বা্বশকোণ, পদ্বাকার এবং অষ্টকোণ। 
হে বিপ্রেন্র! স্ত্রীলোকের কাধ্যে যোগ্তাকার কুণ্ড 
করিতে হইবে। কুণকরণে অশক্ত হইলে সকলে 
আপন আপন হস্ত-পরিমিত কেবল স্থঞিল করিবে। 
১৪--২২। পুর্ব্বোক্ত মণ্ডপ চারিটী 
চারিটী তোরণযুক্ত আটটা দিকৃহস্তিযুক্ত দর্ভমালা- 
বিশিষ্ট এবং আটটা মঙ্গলকলসযুক্ত হইবে। ও 
মঞ্পের উপরিভাগে চন্জাতপ বন্ধন করিবে। 


। ২৩-২৫ । অধথ্য| কেবল 


হইলে নাপাদ্গাসীয 


উত্তর্ধাগ । 


২9% 


দ্বারা স্বভ্ভ নির্মাণ করিবে কিন্ব। কেবল রেণু সহিত, যোগ করিয়া দিবে। ভূমি হইতে প্রাদেশপরিমিত 


দ্বারা স্তম্ভ করিবে। অষ্টহগ্ত“পরিমিত তুলা 
স্তনের হুইহস্ত-পরিমিত মুলদেশ ভূমিতে প্রোথিত 
করিবে; উপরিভাগ অনাচ্ছাদিত হুইয়ে। ওঁ 
অনাচ্ছাদিতভাগ আচ্ছাদিতভাগের' ত্রিপ্ণ হইবে। 
অপর তপ্ত, গোল ব্রণরহিত এবং প্রধমত্তস্তের স্তায় 
হইবৈ। হে রাজন্‌! ত স্তম্ভ, যে স্থানে প্রথম স্তম্ভ 
প্রোধিত হইয়াছে, ওঁ স্থান হইতে দুই অঙ্গুল ন্যন 
ছয়হাত অন্তরে প্রোথিত করিবে। অথব| চতুর 
অন্তর হইলেও ক্ষতি হইবে না। স্তম্তহ্থয়ের উপরি- 
ভাগ ছয়হস্ত অন্তর করিতে হইবে জানিবে। স্তস্ত- 
ঘয়েয় দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত বিস্তার হইবে। উত্তর 
করেও এইরপ বি জানিবে। স্তত্তদ্বয়পরিঙ্গিত 
বার, ততুল্য তুলাদগডের ব্যায়াম, এ j 
ডর হইবে। এবং পপ 
চারি হাত পাঁচ যব বিস্তার ও দণ্ডকে উত্তমরূপে গোল 
করিয়া নির্মাপ কত্ধিবে। তুলাদণ্ডের মধ্যস্থান, ষড় 
বিংশতি-পরিচ্ছাযুক্ত হইবে। ও তুলার অগ্র, মধ্য 
ও মুলদেশে সুবর্ণপট্ট বন্ধন করিবে। এ হুবর্ণপট- 
মধ্যে তিনটি অবলম্বন স্থাপন করিষে। ও তিন অব- 
লব্বন, তাত্ম অথব! পিতল ছারা নিৰ্ম্মাণ করিবে। 
কদাপি লৌহ দ্বারা করিবে না। মধ্যস্থলে উৰ্দ্ধমুখ 
সুশোভন অবলম্বন করিবে। ত অবলম্বন রজ্জু ছায়া 
তোরণাগ্রে যধাবিধি বন্ধন করিবে। তুলাদণ্ডের মধ্যে 
একটা, জিহ্বা (কাটা) করিবে। অনন্তর তোবণ 
নিৰ্ম্মাণ কর্তব্য। উত্তর দক্ষিণব্তা তুলাপাত্রের 
ঈধ্যস্থানে একটা দৃঢ় শঙ্কু স্থাপনপুর্রক উপবে চন্দ্রা 
দ্বার] আচ্ছাদন করিবে। সেই শঙ্কুতে ছিদ্র-সম্পন্ন 
একটা বলয়াকার বন্ধ রাধিবে। তুলালশ্বনক, এবং 
বিতানবলয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে। তুলামধ্যে পট- 
বন্ত্ের বিতান নবাঙ্গুল-পরিমিত হইবে। সেই বিতান 
দীর্ঘে পঞ্চবিতস্তি-প্রমাণ হইবে। অপর সুদৃঢ় গিগুদয় 
গুভদ্ব্য দ্বার! কর্তব্য । শিকোর অধোভাগে পঞ্চ 
প্রাদেশ বিস্তৃত ধারক পাত্রদয় সহজ গল, অষ্টপত পল, 
কিংবা! ছয়শত পল হার! তাহা নিশ্বাণ করিবে। 
২৬--৩১। তুলাপাত্রের মধ্যম বিস্তার - 
পরিমিত কর্তব্য। তুলাপাত্রের চলর বিত 
সার্ধব্রিতাল। সেই ত্রিমাত্র বা যন্মাত্র বিস্তৃত পাত্র 
বন্ধন করিবে। সেই পাত্রে এক এক আঙ্গুলিপরিমিত 
চটী ছি থাফিবে। শুরু এবং বিশুদ্ধ জুল সেই 
ধমভারে থাকিবে। কুলে কুলে শৃঙ্খল! 
শৃঙ্খলাজীক রূলয় তুলাদখস্থিত অধলম্বনকের 


বা চতুরসূল-পরিষ্থিত পাত্র উর্ধে অবগক্মিত করিবে । 
হুইটী শোভন কুস্ত পুরুষ-পরিমিত করিব। উচ 
কু্তঘয় বালুকা হ্বার। পূর্ণ করিয়া তাহাতে শিব 
করিবে। তৎপরে সেই কুত্তদয় ছুই হস্ত মাত্রা গর্তে 
প্রোথিত করিবে। অনস্তব জ্ঞানী পৃজর্ক সেই গর্ত 
বাঙ্গুক৷ দ্বারা উত্তমরূপে পূর্ণ করিবে। ঘেরূপে 
কুক্তদ্রয় সম্পূর্ণ স্থির থাকে, সেইরূপ উপু[ুয় অবলম্বন 
করিবে। বেদিকার উপরে মণ্ডল নিৰ্ম্মাণ কর্তব্য: এই 
পরম গুহা বিষয় শ্রবণ কৰ। মণ্ডলের পরিমাণ 
হইবে অষ্টান্বল । তাহাতে মঙ্কলাক্কুর, ধূপ, দ্বীপ, 
ফল, পুষ্প থাকিবে। আদর্শতলের ন্তায় সুনিৰ্ম্মল 
মণ্ডল বেদীর মধ্যে আকিবে। মণ্ডলে চারি ছার 
কর্ণিকা, কেশর শোভা উপশোভা সকলই থাকিবে 
পঞ্চব্ণচূরণদ্বার। তাহার নির্শ্মাণ হইবে, স্থানভ্তেদে 
বর্ণভেদ থাকিবে। মণ্ডলের পূর্বদিকে বন্ধ, অমিকোণে 
উজ্জ্বল শক্তি, দক্ষিণে দণ্ড, নৈধ'তকোণে খড়া, 
পশ্চিমদিকে পাশ, বায়ুকোণে ধ্বজ, উত্তরধিকে গদ, 
ঈশানকোণে শূল এবং শুলের বামভাগে চক্র ও দক্ষিণ- 
ভাগে পদ্ম আকিবে। অনস্তর হোম, করিতে হইবে । 
প্রধান দেবতার হোম গায়ত্রী দ্বারা করিয়। শক্র, বহি, 
যম, রাক্ষসেশ্বর নিতি, বায়ু, কুবের, ঈশ্বর, বিষ্ণু, এবং 
ভ্রহ্মী এই দশদিকৃপালের আদিতে প্রণব অস্তে স্বাহ। 
এবং মধ্যে চতুর্থীর একবচনাস্ত দেই সেই দেবতার 
নষ্টুমাচ্চারণপূর্ববক স্বীয় নামোক্ত বিধিঅনুমারে 
স্থাপিত অনলমুখেই যথাবিধি হোম করিবে। জয়াদি 
ও স্বিষ্টিকৃৎ হোম পধ্যস্ত সকল কাৰ্য্যই যথাবিধি 
রিবে। সকলহোমে ও প্রধানহোমে একবিংশতি- 
সংখ্যক পলাশমমিধ, 'অয়ং তে? ইত্যাদি মন্ত দ্বার! 
আহুতি দিবে। যথাক্রমে সমিধ হোম, চরুহোম এবং 
দবতহোম করা! কর্তব্য । হুগ্ধণক শুক্লান এবং কৃশরানের 
নাম চরু। ‘অগ আযুংধি' ইত্যাদি মন্ত এবং গারত্রী 
উচ্চারপুর্র্বক সহত্র, পঞ্চশত বা অক্টোস্তর শত 
সমিধ হোম চরুহোম এবং আব্যহোম প্রধান দেবতার 
উদ্দেশে বর্তত্য। অনন্তর ক্রমে শক্রাদিয় এবং বজ্জাদির 
উদ্দেশেও সহত্রার্থ হোম করা বিধি। “ব্রক্মযন্ডেড, 
ইত্যাদি মতে ত্রহ্মাযু এবং 'নারায়পায় বিদ্রহে! ইত্যাদি 
মন্ত্রে বিষ্ণু হোম করিবে। এই বিশেষ বিধি- 
যুক্ত হুশোভন, ছোম-পদ্ধতি কহিলাম। নক 
যজামহে' ইত্যাদি সন্ত পা$পুর্্বক চুয়যুক্ত দূর্বা ছার! 
শিবের পঞ$বিংশতিবার পৃথক পৃথক হোম ধরিনে। 
ই দর্্বাহোম এহং বাধাহোম সর্ব, অশঘ্য। 


২৪৬ ' লিজ পুরাণ 


অথোরমন্ত্র উচ্চারণপুরর্ঘক দশসহতর প্রায়শ্চিতহোম । বত্িকৃব্ন্বকে প্রদান , করিবেন। বথাশক্ি শত 
পেত স্বার$ করিবে। ৪০--৬৩। দক্ষিণে শ্রহ্মা, বামে | পঞ্চাশৎ বা পঞ্চবিংশতি সুবণ দক্ষিণ প্রদান করা বিধি । 
বিষ্ণু, মধ্যে -দেবীসহ বিশ্বগুয শিব; চতুর্দিকে | উপস্থিত সকল যোগিগণকে পৃথক পৃথক এক এক নি 

দিক্কৃপালগণ, এততিন আদিত্য, ভাস্বর, ভানু, | সুবর্ণ প্রদান করিতে হইবে। যাঁগকর্তা দিব্য যাগো- 
রবি, দিবাকর, উষা, প্রভা, প্রজ্ঞা, সন্ধ্যা এবং সাবিত্রী | পকরণ আচার্ধ্টকে প্রদান করিবেন। অন্ত দমগুদাবলম্থী- 
তথায় অধিষ্িত। ইহাদিগের সকলেরই হোম পুজা | দিগকে পৃথকৃ নিষ্ প্রদান করা কর্তব্য। তুলামান 
কর্তব্য । পঞ্চপ্রকার বিধি অনুসারে মহাত্মা খখোদ্ছের | সুবর্ণ, শিবকেই প্রদান করিবে। বুদ্ধিমান্‌ যাগকর্তী, 
পুঁজ! করিবে: বিষ্টরা, সুভগা, বর্দনী, প্রদক্ষিণ, | প্রাসাদ মণ্ডপ, প্রাকার, ভূষণ, সুবর্ণ, পুষ্প, পটহ, 
এবং 'আপ্যায়নী দেবীকে পূজা করিয়া পদ্বাসনে সর্ধ্য- | খড়া এবং কোশ শিবোদ্দেশে প্রদান করিয়। 
পুজা কর্তব্য। প্রভূত, বিমল, সার, আরাধ্য এবং | অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ বস্ত আচার্যগণকে বিশেষতঃ 
হুখ-নামক আসনকে যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, | ভম্ম-লিপ্তাঙ্গ শৈব্গণকে প্রদান করিবেন। তখন 
উত্তর এবং মধ্যে পুজা করিবে। তৎপরে দীপ্তা, | সেই রাজা কারাগারস্থিত বন্দীদিগকে মোচন 
হৃক্মা, জয়া, তদ্রা, বিভূতি, অহমাদ্যা এবং বিছাতাকে | করিবেন। অনভ্তর দেবদেব পরমেশ্বর উমাঁপতিকে 
যথাক্রমে কেসরে পুজা করিয়া মধ্যে সর্ন্বতোমুখীর | সহজ কলস জল, কেবল দ্ৃত, ছুর্ধ, দধি, নারিকেল- 
পুজা করা বিধি। অনন্তর চন্দ, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, | জলাদি সকল দ্রব্য, হহ্মকুর্চচ এবং পঞ্চগব্য এতম্মধ্যে 
শুক্র, শনি, রাহ এবং কেতুর পূর্বোক্ত প্রকার হোম | যে কোন বন্ত দ্বারা স্থান করাইবেন। পঞ্চগব্য দ্বারা 
পুজা এবং তছুদ্দেশে দান করিবে। এইরূপ বিস্তুত- | স্গান করাইতে হইলে গায়ত্রী উচ্চারণপর্রক গোমুত্র 
কর্ম সম্পাদনপূর্বাক সেই তুলাদান দিনে শিবততব- | ছারা, প্রথবো চ্চারণ পুর্ননক গোময় দ্বারা, “আপ্যাযস্থ' 
পরায়ণ দিব্যাধ্য়ন-সম্পন্ন যোগিগণকে ভোজন | ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপুরব্বক দুগ্ধ দ্বারা, ‘দধিক্লার' 
করাইবে। হোম প্রবৃত্ত হইলে, রুদ্রাধ্যায় পাঠ | ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপুরর্বক দধি, দ্বারা 'তেজোহসি' 
করত রাজাকে পূর্বব্িকৃশ্থ তুলাপাত্রে বিধিপূর্ববক | ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারপপুরর্ঘক ঘ্ৃত দ্বারা ঈশানদেবের 
আরোহণ করাইবে! রাজাধিষ্টিত তুলা এক দণ্ড | স্বান করাইতে হুইবে। “দেবতা ইত্যাদি মনত 
যথাবিধি ধরিয়া থাকিবে! অথবা একদণ্ডের | উচ্চারণপূর্ব্যক কুশজলপূর্ণ কলস দ্বারা স্নান করান 
অর বা তদ্দ্ধ তথায় রাজা থাকিবেন। পুঁজক | বিধেয়। অথবা রুদ্বাধ্যায় পাঠ করত পরমেশ্বর শিবকে 
রুদ্র-গায়ত্রী পাঠ করিতে থাকিবেন। ব্রার | স্বান করাইবে। বিষ্ণুকথিত, তশ্ডি-কধিত কিংবা 
তুলারোহী হইলে তিনি কুশহস্ত হইয়া, আর ক্ষত্রিয় | মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষকর্তৃক অভিহিত শিবসহঅ-নাম 
রাজা হইলে অলঙ্কৃত এবং থড়া-খেটকধারী হইয়া উচ্চারণপুর্র্বক সহজ: কলস দ্বারা শিবের অভিষেচন 
একাগ্রচিত্তে হুর্য্য-মগ্ডল দূর্শন করিবেন এবং আদি ও | কর্তব্য। অনস্তর তক্তিপুর্বক শিবের মহাপুজা 
অন্তে বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুণ্যাহ এবং | করিতে হইবে। দক্ষিণা, শিবক্ত এবং নিজ গুরুকে 
স্বন্তিবাচনাদি কর্তব্য ॥ ৬৪-_-৭৬॥ জয়ধ্বনি, মঙ্লাদি | প্রদান করিতে হইবে। তুলাদ্রব্য এবং তাহার 
শব্দ, সুশোতন বেদধ্বনি, সর্ধবশোভা-মমখিত নৃত্য গীত | দক্ষিণ! খত্তিক, যোগী, দীন, অন্ধ এবং কাতর 
বাদ্যাদি হইতে থাকিবে, এমন সময়ে রাজ! আপনার | সকলকেই যথাক্রমে সুনিয়মে দাতব্য এবং বালক, 
বাম শিক্যাবলস্থিত পাত্রে স্বর্ণরাশি স্থাপন করাইবেন। | বৃদ্ধ, কৃশ এবং আতুরদিগকে ঘথাবিধি ভোজন করাহিযে 
তুলাধার পাত্রথয় ঠিক সমান এবং হুবৃত হওয়া চাহি। | এবং দক্ষিণাও প্রদ্দান করিবে। ৭৭--৯৬। 


সেই তৃ-+'্র স্থিত স্বর্ণ অক্ষয় হইবে। শত নিষ্কাধিক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
ph Ta, এল উনব্রিংশ অধ্যায়, 


কীর্তিত হইয়াছে। রাজা পুঙারতেই বন্যুগল উষ্ী, 
কুখীল। বাগুডুষণ। অনগুলিভূষণ এবং মণিযধধ-ভুষণ এই 
সমস্ত বধ্য ভম্বনিপ্থাগ পাণপড-বরতাবলস্বী ব্যক্তিকে | দানের কথা তোমার নিকট এই বলিলাম, সর্ষাসিরি 
দান কয়িবেন। জ্ঞানী রাজা, পূর্বোক্ত সমুদয় ভূষণ প্রদ হিরগ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় দানের কথ! বলিতেছ়ি। 
উষ্ণীয বয় এবং উত্তরীয় বস এই তুলারোহপ কার্যে সহত্রহুবর্ দ্বারা নিয়পাত্র এবং পঞ্চশত হু ছারা 


জনংকুমার বলিলেন, সামান্য রূপ প্রথম তুলা- 


উত্তরভাগ |. 
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উদ্ধীপাত্র করিবে। তাহার মুখ নিজ শরীরপ্রবেশের | তপেক্ষ। নান করিবে না। ভিলপর্বত নূতনবন্ত 
উপযুক্ত পরিমাণ কর্তব্য এইরাপ সর্ধলঙ্কার-সংমুত ছার! বেন করিয়া ক্রমে ক্রমে পুজা! করিবে জদ্যাদি : 


শুভ হৈমপাত্র করিবে। নিয়পাত্রে গুপত্রয়ময়ী ব্হ্মা- | আবাহনপুরব্বক 


বিষ্ণু-কৃশাছুরূপিনী চতুর্ধংশতত্বাত্মিক। প্রকৃতি দেবীকে 
চিন্তা করিবে। উর্দ্ধপাত্রে প্ুণাতীর্তঁ ষড়ুবিংশশ্বরূপ 
সন্ধাশিবকে চিন্তা করিবে। আত্মাকে পঞ্চবিংশতত্ত 
অগ্রজ পুরুষ-ন্বরূপ ভাবনা করিবে। বেদিকার উপরি- 
স্থিত মণ্ডলে শালিমধ্যে লইয়া গিয়৷ পুর্ব্বোক্ত স্থানে 
সেই পাত্র স্থাপন করিবে এবং নব্বন্ত্র দ্বারা তাহা 
বেষ্টন কর! কর্তব্য । মাঁষকন্ক বারা সেই পাত্র লেপন 
করিম্া পঞ্চোপচার স্বার। পুজা করিবে। সেই পঞ্চো- 
পচার স্বার৷ শিবপুজা ঈশানাদি মন্ত্্বারা যথাক্রমে 
করিবে। শিবপুজা এবং হোম পুর্ব্ববৎ যথাক্রমে 
কর্তব্য। গায়ত্রী জপ করিয়! পূর্ববাভিমুখ হইয়া স্বয়ং 
সেই পান্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। তখন ব্রাহ্মণোস্তম, 
আচার্য্য, সেই যজমান-গর্ভ পাত্রে যথাবিধি ষোড়শ 
সংস্কারব্রমে গর্ভীধানার্দি কাধ্য সম্পাদন করিবে। 
দুর্ববাক্ুর দ্বারা দক্ষিণনাপাপুটে সেক দিবে। 
সীমস্তোননয়নকাধ্যে উদ্ুম্ঘর দলের সহিত কুশজল 
একবিংশতিবার ঈশানকোণে দিবে। উত্তম কন্তা! 
ত্রিংশং নিক্ষঘবার৷ নিৰ্ম্মাণ করিয়। অলঙ্কার প্রদান- 
পূর্বক হোম করত শিবকে প্রদান করিবে। বিচক্ষণ 
সাধক অন্প্রাশনে পায়সাদি ভোজন করাইবে। 
বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ, গর্তাধান হইতে বিশ্বজিৎ 
পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম এইরূপে শক্তিবীজ দ্বারা করিবে। শেষ 
কার্য তুলানুবর্ণের ন্যায় যথাবিধি কর্তব্য । ১--১৩। 
উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ; 


ভ্রিংশ অধ্যায় । 


সনৎকুমার বলিলেন, মুনে! এক্ষণে উত্তম তিল- 
পর্ব্বতের কথ। বলিতেছি ;--পূর্যোক্ত স্থানে পূর্বোক্ত 
কালে যত্বসহকারে যথাবিধি পুজা! করিয়া বেদিশুহ্য 
রমণীয় সমতল ভূতলে দশতাল প্রমাণে দওস্থাপন 
পূর্বক জলছিট! দিয়া তথায় তিলরাশি করিবে। 
বিদ্ধান্‌ ক্রাঙ্গীপশ্রেষ্ঠ, সেই প্রদেশ পঞ্চগব্য দ্বারা 
শোধিত করিয়া পূর্বববৎ, চতুদ্দিকে মণ্ডল প্রস্তুত 
করিবে । নৃতনবন্তর স্থাপন এবং রমনীয় পুষ্পুচয় বিকীর্ণ 
করিষা। ভাহাতেই রাশীকৃত তিলভার রাখিবে। নিহিত 


সবওড পেক্ষা প্রাদেশপ্রিমাণ উচ্চ তিদন্থাশিই-উত্তম। 
হৈ খুনির? পূৰ্ববপরিমাণ . অপেক্ষা : চারি, সি পি | 


“লাল তিলয়াশি মধ্যম দগুডুল্যই ধম, রিমা 


যথাবিধি তাহাদিগের... পুজ। 
"করিবে। পূর্বোক্ত মুর্তি সকল এক একটা ঝুরিরা 
ত্রিনি্ধ হুব্ণথারা নিশ্বাণ: করিবে এবং যথাক্রমে 
অষ্টদিকে তাহাদিগের পুজা হইবে। হেঞ্চুসিসত্ম- 
গণ? তুলারোহণের স্কায় যথাবিধি দক্ষিণ! প্রদান 
কর্তব্য। হোমও পূর্বের স্তায় উক্ত হইয়াছে! 
দিকৃপালগণের সহিত তিলপর্ত্বতের নধ্যস্থিত ডিল- 
পর্বতরূপী দেবদেবের পুজা কর্তব্য । পরিপূর্ণ সহস্র 
কলস দ্বারা পুজা করত তিলপর্বতমধ্যে অবস্থিত 
দেবদেব মহাদেবকে বন্ধুজনকে দেখাইবে। এইরূপ 
যথাবিধি পুজা করত ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিদর্জীন-. 
কাধ্য সম্পাদন করিবে। নিঃস্ব বহুপোষ্য সৎকুল- 
প্রহৃত ব্রাহ্মণগণুকে সেই তিলপর্বত বিভাগ করিয়া 
প্রদান করিবে। সকল প্রকার শুভকম্ম অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ পরম তিলপর্ব্বতবিধি বর্ণন করিলাম। ১-১৩ | 


ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একত্রিংশ অধ্যায় । 


সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর অল্সদব্য-সাধ্য 
বহুফলপ্রদ অন্য. শৃক্ষাপর্বতের কথা বলিতেছি। 
মাতু দ্রব্য দ্বারা নির্মিত সেই পর্বত কালে পবিভ্রত! 
দাত করে । একটি শুদ্ধ স্থান গোময় দ্বারা বিলেপিত 
করিয়াম্ভাহার উপর বস্ত্র সকল আচ্ছাদন করিবে। 
ষনভ্ভর বুদ্ধিমান ব্যক্তি গোময়-লিপ্ত বস্তু-প্রাবৃত 
সেই স্থানে তিনভার তিল নিক্ষেপ করিবে। দশটি 
হুবর্ণমুদ্রা। কিংবা তাহার চতুর্থাংশে কণিকা! ও কেশর- 
বিশিষ্ট একটি অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ করাইয়া তিল- 
রাশির মধ্যে বিন্যাস করিবে এবং তাহার মধ্যে 


মহাদেবকে সংস্থাপন করিবে। বিধিপুর্ববক মহাদেবের 


পুজ] করত বামদেবাদি পঞ্ব্রহ্মাঙ্গের পুজা করিবে। 
তিনটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা শক্তিরশ নির্মাণ করাইবে। 
অষ্টবিনায়কের বিভাগানুসারে স্তাস করিবে। পূর্বোক্ত 
নুবর্ণপরিমাণে বিনায়কগণকেও নির্ল্মাণ . করিবে। 
বিধিঅনুসারে গন্ধ ধুস্পাদি ছার! ক্রমশঃ তাহাদের 
পুজা করিবে। ১৬1 যার 
রি, পরিজ যার সা 


yr ie 
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গ্বাত্রিংশ অধ্যায়। 
সনৎকুমার বলিলেন, সংক্ষেপে সুবণ-পৃথিবী 
দানের বিষয় বর্ণন করিতেছি, জপ, হোম, পুজা, দান 
এ অভিযেকাদি পূর্বের ন্যায় কর্তব্য। পূর্বোক্ত 
দেশ এক্‌) কালে মুনিগণের সহিত উক্ত কার্য সম্পাদন 
করিবে। পূর্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন কুণ্ড কিংশ্বা মণ্ডল- 
প্রদেশে সহত্র সুবর্ণ দ্বারা দিব্যভূমি নির্মাণ করাইবে। 
এক হস্তগরিসিত হুশোতিত সেই বর্তুল ভূমিতে সপ্ততবীপ, 
সমুদ্র, পর্বত এবং তীর্থ সকল নির্বাণ করাইবে। 
তাহার মধ্যে হুমেরুপর্ধবত নির্মিত হইবে কিংবা এ 
মধ্যপ্রদেশে জশ্বুীপ কল্পনা করিবে। বেদিমধ্যস্থিত 
মণ্ডলে পুর্ববৎ সকল কর্ধ সম্পাদন করিযা পুর্বোক্ত 
সহজ সংখ্যার সপ্তমাংশ দক্ষিণ! বিধিপূর্ববক শিব- 
ভক্তকে দান করিবে। সহঅ কলসাদি দ্বারা শঙ্কর 
শিবের পুজা করিবে। সর্বোৎকৃষ্ট সুবর্ণমেদিনী দাম 
লিঙগপুরাণে উক্ত হইল। ১--৭। 
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রয়স্ত্রিৎশ অধ্যায় । 


সনতকুমার বলিলেন, অনস্তর অন্য উত্তমকল্প- 
পাদপ বলিতেছি। এক শত সুবৰ্ণনুদ্া বারা শাখাব 
সহিত বৃক্ষ নির্মাণ করত নানাপ্রকার মুক্তামাল৷ সেই 
বৃক্ষের শাখায় অবলম্বিত করিবে। দিব্য মরকত 
মণিদ্বারা মুলপ্রদ্দেশ বদ্ধ করিবে। বিদ্বান 
প্রবাল দ্বারা সেই বৃক্ষের পলব এবং পদ্মরাগ মণি দ্বারা 
৩ এ 
করিবে। তাহার মুল নীলরতে, স্বন্ধ বজ্রমণি দবাঁরা, 
অগ্র বৈদূৰ্য্য মণি দ্বারা, এবং মস্তক পুগ্পরাগ দ্বাবা 
নির্মাণ করাইবে। গোমেদক মণি দ্বার! কন্দ, হুর্ধাকাস্ত 
চজ্দরকান্ত মণি দ্বারা অথবা! স্ফাটিক দ্বারা বেদি নির্শ্মাণ 
করাইবে। এ বৃক্ষটি একবিতভ্তি-পরিমিত দীর্ঘ 
হইবে৷ শাখা আটটি বিস্তার ও উর্ধে বথাসস্তব 
নিৰ্ম্মাণ করিবে। তাহার মুল-প্রদেশে লোকপাল- 
গা. « হিত মহাদেবকে সংস্থাপন করিবে। পূর্বোক্ত 
বেদিয ম্ধান্থিত মণ্ডলে বৃক্ষস্থাপন করত বত্বপুর্ধবক 
মহাদেব এবং লোকপাগরৃদ্দের পূজা করিবে। পূর্বের 
সায় জপ হোম এবং দক্ষিখার্থে তুলাদি প্রদান 
করিবে! হে নয়পতে | শড়ু-নিষেদিত সেই বৃক্ষ 
যোগী কিংবা খঁন্নরঙারীংক অপূর্ণ করিয়া রাজা 
সকল ভূমির অধিপতি হন । ৯--%.| , 

ব্রয়ধ্রিংশ অধ্যায় দাত । 


লিঙ্গপুরাণ। 


চতুস্ত্রিংৎশ অধ্যায় । 

সনতকুমার বলিলেন, গণেশেশ দান বগিতেছি ; 
পূর্বোক্ত মণ্ডপে লোকপালগণের সহিত 
মহাদেবের পুজা করত শীন্্ানুসারে দশটি নুব্ধুদ্রা 
দ্বারা অলঙ্কৃত প্রত্যেক দিকৃপাল নিম্াণ করিবে এবং 
বিধিপুর্ববক পুজা নির্ধ্বাহ করিবে। অষ্টদিকে আটটি 
কুম্ভ নিৰ্ম্মাণ করত পূর্বের স্তায় হোম করিবে। 
পরম্পরাগতক্রমান্গসারে বামদেবাদি পঞ্চাঙ্গপুজা 
পূর্বক সাতদিকে সাতজন ব্রাহ্মণের পুজা করিয়া উত্তর 
দিকে এক কন্তার অর্চনা করিবে। জানুক্রমিক সেই 
সেই মন্ত্র উচ্চারণপুর্ধক কুমারী এবং ব্রান্মাপগগকে 
সেই সেই মুর্তি প্রদান করিবে। ইহা করিলে নিশ্চয় 
সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ১--৫। 


চতুস্ত্িংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় । 


সনৎকুমার বলিলেন, অনস্তর যথাক্রমে হেমধেনু- 
বিধি বৰ্ণন করিতেছি। ইহা দ্বারা পাপ সকল দুষ্ট 
গ্রহ ও ছুর্ভিকাদি সদ্য বিনষ্ট হয়। নানাপ্রকার 
উপসর্গ এবং ব্যাধিসমূহও ইহ! করিলে নষ্ট হয়। 
সহঅ সুব্ণমুদ্রা, তাহার অর্ধ কিংবা অধ্বীর্দপরিমাণে 
অথবা একশত মুদ্রা দ্বারা সকল প্রকার গুণ- 
সম্পন্ন সুরূপা একটি ধেনু নির্মাণ করিবে। সকল 
প্রকার সুলক্ষণসম্পন্ন সেই ধেনুটির উৎকৃষ্ট খুর 
দুইটি বজ্মণি হারা ও শূঙ্গহ্ুয় পদ্মরাগ মণি দ্বারা 
নিৰ্ম্মাণ করিবে। ভ্রত্বয়ের মধ্যদেশ উত্তম মৌক্তিক- 
মণি দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করিবে। হে মুলিসতমগণ! এ 
ধেনুর স্তন নৈদূর্ধ্য মণি স্বারা ও সুন্দর লাঙ্গুল নীল- 
মণি ছারা নিৰ্ম্মাণ করিবে। এবং পুষ্পরাগ দ্বারা 
সুশোভিত দন্ত নিৰ্ম্মাণ করিবে। এই প্রকার পশুর 
অঙ্জ-প্রভ্যঙ নির্শ্বাণ করিয়া, দশ সুধর্ণ তার! সুন্দর 
বৎস নিন্মাগপ করিবে। পুর্বোক্তপরিমাণ-বেঙগিকা- 
মধ্যে মণ্ডল কল্পনা! করিবে। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার 
মধ্যে বসের সহিত সুরতভিকে সংস্থাপন করিম্বা হুই- 
খানি বস্তু দ্বার বেঠিত করিবেন। গাধত্রীমনত্র স্বায়া 


দুব্বাকি বিধাদাগুদারে সম্পাদন করিবে। কুজিদি 
t 
সাধা শিবলিঙ্গ সান কয়াইয়া পুজা কাঁরিবে। পাররী 


উত্তরভাগ। 


দারা গবালস্তন করিয়! শিবকে নিবেদন করিবে। হে 
মহামতে ! আর উহার দক্ষিণা ভ্রিংশতহুবরমুদ্র 
প্রদান করিতে হইবে। ১--১১। 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ঘট্ত্রিংশ অধ্যাঁয়। 


সনংকুমার বলিলেন, লক্ষমীদান-বিধি বলিতেছি, 
ইহ! দ্বার অসীম রশবধ্য বৃদ্ধি হয়। পূর্বব-নির্দিষ্ট 
মঞ্ুপের ডার্ম মণ্ডলে বেদিকা করিবে। বিধিপূর্ধ্বক 
সুবর্ণ ছার। অনুপমা লক্ষ্মীদেবী নিৰ্ম্মাণ করিবে। সহঅ 
সুবর্ণ, পাঁচশত সুবৰ্ণ, তাহার অর্দ কিংবা অষ্টাধিক 
শত সুবর্ণ দ্বার সকল লক্ষণসম্পনন লক্ষ্মী-মুর্তি নির্বাণ 
করিবে। নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভৃষিত লক্ষ্মী- 
দেবীকে মঞ্লে স্থাপন করিবে। তাহার সেই 
মণ্ডলের দক্ষিণদিকে পরিক্ষত স্থলে নারায়ণের পুজা 
করিবে। লক্ষ্মী-তক্ত্রোক্ত বিধানাসুসারে সুরেশ্বরী 
লক্ষ্মীর অর্চনা করিয়া বিষ্ণু-গায়ত্রী দার! দেবদেব 
বিশ্বগুরু বিষ্ণুর পুজা করিবে। বিধিপুর্র্বক দেবীর 
পুজ| সমাপনাস্তে পূর্বের স্তায় হোম করিবে । প্রথমতঃ 
কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিয়া আজ্যহোম সম্পাদন করিবে। 
খত্িকৃগ্ণণ অষ্টাধিক শতবার পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে হোম 
করিয়া সেই হোমকুণ্ডের পূর্বদিকে দেবীকে ঘজমানের 


দৃষ্টিগোচর করিয়! দিরেন এবং স্বয়ং বিষ্ণুর সহিত | 


তাহাকে প্রণাম করিয়া তথায় অবস্থিত মহাদেবের 
পূর্ব পুজা করিবেন। সেই লক্ষ্মীর পুজনে 
বিংশতি সুবর্ণ দক্ষিণ। প্রদান করিবে । অন্তান্ত 
ব্রাহ্মণকে তাহার অদ্দেকপরিমিত যথাযোগ্য দক্ষিণা 
প্রদান করিবে। অনস্তর ভক্ত বিশেষরূপে মহাদেবের 
উদ্দেশে হোম করিবে । ১--৯। 

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তত্রিৎশ অধ্যায়। 


সন২কুমার বলিলেন ; অনস্তর.তিলধেনু-বিধি বলি- 
ভেছি। পূর্ব্বনিদ্দি্ট মণ্ডপের পশ্চিমাংশে শিব-পুজা 
ররিবে ) সেই মণ্ডপের অগ্রদেশের মধ্যভূমিতে সুশো- 
ভিত একটা পদ্ম লিখিয়া সেই পদ্বাটি বস্তু ছারা আচ্ছা" 
দন করিবে এবং তাহার মধ্যে সুশোভিত তিলপুপ্প 
নিক্ষেপ করিবে। অনগ্র ব্রিংশৎ নুবর্ণ-ুস্া, পঞ্চদশ 
মুত পাঁচটি সুবর্ণ সুদা ব| তাহার অর্থামশের' স্থার! 
একটি পয নিরধি। করিবে। তাতিরক গ্পুল্গাদি 


২৪৯ 


দ্বারা বিধিপূর্ববক আরাধন| করিয়া সেই প্ীন্মের 
উপরিভাগে একাদশজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবে। 
গন্ধপুষ্পাদি দ্বার! বিধিপুর্ধক তাহাদের পুজা 
প্রত্যেককে আচ্ছাদন-স্বরূপ উত্তরীয় বর 
অর্পন করিবে। উষ্ণীষ, কুণ্ডল এবং ঝুষ্র্াগুরীয়- 
প্রভৃতি অলঙ্কার যথাবিধি তাহার্দিগকে প্রদান করিয়! 
এগারখানি বস্তু তাহাদের সম্মুখে বিস্তারিত করিবে। 
সেই বস্ত্রসমূহে পৃথক পৃথক রূপে তিল সংস্থাপন 
করিয়া শতপল-পরিমিত একাদশটি কাংস্তপাত্র একা- 
দশজন ব্রাঙ্মণকে অর্পণ করিবে। এক একটা ইক্ষু- 
দণ্ড সকলকে দিবে। দুইটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা শৃঙ্গ 
ছুইটি নিৰ্ম্মাণ করিবে। দুই দুইটি রৌপ্যমুদ্। দ্বারা 
ধেনুর খুরনির্শ্মাণ করিবে। পূথক্‌ পৃথকৃরূপে বস্ত- 
সকল প্রদান করত সেই শৃঙ্গ ও খুর তিলমধ্যে 
নিক্ষেপ করিবে। রুদ্রতস্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা একাদশ 
রূদ্র সকলকেও বিধিমতে দান করিবে। পদ্মবিগ্রহের 
পূর্বভাগে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের শ্রন্ধাপুর্বক পুজা 
কৰিয়! ছাদশাদিত্যমন্ত্র উচ্চারণপূর্র্বক তাহা দ্িগকেও 
দান করিবে। পূর্বের ন্যায় দক্ষিণদিকে যোড়শঙ্জন 
ব্রাহ্মণের পুজা করিয়া বিদ্বেশমন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক 
পদ্ৃমূর্তি প্রদান করিবে। এই সকল কর্ম যথাক্রমে 
যজমানই সম্পাদন করিবে। রুদ্রদান, আদিতয- 
গণের দান এবং বিভবানুসারে মূর্ত্যাদ্বির দান 
এই কয়টি দান রাজ। পদ্মনিক্ষেপপূর্ব্বক 
যাত্রীরা সম্পন্ন করাইবে। পাঁচটি সুবর্ণ দ্বার! 
নির্মিত উধণ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান কর্িবে। ১--১৫। 
সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত! 


অঙ্ত্রিৎশ অধ্যায়। 


সনংকুমার বলিলেন, হে সুব্রত! অনস্তর গো- 
সহঅদান-বিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুলক্ষণ- 
সম্পন্ন সুন্দর বংসের সহিত সহঅসংধ্যক গো 
আনয়ন করত শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের পুজ। করিবে। 
তাহার মধ্যে আটটি ধেনুর যরপুর্বৃক বিশেষরপে পুজা 
করিবে। সেই ধেনুসমুহের শূঙ্গগুলি এক একটা 
সুবর্ণমুদ্র। দ্বাবা বাধাইয়? দিবে। খুরগুলি রোপ্যে 
এবং কণ্ঠ এক একটি সুর্ণমুদ্রায় বিভুষিত করিবে। 
সেই ধেনুর কর্ণ হীরকার! অগ্লন্কত করিবে। এই 
প্রকারে গোসকলকে শিবোদ্দেশে সমর্পপপুর্ব্ষ 
দঙ্গিণার সহিত তরাহ্মপগণকে প্রদান করিবে। দশটি 
সুমৰ অভাযে পাঁচটি নুবর্ধমূড়া। কিংবা হা 


২৫০ 


- অৰ্ধভুগ অথবা বিভবামুধারে একটি সুরর্ণ-মুদ্রাও 
: দরিণা প্রদান করিবে। প্রত্যেক ব্রহ্মেণকে উৎকৃষ্ট 
চুইখানি করিয়া বস্ত্র প্রদান করিবে। পৃজান্তে গো 
সক ক্রাক্মণকে প্রদান করিবে। এই 
দানপুর্বর্ক* মঙ্গলনিলয় মহাদেবের পুজা করিবে। 
অনন্তর শাস্ত্রামুসারে ধেনুর অগ্রে এই স্তব, পাঠ 
করিবে। “ধেনু আমার সন্মুখে এবং পশ্চাতে 
প্রতিদিন ” অধিষ্ঠান করুন এবং আমি নিরস্তর 
গোমুত্তি চিন্তাপুরর্বক ধেনু লইয়। অধিষ্ঠান করি?? এই 
প্রকারে স্বব করত দ্বিজবর্ধ্গণকে সেই গে! সম্প্রদান- 
পুর্ধবক প্রদক্ষিণ করিবে। ধেনুর গাত্রে যতগুলি 
লোম আছে, ইহা করিলে তত বৎসরকাল স্বর্গলোকে 
বাস হয। ১-৯ । 
অষ্টত্রিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত। 


উনচত্বারিংশ অধ্যায় । 


সনৎকুমার বলিলেন,-হে সুব্রত! অশ্বমেধ 
অপেক্ষা ফলসাধক বি্জয়কর হিরণ্যাশ্ব-প্রদান-বিধি 
বৰ্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিভূষিত দিব্যলক্ষণ 
শুরু-চরণ শ্বেতমুখ হুলক্ষণমম্পমন অক্টোত্তরসহত্র 
অন্ততঃ অষ্টোত্বরশত অশ্ব সংগ্রহ করিবে। সকল- 
লক্ষণ-বিশিষ্ট সেই ঘোটকের অঙ্গ সকল অক্ষত হইবে 
এবং অশ্বসকলকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা উঠ 
ন্যায় স্ুুসজ্জীভূত করিবে। পূর্ব্বোক্তগুণ- 
সর্ব্বোৎকুষ্ট একটি অশ্বকে সেই অশ্বসকলের মধ্যে 
সংস্থাপন করত উচ্চৈঃশ্রবা-বুদ্ধিতে ভক্তিপূরব্ক জা 
করিবে। বেদব্দো্গবিৎ একজন ব্রাঙ্মণকে সেই 
অশ্বের পূর্ববভাগে সুরেন্দর-বুদ্ধিতে পুজা করিয়া পাঁচটি 
সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিবে। শিবতত্তকে বিধিপুর্ববক 
পুজিত সেই অশ্বটি প্রদান করিবে। আচার্ধ্যকে 
নুবর্ণনিম্মিত অশ্ব প্রদানপুর্বক বিধিমতে পুজা 
করিবে এবং সমুবর্ণ-অশ্ব-প্রদানে অক্ষম হইলে 
পাদ হুবূছ প্রদানপুর্বক আচাধ্যের পূজা 
অরিবে। দীন, অন্ধ, হুঃখী, বালক, বৃদ্ধ, কুশ এবং 
রোগিগণকে অন্নদান হারা সন্ত করিবে। ব্রা্গণ- 
সাঁণের রিশেধরূপে নস্তোযধ্ধামি করিবে। যে মনুষ্য 
ভক্তিপর্ববক এইরূপে অগদান করে, সে চিরকাল 
ভুয়েমামহৃশ সম্পৎ্, সন্ভোথ করে। ১.৯ । 


উন্চতারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


০ 


লিজপুরাণ 


চত্বারিৎশ অধ্যায়। 
সনৎকুমার বলিলেন, সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দান 


প্রকারে | অপেক্ষা উত্তম কন্ঠাদান-বিধি বর্ণন করিতেছি । 


সুলক্ষণ-সম্পন্না দোষ-লেশ-বিহীন! কন্ঠ] মাতাপিতার 
অভিপ্রায়ামুসারে শুভক্ষণে আত্মীয় বিবেচনায় উত্তম 
বস্ত্র ও নানাপ্রকার ভূষণ এবং গন্ধমাল্যার্দি দ্বার! 
বিভূষিত করিয়! বিপুলধনের সহিত প্রদানের উদ্যোগ 
করিবে। গোত্র ও নক্ষত্রাদি হুলক্ষণ স্থির করিয়। 
বর ও কগ্ঠার পরস্পর একভাব দর্শন করত যত্রসহকাবে 
উভয়ের পুজাপুর্বক যথাবিধি অধীতব্দেবেদান্গ বরহ্ম- 
চারী তপস্বী শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্ষণকে ওঁ কন্তা সম্প্রধান 
করিবে। দাস, দাসী, ধন, সম্পৎ, ভূষণ, ক্ষেত্র, 
ধন; ধান্য এবং বস্তু প্রভৃতি বিশেষরূপে যৌতুকস্বরূপ 
প্রদান করিবে। কন্তা এবং তাহার দেহে যতগুলি 
রোম থাকিবে, কন্তা-সম্প্রদাতা ব্যক্তি তত ব্ংসরকাল 
শিবলোকে পূজিত হইয়! বাস করে। ১--৭। 


চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একচত্বাবিংশ অধায়। 


সনতকুমার বলিলেন,--সম্প্রতি সংক্ষেপে হিরণ্য- 
বৃষ-দানবিধি বলিতেছি। সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা ছারা 
একটি বৃষ নির্মাণ করাইবে কিংবা বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
পাঁচশত সুবণনমুদ্রা ছারা, অভাবে তাহার অর্ধ ও 
তদদভাবে অন্বীর্ধ অথবা অষ্টাধিকশত সুবর্ণ-মুদ্রা দ্বারাও 
ওঁ বৃষ নিৰ্ম্মাণ করিতে পারে। ধর্মবরপী সেই বৃষের 
ললাটদেশে ক্কটিকমণি দ্বারা অর্দচন্তরাকৃতি প্র 
( ভিলক-বিশেষ ) রচনা করিয়া দিবে। সেই বৃষের 
খুরচতু্টয় রজত দারা, গ্রীব। পদ্মরাগমণি এবং ককুদ 
গোমেদকমণি দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করাইৰে। নানাপ্রকার 
দেই বৃষের কণদেশ 


মুলে সংস্থাপিত পশ্চিমাতিসুখ সেই বৃষের উপরি 
সংস্থাপন করিবে এবং তত্তিপুর্র্বক বৃষারঢ ঈশ্বর 
বৃহভধ্বজের পুজা করিয়া, গায়ত্রী উচ্চারণপুর্র্বক হৃষ- 
রাজের পুজা করিবে। নমস্কারপূর্কাক “তীকষ্া 
ব্রিহে ধর্ম্মপাদ্বায় ধীমহি। তমো বৃষঃ প্রচোধযাৎ? 
এই মূলমন্ত্র হারা ধর্মবৃদ্িন নিমিত্ত বৃরাদের পুজা 
করিয়া বিভযানুসারে ঘৃত অশ্নাদি ছার [হা 


উত্তরভাগ। 


কগিবে। পুজান্তে সেই বৃষ ত্রার্থীণ কিংবা মহাদেবকে 
অর্পণ করিবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণা প্রধান করিবে। 
যে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট এই বৃষন্দান ভক্তিপুর্ক্মক 
সম্পাদন করে, সে মহাদেবের অঙ্ুচর হইয়! তাঁহার 
সহিত সুখে অবস্থান করে ॥ ১১১ । 

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


et) 


দ্বিচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


সনৎকুমার বলিলেন, আমি যথাযথ আনুপুব্বাক্রমে 
গজদান বলিতেছি। পুর্ব্ববৎ পুজা করিয়া শিবোদেশে 
নিবেদনপূর্ববক ব্রাহ্মণকে হস্তী প্রধান কর্তব্য । স্বর্ণময় 
বা রজতময় সুলক্ষণ হস্তী সহত্রনিক্ষ, তদর্দ বা অর্দীর্দ- 
্বার। প্রস্তুত করিবে। সেই সর্দলক্ষণ-সম্পন্ন হস্তীকে 
পূর্বোক্ত দেশ-কালে শিবোদেশে উৎসর্গ করিবে। 
কিংবা অষ্টমীতে পরমেষ্ঠী শিবকে উহ! প্রদান কর! 
কর্তৃব্য। পুর্বববং শিবপুজ। করিয়। শিঝেদেশে প্রদত্ত 
হস্তী শ্রোত্রিয় সাগিক দরিদ্র ব্রহ্মণকে প্রান করিবে। 
যে ব্যক্তি শিবভক্তিপ্রদ এই দান করিবে, সেই বহুকাল 
খ্বর্গভোগ করিয়। বহুমাতঙ্গপতি রাজা হইবে ॥ ১-_৬॥ 

ঘিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় । 


সনংকুমমার বলিলেন, দিব্য অষ্টলোকপাল-দান 
অত্যন্ত দুর্লভ ৷ এই কাৰ্য্য অতি গোপনীয়, সর্ববসম্পততি- 
প্রদ্ এবং অরিচক্রবিনাশক { এইকাধ্য করিলে, শ্বদেশ- 
রক্ষা উৎকৃষ্ট গজবাজি-সম্পত্তিবৃদ্ধি এবং পুত্র বৃদ্ধি হয়। 
ইহা পরম পবিত্র ও গোত্রান্মণের হিতজনক। পূর্বোক্ত 
দেশকালে বেদিকার উপর মণ্ডলে যথাবিধি যথাক্রমে 
মধ্যে শিবপুজ| করিয়া আটদিকে আটটা বালুকাময় 
Hg নিৰ্ম্মাণ করিবে। তাহাতে বেদবেদাঙ্গ-পারগ 
য় সন্তংশ-সভুত সর্ববলক্ষণ-সম্পন্ন পিবাভিমুখে 
আমীন আটজন ব্রাঙ্মণকে দশাযুক্ত নবীন ধৌত বস্থ, 
দিব্য অলঙ্কার ও গন্ধ পুষ্প ধূপ দ্বারা লোকপালমন্ত 
উচ্চারণপূর্কাক যথাক্রমে পুজা করিবে। পূর্বদিক- 
স্থিত অগ্নিতে লোকপাল-মন্তরোচ্চারণপুর্কক সমিধ ও 
ঘতদ্ধারা হোম করিবে। অগ্নিকার্ধাগ যথাক্রমে 
হইরে। শির-বৎসল আচার্য্য এইরপ বিধানক্রমে 
হো করিল যজমানকে আহ্বামপুরবর্বক সর্ধ্বাতরণ- 
ভূমিতে"  দ্বিজগণকে তন্্বারা পূজা করাইয়া ধনদান 
করাইিবেন এংং লোকপাল-মন্তোচ্চারগপূর্কাক পৃথক 


২৫১ 


পৃথক দ্রশনিফপরিমিত ভূষণ দান কর্লাইবেন 
তাহাদিগের আসন দশনি্ধারা পৃথক পৃথক কর্তব্য । 
শিবস্থাপন যথাবিধি কর্তব্য । এবং ধধাপক্তি 

দান কর্তব্য। যে ব্যক্তি তক্তিসহকারে এই 

দান করে, সেই বিচক্ষণ লোকপালদিগর লোকে 
বন্ধকাল বাস করিয়া জনমগ্রহণপূর্ব্বক 

রাজা হয়। ১-৮১২। কহ 

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । * * 


চতুশ্তত্বারিংশ অধ্যায়। 


সনংকুমার বলিলেন,-_-সর্কোন্তম অন্য দানের 
কথা বলিতেছি। পূর্বোক্ত দেশকালে মণ্ডপে স্থণ্ডিলে 
কুণ্ডমধ্যে শিবসমীপে যথাবিধি অগ্নি-প্রণয়নপুর্ধ্বক 
পূর্বের বিষ্ণু, পরে পদ্মষোনির আবাহন করিবে। 
অনস্তর ব্রহ্মমুখ বিনির্গত প্রণবাদি 'নারায়ণায় বিদ্মুহে? 
ইত্যাদি মন্ত্র এবং ব্রহ্ম্রহ্মণ বৃদ্ধায়, ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 
যাথাবিধি পুজা করিরা পরে হোমকাধ্যের তনুষ্ঠান 
করিবে। উক্ত হোমকাধ্যে পৃথক্‌ পৃথক কুগুবিধান করত 
ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-উদেশে সমুদয় হোমীয়দ্রধ্যের আহুতি 
দান কর! কর্তব্য এবং আচার্ধ্যের সহিত বেদপারগ 
ঝত্বিকৃত্বয়কে বরণ করিতে হয়। আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু 
ও মহেখ্বরের ্রীত্যর্থে পৃথক্‌ পুথক্রূপে ব্রাহ্মণগণপকে 
যথাষ্ট্ান্ত বন্-আভরণ সর্বপ্রকার অলঙ্কার-স্মত্বিত 
অত্যত্তম অষ্টোত্তরশত সুবর্ণ দ্বান করা আবশ্তক। 
হোমকাধ্যের আচার্ধযকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
ররূপে ভাবনা করত তাহাদ্িগের সস্তোষার্থ 
পৃথক পুধকৃ দক্ষিণা দান করা বিধেয় এবং 
বহুতর ব্রাহ্মণ-ভোজন ও ন্বপনাদিক্রমে শিবপুজ। 
কর্তব্য । ১-৯। - 
চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চচত্বি।রিৎশ অধায়। 


ঝষিগণ বলিলেন, মুনির ! শুভপ্রদ ষোড়শ প্রকার 
দানবিধি কথিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের নিকট 
জীবিত ব্যক্তির শ্রান্ধক্রুষের বিষয় বর্গন করুন। সুষ্ঠ 
কহিলেন, মুনিগণ ! পূর্বে দেবদেব ভগবান বরন্ধা--ম 
এবং শিষ্য বশিষ্ঠ, তৃঙ ও ভার্গবের দিকটি যাহা কীর্তন 
করিয়াছেন, সম্প্রতি আমি সেই সর্মমসিদ্ধিকর সর্ববতেষ্ঠ 
সর্ধ-সম্মত জীবৎশ্রান্ধ-বিধি সংক্ষেপে বর্ন কাঁক্লিতেছি, 
আপনার) অবহিত-চিত্তে প্রবণ করুষ্ব। হে সুরত! 


Ea হা t , * /_. 
REN «এ _লিঙঈপুর্লাণ' 
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এপ্রক্চবে মামি 'আন্ব-মার্গরুম, আন্ধারাম এবং. উহা” | মন্দে এবং ‘প্রাণে নিবিষ্ট’ ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোতর-শত 
: সন্বথো বাছা কিছু: বিশেষ আছে; সমুদয়ই কীর্তন | আহ্তি দান্গ করিবে 1. “আর এই রীতিতে ফথাক্রযম 
করিড়েছি।”''মানবগণ তৃদ্ধাবস্থায় যত্সহকারে পর্বতে, | সামাস্তশ্রান্ধোক্ত হোম কার্চেও কর্তব্য ।. পরে :মপ্তম 
দীতীর়ে, যনে বা. আয়তনে, জীবখশ্রান্ধের.-অনুষ্ঠান | দিবনে আতাৰ ফোগীআনণকে ভোজন করাইবে। আর 
'করিবে। শা, শ্রুত্িয় বা বৈশ্ত 'অন্ঠান্ত একর্তব্য | শর্ব্াদি অষ্ট দেবতোপাসক ব্রাঙ্মণগণকে বস্তু, আভরণ, 
কার্ধ্ের পাঁলনস্ফবনন বা লাই করুন এবং তিনি জনী | কম্বল, বাহন শয্যা, যান ও হৈম, রাঁজত, কাংস্ত, 
বা অজ্ঞানী,ঞোত্রিয় বা অস্রোত্রিয়ই হউন, জীষৎ- | তা্মাদিপাত্র, ধেনু, তিল, ভূমি, স্বর্ণাদি ও দাস-দাসীগণ 
শ্রাধজের” অনুষ্ঠানহেতু তিনি যে যোগমার্গ-গত পরম | দান ও দক্ষিণা দান করিবে । আর শর্বাদি অষ্টমূর্তি 
যোনীর স্টার জীবনুক্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ মাত্র | উদ্দেশে পৃথকৃরূপে দিগুদান করত সহস্র ব্রাহ্মণ কিংবা 
নাই। প্রথমে শ্রান্ধীয় ভূমির গন্ধ-বর্ণ-রসাদি বিশেষ- | একজন মাত্র ভম্মবিমণ্ডিত-কলেবর জিতেন্গির পরম- 
রূপে পরীক্ষা করিয়া সযত্রে শল্যোদ্ধারপূরর্বক বালুকাময় | যোগীকে সন্দক্ষিণ জোজন করাইবে এবং দিবসত্রয় 
স্থণ্ডিল দিক্মাণ করত তন্মধ্যে হস্তপ্রমাণ পরিশুদ্ধ কুণ্ড | রুদ্রদেব-উদ্দেশে মহাচারু নিবেদন করিবে। মুনিগণ ! 
অথবা অরদ্বি-পরিমিত স্থপ্ডিল নির্শ্মাণাস্তে পুনঃপুনর্ব্বার | এই আমি আপনাদিগের নিকট জীবতশ্রারূ-বিষয়ক 
তাহা জলঘারা হুঙ্গিপ্ধী ও যথাবিধি গোময় দ্বারা | বিশেষ-বিধি : সমুদয়ই কীর্তন করিলাম, অধিক কি 
উপলিপ্ত করিয়া অগ্িস্থাপন করিবে । পরে সমিধ্ত্রয় | বলিব; যে মানব, এই জীবতশ্রান্ধের অনুষ্ঠান করে, 
গ্রহণপুর্বক যথাশাস্্র হুয়মান সমুদয় দেবগণকে | সে স্বয়ং জীবনুক্ত হয়; এজন্য তাহার দেহান্তে শ্রাদ্ধ 
পরিগ্রহ করত পরিস্তরণাস্তে পরম্পরাগত স্বশাখোক্ত | হউক বা নাই হউক, আর সে. সমুদয় নিত্য- নৈমিত্তি- 
কাধ্যসকল সমাপন করিবে। অনন্তর স্থপ্তিলমধ্যে | কাদি কাধ্যকলাপ পরিত্যাগ করুক বা নাই করুক, 
যথাক্রমে সমুদয় দেবগণের পুজা করত বক্ষ্যমাণ | কিছুতেই তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কোন বান্ধবের 
মন্ত্নিচয় “দ্বারা! তাঁহাদিগের উদ্দেশে বহিতে | মৃত্যুতেও তাহার অশৌচ যা অঙ্গাম্প্‌শ্যত্ব হয় না, সে 
সমিধাদি দ্বারা আহুতি করিতে হইবে। প্রথমে | স্নানমাত্রেই গুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এবিষয়ে 
মমোমধ্যে সমুদয় তত্ব-ভুতগণকে সম্যক্রূপে | কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত জীবংশ্রাদ্ধকরণের 
পরধ্যালোচন! করিয়া অগ্রে পৃথক পৃথক সমিধ্‌ হোম | পর যদ্যপি স্বক্ষেত্রে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে 
পরে চকুহোম ও তৎপরে পৃথকৃপাত্র স্বত | সেই কুমার ব্রহ্মবিং হইয়া থাকে ; "তাহার জাতকর্ম্মাদি 
দ্বারা এরূপ আহুতি দান করিবে । এক্ষণে উল্লিখিত | সমুদয় কার্যই পিতার কর্তব্য । এবং ওঁ শ্রান্ধের পর 
পুজা ও হোমের মন্ত্র সকল ক্রমশঃ বলিতেছি শ্রবণ | যদ্যপি সেই মহাস্মার কন্যা হয়, তবে সেই কন্ঠ যে 
করুন। ১--১৩। (১) ওঁ ভুঃ ব্রহ্ধণে নমঃ’ এই ফ্রপ্ত | একপর্ণা অপণার ন্যায় সদ্গুণশালিনী হইবে তাহার 
দ্বারা ব্রখীর পূজা ও “ও ভুঃ ব্রহ্মণে স্বাহা এই মন্ত্র সন্দেহমাত্র নাই এবং তদ্বংশজগণও এরূপ সদ্প্তণ- 
দ্বার! তুদদেশে হোম এইরূপ ক্রমে ২) ও ভুবঃ | সম্পন্ন হইয়া থাকে আর: সেই পুণ্যাত্থার ও কর্ম্মফলে 
বিষ্ণবে নমঃ,.ওঁ ভুবঃ বিষ্ণবে স্বাহা, (৩) ওঁ স্বঃ রুদ্রায় | পিতৃ ' মাতৃ উভয় ;কুলই নিঃসন্দেহ নরক হইতেও 
মমঃ, ও শ্ব: রুদ্রায় স্বাহ! ইত্যাদি.পঞ্চবিংশতি মন্ত্রদ্থার | মুক্তিলাভ করে। এ মহাত্মা! দেহত্যাগ করিলে তাহার 
সেই লেই দেবতার হোম পুজা কর্তব্য। হে সুত্রত- | পুত্রোদি, তদ্দেহ ভূমিতে প্রোথিত করুন) বা দহন করুন 
গাপ! এইরলপে পূর্বোক্ত দেবগণের হোম-পুজা; | আর সমুদয় পুত্রের কা্যই বা করুন, কিছুতেই দোষ 
সমাপশান্তে “পুনরায় : মুক্তির নিমিত্ত পূর্বেকিক্রমে | নাই, কারণ ভাদৃশ মহাত্মা উত্তর-কার্থযের ফলাধীন 
খ্রি গাক্ৃতি দেষগণ ' ও ভগ্ববান্‌ 'শঙ্কর-উদ্দেশে |. 
আছতি গান করা বর্তদ্। .অসম্ভর পুনরর্ধার বথা- 
ধম পলি ও ভৎপন্ীধে পুজা করিয়া পূর্ষের- 
পরগ্রে স্তিদাদপূর্কাক -.অঙগাহিত-চিতে। সর্ববধরাং 


সা লিংকে বৃত্ত ধার হল হা জন জরা 
কিবা পর কো হত. রা ্িজানামক শীক্ষা- আমি আপনাদিগের . দিকট বক্ষসিদ্ধি-এদ শমূযন 


হঙ্াব্ধয় কান কারলাম, সংখ্বভাব মুনপূত্রাদগেক্হে 

হা! উপদেশ করা কর্তব্য । অভক্তের নিকট কখনই 

ঈর্ভন করা কর্তৃষ্য নহে। ১৪--৯৪ ॥ 
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


বট্চত্বারিংশ অধ্যায়। 


ধধিগণ কহিলেন,হে মহামতে সূত ৷ আপনি 
খারান্ধ মানবদিগের মোক্ষের নিমিত্ত অদ্ভুত জীবং- 
গাদ্ধবিধি আমাদিগের নিকট কীর্তন করিলেন । 
ক্ষণে, হে তুব্রত! রুদ্র, বস, আদিত্য, শক্রাদি 
বং ভগবান্‌ শল্তুর লিঙ্গ ও মূর্তির কিপ্রকার উৎকৃষ্ট 
্রতিঠা, আর মহাত্মা দেব বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, 
নঞতি, বরুণ, সুধ্য, বাযু, চক, যক্ষাধিপ, কুবের, 
মমিতাত্ম! ঈশান. ধরা, লক্ষ্মী, দুর্গা, শিবা, হৈমবতী, 
চার্ভিকেষ, গণেশ, নন্দিকেশ্বব এবং অন্যান্য 
দব্গণও তত্দগণসমূহের কিরূপে শুভ প্রতিষ্ঠা 
ক্ষণ তাহা! সবিস্তরে আমাদিগের সমক্ষে 
রন করুন! হে সুব্রত! আপনি পরম 
£দ্রভক্ত ও সর্দ্ঘতত্বের পারদশী, অধিক কি, 
চগবান্‌ কুষদ্বৈপাষন ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ অপর তনু- 
ধরূপ। পুর্কে ব্যাসদেব ভাগীরধীতীরে স্বয়ং বলিয়া- 
ছন যে অভুত-শক্তিসম্পম পরমষি সুমস্ত, জৈমিনি 
9 পৈল ইন্ারাই আপনার ন্যায় গুরুভক্তি করিতে 
দৃক । কেবল একমাত্র আপনিই সেই মহীপ্রভাব- 

ব্যাসদেবের তুল্য ব| তংস্বরপ। হে সুব্রত! 
এই ভূমগুলে তাহার শিষ্গণের মধ্যে আপনি 
বৈশম্পায়নের সদৃশ । অতএব আপনি এক্ষণে আমা- 
দগের সন্নিধানে তৎসমুদয় কীর্তন করিয়! এবণ- 
পিপাসা দূর কফন। মুনিগণ এইরূপ কছিয়া কৌতু- 
লাক্রান্তচিত্তে তৎসম্ল্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলে, 
হসা আকাশমার্গে দৈববাণী হইল, “মুনিগণ অত্যুত্তম 
প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু সমুদয় জগতই লিঙ্গময় এবং 
ঈ শিধলিঙ্গেই চরাচর বিশ্ব অবস্থিত ; এজন সমস্ত 
দার্য্য পরিত্যাগপূর্ধ্বক কেবল সেই লিঙ্গেরই স্থাপন 
৪ পুজা করা কর্তব্য। লিঙ্গ-্থাপনরূপ সন্মার্গনিহিত 
হ্দীর্থ অসি দ্বারা মানবগণ অধলীলাক্রমে অতি শীন্ত 
ধা ভেদ করিয়া মুক্তিমার্গে'ফিচরণ করিয়া থাকে। 
হ ঘিজগণ ! কি উপেন্,'কি ব্রদ্ধা, কি ইন্র, কি 
স, কি তরুণ, কি" ফুবের এবং কি অন্তান্ত মহত্তম 
দবগণ ঈঈলময় লিঈমুর্তি মহেশ্বরকে স্থাপন 
চরিয়া দ্ধ পক্ষের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রভু 


২৫৩ 


হহয়াহেন। ফলতঃ ভপবান্‌ অক্ষা, হর, বিঃ দেবা সন 


ধরা, লক্ষ্মী, ধতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, চুর্গা, শচী, রু্রগণ্য বত. 


গণ, দ্বন্দ, বিশাখ, শাখ, ভগবান, নৈগমেশ, লোলপাল- রর 


গণ, গ্রহগণ, নন্দিপ্রভূতি সমস্ত গপসমূহ, প্রভু গণপতি, 
পিতৃগণ, মুনিগণ, কুবেরার্দি সমুদয় যক্ষগণ, 
আদিত্যগণ* বসুগণ, সাংখ্যগণ, ভিষগ্বর অস্বিনীকুমার- 
দয়, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ এবং পশু*্পক্ষী প্রভৃতি 
সমুদয জীবগণ, অধিক কি, ভ্রক্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত লমুদয় 
জগৎই ওঁ লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিখবাছে ; অতএব মামব- 
গণ অন্তান্ত সমস্ত কাধ্য পরিত্যাগ করত অব্যয় লিঙ্গেরই 
স্থাপন করিবে। ফলতঃ সযত্রে উক্ত লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক 
পুজা করিলে সমুদয় দেবতারই স্থাপন ও পুজা হইয়া 
থাকে। ১-২১ । 
য্ট্‌চতারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


সপ্তচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


সূত কহিলেন, তখন সেই ম্হামুনিগণ, গগন- 
মার্গে তাঢশ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কুতার্জলিপুটে 
মনোমধ্যে মঙ্গলময় অব্যয় লিঙ্গরূপী ভগবান্‌ শঙ্করকে 
প্রণাম-পুরঃদব লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় কত নিশ্চয় হইয়া 
অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে সমুদয় দেবগণের 
প্রভু অনাদি ভগবান খ্ববৎ কেশব, বৃহস্পতি, মুনিষর- 
গণ, গ গণ এবং সমুদয় সুরাসুর-নরগণই শিব- 


লিঙ্গম্বরূপ পুনরায়এই প্রকার দৈববানী হওযায় শংসিভ- 


ব্রত ফট্‌কুলী্ী' শৌনকাদি সমুদয় মুনিবরগণ ততশ্রবণে 
সমুদয় পরিত্যাগপূর্ববক সমাহিভচিতে ভগবান 
শঙ্করের প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হইয়া হর্ধগদৃগদ স্বরে মহাত্মা 
সৃত-সন্নিধানে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা-বিষয়সকল জিজ্ঞাস! করিলে 
করিলে সুত বলিলেন, মুনিপুজধগণ! আমি ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মুক্তির নিমিত্ত তোমার্দিগের নিকট 
সংক্ষেপে লিঙমুর্তি পরমেখরের প্রতিষ্ঠাবিষয় যথার্থরূপে 
আনুপুর্ধিক বৰ্ণন করিতেছি, শ্রবণ করন। মানধগণ 
যত্রপূর্ববক যথাবিধি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক শিলাময় 
হেমময় রত্বময় রঞ্তময় বা তাত্রময় সম্যক বিস্তৃত- 
মস্তক এক বেদিযুক্ত শিবলিঙ্গ নিৰ্ম্মাণ করছ সত্র- 
সমধ্বিত করিয়া পঞ্চগব্যাদি* হারা বিশোধনগুর্কক 
ভক্তিমহকারে- সেই খত্যুত্তদ লিঙ্গ, যেধির সহিত 
স্থাপন করিবে। উক্ত লিগবেদি সাক্ষাৎ, মহেশ্বরী, 
এবং উক্ত লিগ সাক্ষাৎ অহেস্বর) এ কারণ লি ও 
বেদির পুজা করিলে শক্ষর ও শঙ্ধরী উত্ভয্নেই 


হইয়া থাকেন আবহ সংেদি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠ করলেই 


২৫৪ 


উভয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নিমিত্ত সাধকবয়ের 
বেদির সহিত লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করা বিধেয় । উক্ত লিঙ্গের 
মুলদেশে তগবান্‌ ব্রন্ধা, মধ্যভাগে বিষ্ণু এবং উপরি- 
ভাগে স্বয়ং সর্ধ-পুঁজিত সন্দেশ্বর অনাদি রুদ্র-মুর্তি 

, বাস করিয়া থাকেন, এজন্য সাধক-সর্ধবারাধ্য 
শিবলিজের স্থাপন ও পুজা করিবে। সময় তুরবর- 
গণ্ই. উক্ত মহেশ্বরকে গণসমূহের সহিত পুজ! 
করেন। যে সকল মানব, প্রতিদিন গন্ধ, মালা, ধূপ, 
দ্বীপ, স্বপন, আছহতি, বলি, স্তোত্র ও মন্ত্রাদিরপ 
উপচারে উক্ত ত্রিদশনাথ লিঙ্গমুর্তি মহেশ্বরকে পুজ। 
করেন, তাহাদিগকে আর জন্মমরণাদি খন্ত্রণাভোগ 
করিতে হয় না। তাহারা দেবতা, গন্ধবর্ব ও সিদ্ধ- 
গণের বন্দনীয় এবং পুজনীয় হন। অপ্রমেয়াত্মা সেই 
সকল মহাস্মার্দিগকে গণদেবতাগণ নিরস্তর প্রণাম 
করিতে থাকেন। 
নিমিত্ত ভক্তিসহকারে বিহিত উপচার দান করত 
লিঙগমুর্তি পরমেশ্বরকে বিঃ্ঃশষরূপে পুজা করিবে। 
প্রথমে শিবলিঙ্গেধ অঙ্চনা করিয়া কৃচ্চবস্ত্রাদি দ্বারা 
আদ্ছাদনপুর্বক তীর্থমধ্যে মঙ্গলময় বেদিকার উপর 
তাহা স্থাপন করিবে এবং শঙ্করাধিষ্ঠিত সেই শিব 
লিঙ্গের চতুদ্দিকে সাক্ষত সকৃর্চ বিচিত্র-তন্ত-বেষ্টিত 
বজ্জাদ্যন্তসমব্বিত ব্বস্তিকাদি-হুশোভিত আচ্ছাদনযুক্ত 
সবন্ত্র লোকপালাদি-দেবতা-সন্বন্ধীয় মঙ্গলঘট সমূহ 
রক্ষা করিবে এবং, বূপদীপাদির সত্যি উত্কষ্টউতম 
বিতান গজ-মহিযার্দিও চিত্রিত লোকপালপীঁণের পতাকা, 
স্থাপনপুর্বক সুশোভন সর্ধবলক্ষণসম্পন্ন দর্ভনিচয় দ্বার 
চতু্দিক্‌ বেষ্টন করিবে। পরে বেদাধ্যয়নসক্চীয় যজমান 
সমাহিত হইয়া অব্যগ্রভাবে পঞ্চাহ, ত্র্যহ বা, একরাত্র 
ধূপদ্নীপাদির সহিত জলত্বারা অধিবাদ করত কিস্কিনী- 
ধ্বনিমধুর-বীপারব-নিনাদিত নৃত্য গীতাদি মঙ্গলকার্ধ্যে 
অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া পরে যথালক্ষণসম্পন্ন 
মণ্ডলমধ্যে পুণ্যাহবাচন করিতে * হইবে। উক্ত 
সর্বলকণসম্পন্নম অষ্টমণ্ডল-সংযুত অষ্টদিগৃধ্বজ- 
পঁনস্বিত-বেদিসংযুক্ত সুসংক্কৃত মণ্ডপ-মধ্যে পুর্যবাদ্বি- 
ফ্রেঘে পুর্ববো্ত লক্ষণোপেত নব কুণ্ড নিৰ্ম্মাণ করিবে। 
এবং খঁ সকল কুগুমধ্যে চতুরঅপ্রধান কুণ্ড, ঈশান- 
কোণে করিতে হইবে অথবা নবকুণ্ডে না করিয়া 
পঞ্চকুণ্ড বা একটামাত্র স্থণ্তিল করিলেও হয়। 
পুর্বান্ডি বেদিমধ্যে পিবার্চচন-বিহিত সর্বপ্রকার যন্ীর 
উশ্বকরণ দ্ধাধ। শুরুবপ্রাবিপ্তষ্টিত কাঞ্চনোপেত অদ্যুচ্চ 
এর সহাগন্যা প্রস্তত করিনা ততুপরি লিজমুত্তি পর- 
সেশন লঙাকে পৃরধবশির্মী করত যথানিথি স্থাপন 


এজন্য মানবগণ, সর্ষ্বার্থসিদ্ধির 


লিঙ্গ পুরাণ । 


করিবে। পুর্বে রত স্থাপন করিয়া প্রধান খটস্থাপন 
করিতে হয়। বস্ত্রয্গল এবং কৃচ্চ দ্বারা শিবলিঙ্গ 
আচ্ছাদন করত তাহার চতুদ্দিকে বত্ব নিক্ষেপ করত 
বামাদি গ্নবশক্তি স্থাপন করিবে। প্রথমে লিঙ্গবেদিয় 
উপর পঞ্চগব্য-সমদ্থিত হিরপ্যার্দির সহিত সর্বশস্ত- 
সংযুত নব রত বিস্তাসপুর্বক শিবগায়ত্রী বা কেবল 
প্রণবমন্ত্রে পরম ব্রঙ্গময় অব্যয় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতে 
হয়। ব্ৰহ্মগায়ত্ৰী দ্বার! ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা 
বৈঞ্চব ভাগ বিশ্যাস করত “নমঃ শিবায় নমে। হংসঃ 
শিবায় এই মন্ত্র দ্বারা কিন্বা রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ম্বারা! 
বেদ্দিকার উর্ধ পুর্ধ ও পশ্চিমভাগে, পরিমার্জন- 
পূর্বক শিব্ভাগ বিস্তাস করিবে এবং চতুদ্দিকে 
পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্রে বেদিকামধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিধিসংযুদ 
কলস নিচয় স্থাপন করিবে। মধ্যকুত্তে শিব, দক্ষিণ 
কুস্তে দেবী পরমেশ্বরী, তশ্ধ্যস্থ সুচিত্রিত স্বন্দ-কুণডে 
স্বন্দ এবং ত স্বন্দকুত্তে বা ঈশকুস্তে, ব্রহ্মা 
ঈশকুস্তে বা শিবকুস্তে হরি ও ও শিবকুন্তে ব্রহ্মা 
সকল বিন্যাস করিবে এবং বেদিমধ্যে পুর্ব্বোক্ত বিধ! 
নানুসারে শিব, মহেশ্বর, হর, রুদ্র, পিতামহ, ব্রহ্মাণ 
অম্বিকা ও সংক্ষেপরপে হৃদয়াদি অঙ্গসকল বিন্তা 
করিতে হইবে। বর্দনীকুস্তমধ্যে, গন্ধতোয়্বারনা কলস পুং 
করত দেবীকে স্থাপন করিবে। হে সুব্রতগণ ! শিব 
কুস্তে হিরণ্য, রজত ও রহ্সকল বিন্যাস করিতে হই 
এবং বর্ধনীমধোও গায়ত্রাঙ্গ মন্ত্র বারা স্যত্ে হিরণ, 
বিন্যান করত বিদ্যেশ্বরদিগকে ও ব্রদ্মকুর্চ-প 
দিকৃকুত্তে অষ্টদিকৃপালগণকে বিন্যাস করিবে। 
কুত্তের প্রত্যেকে নববন্ত্র অর্পণ করত প্রণবাদি নমে 
ইস্ত মন্ত্রে অনস্ত ঈশ প্রভৃতি দেঁবগণকে বিল্যাসপুর্ধ্ব' 
বিশ্বেশ্বরগণের কুভামধ্যে হেম্রত্বাদি বিন্তাস করিণে 
হইবে এবুঞঈশানাদ্ি মুখক্রমে গায়ত্রীর অঙ্গ-ক্রমান্ু 
সারেতে আহুতিদান ও জয়াদি স্থিষ্টি পধ্যস্ত সমুধ 
পূর্বের স্তায় আচরপ করিবে। শিবকুস্ত, বর্ধনী, বিঃ 
কুম্ভত ও ব্রঙ্গকুতত হারা বিশেষূপে ব্রহ্মভাগ এব 
বিদ্যেশ্বরগণের কুস্তনিচয় দ্বার। পরমেশ্বরকে সেচ 
করিতে হয়। পরে সুসমাহিত হইয়া, পুর্ব্বোৎ 
মুখত্রমে ঈশানাদি মন্ত সকল বিন্যাস করত কলসপুঞ্জে 
মধ্যে ঘথাসস্তব কলমনিচয় দ্বার দ্বানকাধ্য সমাধা: 
পূৰ্ব্বক পুজা করিবে ॥ ৬--৪৪ ॥ উৎকৃষ্ট সহস্র প 
দক্ষিণা দিবে, অন্য দেবতাদের পক্ষে অর্ধ কিং 
পাদ দক্ষিণ) বিধি॥ ৪৫ ॥ এবং বস্তু, ভূমি, ভূষণ ০ 
ধন প্রধান ব্যক্তিকে দিবে । ক্রয়ে হোম ঘাগ 
বছিদধান করিবে । নবাহ, সপ্তাহ, ত্রাহ কিং 
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একাই" উৎসব করিবে । নিত্য শঙ্করাচ্চনা করিয়া । লিঙ্প্রতি্ঠা ও লিঙ্গপুজার স্তায় জানিষে। রত্বদান 
' হোম করিবে ॥ ৪৬--৪৭॥ পূর্ববৎ, ভাঙ্করাছির ও | উৎসবাদি, হরির প্রতিষ্ঠাত্ও, করিবে। স্থির | 
' হোম করিবে। এই প্রকারে বাহ অভ্যস্তর অগ্সিতে | ন্তায় অস্থির প্রতিষ্ঠাতেও এই এবং বন্ধ্যমাণ প্রকার 
শিবারাধনা করিবে । যে এবংবিধ লিঙ্গ ভ্রাপন! করে, | বিধান করিবে। নেত্রমন্ত্র দ্বারা তাহাদের ৬০০৪ 
সেই পরমেশ্বর, তাহাতে তাহার দেবগণ, খবিপ্রণ, | করিবে। যে স্থানে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেই স্থান 
অপ্দরোগণ ও সচরাচর ত্রেলোক্য, স্থাপিত ও পুজা প্রদক্ষিণ করিবে। প্রতিষ্ঠিত দেবোদ্দেশে আরাম নগর 
করা হয় | ৪৮-৫০ ও জলাধিবাসন কর্তব্য । আরাম নগর জলাশয়োৎসর্গেও 
সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। এইরূপ নিয়ম । যাগকুণ্ড ও মণ্ডপ নির্মাণ স্টকরিবে, 
ৃ | শষ্য দান করিবে। কক 
দিতে হোম অথবা পঞ্চকুণ্ড হোম করিবে, ভাহাতেও 
অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় । অসমর্থ হইলে কেবল প্রধানোদেশে হোম করিবে। 
হত কহিলেন, সকল দেবতাদের প্রতিষ্ঠা বাছল্যে | এই প্রকারে পূর্বপ্রধানুসারে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। 
কহিব। দ্বশাধোক্ত মন্ত্র দ্বারা যাগকুণ্ড নির্শ্বাণ | শিলাপ্রতিমার জলে অধিবাসন করিবে। চিত্র- 
করিয়৷ প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠা করিবে, উৎসব ও যথা- ৷ প্রতিমার জলাধিবাসন নাই, বুষের জলাধিবাস কর্তৃব্য। 
বিধামে পুজা করিবে। সর্ধ্যপ্রতিষ্ঠা, পঞ্চানি ত্বাদশাম্ি | প্রাসাদপ্রতিষ্ঠায় শরীরাজের ন্যায় প্রামাদাঙেরও 
ক্ৰমে করিবে। ১৷২। সকল কুণ্ড গোল বা পদ্থাকৃতি প্রতিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। বৃষ. অগ্নি, মাত, বিশ্বেশ, 
হইবে। উমার প্রতিষ্ঠাতে খোনিকুণ্ড এবং একটী কার্তিকের, শ্রেষ্ঠা, দুর্গা, চণ্ডী, শ্তুর এই অষ্টাবরণ 
ব্ধনী করিবে, শক্তিকাধ্যমাত্রেই যোনিকুণ্ড বিহিত। | গায়ত্রী দ্বারা যথাবিধি পূর্ববাদি দিকে স্থাপন করিবে 
“তুর ও দেবতাদের গায়ত্রী সযয্ধে স্থির করিবে, | এবং লোকপালগণ গণেশাদি প্রমথসমূহ, উমা, চণ্ডী, 
সকলেই রুদ্রাংশসভূত, অতএব তাহাদের প্রতিষ্ঠা | নন্দী, মহাকাল, মহামুনি, বিদ্নেশ্বর, মহাতৃনী, হ্ন্দ, 
(সংক্ষেপে ) কহিব। ৩।৪। * দেবতাবিশেষে গায়ত্রী- | উত্তরদিক্‌ হইতে যথাক্রমে গায়ত্রীদ্বার স্থাপন করিবে। 
‘ বিশেষ আছে, তাহ! দ্বারা পুজা ও স্থাপন করিবে, এই সময়ে স্বকীয় স্বকীয় স্থানে বা ঈশানকোণে ব্রহ্মা, 
প্রণব তাঁহাদের .আসন। অথবা বিষুস্থাপন, | বিষ্ণু ও'ক্রেত্রপালকে স্থাপিত করিবে। সিংহাসনে 
".পিকুষহক্ত মন্ত্র্ধারা' করিবে, বিষ্ণু মহাবিষ্ণু সদাবিষ্ণু | অন্তাদ্রিকে ও বাগীশ্বরীকে প্রণবের দ্বারা স্থাপিত 
i অনুক্ৰমে পরিকল্লিতবিধানে বিষ্ণুগায়ত্রী | করিবে, ধর্ম্মাদিকে পদে স্থাপিত করিবে। এই 
ছারা স্থাপন করিবে। প্রভুর প্রধান মুর্তি বাহুদেব, সংক্ষেপে অবস্থায়ী সকল দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা বলা 
সঙ্ঘ, প্রায়, রা মূর্তি যুগাবর্তে | হইল ৫_€. 
শাপাধীনবশতঃ " প্রাদুর্ভুত | মতস্ত, কুৰ্ম্ম, 
রাহ, নিত, বামন, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ নুহ, হী অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
ও Al মূর্তি শাপাধীন জন্নিয়াছে। তাহাদেরও | 
' গায়ত্রী কল্পনা করিয়। স্থাপন ও করিবে। ূ 
রা তারার ও রি i উনপঞ্চাশ অধ্যায়। 
সকল যয, মন্ত্রোপনিষদাদি পঞ্চসদ্যোজাত পার্থিবূপ | খধিরা কহিলেন, অদোরেশমাহাত্ধু। ' আপনি 
প্রতিষ্ঠা ও, পুজা করিবে। হরির পরম সন্তোষকর | কহিয়াছেন, এখন তাঁহার পুজা ও প্রতিষ্ঠা বলুন্‌। 
ও নমো নারারণায় এই মন্ত্র ও নমো বাসুদেবায় নম, | সুত কহিলেন, অধোরপ্রত্টি! লিঙ্গপ্রতিষ্ঠানুসারে 
সঙ্কগায় নমঃ পরায় নমঃ এবং অনিরুদ্ধায় | করিবে। যেরপ লিঙ্গাদির পুজা অদিতে তীহারও 
নম: এই সমল মনত দ্বারা প্রত্যেককে স্থাপিত করিবে, | সেইরূপ পূজা এবং দডবি-মধু-দবতযুক্ত তিলের দায়া 
মহাদেবের সকল প্রতিমুর্তির প্রতিষ্ঠা এবং পুজা, | সহঅবার তার্্ধ অথবা! অক্টোত্তরশত হোম করিবে। 
0700750505007" | দ্বতমুক্ত মধুদ্বারা হোম করিলে সর্ববহুঃখ ও ব্যাধি 
হরি + ছে | বিনষ্ট হয়, তিলহোমে ওশব্য হয়, সহজবার তিলহোম 
বাদে তাহা প্রকাশ করা অনুচিত এ বিধায় প্রকাশ. | করিলে অতুল পশবর্ট হয়, শতবার করিলে) ব্যাধির 
শরিলার্না। | | দি কেহ রস আমোরম্ ছষ্টোতরুপড় ডগ 
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করেঃ তাহার সর্ধহ্ধশাস্তি হয়। অষ্টোত্তর সহত্র- 
বার অধ্রোরমন্র জপ করিলে, অষ্টসিদ্ধি এবং রাজ্যলাত 
হয়। দ্বারা সহস্রবার হোম করিলে বিগত- 
জর হওয়া যায়। একমাস ত্রিকালে যে ব্যক্তি হু 
দ্বারা হোঁ করে, তাহার মহানৌভাগ্য হয়। মধু, স্বত ও 
দধি দ্বারা হোম করিলে একবৎসরে সিদ্ধ হইতে পারা 
যায়। যব্জীর-ঘৃতহোমে অধথৰ৷ অত্যন্ত শুভ চকুত্থারা 
হোম ঝাঁরলে পরমেশ্বর আবার প্রীত হন। দধি দ্বারা 
ধাগ করিলে পুষ্টিমাত হয়, দু্ধহোমে শাস্তিলাভ হয়, 
ছয়মাস স্বতহোম করিলে, সকল ব্যাধির নাশ হয়। 
একবংসর তিলহোমে রাজধন্ধমা ন্ট হয় যবহোমে 
আমুবৃদ্ধি হয়, ঘুতহোম জয় হয় । আর সকল কুষ্ঠ- 
ক্ষায়ের নিমিত মধুযুক্ত-তওুল দ্বার! নিয়ত ছয়মাস হোম 
করিবে। ভগন্দর রোগী ঘৃত দুগ্ধ মধুদ্বারা হোম 
করিলে তাহার ভগন্দররোগ নষ্ট হয় এবং তাহার 
প্রতি জগত সন্তুষ্ট হন। ঘ্ৃতহোম করিলে রোগ সকল 
নষ্ট হয়। অধঘোরেশ্বরের যথাবিধ প্রতিষ্ঠা ও পুজ। 
করিলে সকল ব্যাধি নষ্ট হয়। মহাত্মা অধোরের 
প্রতিষ্ঠা ও পুজ! সংক্ষেপে বলা হইল ৷ ইহা পূর্বে নন্দী 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন ॥ ১--১৭ ॥ 
উনপধশশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চাশ অধ্যায়। 


থষিগণ কহিলেন, মঙ্গলানন শুলী রুদ্র অপরাধীদের 
কি দণ্ড কহিয়াছেন, তাহ! আপনি বলুন। হে 
হুত্রত! তোমার কিছুই অবিদিত নাই, হ্টকিক 
বৈদিক শ্রৌত=ম্মার্ত সকল তত্বই আপনি বিশেষরূপে 
অবগত আছেন। সত কহিলেন, পুর্বকালে অক্ষয়- 
তেজ! অদোর-শিষ্য শুক্রাচার্ধ্য হিরণ্যাক্ষকে দণ্ডনীতি 
কহিয়াছিলেন অহারই অনুগ্রহে দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ 
সদেবাদুর ভৈঁলোক্য জয় করিয়াছিলেন, এবং 
তাহার গ্বন্ধকনামক গণনায়ক চারুবিক্রম পুত্র হুইয়া- 
চ্িি। শেষে বিষ্ণু বরাহঅবতারে সেই হিরপ্যাক্ষকে 


পৃথিবীকে অত্যন্ত উৎগীড়িত করিতে লাগিল, তখন 
'অধোরেখর তাহার গ্রস্ত নির্দয় হইয়াছিলেন। এজন্ত 
ক বানা 
। আত দত্ধোৰের ভরান্মণ- 
লীড়ন, নিশেহ্ধ। সী-লীন 


৮ রী 


লিঙ্গ পুরাণ । 


সম্প্রতি আমি অতিগুহ বিষয় তোমাদের নিকট 
কহিতেছি শ্রবণ কর। ১--৯। আততায়ীর প্রতি 
রাজার ব্যবহার শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ বা দ্বরাজ্যাধিপতি 
আততায়ী হলেও কোন বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। 
অজ্ছিজ্দয় সৈম্তমমাগমে অত্যন্ত বলক্ষয়কর অধর্শু- 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিজে ক্রুর হুইযা এবং ক্রুর 
্রাহ্মণত্থারা এই উপায় অবলম্বন করিবে। তাহাতে 
সে বিপদের অবদান হুইবে, সংশয় নাই। হে 
দ্বিজগণ { দৃক্ষিণমার্অবলম্বনে লক্ষ খোররপী 
অধ্োরমন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয় শাস্তি হইবে। দশ 
সহ তিলহোম এবং শুভ্র লক্ষপুষ্পদ্বারা, বাণলিঙ্স 
বা বহিদতে অঘোরনথকে পুজ। করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। 
মন্ত্রসিদ্ধি ন| হইলে মুক্তিলাভ বা দিষ্ধাদি লাভ কিছুই 
হয় না। সিদ্ধমন্ত্র বেদবেদাঙ্গপারগ জ্ঞানী ব্যক্তিই 
প্রেতস্থানে বা মতৃস্থানে উক্ত ক্রুরকার্ধ্য অথবা কেবল 
ধীমান মন্তরসিদ্ধ ব্যক্তিই শিবচিস্তাপরায়ণ হইয়া 
আপনার নিমিত্ত অধবা রাজার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত 
কার্য করিবে। অভিচারক ব্যক্তি পূর্ব্বদিক্‌ হইতে 
ঈশানকোণ পর্যস্ত আটটি শুলস্থাপন করিবে 
॥ ১০-১৭ ॥ চতুর্ষিংশতি শিখার অগ্রভাগে সেই 
শূলের তিনটী করিয়। শিখা রহিবে। অধোরবিগ্রহ 
নিৰ্ম্মাণপুর্বাক বীরাগনে উপবিষ্ট হুইয়৷ সর্বনাশ কর 
অধোরকে ধ্যান করিয়৷ সকল কর্ম্ম করিবে এবং নিজ 
দেহকেও কোটিকালাপ্ির স্তায় চিস্তা করিবে। শুল, 
কাপাল, পাশ, দণ্ড, শরামন, বাণ, ডমরু, এবং খড় 
এই অষ্টাযুধ তাহার হস্তে অনুক্রমে অবস্থিত। তাহার !, 
অষ্ট হস্ত, তিনি বরদ, নীলক$, দিগন্থর এবং পঞ্চতন্বে 
আরঢ়। সেই মূর্তির শিরোভ্ষণ অর্ধচন্ত, ব্দনমণ্ডল 
দ্রা-ভীষণ ও দৃষ্টি ভয়াবহ । সেই ভয়ঙ্কর দেবমুর্তি 


.হুৎ ফট স্বরূপ মহাশবে। সমস্ত দিস্বগুল প্রতিধ্বনিত 


করিতেছেন। তিনি ত্রিনেত্র; তাহার জটাভার 
লাগপাশদ্বারা বন্ধ। তিনি সর্ব্যালক্কারভূষিত চিতা" 
ভম্মাবৃত। তাঁহার পরিধান গজচর্স্স, অলঙ্কার সর্পময়। 
তাঁহার চতুর্দিকে ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষল 
ডাকিনী বিরাজমান। তিনি বৃশ্চিকাভরণ ; সজল 
জলধরের স্তার তাহার গম্ভীর নির্খোষ। বর্ণ নীলা- 
ঈন-পর্বতের হ্যায়; এরং উত্তরীয় সিংচচর্ম্বদ্বার! 
নিৰ্দ্িত। খোর দোরতর অধোরেশ-শিবকে এইরূপে 


'ধ্যান করিবে। হৈ সুন্ততগণ | সিদ্ধম ব্যক্তি যটু 


জিংশতমাজ। গর্ভ-প্রাণাগ্াদ করত । মহামুড! প্রধর্শন- 
পূৰ্ব্বক প্রেতস্থাদে বা চিতাদলে ধধাবিখি শ্ব 


গোপী করিবে ন!। করিবে। ১৮--৯৭।, এবং মধ্যবেশে, “পূর্বদিকে, 


উত্তরস্ভাগ । 


পশ্চিমদিকে) দক্ষিণদিকে ও উত্তরদিকে যথাশান্ত্র হোম- 
কুণ্ড নিৰ্ম্মাণ করিবে। মধ্যকুণ্ডে আচাধ্যকে নিযুক্ত 
করিবে ; পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে উপযুঞ্ 
সাধককে নিযুক্ত করিবে। পুর্বেক্তি শ্ল-বেষ্টিত 
এবং 'তাদ্বশ শিষ্যসহিত পীঠ-মধ্যস্ব হইয়| 
দ্বাত্রিংশাক্ষর ঘোররূগী অধোরনাথকে চিন্তা করিয়া 
বিভীতক ফলদ্বার৷ দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ রাজার শঞ্জ 
নির্খিত করিয়া পীঠে স্থাপন করিবে, এবং অঙ্গার 
দ্বারা কুণ্ডের অধোভাগ 'খনন করিবে। তখন ব্রাহ্মণ 
ক্রোধে সেই বিভীতক-নিম্মিত শত্রুকে অধোমুখ 
উদ্ধাপাবে স্থাপন করিবে। তাহার পর শ্বাশানসম্তত 
অঙ্গার আনয়ন করিয়! তুধীন্তাবে তুষের সহিত অগ্নি 
দিবে। তাহার পর মায়ূরাস্ত্র দ্বারা নাভিদেশে অগ্নি 
উদ্দীপিত করিবে এবং রক্তবন্ত্র সহিত কঞ্চক 
বারণ করিয়া তুষসংযুক্ত কার্পাসাস্থিসমন্থিত, হস্তযন্তর- 
সম্ভত তৈণ খারা শিষ্যসহিত হোম করিবে। 
কুষ্ণপক্ষীয় চতুন্দশীতে আরম্ভ করিয়! যথাক্রমে অষ্টমী 
পথান্ত প্রদীপ্ত অগ্নি করিয়। অষ্টোভরসহত্র হোম 
করিবে। এইরূপ করিলে রাজার শত, জ্ঞাতি-বন্ধুর 
সহিত সব্বহুঃখযুঞ হইয়। যমমন্দিরে গমন করে এব, 
একপাণ, নথ, মন্ুব্যকেশ, অঙ্গার, তুষ, কক) বনাঞ্চল, 
রাজধলী, “গহসম্মার্জনীধূলী, বিষসর্পদত্ত, ৭ষদস্ত, 
গোস্ত, ব্যাস্ত, বাজ্রনখ, মুগদন্ত, বিড়ালদন্ত, 
নব্লদন্ত ও বিশেষতঃ বরহর্দস্ত অভিমান্ত্রত করিষা ও 
অখোরমন্ত্র অষ্োসরশত জপ করিয়া সেই কপালাদি 
ক্ষেত্রে, গৃহে, নগরে, প্রেতস্থানে অথবা রাজ্যে শঞ্র 
অস্টম রাশিতে গুর্ধা কিৎবা চন্দ রাহুগ্রপ্ত হইণে প্রেত- 
বপ্তর থর বেষ্টন করিবে। ইহাতে শঞর বাসস্থান নাশ 
ও শঞ্নাশ হয় । বাজার খুদ্ধগমনসময়ে বেদাধায়নধুও, 
বৃদ্ধিহ্‌চক রাজ্যে নিম্মল-দর্গণ উন্দাতপ শোভিত 
চতুস্তোরণ-সংযুক্ত কুশমালাপরিৰৃত ভূতলে শঞ 
চিত্রিত করিয়! আচাধ্য নিজে দক্ষিণপাদ দ্বারা তাহার 
মস্তকে আঘাত করিবেন, এই প্রকার করিলেও 
রাজার শত্ৰুনাশ হয়। যে নিজ রাজ্যাধিপ-উদেশে এ 
প্রকার আভিচারিক ক্রিয়া করে, সে আপনাকে ও 
নিজ কুলকে ধিনস্ট করে, তজ্ঞন্ত মন্ত্রোষধি ক্রিয়া এবং 
অন্ত সকলপ্রকার যতে স্বরাষরক্ষিতা রাজাকে অর্ববদ। 
পালন করিবে, ইহা অতি রহস্ত বলা হইল) ইহা যে 
কোন ব্যক্তির নিকট প্রকান্ট নহে। ২৮--৫০। 


পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


০ 


২৫৭ 


একপঞ্চাশ অধ্যায় | 


ধষিরা কহিলেন, হে মর্তম! এই ঘোর গ্রহ 
আমাদগের নিকট কহিলেন, অধুনা ঝুল্লবাহনিকা 
বিদ্যা বলুন। শত কহিলেন, সর্ধশব্র-তয়ঙ্করী 
বজ্সহাহনিক। বিদ্যা! দ্বার। ব্জ্র অভিষিক্ত করিয়া 
রাজাদিগকে অর্পণ করিবে। বজ্র নির্চ্ঘু করিয়া 
যথাবিধি এই বিদ্যা দ্বারা অভিষেক করিবে এবং 
তাহাতে কাঞ্চন দ্বারা মঞ্জ লিখিবে। তাহার পর 
সেই জিতেন্দিয় ব্যক্তি সেই বজ্র গ্রহণ করিয়া 


লক্ষজপ করিবে। বজ্তরকুণ্ডে মতাদি দ্বারা তদ্দশাংশ 
হোম করিবে, সেই বজ্র নৃপতিকে দিবে এবং 


নর্পতি অতি গোপনে তাহাকে রক্ষা করিবেন। 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই ব্জ দ্বারা শত্রু জয় 
কর! যায়। ১--৫। পুধ্বকাণে ব্রহ্ম মহাদেবের নিকট 
ইন্দ্রের উপকারের নিমিও বঞ্রেশ্রী বিদ। শিথিয়।- 
ছিলেন। হে শুব্রতগণ! কোন সময়ে মহাবাহু 
ইন্দ বিশ্বূপোপদিষ্ট বিদ্যায় সোমরস হরণ করিয়া 
বিশ্ববপকে নিহত করিয়াছিলেন। অন্তর বিশ্বরূপ- 
মদন মহাবাত ইন্দ সোমযাগে সোমন্বরূপ যথাবিধি 
হুত হবিঃ প্রার্থনা করিলে হতপুত্র প্রজাপতি তষ্টা 
ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন, হে শক্রু। তুমি আমার 
পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছ, তোমাকে মেমরস্রে ভাগ 
দিব রি বিশবরূপক্চে হতা। কাধ সোমরদে তোমার 
অধিকার নাই; এইরূপ কহিষা মায়ায় অমণ্ত আশ্রম 
ফ্ছিত করি্পিন। আহার পর বিশ্বরূপ-ম'্দন 
মায়। নিরাকত করিষ। বণ থার।- সগণে সোমরস 
পান করিলেন। ইহাতে প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া 
অবশিষ্ট সোমরস গ্রহণ করিয়। ‘হন্দশঞ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হউক” এই কথ। কহিয়। আহুতি দিলেন। অনস্তর : 
কালাগিসযশ অস্থর প্রাুরভূত ইল, বর্তনপ্রযুক্ত 
তাহার নাম খু হইল ) পরে সে ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত 
হইল। ইন্দ্ৰ মগণে খর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিলেন। ইন্্রকে ভয়বিহ্বল এবং পলায়ন্গর 
দেখিয়। বিশ্ব ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিন্দম! তুমি 
বজ্জেশ্বরী মন্ত্র দ্বার! অভিষিক্ত বজ্র ত্যাগ কর, তাহ) 
হইলে এখনই শত্রু নষ্টীহইবে। তখন ইন্দও সগণে 
সজ্জিত হুইয়া অনায়াসে শত্রু নিপাতন করত সুস্থ 
ছইলেন, এই জন্য বঞ্রেখরী বিদ্যা গা 
কারিনী । ৬--১৬। EN an 
(| গণকে জয় করা যায় এব সকল পাপ 


' করা যাঁগ'। হে ' মুমিগাণ। আনা il 


৮ লিঙ্গ পুরাণ । 


কহিতেছি। “প্রথম গানত্রী, তংপরে ওঁ ফট জহি জপ করিলে বিদ্যাকে পূজা করিয়া সর্ধসিদ্ধি 
ইত্যা্ি ইহাই স্ব শক্রক্ষযকারিখী বজেন্বরী | প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই । ৮--.১৬। 


বিদ্যা । রই বিদ্যা ঘারা মহাদেবও সংহার করিয়া দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত 
ধাঞচেন ।১৭-৮১৮। 
একপঞ্চাশ অধ)য় সমাপ্ত। 
ব্রিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


ঝষিব| কহিলেন, হে মহামতে হত। ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয বৈশ্ঠাদের মৃত্যুয়'বিধি বলুন। যেহেতু 
আপনি সর্ধচ্চ। ১। এত কহিলেন, হে দ্বিজোওমগণ। 
মৃত্যুঞ্জযবিধি বাহুল্য কি আর বলিব। কদরাধ্যায়োড- 
বিধানে দৃতদ্বার। ভ্রমে নিযুতহোম করিবে বা দ্বত 
তিল পদ্ম দ্বাবা যত্বেখ সহিত হোম কবিবে, অথবা 
ঘুত ও গ্োক্ষীবমিশ্রিত হুব্বাদ্ধারা হোম কবিবে, কিনা 
সত চক ও কেবল ছুগ্ধথাবা অধুজহোম করিবে, 
ইহাতে মহামত্যুরও প্রতীকাব হষ। ২--৪। 

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায সমাপ্ত । 


ন্বিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


ধবিরা কহিলেন, “ত্রোপকারিণী রাহ্মী ব্রপ্রেশবরা 
বিদ্য| শুনিলাম এবং ইচ্ছা দ্বার! বাজাদেব সকল কাধ্য 
সিদ্ধ হয়, তাহাও জ্ঞাত হইলাম। হে মত। এই 
বিদ্যার প্রয়োগ কীত্তন করুন। 5৩ কহিলেন, ব্শী- 
করণ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন স্তত্তন মোহন, তাড়ন উৎ- 
সাদন,ছেদস, মারণ, প্রতিবন্ধন, সেনাস্তস্তনাদি সকল 
কার্থ গায়ত্রী! করিবে। "আয়াত ব্রদা দেবা 
ইত্যাদি মনতদ্থারা দেবীকে আবাহন করিয়। বাহ কাধ্য 
এবং বস্যাদি ক্রিয়া করত “ত্রাক্ষণেত্যোহভ্যনুজাতা 
গাচ্ছ দেবী যথানুখং” এই মন্তরদ্বারা দেবীকে বিমর্জন 
করিয়া গমন করিবে নচেৎ করিবে ন।। হে দ্বিজগণ ৷ 
দেবীকে অবাহন কবত পুজা জপ করিঘ৷ বিসর্জন 
করিবে। তারপব বহ্িস্থাপন করিষা হোম কবিবে 
প্রতিদিন এইরূপে দেবীকে আবাহন করিবে, পুজাদি 
সাঙ্গ করিয়| বিসর্জন করিবে এবং বহিড়ে হোম 
করিবে। ১--৭ ৷ এই বিদ্যান্বাব। সকল কা্ধ্যই 
সাধিত হয়। বন্যাথী জাতি পুপ্পদ্বারা অধুতত্রয় হোম 
করিবে। হে দ্বিজগণ। ঘ্ুত-করবীব হোম বূরিরলে 
আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাঙ্গলক পুষ্প ছাবা হোম 
করিলে বিদ্বেষ কব! যায়, তৈলহোমে উচ্চাটন, 
স্তন মধুস্থারা হোম করিলে স্তশুন ও তিলহোমে 
মোহন হয়) খরকধিরে গজকধিবে ৰা উষ্লুনধিরে 
হোম করিলে ভাড়ন হয়। সর্ধপহোমে স্তন্তন হয়; 
পাটন সিদ্ধ হয়। প্লোহীবীজদ্বারা হোম 

করিলে মাবণ ও উচ্চাটন সম্পাদিত হম | পান পত্র- 
ধারা হোম করিলে বন্ধন সাধিত হয়, মন্ঃশিলা- 
হোমে সৈন্য স্তপ্তিত হয়, সবতহোমে সকল লিদ্ধ হয, 
হুদ্ধছোনে বিশুদ্ধি হয়। ‘তিলহোমে রোগনাশ হয়। 
পদ্হোনে ধন হ্য়, মধুকপুপ্প-দ্বারী হোমে কাস্তি 
হয়; সাবিস্রীঘার। অনুত্রয় হোম করিলে সকল 
জয়াদি সাধিত হয়। শ্বিষ্টিত্ত, হোম পূর্বোক্ত | মন্রমাহাত্তয কহিয়াছিলেন। ব্যাসপ্রসানদদে আঁ 
অদ্বিকার্ঘযের ভাগ জানিফেন। অতি বিস্তৃত বিনিয়োগ | মেই সকল কহিতেছি। ৭--১২। দেব ৬ত্যত্বক 
সংক্ষেপে বলা ইল অথবা বথাব্ধান কেবল এ পুজা! করিনা মন্জ জপ করিলে সপ্তদন্মকৃত পাপ হুই 


চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায । 


5ত কহিলেন, ত্রান্বক মঞ্তদ্বাবা দেবদেব তন্থকে 
বাণলিঙ্গে অথবা স্বষভুতলিঙ্গে পুজা" করিবে। ১। 
অথবা আধুব্েদৰিদেরা যথাবিধি আনুপুব্বিক অষ্টোভগ- 
সহস্র শ্বেতপদ্ধ দ্বাবা শঙ্করকে পুজ| করিবে, কিন্বা শত 
পত্র পদ্ধ দ্বারা অথবা নীলোপল দ্বারা শঙ্কবকে পুজা 
কবিয়া পায়স সন্মত অন্ন মুপগাম শ্বাহু ভক্ষ্য ভোজ্য 
দান৷ করিবে, তারপর পূর্বোক্ত পুষ্পদ্ধার। বা টকদ্বারা 
অযুতসংখ্যক হোম করিবে ও যথাবিধি লক্ষ জপ করিবে, 
ও সহঅত্রাঙ্গণ ভোজন করাইবে আর গোসহত্র- 
সহত্র ও সুবণ মুদা দক্ষিণা দিবে । ২--৬। সংক্ষেপে 
আপনাদিগের নিকট এই মৃত্যু্তীয় বিধান কহিলাম, 
দেবদেব অত্যুগ্র শুলী শিব, রৃহস্তসমেত এই বিষয় 
হুমেকশঙ্গে অমিততেজ! কার্তিককে কহিয়াছিলেন। 
তাহার পর স্বন্দ ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে ক হিয়াছিলেন, 
আবার সেই সর্বলোকহিতৈষী সনৎকুমার বেদব্যাসকে 
ইহ কীন্তন করেন। এবিষয়ে এইরূপ পরম্পর!" 
ক্রমে প্রচার হইয়াছে। শুকদেব ত্যন্থক কুদ্রবে 
দেখিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে, প্রভু মহাভাগ্ মহ 
ব্যাস স্বন্দজন্মবৃত্বাপ্ত শ্রবণ করিয়। শোবশুন্ত হন 
তখনই সন্ৎকুমার তাহাকে ত্রান্বক-মাহাত্ময, বিশেষত 


উতয়ভাগ |. 


মক্ত হওয়া যায়; এবং সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়া 
অডুল লৌভীগ্যপরা্ড হওয়। যার, রাজার ব্যক্ি 
যদি লক্ষহোম করে তাহা হইলে সে রাজ্য লাভ 
করিয়া সুখী হয়। পুত্প্ার্থী লক্ষহোম বর 
পুত্রলাত করিতে পারে, র্ধপ্ার্থী বদি 

ও জপ করে, তাহা হইলে সে ধনধাস্ত ও নিখিল মঙ্ল- 
কত হুইয়া পু্রপৌত্রাদির সহিত বাম করে এবং 
অস্তে স্বর্গে গমন করে। ১৩--১৬। জগতে 

be Bl অধিক কি, বেদের মধ্যেও নাই; 
তজ্জন্য এই মন্জ দ্বারা দেবদেৰ ত্রান্বককে নিত্যপু' 
করিবে। ৯৭ । এই মন্ত দ্বারা ত্যন্বককে পুঁজ! করিলে 
মগিষ্টোমযজ্ঞের অষ্টপ্ুণ ফল পাওয়া যায়। শিব 
ত্রিজগতের, সত্বাদিগুণত্রয়ের, ত্রিবেদের ৬ 
এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশোর পিতা। তিনি অকার উকার 
মকার, এই মাত্রাত্রয়ের বাচক, চন্দ, সূর্য্য অগ্নি ও 
বহ্থি্রয়ের উমা মাতা, মহাদেব পিতা। তিন তিন 
বন্তর অস্থক বলিয়া তাঁহার নাম ত্রাম্মক। যেমন 
কুনুমিত বৃক্ষের গন্ধ দূর হইতে প্রবাহিত হয, সেইরূপ 
মহাত্মা শস্তুর উত্তম গন্ধ দরে প্রবাহিত হইতে থাকে, 
তজ্ঞন্ত তিনি সুগন্ধি, এবং তিনি গীতধারণ-কারণ, 
ও দেবতাদের বাণীর পোষক, এই জন্যও তিনি সুগন্ধি । 
তাঁহার, বীর্ধ্য নারায়ণ নাভিতে ধারণ করিতেছেন। 
তিনি সরবীর্টে হি ব্রা উৎপন্ন করিয়াছেন। 
শঠাহার বীধা, চন্দ, হা, নক্ষত্র, ডর্লোক, ভুবলোক, 
শ্বলোক, মহর্লোক, তপলোক ও সত্যলোক, অতিক্রম 
৯ এবং তাঁহার বীজ হইতে পঞ্চভূত, 
অহঙ্কার, বুদ্ধি প্রত, পুরি লাভ করিতেছে; 
সেই ভৱ ভিন পুর! নেই হেবহেকইীদেশে 
রে মধু, যব, গোধুম, মাষ, বিস্বফল, কুমুদ, অর্কপুষ্প, 
শমীপত্র, গৌরদর্ধপ এবং শালিধাস্, ছারা যথাবিধি 
ভক্তিপর্কক হোম-পুজা করিয়া প্রার্থনা করিবে। হে 
শিব! জমার এই পর্দা) এই মারা আমাকে 
কর্মপাশ-বন্ধন হইতে ও মৃত্যুবন্ধ হইতে স্বতেজে 


ডা হইয়াছে) মামাকে তাহা রে 

বন্ধনমুক্ত করুন। এই প্রকার মন্ত্রবিধান জাত হইয়া 
করিলে গাশবন্ধন-মুক্ত হয় এবং মৃত্যু 

হয়না। ত্র্থকের ভ্তায় দয়ালু আগুতোষ ও ীতিমান্‌ 
দেবতা দেখা যায় না। , অতএব সক্ল পরিত্যাগ করিয়া 
মাহিতচিত্ে উন্নাপতি ত্রস্বক-মন্্ উর | pla 
পুজা করিরে। সর্ব্বাবস্থাতেই ae 
হাহাতে লুল গাত্তক হইতে মুক্ত হওয়া ধায় এবং 


২৫৯ 


কদর স্তায় প্রভাব 'হয়। হি কেহ প্রানি বাঁ 
লোকের নিকট অন্যায়াচরণে অননভক্ষণ কুরে, তবে 
মে অদ্বিতীয় শিহকে স্বরণ করিলে, তাহার স্টল 
পাপ নষ্ট হয়। ১৮-৩৫ । 


SHENTON GOREED 


পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় । 


যা দন হে ছু বি 
দেবদেব বৃষধ্বজকে সবি 
যোগমাগর্ধারা চিন্ত। কৰা যায়। পূর্বেও বেদতুল্য 
সমস্ত বিষয় বাল শুনিয়াছি, ই ১৬ 
বলুন। হৃত কহিলেন, পূর্বকালে ৬৬ 
ব্ৰহ্মনন্দন সনতকুমার শুক ৮ 
নন্দীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা | তন 
ছিলেন। পুর্ব্বে কৈলাসশিধরে একশধ্যাশগ্ননা মাত! 
ভগবত দিরিনন্দিনী লোমাঞ্চিতশরীর নীললোহিত 
ভগবান মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যোগ কয় 
প্রকার ? প্রাণীদিগের মুক্তিকারগ, পা 
বাকীদ্ুশঃ শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, যোগ পঞ্চপ্রকার ; 
a মন্ত্রযোগ, দ্বিতীয় স্পর্শযোগ তৃতীয় ভাবযোগ, 
চতুর্থ অভাবষোগ, সর্বোত্তম পঞ্চম মহাযোগ। ৫-_৮। 
ধ্যানযুগ্তুট জপের অভ্যাসকে মন্ত্রযোগ কহে। নাড়ী- 
শুদ্ধি করিয়া অনুলোম-বিলোম বায়ুকে জয় করিতে 
যোগ দ্বারা শুক্রকে স্থির করিবে এবং 
ধারণাঁদিযুক্ত হুইয়া কুস্তকাবস্থায় ধারণাত্রয়ে প্রকাশ- 
মান, ভেদত্রয়ের ( অর্থাৎ বিশ্ব প্রাজ্ঞ তেজসের ) বিশো- 
ধক অভ্যাসকে অবলম্বন করিবে; ০৬ 
কহে। মন্তরযোগ ও স্পপযোগরহিত হইয়া 
আশ্রয় করিয়া বহিরততর্ভাগে প্রকাশমান মনকে সঙ্কোচ 
করার নাম ভাবযোগ্‌ ; তাহাতে চিত্তগুদ্ধি হয়। যখন 
হবর-জমাত্মক জগৎ বিলীন বোধ হইবে অধবা এই 
বিশ্বকে যখন শুট বলিয়া জ্ঞান হইবে, তধন অভ, 
যোগ হইবে, উক্ত যোগে চিততশাত্তি হয়। 
অদ্বিতীয় নির্্ল-স্বভাব দলীয় হৃতে সর্ব! প্রকাশ- 
সাৰি” অর সর্বব্যাপী আত্মন্মরূপত মাহাতে 
ভাসমান হয়, তাহাই মহাযোগ বলিয়া কীর্ডি। 
নিত্যোদিত স্বপ্রাশ সর্ধচিত্োখাপক ৫৫০ 
আত্মাই মহাধোগ নামে অভিহিত। 


সমুদয় ধৌগ ধ্থাকরমে উতভরোর প্রশ্থ। গাঁ] 


ঈহাকাশসনৃশ নি্লেপ আরিহদহতিিত এবং-তাহার | তাঁহার নিকট শ্রবণ করি | এখন সত্রানুষ্টারী মুনি- 
টাও ঘলোচিস্তাকরা ধায় না+ এই জ্ঞানই জান বলিয়া | গণের আদেশে তাহা কীর্তন করাতে, বতার্থ হইলাম। 
বীডিত। এই জান দেবগণের হুর্লভ। ধাহার | ব্রাঙ্গণ, এবং যজ্ঞমকলুকে নমস্কার। শান্ত শিবকে 
আহার বিলীন হইয়াছে মহতস্বমীত্র, অবশিষ্ট। | লমন্কার।' মুনিবর বেদব্ঠাসকে হকার । এই উত্তম 
গিমি স্বয়ং, যিনি বয় বেদ্য, স্বপাক্ষিক আনগ্দর্পে | লিঙ্বপুরাণে একাদশনহত্র শ্লোক ।, ইহার পুর্বভাগে 
পকাশমান এই মহুপদিষ্ট-জ্ঞানে তিনিই অধিকারী। | অষ্টোত্তর শত অধ্যায় । অসপ্তর উতরতীগে ধর্মকামাথ- 
এই জান-উপদেশ আহিতান্নি কৃতজ্ঞ গুরুতক্ত দেবভক ৷ মোক্ষপ্রদ পঞ্চপঞ্চাশৎ' অধ্যায়। অনন্তর সেই 
পরীক্ষিত ধার্পিক ৱাঙ্মণ-শিষ্যকে যথাক্রমে প্রদান | নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সকলেই হ্যরোমাঞচিত 
করিবে) অন্য কাহাকেও দিবে না। অপর যাহাকে : কলেবরে একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশানদেবকে প্রণাম 
প্রধান করিরে, সে নিন্দিত, ব্যাধিত এবং আল্লায় করিলেন। প্রতু স্বয়ভু ভগবান্‌' বর্ষা) একাদশপুরাণ- 
ইইবে। হে 'অনধে | দাতার উক্তরূপ কুফল লাভ | শাখা প্রবর্তিত করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, থে 
হয়, ইহ! জানিয়া এই জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা | ব্যক্তি, আদ্যোপান্ত সমস্ত লিঙ্গগুরাণ পাঠ করে, শ্রবণ 
নিদেয়। সর্ধস্বর্জিত, শ্রোতাম্মার্ডকর্ম্নে বিশারদ | করে, কিংবা দ্বিজগণকে শ্রবণ ' করায়, সে পরমগতি 
পৃথ্যাত্বা, মস্ত, মংপরায়ণ, গুরুভক্ত, সদা যোগরত, | লাভ করে। তপস্যা, যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন, মিশ্র কর্ম 
ঘোগ্যসাধক এই হ্কান লাভ করিয়া থাকে ৷ হে স্থমধ্যমে | কিন্বা কেবল বিদ্যাদ্ধারা যে.গতি প্রাপ্তি হয়, লিঙ্গপুরাণ- 
দেবি! এই সনাতন যোগমার্গ কর্তিত হইল। | গাঠাদি করিলেও তাহ। লাভ হয়। শাস্থন্দান এবং 
ইছা সমুদয় বেদ ও তন্রূপ কমল-ফুলের মকরন্দস্বরূপ। | বেদবিদা! হয়। সেই বিপ্রের বৈরাগ্য এবং শাশতী 
প্রহ্মবিত্তম যোগী যোগামূত পান করিয়া মুক্তিলাভ করে । | শিবভক্তি হইয়া থাকে। অধিকন্তু মেই মহাত্মার 
এই পাগুপতযোগ সর্দ্বোস্তম যোগৈবধপ্রদ। এই | আমার প্রতি এবং নারায়ণ-দেবের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। 
জ্ঞান আশ্রমানপেক্ষ । হে পরিয়ে! সমদশী শিবার্চন. | তদীয় বংশের অক্ষরবিদ্যা এবং সর্কতোভাবে প্রমাদ- 
ৰঙ মত্প্রিয় ব্যক্তিগণ অনির্বচনীয় ভাগ্যে মুক্তির জন্য | শুন্ঠতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মার এই আঙ্ঞা। অতএব 
এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ভগবান বৃষধ্বজ এই কথ | সেই মহাত্মার এতৎ সমন্তই হইয়া থাকে। বসি 
ব্লিয়। দেবীর সম্মতি গ্রহণপুর্বক শঙ্গুকর্ণকে তপোবন- | বলিলেন, হে রোমহধণ ! যেহেতু ইহাতে আমাদিগের 
পীরে স্গিবেপিত করিয়া স্বয়ং আত্মচিস্তনে নিযুক্ত | অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছে; অতএব বেদব্যাস, আপনি, 
হইলেন। ৯--২৮। শৈলাদি বলিলেন, অতএব হে | আমরা এবং এই তীর্ঘযাতরারত নারদ--এই আমা: 
যোদীল। তুমিও যোগাভ্যাসে বত হও। দয় | দিগের সকলের যে পিদ্দি আছে, এই পুরাণ্পাঠাদি 
গিবের ত্রহ্মম়ী মুত প্রধান। অতএব নুমুদ্: পর করিলে, বিরূণাক্ষের শ্রমাদে নব্দতোভাবে তাহার 
প্রধান, সর্বতেনিভাবে ভমস্নায়ী এবং পাশুপত যোগ- | সব্ধদা সেই সিদ্ধি লাভ হইবে। মুনিগণ এই, রথা 
পরায়] হইবে। যথাক্রমেই ধ্যান কর! কর্তব্য! | বলিলে, ভগবান্‌ নারদও সুগুভাগ্র করযুগলদ্বারা সতের 
সুতরাং প্রথমে ত্র্মূত্তি। তংপরে বৈষ্ণবীমূত্তি, | শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, হে হত! “সান 
সর্বশেষে মাহেখরীমুন্ত ধ্যেয়। যোগেশ্বর শিবের | তোমার মল ইউক, বৃষতধ্জ মহাদেবের প্রতি তোমার 
বিষয় সংক্ষেপে কীর্ডিত হইল। হৃত কহিলেন, | এবং আমাদিগের যেন শ্রদ্ধা থাকে; সেই শিবকে 


ভাগৃন্নাযী কুলানদ্দকর শিলাদপুত্র ধীনান্‌ নন্দী এইরূপে | প্রণাম। 


পাহ 


গল্পত যোগ কীর্তন করেন।.. ভগবান সনংকুমার পঞ্চগঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্জ। 
অনিদ্রা বোব্যাপের নিকট প্রকাশ করেন। আমি শা 


লিঙ্গপুরাণ সমাপ্ত |. টা 


